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উপায় আছে 


মা ভেষ্ট বিদ্ংস্তব নাস্তাপায়ঃ 
সংসার সান্ষোস্তবণেতস্ত্যপায়ঃ । 
যনৈব যাতা যতায়াহইস্ত পারং 


তামেব মার্গং তব নিদিশামি ॥ 


শগাভক্তিধ্যানযোগানুমক্ষো- 
মুক্তেহেতুন্‌ বক্তি সাক্ষাচ্ছ তেগীঃ। 
যে। | এতেঘেব তিচঠতামুস্য 
সোক্ষোহব্গ্ভাকলিতাদ্দেহবন্ধাঁৎ ॥ 
--শীশঙ্কবাচার্য, বিবেকচড়ামণি--৪৩১৪৬ 


হে শ্রেয়স্কমী সুধী, ভয় পাইও না, তোমার বিনাশ নাই ১ সংসারসিন্ধু পার হইবার উপায় রহিয়াছে । 
যে পথে চলিয়া! নির্মলচিত্ত সাঁধকগণ উচ্গকে অতিক্রম করিয়াছেন সেই পথেরই সন্ধান তোমায় বলিয়া দিব । 


বেদ্ববাণী বলেন, মুমুক্ষু ব্যক্তির অজ্ঞান-মোহ হইতে মুক্তি লাভ কবিবাঁর প্রত্যক্ষ উপায় হইতেছে 
্রদ্ধা--গুরু এবং সত্যব্রষ্টা খবিগণেব বাক্যে (শানে) বিশ্বাস; ভক্তি__জীবনেব পরম আদর্শের উপর 
গভীর ভালবাস আর ধ্যানযোগ-_অন্তবতম চতন্ত-সত্তায় মন সমাধান করিয়া! উহার সহিত তাদাত্ম্য- 
বোধের চেষ্টা । এই সাধনসমূহ ধিনি অবলম্বন করিয়। চলেন অজ্ঞান-কল্লিত দেহবন্ধন তাহাকে আর 


বাঁধিয়। রাখিতে পারে ন। (দেহে থাকিয়াও তিনি জন্মহীন, মৃত্যুহীন আত্মসত্যের জ্ঞান লাভ করেন। 


ইহারই নাম মোক্ষ।) 
[80078111012 


894514১8741 9৮98 


কথা প্রনঙ্গে 


পশ্চাতভ ও সম্মুণখে 


উদ্বোধনের ৫৬ তম বর্ষ আবন্ত হইল। 


পত্রিকার এই নূতন বৎসরের প্রাবস্তে সকল 
পাঁঠক-পাঠিকার সিত আমবা শ্রীভগবানেব মঙ্গল 
মাশীবাদ ভিক্ষা কবি। বাঁকোব মধ্য দিয়া, 
অবশেষে বাঁক্াকে অতিক্রম কবিয়া আমাঁদেব 
বচনাতীতকে ধবিবাব সাধনী-মননকে সহায় 
লইয়া, পবিশেষে উহাকে স্তস্তিত কবিয়। “সর্বচিন্তা- 
সমুখিত” “দু্দর্শ অতিগন্তীর সাম ১-রূপ পবম্লক্ষ্যে 
শৌছিবাব শ্রচেষ্টা । বাকা ৪ মনন উভএেই উপায় 
মাত্র_উদ্দেশ্ত নয়। কিন্তু উদ্দেগ্তকে যদি আমরা 
ঠিক ঠিক ধবিতে পাবিয়। থাকি, পক্ষ্যেব পতি 
আমাদের বিশ্বস্ততাঁয় যদ কোন ফাকি না ঢুকিয়া 
থাকে, তাহা হইলে কথা ও পধালোচনাব প্রচুব 
সার্থকতা আমর দেখিতে পাইব । পুবাঁতন বিষয়ও 
আমবা নৃতন ক্বিষা ভাবিতে শিখিব- ভাবিয়া 
নৃতন শক্তি, উদ্দীপন! লাভ কবিতে পাঁবিব। 

ভাবগুলিকে কর্মে রূপ দেওয়াই তো আসল 
কথা। আদর্শকে জীবনে ফুটাইয়। তোলাই 
আমাদের প্রয়োজন । বাল্যকাল হইতে কত কথাই 
তে। শুনি আসিয়াছি, বলিয়া চলিয়াছি_-জীবন 
ভোব কত চিন্ত। ও আবেগরাশিব সহিত পরিচিত 
হইয়াছি-__কিস্তু কয়টি বাণীকে মামব! আমাদের 
জীবন-বঁণী করিতে পাঁবিলাম ? কয়টি শুভ চিন্তাকে 
রক্তপ্রবাঁহেব সহিত মিশাইয়] দিতে সমর্থ হইলাম? 
ইহাই আমাদের দুর্বলত!, ব্যর্থতা । বাঁকোব 
মর্মশক্তি আমাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়1 ফিবিয় যায়, 
কল্পনার দূর-প্রসাঁবী মঙ্গল সম্ভাবনা! আমাদের 
আলম্ত ও ওঁদান্ত দেখিয়। বেদনায় মুখ ঢাকে । কবে 
আমাদের ঘুম ভঙ্গিবে? কবে বাকাকে সত্য 


১ গৌড়পাদ, মাপ্ডশ্যকারিক1--৩1১৭, ৪1১৭৭ 


করিতে আসিবে চিত্তের একতান্তা, কল্পনাকে 
বাস্তব মুর্তি দিতে উদদগ্র আগ্রহ, লক্ষ্যের গ্রাতি 
অকুষ্ঠিত অনুব1গ, শ্রেয়ঃকে অমুলবণ কবিবাঁব জন্য 
নিভীক অধ্যবসায়? 


পঞ্চানন বখসর আগে এমনই এক দিনে ( ১লা 
মাঘ, ১5০৫) আচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে 
পশ্চাতে ও সম্মুখে তাকাইবার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। 
আফশোষ কবিয়া বলিয়ছিলেন২_ “ইউাবপ, 
আমেবিকা যবন প্রাচীন গ্রীক)-দিগেব সমুন্নত 
মুখোচ্জলকাঁবী সন্তান, আধুনিক ভাবতবালী 
আর্ধকুলেব গৌবব নহেন।” কিন্তু তাহাব এই 
বিশ্বাস 'অবিচলিত ছিল যে__-“ভম্মাচ্ছাঁদ্দিত বহ্কিব 
ম্যায় এই আধুনিক ভাবতবাসীতেও অন্তরনিহিত 
পৈতৃক শক্তি বিছ্যমান। বথাঁকালে মহাঁশক্তিব 
কৃপায় তাহাব পুনঃস্ফুবণ হইবে 1” 

এই “৫পতৃক শক্তিব পুনস্ফেবণেব? জন্ত পশ্চাতে 
দৃষ্টিপাত অপরিঠার্ধ। আর্ধসংস্কৃতিব উপব অন্ধ 
অন্ররাগ নর-_উ্াাৰ মধ্যে যাহা বলিষ্ঠ, যাহ চিবস্তন 
তাহা বিচাঁব কবিয। অকুন্তিত চিত্তে সাহসেব সহিত 
অনুণীলন। ইহা শুধু ভারতবাপীব নিজেপ্বে 
জন্ই যে প্রয়োজন তাহ! নয় সমস্ত পৃথিবীর জন্ক 
প্রয়োজন । ভারতের এই “পৈতৃক শক্তি” সত্যই 
এক অমূল্য সম্পদ । অতীত কালে ভারতবর্ষেব এই 
সম্পদের ভাগ ইন্টিহাঁসেব বিভিন্ন সময়ে জগতেব 
অন্তান্ত নবনাবীও কমবেশী পাইয়া আসিয়াছে। 
এখন আবাব ব্যাপকভাবে সেই ভাগ দিবার সময় 
উপস্থিত। সাবা বিশ্ব ভাবতেব দিকে চাহিয়া 
আছে। “এবাব কেন্দ্র ভারতবর্ষ ।” 


২ নিয়্ের এবং এই নিবন্ধের পরবর্তী উদ্ধ'ঠিগুলও 
উদ্বোধনের প্রথমবর্ষের প্রথমসংখ্যায় শ্বামী বিবেকানন্দ লিখিত 
প্রস্তাবনা" হইতে। 


মাঘ, ১৩৬০ ] 


কিন্তু “ভম্মাচ্ছাঁদিত বহ্ছির--ভন্মকে সর্বাগ্রে 
অপসারণ করিতে হইবে । তবে তে) “বহি” সকলের 
কাঁজে লাগিবে। ভম্মকি?--তামসিকতা | 

পদেখিতেছ না যে, সত্বগুণের ধৃস্বা ধরিয়া ধীরে 
ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডূবিয়া গেল। যেথা 
মহাজড়বুদ্ধি পরাবিগ্ঠানুরাঁগের ছলনাঁয় নিজ মূর্খতা 
আচ্ছাদিত করিতে চাঠে; যেথায় জন্মালস 
বৈরাগোর আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপব 
নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্ুরকমী তপন্তাদির 
ভান করিয়া নিষ্ঠুরতকেও ধর্ম করিয়া তুলে; 
যেথায় নিজের পামর্থাহীনতার উপর দৃষ্টি কাহার ও 
নাই-_কেবল অপরের উপর সমস্ত দোঁধনিক্ষেপ ; 
বিষ্কা কেবল কতিপয় পুস্তক কণস্থে, প্রতিভ! চবিত 
চর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের 
নামকীতনে ; সে দেশ তমোগুণে দিন 
ডুবিতেছে, তাহ!র কি প্রমাণীন্তর চাই ?” 

পঞ্চানন বৎসর পরে আজ চিত্র কিছুটা বদলা ইয়1ছে 
বটে, কিন্তু এখনও প্রচুর পরিবর্তন বাকী। এই 
পরিবর্তনের জন্ট। স্বামীজী আমাদিগকে “পশ্চাদৃষ্ি 
কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ সম্প্রসারিত দৃষ্টি” 
আনিবাঁর উপদেশ দিয়াছিলেন। পাশ্চান্তা জাতি- 
সমুহের ?উদ্ভম, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, আত্মনির্ভর, 
কাঁধকারিতা, একতীবন্ধন, উন্নতিতৃষ্ণ।” চরিত্রে 
সঞ্চার করিবাঁর কথ বলিয়াছিলেন। এই “সম্মুখে 
সাঁধনাই জাতিকে সবল করিবে--সেই সবল জাতিই 
নিজস্ব উত্তরাধিকারকে পরিমাজিত, পরিরক্ষিত ও 
পরিপ্রসারিত করিতে পারিবে । 

সম্মথ ও পশ্চাতকে এই ভাবে সমধ্ষিত করিতে 
পারিলেই “এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ __স্বামীজীর 
উক্তি সার্থক হইতে পারে । আমর গত পঞ্চাধিক 
পধশশৎ বর্ষকাল ধরিয়া এই পম্চাত ও সম্মুখে 
মিলনের চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছি | নৃতন বৎসরেও 
ইহাই থাকিবে আঁমাঁদের অকুষ্টিত ত্রত। সম্মুখের 
দিকে পরম উৎসাহে আমর আগাইয়! যাইব কিন্ত 


দেন 


কথা প্রসঙ্গে ৩ 


পশ্চাতের ঞ্রুব প্রশান্তি সন্দুখের কর্মচাঞ্চল্যকে 
নিয়ন্ত্রিত করুক-_ইন্িষবপ্রত্যক্ষ সংসারের দিকে 
আমরা চোখ বুজিয়! থাকিব ন কিন্তু অতীন্দিয় 
তত্বান্ুভূতি ইন্দ্রিরগোচরকে ধবিয়া রাখুক যাহা 
বাক্যমনাঁতীত তাহ! আমাদের বাঁক্য ও চিন্তা- 
রাশিকে পরমলক্ষ্যের দিকে চালাইয়। লইয়া যাঁক। 


স্বামীজীর জল্মদিঢেন 

আগামী ১২ই * মাঘ, (২৬শে জানুয়ারী, 
মঙ্গলব।র ) পৌধ কৃন্চা সপ্তমী তিথিতে স্বামী 
বিবেকানন্দের ৯২ তম জন্মদিন। প্রতি বৎসর 
তারতের নানাস্থানে এই সময়ে স্বামীজীর নামে 
উত্সব অনুষ্ঠিত হইয়া] থাকে । জনৈক লেখক 
একবাব “ক্লাপিকৃন্‌্” শব্দটর সংজ্ঞা, রহস্তচ্ছলে এই 
ভাবে দিয়াছিলেন,- ক্লাসিকৃন্‌্” সেই জাতীয় গ্রন্থ 
যাহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধার অন্ত নাই, কিন্তু 
যাহা কেহ পড়ে মহ।পুকুবদের সন্বন্ধোও 
বোধ কবি এই কথা খানিকট। খাটে । মহ1- 
পুরুষ তিনি ধাহাকে মাঁমরা পুজা করি কিন্ত 
ধাহাৰ কথায় কর্ণপাত করি না! স্বামীজীকেও 
যদি আমর) এই পর্ধায়েরই মঠাপুরুষের মধ্যে ফেলি 
তাহা৷ হইলে বড়ই পরিতাপের কথ! । স্বামীজীর 
প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পাওয়া উচিত অতন্ত্রিত 
জনসেবাঁয়__পুষ্পম।ল্ো, ধূপদীপে, স্ততি-বক্তৃতাঁ় 
নয়। তিনি ভারতের সাধনার রূপ নির্ণয় 
করিয়াছিলেন ছুটি ছোট কথা দিয়া--ত্যাগ ও 
সেবা । দশের জন্ট, দেশের জন্ত স্থার্থত্যাগ-_ 
নিজের ক্ষুদ্র অভিমান, ভোগলিগ্পা বর্জন আর 
ভগবানের জীবন্ত বিগ্রহ জ্ঞানে আত, বুভূক্ষিত, 
অশিক্ষিত জনগণের বৈষয়িক ও পাঁরমার্থিক 
অভাবমোচন্র চেষ্টা ৷ এই কার্ধপন্থাদ্ঘয় রাজনীতি- 
নিরপেক্ষ, দল-মতবাদ-সম্প্রদায়-ধর্মের সহিত জড়িত 
নয়। ধর্মপ্রথণ ভারতবাসীকে স্বামীজী ইহাঁও 
তাঁরম্বরে শুনাইয়াছিশেন ষে, এই ছুটি কর্মরীতিই 


না। 


৪ উদ্বোধন 


এ যুগের সর্বজনীন “ধম । গঙ্গীর বিশ্বাস লইয়! 
যাহার এই ধর্মের অনুশীলন করিবে তাহাদের 
ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ সাধনার ফল লাভ 
হইয়া ধাইবে। 

ক্বামীজী ন্বাধীন ভারত দেখিয়া যাইতে 
পারেন নাই-কিস্ত পরাধীন ভারতের স্থাতিস্ত্রা- 
লান্ভের সম্তাবনাসম্বন্ধে তাহার অন্ুমাত্র সন্দেহ 
ছিল না। আরও সংশয় ছিল না ভারতের 
আগামী ভবিষ্যৎসন্বন্ধে। ইতঃপূর্বে ভারত বনু 
উখান-পতনের মধা দিয়া চলিয়া! আসিয়াছে 
কিন্ত গত কয়েক শতাব্দীতে ভারতের যে পতন 
হইয়াছিল, শ্বাসীন্ধী বলিতেন, তাঁহ। অতি মর্মান্তিক । 
তবে আশার বিষ এই যে, ভারতের ভগবান মুখ 
তুলিয়৷ চাহিয়াছেন। অধানিশ| কাটিয়। যাইতেছে । 
তারত আবার উঠ্িতছে--আবার তাহার সম্মুখ- 
যাত্রা শুরু হইয়াছে । এই যাত্রা সহজে থামিবে 
না। অনাগত দূরবর্তী শতাঁবীগুলিকে প্রজ্ঞানেত্রে 
নিমেষে ষেন সমীপাঁগত দেখিক়। স্বামীজী ভবিধ্যদ্বাণী 
করিলেন-_ 


“এই প্রবোধনের সমুজ্্বলতায় অন্য 
সমস্ত পুনবোধন সুর্যালোকে তারকাবলীর 
ম্যায়, এই পুনরুখানের মহাবীর্ষের সমক্ষে 
পুনঃপুনর্লন্ধ প্রাচীন বীর্য বাললীলাপ্রায় 
হইয়! যাইবে ৮ 

(ভাববার কথা--হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ) 


এই ভবিষ্যতকে সত্য করিয়! তুলিবার দাঁত 
রহিয়াছে আমাদের বর্তমানকালীনগরণের উপরই | 
স্বাধীন ভারতে জনসেবার কী বিপুল ক্ষেত্র চারিদিকে 
পড়িয়া)! কে সঙ্গে আসিল, না আসিল সেদিকে 
ন। তাকাইয়া শ্বামীজীর দেশাত্মবোধ ও ভারতগ্রীতির 
মন্ত্রে উদদ্ধ হইয়! শরীর মনের সামর্থান্যায়ী যেকোন 
সেবার ক্ষেত্র বাছিয়া লইয়1 যুবকগণ কাজে নামিয়। 
পড়িবেন, স্বামীজীর অশরীরী প্রেরণ! তাহারই ইঙ্গিত 


[ ৫৬তম বর্ষ-_-১ম সংখা 


করিতেছে । ষত শীঘ্র ভারতের প্রহিক ছুর্দতি, 
মস্বাস্থ্য, অশিক্ষার অবসাঁন ঘটিবে ততশীঘ্্ব তাহার 
প্রকৃত জীবন--মাত্সিক জীবনের বিকাশ ও প্রচার 
সম্ভবপব হইবে। এ জীবনের “সমুজ্জলতার' 
ইঙ্গিতট ম্বামীজী দিয়াছিলেন । 


নিক্ুপায়্ ? 

গত ১১ই পৌষ (২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩) 
হায়দরাবাদে ভারতীয় সমাজ-সেবা-সম্মেলনেব এক 
অধিবেশনে ভারতসরকারের তপশীলী জাতি ও 
উপজাতি সংক্রান্ত কমিশনাঁব শ্রী এল এম শ্রীকণ্ঠের 
ভাষণের শেষাশ বিশেষ লক্ষণীর়। তিনি 
বলিতেছেন-_ 

“বিভিন্ন উপজাতির উপর খুষ্টান মিশনারীদের কিরূপ প্রভাব 
পড়ির়াছে, তাহার অনুশীলন করিতে হইবে । এ বিষয়ে আসামই 
উপযুক্ত ক্ষেত্র । লুসাই পাহাডে শতকবা প্রা ৮* জন উপজাতি 
ধর্মান্তরিত হইয়।ছে; কিন্ত খাসি ও জয়ন্তিয়। পাহাড়ে শতকর! 
৩* জন খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে । আসামের অন্যান্ত স্থানে 
উপজাতিদিগকে খুষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার কাজ এখনও 
চলিতেছে | বিহার ও মধ্য-প্রদেশের অবস্থাও অনুরূপ । * * 
আসামের উপজাতির। তাহাদের সঙ্গীতে ইংরেজী হুর মিশাইয়াছে। 
তাহাদের মধ্য কেহ কেহ চাচে থাঁওয়ার সময় নিয়মিত ভাবে 
বিদেশী পোষাক পরিতেছে। উপজাতির! যে ধর্ম পরিবর্তনের 
প্রতি গম্ভীর আশগ্রহহেতু ধর্মাস্তরিত হইতেছে, তাহ! নহে । অর্থ, 
পদ, জীবন ধারণের উচ্চমান প্রভৃতির লো দেখাইয়াও 
তাহাদিগকে ধর্মান্তরিত করা হইতেছে। নৃতত্ববিদি বা অন্থান্চ 
লোকে এই ধরণের প্রচারকার্ধ পছদ' করুন বান! করুন, 
ভারতের মত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এইরূপ প্রচারকার্য বন্ধ কর! 
মন্তব নয় ।” 

যুক্ত শ্রীকঞ্ঠ মহাশয়ের উক্তিতে যেন একট! 
নিরুপা়তার সুর বাজিয়া উঠিক়াছে। বড় করুণ 
সুর। ধর্মবিশ্বাস ব্যক্তিগত জিনিস সন্দেহ নাই-_ 
ভারতবানী কেহ ষর্দি আপন কচি এবং বিশ্বাস 
অনুধারী ভারতের মাটির বাহির হইতে আমদানী 
করা কোন ধর্মকে স্বেচ্ছায় বরণ করে তাহাতে 
চিরকাল পরমতসহিফণ হিন্দুদের বলিবাঁর কিছু নাই। 


মা, ১৩৬০ ] 


কিন্ত “অর্থ, পদ, জীবনধারণের উচ্চমান প্রভৃতির 
লোভ দেখাইয়া” ধর্মাস্তরিতকরণের সক্রিয় প্রত্তি- 
রোঁধ হিন্দুদের তে! বটেই--শতকর! ৮৫ জন হিন্দু 
জনসংখ্যাধুক্ত ভারতের রাষ্ত্রচালকগণেরও অপরিহাধ 
করব্য। রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হউক ভাল কথা, কিন্ত রাষ 
ধর্মের রক্ষকত্তের প্রাযিত্ব এড়াইবে কি করিয়া ? রাঁম- 
মোহন বায় হইতে আরম্ভ করিরা স্বামী বিবেকানন্দ, 


ছন্দে উপাঁসন। ৫ 


শ্রীকণ্জী উপসংহারে বলিয়াছেন__ 

"আমার ইচ্ছা, আঁমাঁদের দেশের যুবকগণ ষেন 
খৃষ্টান মিশনারীদদের জনসেবার পৃষ্টান্ত অন্গসরণ করেন 
এবং ছর্গম স্থানের অবহেলিত অধিবাসীদের নিকট 
আঁশ ও আনন্দের বাণী প্রচার করেন। আমার 
মনে হয়--এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারণণ 
এবং দেশক্ত ব্যক্তিগণ সর্বপ্রকার সাহাষ্য 


রবীন্দ্রনাথ, ম্হাত্মাগান্ধী পর্ধবস্ত কেহই খ্রীষ্টান গিঞজার করিবেন |” 
অনাহৃত অবাঞ্চিত প্রভাকে সমর্থন করেন নাই । খাটি কথা । 
ছন্দে উপাসনা 


কবিশেখর শ্রীকাঁলিদাস রায় 


কৈশোর হ'তে কবিতা লিখছি. প্রভু এক তুমি ছাড়। 
যাহ। কিছু ছিল বিষয়ুবস্ত সব করিয়াছি সার! । 
তাহ বন্ধুর! কয়, 
এখন কেবল পুনরাবৃত্তি হয়। 
নিজেরো আমার ভাল লাগে নাক আর 
একই কথ। শুধু বলি আর কত বার? 
এক তুমি আছ বাকী, 
বন্ধুরা বলে তোমাকে লইয়! কবিতা হয় না নাকি ! 
না হোক কবিতা, কারো কথ! শুনিব না, 
তোমার কথাই ছন্দে রচনা! হোক মোর উপাসনা । 
ভক্তি কোথায় পাব? 
ভক্তিমন্ত্র লইতে কোথায় যাব ? 
এক বাজিকর, বাজি ছাড়। তার কিছুই ছিলনা পুজি, 
বাজি দেখা ইয়া জননী মেরীরে, মুক্তির পথ খুঁজি 
পেয়েছিল শুনি, সেই সরলতা তার 
কোথ। পাৰ আমি? মোর চারিপাশে ঘিরে আছে সংসার । 
নাই মোর তপ, নাই মোর জপ, নাইক তত্বজ্ঞান, 
জানি না তোমার ধ্যান, 
ছন্দোরচনা আছে মোর সম্বল, 
আর শুধু আছে নয়নে অশ্রজল, 
ছন্দশতায় গাখিয়া অশ্রকণা 
উদ্দেশে তব নিবেদিব প্রভূ, তাই মোর উপাসন।। 


'জন্ম মৃত্যু মোর পর্দতলে' 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ রূপ সংসার হইতে মুক্তিলাভ 
করিবার ইচ্ছা মানুষের আধ্যাঁন্মিক জীবনের একটি 
বড় কথা । কত শাস্ত্রে কত মঠাপুরুষের বাক্যে 
জন্মমুত্া-চক্রের দুরপ্রসাঁরী বিপদনিচয়ের ভয়াবহ 
চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং ফলে এ চক্রের 
প্রতি নিঃশ্রেমকামীর চিতে দারুণ বিতৃষ্ণা অঙ্গভব 
করিবার প্রেরণা আঁপিয়াছে ! আলোকহীন 
আশাহীন আঠীয়হীন পথে যখনই 'আনশ্চিততাঁর 
সংশমন জর্দয়কে আচ্ছন্ন কৃরিস্বাছে তখনই চোখের 
সন্ধুখে নিত্য-ঘটিয়া-যাঁওয়া জন্মমৃত্যুর নিষ্টুব 
পরিণতির কথা স্মবণ করিয়া অজানা অপাওয়। 
আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের প্রতি মানুষের ঘুমাইয়া-পড়1 ক্ষীণ 
উৎসাহ পুনরায় সতেঞ্জ হইয়। উঠিয়াছে__পুনরায় 
অন্তরের মুমুক্ষুটি দৃঢন্বরে জপ করিয়। চলিঘাছে-_ 
'জন্ম দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, জীবন দ্ুঃখ-সর্বং ছুঃখম্‌। 
নিরাশাবাদ!--কিন্ত ভালমন্দ বিচার যতদিন আছে, 
“জানি, জানি, আরও জানি “যাই যাই, সত্যের পথে 
আরও আগাইয়। যাই”_-এই আবিষ্কার ও অগ্রগতির 
স্বপ্ন যতদিন রহিয়াছে ততদিন এই বাঁদের প্রভাব 
হইতে নিষ্কৃতি পাঁওয়1 বোঁধ করি কঠিন। মানুষের 
ভিত্তর একটি নিদ্রাহীন বৈরাগী চিরদিনই বুঝি 
জাগির। আছে ! 

তবুও কিন্তু অধাত্বমার্ের কোঁন পথচারীই 
একদিন বলিয়া! উঠেন-_“জন্মমৃত্যু মোর পদতলে *-_ 
চলিতেছি, কিন্ত জন্মমৃত্যু-চক্র হইতে পার পাইবার 
জন্তু নয়__ উহাদের বিভীষিক। চিত্তে আর সন্ত্রাস 


* “আছ তুমি পিছে দাড়াইয়ে, 
তাই (ফরে দেখি তব হাসিমুখ । 
ফিরে ফিরে গাই, কারে না! ডরাই, 
জন্ম-মৃতা মোর পদতলে ।” 
-ন্বামী বিবেকানন্দ, 'গাই গীত শুনাতে তোমায়" 


জাগায় নাজন্মিতে তয় পাই না, মরিতেও 
নয়, প্রয়োজন হইলে বহুবার জন্মাইতে পাঁরি, 
মবিতে পাবি। 

ইহা! একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ__যেখানে 
সংসারের ঝড়বিপদ ুঃখকষ্টগুলি অন্তরের অপর এক 
বৃহৎ সংপ্রাপ্তির অনুভূতিতে একান্তই তুচ্ছ হইয়া 
যাঁয, মনে হয় এতবড় লাঁভ যখন আধিকারে 
আসিয়াছে তখন তাহার জন্ সামান্য একটু ভ্রুঃখ 
সহিতে পারিব না? আসিলই বা আধি ব্যাধি 
হতাঁশ। প্রবঞ্চন! অপমান আঘাত ক্ষতি মৃত্যু। যে 
অক্ষয় ধন নিজের ভাগ্ারে সঞ্চিত আছে তাহার 
এক তিল দিয়া এ ছুংখগুলিকে কিনিয়া লইতে 
পারি, ঈ্ঘ অপরিসীম শক্তি সমস্ত আত্মাকে বেড়িয়া 
আছে উহার এককণ| দির! ধতই কেন প্রচণ্ড 
অভিশাপ আন্ক প্রতিরোধ করিতে পারি । 

এই দৃষ্টিভ্গী প্রেম'এর দৃষ্টিভদ্দী_-ভগবান 
মানুষ্রে ছুঃখকষ্টে বিচপিত হইয়া মানুষদেহ ধারণ 
করিরাছেন, এই বিশ্বাসেব দুষ্টিভঙ্গী। তীহাকে 
ভালবাঁসিয়াছি-_-তাই তাহার ব্রত আমারও জীবন” 
ব্রত; তিনি যদি জন্ম-মৃত্যুকে গ্রাহথ না করিতে 
পারেন আমিই ব1 উহার্দের ভয়ে মুষড়াইয়া। থাকিব 
কেদ ?1 তাহাকে যে আপনার জন বলিষ! 
পাইয়াছি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্মভারের 
₹শ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি-- 
ইহাই তো অমূল্য সম্পদ, অপরাজের সাঁমর্্য। 

অধ্যাতশ্রামায়ণের কিছিন্ধ্যাকাণ্ডে 
অধ্যায়-_ 

স্থগ্রীব বাঁনরগণকে সীতাদ্বেষণে পাঁঠাইয়্াছেন। 
দিকে দিকে বনে বনে তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া খু'জিয়। 
বেড়াইতেছে । ' একমাস কাটিয়া গেল- কোন 


সপ্তম 


মাঘ, ১৩৬* ] 


সন্ধান মিলিল না-_শরীর ক্লান্ত, গ্রাণ নিরুৎসাহ | 
তখন বানরের একদল জল্পনা করিতে লাগিল, 
কেন আমর! এই বৃথ! পরিশ্রম করিয়া ফিরিতেছি ? 
রাম আমাদের কে? খর সংসার স্থখ স্বাচ্ছন্দ্য 
ছাঁড়িয়া তাহার জন্ত এই খাটিমা। মরিয়া কোন্‌ 
পুরুষার্থ আমরা লাভ কবিব ? নেত মহাবীর 
হনুমান তখন বঙ্কার দির বুঝাইলেন-_ 

অন্ুদ্‌ গুহাতমং বক্ষে রহস্তং শূনু মে সত । 

বামো ন মানুষে দেবঃ সাক্ষান্গারায়ণোওবাতঃ ॥ 

দীতা ভগবতী মায়! জনসম্মোহকারিনী ॥ 

শুন শুন অতি গুড কথী। বগি। পীক্ষাৎ 
পরমপুকষ নারায়ণ প্লামরূপে নরদেহ ধারণ করিয়। 
আপিয়াছেন--সীত.তীঠাবই মঠাশক্তি মহামায়া | 

আর আমরা? 

বয়ং বানররূপেণ জাতান্তস্যৈৰ মায়া 

তীঁহারই মায়ায় আমব। বাঁনব হইয়া! জন্মগ্রহণ 
করিবাছি। 

বর়ন্ক শপ! পূর্বমা বাধ্য জগতাং পতিম্‌ । 

তেনৈবান্ুগহীতাঃ স্মঃ পার্ধদত্বমুপাগতাঃ। 

পূর্বে জগৎ-পতিকে তপস্তা দাবা ভজন! করিব 
ছিলাম । আমদেব আরাধনার প্রীত হইয়া তিনি 
অমূলা ধন দীন করিলেন--তীহার পার্ষদত্ব_ 
যুগকাধে তাগব সঙ্গে সঙ্গে পক্ত ও ম্বেদ মোক্ষণ 
করিবার ছুলভ অধিকাব । 

তই তো আপিক়াছি _তাহারই জন্য কাট।র 
মুক্ট পরিপ্াছি ৷ তীঁঠার কাঁজ যতদিন না শেষ 
হইবে ততদিন ছুটি নাই-অতন্দ্রিত অকৃষ্ঠিত 
কর্ম-ব্যাপৃতি-পক্কট ব্যথা বেদশা- মৃত্যু, হয়দতী। 
বার সার মৃত্যু । তহাতেই বা ভয় কি? 

ইদানীনপি তপ্তৈব সেবাঁং রৃত্বৈব মায়য়া | 

পুনর্বৈকৃণঠমাসা্য সুখং স্থাম্তামহে বয়ম্‌॥ 

তাহার সেবায় ধরি দেহ যায় সে তো 
পরম মঙগল। নিত্য বৈকুষ্ঠে তাহার সাহচধে 
নিত্য সুখ-সে ভবিষ্যৎ তো স্ুস্থির রহিয়াছেই। 


“জন্ম মৃত্যু মোর পদ্দতলে' ৭ 


শতাবীর পর শতাঁবী ধরিয়া বৌদ্ধ শ্রমণগণ 
চরথ ভিকৃখৰে চারিকং বছুজনহিতায় বহুজন- 
সুথায়--এই উপদেশ সাধিতে পারিয়াছিলেন 
কোন্‌ সামার্থা? ভগবান তথাগতের উপর 
ভালবাগাঁর সামর্থো_তীহার জীবন-ব্রত উপলব্ধির 
গরিমায় নয় কি? ধীশুত্রীষ্কে ধাহারা মানব-পরদী 
ঈশ্ববের পুর বলিয়া! ভালনাঁসিয়াছিলেন তীহাদেরও 
দেশ-দেশান্তবে ঘুবিয়া মানবসেবাব কথা মনে 
পড়ে। '্টাঙারাঁও কি গাহিতেন না 'জন্ম মৃত্যু 
মোর পদতলে ? 

শাবামকৃষ্ণের শিকট ন্ভক্তি-মুক্তি ল।ভ করিবার 
উপদেশ লইতে যত ব্যক্তি জমা হইয়াছিলেন 
তাগ'দেব মধ্যে শপেন্দেব -ভাবী বিবেকানন্দের 
মতে। যোগ্য অধিকাশী মার কেহই ছিলেন ন।। ইহা 
শ্রীরামরুঞ্চই বহু বার বহ লোককে বলিয়। গিয়াছেন। 
তবু সেই নবেন্দ্রেইি সমাধি-কক্ষের চাবিকাঠি 
ঠাকুর লুকাইক্স! রাখিলেন | বলিলেন, মায়েব কাঁজ 
করিতে হঈবে। কাঁজ শেষ হউক, তাহার পর ঘব 
খুলি দিব । আর।মকুঞ্চদেবেধ দেহত্য।গেব পর 
পরিব্রাজক বিবেকানন্দ সাবা "ভারত ঘুরিয়। এই 
“মারেব কাজের” স্বরূপ নির্ণগ করিতে পারিলেন। 
অগর শ্রীরামকষ্থান্গগণের কাছে তিনি যখন উা 
ক্রমান্বয়ে ঘোষণ। কবিতে আবস্ত করিলেন তখন 
তাহাদের বিম্ময়ের সীম রহিল না । অশিক্ষিত চাষ!- 
ভূষাদেব, জেলে মালাদের ইস্কুল করিব তে! নিজের 
ধর্ম কর্ম শিক্ষা হইবে কখন? মরণপথগামী পীড়িত্ের 
দুখে জল সাগু ওষধ দিতে বসিব তে) আপনার মৃত্যু- 
জগ্ের সাধনা করিব কোন্‌ অবসবে? মামার 
ংসারের দশটা ঝামেল। লইয়! মাথ। ঘাঁমাইব তো 
চিনত্তকে নিবাত-নিকম্প দীপশিখ।!র শ্কার সুশান্ত 
কবিব কোন্‌ ক্ষণে? স্বামীজীকে এ সকল সংশয়ের 
উত্তর দিতে অনেক কথ! বলিতে হইয়াছিল, অনেক 
তর্ক করিতে, অনেক গঞ্জনা সহিতে হইয়াছিল, 
পরিশেষে ৩৯ বতমর-পরিমিত অমূল্য জীবন খাটিয়। 


৮ উদ্বোধন 


শেষ করিত্ব। দির অবিশ্বাসীদের প্রত্যক্ষ উদাহরণ 
দেখাইতে হইয়াছিল । বেপুড় মঠের দ্বিতলে দক্ষিণ- 
পূর্ব কোণের কক্ষটির মেঝেতে ১৯০২ গ্রীঃর ৪ঠ1 
জুগপাই ভূমিশধ্যায় শান্গিত প্রাণহীন নিশ্পন্দ 
বিবেকানন্দ-দেহের মুখখানিতে যে স্মিত প্রশান্তি 
অস্কিত ছিল তাহার মৌন ভাষায় কি এই গানই 
বঝঙ্কৃত হয় নাই--“জন্ম মৃত্যু মোর পদতলে'? 

ধঁ গীতিই এ যুগের শ্রেয়ঃকামীদের জীবন- 
গতি । আত্ম-মুক্তি নয়__বিশ্বমুক্তি, বন্ধনকে ভয় 
নয়__প্রেমের দ্বারা জয়। শ্রীরামকঞ্ণকে শ্বামীজী 
ভারতের তেত্রিশ কোটি দেবতার উপর আর একটি 
নূতন ঠাকুর রূপে প্রচার করিতে চাহেন নাই 


[ €৬তম বর্ষ--১ম লংখ্য। 


তাহা বদি চাহিতেন তাহা হইলে ধাঁহাকে তিনি 
“অবতার-বরিষ্ট” বলিয়া বন্দনা! করিয়াছিলেন 
তাহারই ঘটিত মর্মান্তিক অপমাঁন। স্বামীজীর ধ্যানে 
শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মানব-সভ্যতাঁর আদি জননী 
ভাবতবর্ষের ঘুগ ধুগ সঞ্চিত আধ্যাত্মিক সত্যসমুহের 
ভাব-মুঠি--মাবার ভারতের আগামী কালের 
পর্বাঙ্গীণ অভ্াখানের জীবন্ত প্রতীক । শ্রীরামকৃষ্ণ 
জীবনের যাহ “মিশন+--উহাকে যদ্দি ভালবাসিয়া 
থাকি তে! সেই ভালবাসার পরিচয় দিব কি করিয়া ? 
শুধু আহ! উহু” করিয়া, ঠাকুর “ঠাকুর” বলিয়-_না, 
জন্ম-মৃত্যুর প্রতি ত্রক্ষেপ না করিয়! সেই “মিশন? 
এর জন্ত নিঃশেষে আত্ম-বলিদান করিয়া ? 


হে রামকৃষ্ণ-সাথী 
শ্রীউমাপদ নাথ, বি-এ, সাহিতাভারতী 


মতের নরলোকে 

নরের শ্রেষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ আসিলে বঙ্গ-বুকে। 
ভগবান ভজি মানব কেমনে দেবতারে জয় করে, 
গুরু-গৌরবে লু কৈতব নিমেবে কেমনে হরে 
গুরু অন্ুসরি' লোক-সমক্ষে দেখাইলে তাই একে । 

হে বীর সাধক কৃতী, 
অতেদের দেশে ভারতে আবার গেয়ে গেলে প্রেমশ্গীতি । 
শিব-জ্ঞানে জীবে সেবা দিয়ে তুমি আধ-সামাধারা 
বহালে শু্ধ নীতি-মরুভূমে, দেখিল বিশ্ব সার। £ 
ভারত আজিকে গরবে বহিবে তোমার পুণাম্মৃতি । 


তুমি অ 


পূর্ব ম্যাসী , 


ছিলে লোকালয়ে, ছিলে ন। ক তুমি গুহাবাসী সন্গাসী ৷ 
আপন শোণিত গণিতে সবার ধমনীর লোহধার, 
আপামর তাই ভাবিতে আপন £ মেথর চপ্নকার-_ 

কেহ নহে পর, সকলেই তব ছিল অন্তরবাসী । 

| হে রামকৃষ্ণ-সাথী, 

যেথ। দেখি যত আলোকপুঞ্জ, সে তোমারি অন্ুভাতি £ 
পৃথিবীর এই পাস্থনিবাদে যতটুকু প্রেম আছে, 

মূলধন তার তোমারি সাধন, প্রাপ্ত তোমারি কাছে। 
ভারত আজিকে করিবে গর্ব আমরা তোমার জাতি ॥ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও কর্মযোগ 
শ্ীনত।গোপাল বায় 


কর্মযোগ সাধনমার্ধেব অহ্তম। কিন্ত কর্ম 
বলিতে কি বুঝিব? কোন কাজ কর্ম, আব কেশ 
কাজ কর্ম শয়_ অথাৎ যোগ নয়? এই এ্রশেব 
উত্তপ পাই গীতাঁয় শ্রীভগবানেব উক্ভিতে_মা 
ফলেধু কদাঁচন।+ অর্থাৎ কর্ম কবিতে হইবে, 
কিন্ত আসক্তি থাঁকিবে নী। কথাট। বল! খুৰ 
সহজ-শুনিতেও বেশ, কিন্তু মাভষেব পক্ষে 


অন্যান করবা অনসাধা না হইলেন গ2ঃমাধা ! 
৩15 গাতাব এহ উক্তি যুগ বুগ ধবিষ। 
উপদেশেব পধাঁয়েই বঠিষ! গিয়াহিপ। আমাদের 


শান্্েব নির্দেশমত অন্থান্ত সাঁপনপথগুলি_জ্জান- 
যে।গ, ভক্তিঘাঁগ, কাঁজযে!গ উতাধি ববং মাগ্তম 
আনুমধণ কবিঘাত এ এ “থে 
পবমাত্সাব সঠিত থুক্ত হুহয়া এ সব ঘোঁগেব 
সার্থকতা! পিপন্ন করিয়াছে । কিন্ত কমযোৌগ সহ 
সঙত্্র বসব ধলিণা শাপ্পেব বণ ও ভগবাতনব উপ- 
দেশেন পহিয়ী গিপাহিল। পুথিবীব বুক নামিয। 
আ।সিঘ প্র'থবাঁকে গ্ুজশা। স্ুফলা শগ্যগ্া।মন কবিবাৰ 
পূর্বেও শাঁকি গর্দানদীব অন্ডিত্ব ছিল-বঙ্গাব 
কমগুলুঠেই হউক, বা আগার সন্দাকিশীতিহ ১৪ক, 


অভ্াাম ও 


ণা হিনাঁলখেব পাবাণবাক্ষব মধ্যে লুগ্ধ।গ্িত অবস্থায়ুহ 
ইউক। তাঁবপধ ভগীখথ তাহাকে শিয়া আসিলেন 
পৃথিবীব বুকে, মানুষ পাহল জীবনেব সন্ধান-- 
গঙ্গা পুশ স্পর্শ, তৃষ্ণা জল, আব শ্ঠামলশস্তকপ 
আশীবাদ। অনাসক্ত কমযোগও তেম্নি ছিল 
শাস্সেব কমগ্ডলু ৩ লুক্কীবিত। ম্বামী বিবেকানন্দত 
সবপ্রথম তাঁহাকে সেখান হইতে মুক্ত কবির। বিশ্বময় 
ছুভাঠষ। দিলেন । একথার মধে। একধিন্দু অতি- 
শয়োক্তি নাই। পুবাঁকালে মুনি খধিব। যাঁগযজ্ঞ 
২ 


কবিঙেন যতখানি মানুষের কল্যাণে জনক, ঠাঁব 
পেশী করিতেন নিজে মুক্তিব জন্ | পবপতী কালে 
গ্রজাধ্ব ভিতেব জন্য বাগ ও জশিদ্[বগণ জলাশর- 
থনন, দেবানব-প্রাতিষ্। হত।াপি জন্ঠিতকব কাঁজ 
কবিতেন পধানতঃ পবপাবব পাথের স গ্রহব জন্গ। 
পাঁশ্চাঞ্ডোর গিননাবীব) ধম প্রচাবের মধ্য ধিবা অনেক 
পার্থিব চপকাব কবিতেশ। কিন্ত ভাঙদেব উদ্দেস্ত 
হিল শিজেদেণ ধনমত-প্রচাব, মাঙ্জাযব কল্যাণ 
সধন £ক1 গোণ ব্যাপাধ। তাহাদের কাজ 
বিশব উদ্দেগ্ঠ গ্রণাদিত হওযাঁব ফলে অনাসক্ত ব' 
নি্ফাম কমের পধাগ উঠিতে পাব নাঁই। 
কতা |পিঠাশিত ভহন19 অনেকে সতৎকম কবিতেন। 
[ক তথাকখিত কতব্যপ!লনে কামনা শিঠিত থাকে 
বশিবা সে কাগও সকাম। ব্যক্তিগতভাবে হএতো 
কে কেন গাবনে মাঝ মাঝে দুরচাবিটা নিক্ষাম কর্ম 
করিয়াছেন । কিঞ% পুণ্থবা ত স্বামী বিবেঝানন্দহ 
সর্বপ্রথম বমাযাঁগেব সনগ্িগত প্রণোগ দেখাহনেন। 
বমেব জনক নিজেকে মন্পূর্ণ উত্সগারৃত ক্ণাব্প 
অনাসক্ত ও নিফাম কমের গঙ্গা গ্রণাণ আনিলেন 
স্বামী । ঠিনি যেদিন ক।দিগা ব্লিয়। উঠি নন, 
আমি চাগ ন। এুক্তি, চাহ শা] ভগবান, একটি 
পুকুণেব মুক্তির জন্ক অ।মি সংঅ্ববার জন্মপবিগ্রহ 
কবিতে পন্তৃঠ- সোধণ কি পৃথিদী নূন কথ! 
শুশিন না? নিজেব কিছু বাখিগা ঢাকিয়া নয়, 
শিগজের পার্থিব আব দশটা কাজেব পাশাপাশি শর, 
অস্তগুড কোন উদ্দেশ্তেব জন্য নয় কর্মেব জন্ত 
নিষ্কামঙাবে সম্পূর্ভাবে তিনি আত্মনিবেদন 
কধিশেন! তিনি বলিলেন-“যদি আমি আমার 
তমোসহ্ুদে মজ্জমান ম্বদেশবাশীকে কর্মযোগের দ্বার! 


১০ উদ্বোধন 


অনুপ্রাণিত করে প্রকৃত মানুষের মত নিজেব 
পায়ের উপব দীড় করিয়ে দিতে পাবি, তাহলে 
আমি আনন্দের সঙ্গে লাঁখ নরকে যাব ।, 

স্বামীজী এইরূপ উক্তি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। 
তিনি পৃথিবীব বুকে ব্যাপকভাবে কর্মযোগেব গ্রবর্তন 
করিলেন। উনবিংশ শভাব্দীব শেষে কলিকাতায় 
প্রেগ মহামাঁবীরপে দেখা দিল। তিনি তখন সদল- 
বলে ঝাপাইয়া পড়িলেন বোগাক্রান্তদের সেবায় 
নাবায়ণজ্ঞানে সেবায় । ঘেষণা কবিলেন, এই 
কাজেব জন্য প্রয়োজন হইলে বেলুড়মঠ স্থাপনে জন্ত 
স্তীত জমি বিক্রয় কবিবেন। তাহা বিদীর্ণ জদয় 
হইতে উত্থিত এই ঘোষণা গভীবভাঁবে প্রণিধান- 
যোগা। আপক্তিহীন কমপ্রেবণাব এইবপ দৃষ্টান্ত 
ইহার পূর্বে আব কোথাও পাঁওয়1 যায় না। দেশে 
তিনি কর্মের বান আনিলেন। মুশিদবাঁদে, আর 
অন্ঠান্থ নানাস্থানে ছুর্ভিক্ষপ্রগপীডিতদেব সেবকাঁধ সুক 
হইল | সেবার পথে কর্ম, মুক্তির জন্ত নয়_ নারায়ণ- 
জ্ঞানে মান্ুষেব সেবা । উচ্চাবণ কবিলেন নবমন্ত্, 
হুঃস্থিত জীবেব নবপবিচিতি -“দবিদ্রনারায়ণ | 

স্বামীজী যে কর্মযোগেব প্রেবণ। দিয়! গিয়াছেন, 
তাহাবই ফলে, একমাত। সেই গ্রেবণাব ফলেই 
আজ দেশব্যাপী নাঁনাগ্রকাঁৰ জনহিতকব কর্মের 
অভিযান চলিতেছে । কিন্তু ছুাগ্যবশতঃ দেশ সেই 
ত্যাগী সন্গ্যাসীর বাণীর এধান স্থুবটি যেন হাবাইয় 
ফেলিয়াছে । যন্ত্রযুগে যন্ত্র আসিয়া মানুষে স্থান 
দখল কবিয়াছে। কর্মও ফলে হইয়া ফাড়াইয়াছে 


যান্ত্রিক । মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে যেন কোন তফাৎ 
নাই। তাই জীবগ্রেমেব মন্ত্র মানুষ ভুলিয়া 
গিয়াছে । আসিয়াছে দলের জঙ্ত বা! দলাদলির জন্ট 


কাজ__মতবাদ-প্রচারের জন্য কাঁজ এবং ব্যক্তিগত 
প্রতিপত্তি জন্থ কাজ। এইরূপ উদ্দেশ্ঠ প্রণোদিত 
জনহিতকর কাঁজকে আর যাহাই বল! যাঁক্‌, কর্ম- 
যোগ বল! যায় না। 

কেন এমন হইল? অর্থাৎ সাধনার পথ ছাড়ি 


| ৫৬তম বর্ষ--১ম সংখা) 


কর্মের ধার কেন একটা যান্ত্রিক বা হুজুগেব পথে 
প্রবাহিত হইল? ইহার কারণ এই যে, সাধনার 
মূলকেন্ত্র মানুষ বা জীবের প্রকৃত সত্তা কি তাহাই 
ভুলিয়। গিষা আমব! কর্ম কবিতে মাতিয়। উঠিয়াছি । 
অর্থাৎ মানুষেব প্রক্কৃত সত্ত। বাঁ পবিচয় কি তাহা 
জাঁনিবাব চেষ্টা না করিয়া শুধু তাহার তথাকথিত 
৪৪০01৪ ( বৈষয়িক ) রূপটি দেখিয়াই সন্তষ্ট হইয়] 
আছি । এই অন্ধ 99000182190. ( বৈষয়িকত] )- 
এব মোহ আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। তাই 
ব্ষ্টি ও সমষ্টিকে আব দার্শনিক দৃষ্টিতে না দেখিয়। 
আমবা দেখিতেছি বৈষয়িক দৃষ্টিতঙী লইয়া, 
তথাকথিত ৪০০1৪: দৃষ্টিভঙ্গী বাপ্পা । তাই আমবা 
ভাবি শুধু মী্ঘযেব জঠবেব বুভুক্ষাব কথা _ভুলিয়! 
গিয়াছি তাহাব আধ্যাত্মিক ক্ষুধাকে। অথচ 
এই ক্ষুধা আছে খলিয়াই মানুষ অন্তান্ প্রাণী 
হইতে বিশিষ্টতব। আত্মার বৃতুক্ষা জাগিয়াছে 
বলিয়াই মানুষ আজ হইতে পারিয়াছে অআ্টা, 
পাইতেছে জ্ঞানে আলোক, দার্শনিক দৃষ্টি ও 
সত্যের সন্ধান। চবম বিশ্লেষণে বিবর্তনেব পথে 
মানুষ হইয়। দীভাইয়াছে গরধানতঃ অজ্মচেতন 
জীব। এই প্রকার উন্নততর জীব মানুষ লইয়া 
যেখানে কাববাব, সেখানে 
সবকর্মের ভিত্তি হয় তাহ! হইলে আমাঁদেব কাজকে 
তুলনা? কথা যাঁয় শবব্যবচ্ছেদের সঙ্গে । অর্থাৎ 
সমগ্র মানুষটির সেবা! না করিয়। করিতেছি তাহাব 
শবদেহের সেবা । কিন্ত মানুষ বলিতে একদিকে 
যেমন বুঝায় বক্তমীংসের প্রাণী, তেমনি আশার 
বুঝায় চৈতন্টের প্রতীক আত্মচেতন জীব । এইরূপ 
মানুষের সভ্যতা বলিতে শুধু কলকর্জার আবিষ্কার 
এবং দৈহিক ও সামাজিক সমস্তার তথাকথিত 
বৈজ্ঞানিক সমাধানই বুঝায় না। স্বামীজী বলিতেন, 
জড়ের মধ্যে তিলে তিলে চৈতন্টের আবিষ্কারই 
মানুষের সভ্যতার ইতিহাস । সত্যের সন্ধান 
কবিতে করিতে বিজ্ঞানও আজ বেখানে পোৌঁছিয়াছে। 


8208119101510৯ যর্দি 


মাঘ, ১৩৬০ ] 


সেখানেও কি এই ইসারাই স্পষ্ট হইয়। উঠিতেছে 
না? জড়ের চরম সভা আবিষ্কার করিতে করিতে 
বৈজ্ঞানিকগণ ঘষে সত্যের আভাস পাঁইতেছেন, 
তাহাকে আর তাহারা নিছক জড় বলিয়া সন্ত 
থাকিতে পাবিতেছেন না। জড়েব মধ্যে চৈতন্তেৰ 
আবিষ্ষীরই যদি মানুষের ধর্ম হইব থাকে, তবে 
সেই মানুষের যাবতীয় সমস্তাগুলির সমাধানের চেগা 
নিববচ্ছিন্ন 5০০০19171507-এর ভিত্তিতে ভইতে পাবে 
নাঁ। মানষকে সর্বতোভাবে 
নাগপাশে বাঁধিয়া তাহার অন্তরতম চৈত্র 
সন্ধ।নকে বাঁঠত করিবার প্রয়াস পাইলে মানব 
ক্রমবিবতনের পথে প্রচণ্ড বাধ। পাইবে । তাই 
তাগাকে এই নাগপাশের বন্ধন £ইতে মুক্তি 
দিতে হইবে জড়েব মধ্যে চৈতন্যোব আবিষ্কারের 
সাধনাব পথে। মহত্তন পূর্ণতাৰ যাঁতাপথে 
আপন অন্তনিহিত দেবত্বেক অভ্যুর্দয়ে তাহাকে 
সাহাধ্য করিতে ভইবে। ইচাই কনমণ্যাথ৭ শ্রেষ্ট 
সাধন] । এই কর্ম ঘাগ্সিক কর্ম নর, গহা সাধন] ' 
এই সাধনার জন্য সাতাকা'রের কর্মযোগাব প্রপরনোজন, 
যন্ত্রের নয়। কিন্তু 36৩0121:130-এবৰ শিক্ষায় 
আমরা যন্ত্রে পর্যবসিত হইতে বসিয়াছি। স্বামীজী 
চাহিয়াছিলেন, এই সাঁধনাব জনক প্রকৃত কমযোগা 
গঠন করিতে । এইরূপ কর্মষে।গী তৈরী করাঁকেই 
তিনি বলিতেন মানুষ তরী কর! । 

স্বামীজী চাহিয়াছিলেন-_দ্রটিষ্ট, বলিষ্ঠ, ত্যাগা, 
চরিত্রবান কর্মী, যাহাঁর। “পবিত্রতার অগ্িমন্ত্রে দীক্ষিত 
ইমা পিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়। সমগ্র দেশ পরিভ্রমণ 
কবিষ্া মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নন ও সাম্যের 
মঙ্গলময়ী বাঁ দ্বারে দ্বাবে প্রচার করিবে * 
'উদ্ধারকর্তীরপে নহে, সেবকরিপে অন্নবস্্, বিদ্যা, 
জ্ঞান লইয়। জনপাধারণের মধ্যে শ্রদ্ধার সহিত কর্ম 
করিবার জন্ দৃঢ়হরয়্ কর্মী ।? 

শিক্ষাদানরত স্বামীজীর কর্ম প্রণালীর অন্যতম 
প্রধান ধারা । তিনি বলিয়াছিলেন 'মানষ গড়ে 
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-তাহাকে সাচাষ্য করিতে হইবে। 


স্বামী বিবেকানন্দ ও কর্মযোগ ১১ 


তোলাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেস্ হোক্‌। 
মনে রেখো, এই আমাদেব একমাত্র সাধনা |, 
স্বামীজী-গ্রবর্তিত কর্মযৌগের তাৎপধ বুঝিতে হইলে 
তাহার এই সাধনার কথা সর্বোপরি মনে রাখিতে 
হইবে ) ছূর্ভিক্ষ, মছ)মারী গুভূতি বিপধয়ে মন্নষের 
সেব। করিবাব প্রয়োজনীয়তা বহিয়|ছে এবং 'এইক্ঈপ 
কমের তিনিই প্রবর্তন করিয়। গিয়াছেন, কিন্তু এই 
সেবা করাই চবম লক্ষ্য হইতে পারে না। 
মাছুষেব মৃত মানুৰ তৈরী করিতে পারিলে অনেক 
সমশ্যাঁবই আপনা হইতে মীমাংস। হইয়া যাইবে। 
তখন সর্মগ্রকার সামাজিক ব্যাধি ও বিপর্ধয় 
দূবীভূত হইলে মানষ ম্হত্তম পূর্ণতাঁর দিকে অগ্রর 
হইতে পবে। মানবজাতিব এই অগ্রগতিতে 
সেই জন্ত চাই 
যথার্থ কমী গঠন করা । ইহাই ছিল স্বামীজীর 
কর্মযোগ। 

পবিনতাঁর অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত ত্যাগী বীরঙদয় 
আত্মনলিদানে প্রস্তুত কমীব জন্ত স্বামীজী যে 
আহবান জানাইরাছিলেন, দেশ সেই আহ্বানে 
সাড়া ধিয়াছিল। সেই সাড়াব কলেই দেশে 
দেখ] দেয় নবজাগরণ। এইবপে স্বামীজীর আহ্বানে 
জাগরণ আসিয়াছিল বলিয়াই পরবর্তী কালেব 
পেতৃবৃন্দের আন্দোলন সম্ভব হইয়াছিল । আজ সেই 
আন্দোলনে ফলে দেশে স্বাধীনতা আসিয়াছে। 
স্বাধীনত। আসিয়াছে সহত্র সহঅ নিভীক নরনারীর 
তাগ ও মআত্মবলিপানের পথে। এইরূপ আদর্শ 
কর্মী গঠনের যাছুমন্ত্র দিদা গিয়াছেন স্বামী 
বিবেকানন্দ । কিন্তু মানুষ তৈবীর প্রয়োজনীরতা 
এখনও শেষ হয় নাই; বরং সম্্গুণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতালাভ পৃথিবীর 
ভবিষ্যৎ মহাঁবিপ্রবের সুচনামাত্র ৷ ইহার ইঙ্গিত স্পষ্ট 
হইঘ়া উঠিতেছে। জ্ঞানের জন্ত, আলোকের জন্য, 
শান্তির পথনির্দেশের জন্খ অনেকেই আজ স্বাধীন 
ভারতের দিকে চাহিতে সুরু করিয়াছেন। আজ 


১২ উদ্বোধন 


আমাদের কর্মক্ষেত্র বিশ্বময় ছড়াইধা পভিয়াছে । 
অদ্ভুত ভবিষ্যদ্দৃষ্টিসাঁয়ে এই কর্মযৌগেব প্রবর্তন 
করিয়া গিয়াছেন স্বামী বিবেকাণন্দ | 


পৃথিবীর ভাববাজ্যে যে বিঞ্রব ভাসিবে, 
তাহাঁব পবিণি হইবে ভাবতীষ মআদশেব 
জয়াভিষেকে | সমগ্র মানবঙাতিব কল্যাণের 


জন্ত, ইহাকে মহত্তম পূর্ণতাব পথে চালিত 
করিবাৰব জন্য ভাবতেৰ আধাত্মিক চিন্তাদ্বাব| 
জগৎ জয় কবিয়া ভারতকে আবাব জগতের 
নেতৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত কবিণে_ ইঠাঈ ছিল স্বামীজীব 
কর্মযোগেব লক্ষ্য। তিনি মানবজাঁতিব 
প্র্ম্কলাণকব কর্মযোগ বিশ্ব গ্রব্তন কি 
কোঁন একটি বিশেষ ধমমত 
প্রগিব তীহাব উদ্দেশ্ত ছিল না, ভৌগোলিক 
সীমানায় তাহাব নিদেশিত কর্মযোগেব ক্ষেত্র 
সীমাবদ্ধ নয়! এই কর্মযোগেব প্রবর্তন কবির 
সমগ্র বিশ্বকে চালিত কবিধাব গুক দাগিত্ব স্বাধী 
বিবেকানন্দ ভারতেব উপব দিয়া গিধাছেন। 
স্বাধীনতালাভেব পব ভারতের এই গুক দায্রিত্ব 


তাঁ 


গিয়াছেন। 


| ৫৬তম বর্--১ম সংখা 


যেমন শতগুণ বাঁডিয়া গিয়াছে, তেমনই আবার 
এইদিকে তাহাব সীনাহীন সুযোগ ও সম্ভাবনার 
স্ট্টি হইয়াছে । ইভাঁব ইঙ্গিত স্পষ্ট হইতে স্প্তব 
হইয়া উঠিতেছে । সমগ্র বিশে অধ্যাত্মপিপাস। 
জাগিয়। উঠিতেছে , উহাকে মিটাইতে পাবে 
একম। এ ভাবতণষ। 

যান্ত্রিক বুভূক্ষ। ও আত্মিক বুভূক্ষাঁব মধ্যে সংঘয 
জসন্গ হইয়। উঠিতেছে। সেই সংঘ একদিকেব 
কাগ্ডাঁবী হইবে ভাবতীয় আঁদশ, অপবদিকে পাশ্চস্তয 
জডবাদ। সেই সংঘর্ষে মানবকশ্যাণকবৰ ভাঁবতীর 
আঁদর্শেব পতাঁকা বন কিবা ভন্য ম্বামীজী 
বাবজদর কমিগণ.ক আহবাণ কবিগছিলেন। সেই 
আহ্বানে সাঁড। দিবা সময় আসিয়াছে । প্রয়োজন 
হইগাঁছে একশিষ্ঠ কর্মযৌগাৰ ঘাঁভাীণা জড় ও 
চৈতন্থেব সংঘার্ষ চৈতন্তেব বিজয়-পন্ঠখক উডাইয়া 
পৃথিবীতে শান্তি ও সাম্য পতিষ্ঠ। কবিবে এবং সমগ্র 
মানবঙ্গাতিৰ মহতভম পবিণতিব ঘাঁক।পথে নেতৃত্ব 
কবিবে। এই অভিযানে কমধোগীব দায়িত্ব অপীম। 
পথ বন্ধুব, সংগ্রাম গ্রচণ্ড। তাভ কাগাবী হুশিয়ার। 


প্রার্থনা 


বিজয়লাল চট্রোপাধ্যায় 


স্বীপুত্র-সংসাঁব লয়ে দিনগুলি যায় বয়ে, 
দুঃখে স্থথে আলোয় অধাবে। 

এবাৰ করুণ। ক”বে পথে নিয়ে বাও মোবে, 
ছড়াবে নিজেরে ছুইধ!রে । 

আপনাবে বিস্তাঁরিয়া যে-আনন্দ পায় হিয়া 
সে আনন্দ অনির্বচনীয় । 

নিজেরে একই ঠাই বেঁধে রাখা যাতনাই, 
মবণ সে-_জানিও, জানিও। 

গণ্তী টানি চারিধারে কেন আছো কারাগারে ? 
কেন রহো বৃক্ষের সমান 


শিকডে অাকডি মাটি? কামনার গুটি কাটি 
নীলাকাশে 5৪ ধাবমান । 

পুঁথি পড়া হোলো ঢেব! লভিলে কি অমীমেব 
অমুত-বাসব আব্বাদন ? 

পেলে কি শাশ্বত শান্তি? ঘুচিল মনের ক্লান্তি? 
মিটিল কি মর্মেব কাদন ? 

বুদ্ধিবে সাবথি ক'রে কত দুব যাবি ওরে? 
বিচাবের প্রান্তে অন্ধকার ! 

ও পথে গিয়েছে যারা_ ফিরে এসে বলে তারা; 
হালে, ভাই, পানি পাওয়া ভার । 


মাথ, ১৩৬* ] শান্তম্‌ শিবমদ্বৈতম্‌ ১৩ 


হ্যাম্পেনে মোরে হাঁয়, প্রাণের শৃনততা যায়? 
রূপসীর অধরের সুধা 

ক্ষণিকের ছাঁযা সে তে! ! ছাঁয়। দিয়ে মেটে না তো! 
অন্তবের অনস্তেব ক্ষুধা । 

খাতি সেতো! মবীচিকা 1 রঙ তার হয় ফিকা। 
স্ঞানী তাবে করে না কাঁমন।। 

জালা যাঁয় মাল দিয়ে? অচল আধুলি নিয়ে 
হাটে ফেরা-সে তো বিড়ন্বণ৭! 

ভেউ দাও, ভেঙে দাও খেলা-ঘব, নিয়ে যাও 
এ মুক্ত আকাশের তলে। 

মেঠে! পথ অশাকাঁ-বাকা, দিগন্ত স্বপন-মাখা, 
রী চলে 'জলঙ্গী”ব+্* জলে । 

দিগন্তবিস্তাবী মাঠ, কোথাও ব1 খেয়াঘাট, 
কাঁদ[খোঁচ। পুচ্ছটী নাচায়; 

গড়ে নীলকণ পাখী, পল্লৰ-আঁড়াঁলে থাঁকে 
আরণ্াকপোত গান গায় । 

বন-মল্লিঞাব গন্ধ প্র।ণে ঢ।লে কী আনন্দ। 
সমীরণে মধু, শুধু মধু ! 


*. নদীয়ার নদী ; পল্মু। হইতে বাহির হইয়। নবন্বীপেব কাছে 
ডাগীরখীতে মিশিয়াছে। 


রাখাল বাজার বাঁশি, ঘাটে শুনি মিট হাঁসি, 
ঘট ভরে কিষাণের বধু। 

হাতে বই কবিতার, নিন নদীর ধাঁব, 
দূরে দূবে চরিতেছে ধেছু । 

বসি সেথা কিছুক্ষণ কাব্যপাঁঠে দিই মন, 
মঞ়ে বাজে কি মধুব বেণু। 

এই ভালো, এ5 ভালে ₹ পথে চলো আর ঢালে! 
আপনা7ব সকলেব মাঝে! 

ঘন।|য়ে আসিছে রাতি, ঘরে ঘবে জলে নাতি, 
কুটাবে কুটাবে শঙ্খ বাজে । 

আদবে যে লম্ন ডাকি তাঁব ঘংপ মথ। বাখি, 
ক্রমে আসে যহ নস্-শাখা 

কথামৃত কত্রি পাঠ, বসে আনন্দের হাট, 
পব নয়, সবই আমারই | 

শেষ রাঁজে উঠে পড়ি, যাঞা ফের সুরু কবি, 
দিগন্তে কাহার হাতছানি? 

রামকৃষ্ণপদ!শ্রিত কাঁর ভয়ে তুই ভীত ? 
কণে তোর ঠাকুরের বাণী । 


শান্তম শিবমদ্বৈতম্‌ 
স্বামী আদিনাথানন্দ 


জীব অপীমপ্রত্যাণা। জীবের চিত্তবৃত্তিমাঅই 
অসীম পিপাসার় হা হুতাঁশের মধ্য দিয় তাহাকে 
ফুটাইয়া চলিয়াছে। "আরও জানিতে, আরও 
ভালবাসিতে, আরও পাইতে, আরও ধর্মকর্ম 
সত্যসন্ধ হইতে জীবের কি প্রয়াস চলিতেছে । যেন 
সে এক অব্যক্ত পূর্ণ তাঁকে বাক্ত করিয়৷ এক বিরাট 
ভূমিকায় আবিভূতি হইবার জন্ত যা করিয়াছে । 
এই অবাক্ত প্রেরণাটি কি বসত? উপনিষদের খষি 
আবিষ্কার করিলেন এই হাঁড়-মাংসের খাঁচার মধ্যে 


এক চিন্ময় সত্ত।_-ধিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্ত। হইয়। “সদা 
জনানাং জদয়ে সন্নিবিইঃ,--1 এই সত্তীই জীবকে 
কোথাও মীমাঁকে স্বীকার করিতে দিতেছে না। এ 
যেন বহির্দেশে কুঞ্জাভিসারী করিবার জন্য বংশীবদনের 
নিত্য বংশীর আহ্বান। আগারহিল্‌ (07706719111) 
তাহার গ্রসিদ্ধ গ্রন্থে ইহাকেই [13 170815 
(50991005009 0086 £090100 801711081 
৮৮10 (জীবের মধনিরপেক্ষ অধ্যাত্বসত্ার 
তাৎপধ-অনুভবের এক ম্বতঃস্ফৃত আস্তর প্রপ্থাস ) 


১৪ উদ্বোধন 


বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন । এই চূড়ান্তলক্ষী 
প্রত্যাশাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমবিব্তন-সাঁধন 
করিতেছে । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন £ 
“সেই অভাবনীর পূর্ণকে দেখতে পাই দুঃখের 
দীষ্ডিতে, মৃত্যুর গৌরবে । সেই আমাদের জ্ঞানকে 
ঘরছাড়া করে বড়ো ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছে । নইলে 
পরমাণুতত্রের চেয়ে পাকপ্রণালী মাম্ুষের কাছে 
অধিক আদর পেতো । সীমাবদ্ধ স্থ্টিতে মানুষ 
প্রত্যক্ষ দেখছে, তাঁকে বাবার করছে, কিন্ক তার 
মন বলছে এই সমস্তের সত্য রয়েছে সীমার অতীতে ।, 

জীবের মন জ্ঞান-অন্ুভব-ক্রিঘারূপ ত্রিসুখী বৃত্তি 
লইয়! মাঁমাদের কাছে প্রতাক্ষ | 'ণই নিম়বৃন্ভিশীল 
মন লইয়াই মানুষ বিশ্ব-সংসাঁরকে ধবিতে, বুঝিতে, 
ব্যাখ্যা করিতে, উপভোগ কবিতে চাহিতেছে | 
এই প্রচেষ্টা হইতেই জন্ম নিয়াছে দর্শন, বিজ্ঞান, 
কাব্যসাধনা ও সৌন্র্যচ্চ। 

বিশ্বস্থট্টির আর্দি কাঁরণকে এই মনু দিয়াই 
ধরিবাঁর চেষ্টা কর! হইয়াছিল ৷ তাাঁর পরিচয় পাঁই 
ধণ্বেদের খষিগণের গানে, স্তবে, ও বিভিন্ন সুক্ত- 
গুলিতে । এর যুগে আর্ধমনীষা কবিত্বান্ুরাগী 
ছিল 1 খধিগণ আঁবেগভরা অনুভূতি লইয়া 
প্রকৃতির রহস্ত উদঘাটন করিতে চেষ্টিত ছিলেন । 

ক্রমে বিশ্ব গ্রকৃতির লীলাসন্দর্শন করিয় তাহারা 
সহজাঁত কার্ধ-কাঁরণ-বুদ্ধিদ্বার। চাঁলিত হইয়! 
বৈচিত্র্যের অন্তরালে এক মহাশক্তির কল্পনা 
করিলেন । শুদ্ধির উচ্চস্তরে আরঢ হইয়া প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে 
অনুভব করিলেন-_-ভূঃ, ভূবঃ, স্বর্লোককে পরিব্যাপ্ত 
করিয়। এক পরম ছ্যুতিময় সপ্ত। বিরাজ করিতেছে । 
গায়ত্রীমন্ত্ব এই তত্বের প্রকাশক | এই সর্বব্যাপক 
চিন্ময় সত্তাকে উদ্দেশ করিয়। বলিলেন__ 

যো দেবোহগ্ো যো অপস্থু, 
ষে! বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ । 
য ওষধীষু যে! বনম্পতিষু, 
তশ্মৈ দেবায় নমো নমঃ | 


[ ৫৬তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


ইতঃপূর্বে যে সকল বিভিন্ন দেবদেবীর কল্পন। 
করিয়াছিলেন, তাহাদের স্বরূপ নির্দেশ করিয়। 
ব্লিলেন-একই তত্ব বিভিন্ন দেবদেবীর শক্তিরূপে 


স্থট্টি-তস্ত্রে গ্রকটিত হইতেছে ।  স্থষ্টিপ্রকটিত 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্কে তাহারা এক “ভাগবত 
সৌন্দর্ষেরর পরিপ্রকীশরূপে অনুভব করিলেন । 


পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীত্তীতে এই তত্ব 'মহাদে্বী* 
রূপে ব্যাখ্যাত হইল এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাঁচার্ধগণ 
ইহাঁকেই চরম কৃষ্ণতত্রূপে উপস্থাপিত করিলেন । 
ইহাদের মতে জড়দেহবাসী জীবের কোন বস্তর 
প্রতি আকর্ষণের অর্থই হইতেছে প্রকারীজ্তরে এই 
অপ্রাপ্ত প্রেমস্ুন্দরের টাঁন। কারণ সেই অমূ ত- 
স্বরূপ রসঘন, জ্ঞান-ঘন পরমাত্মাই জীবজগতে 
জ্ঞান, আনন্দ ও প্রেমৰপে লীলাম্িত এবং কাব্যানু- 
ভূতির মাধামে রসতত্বরূপে প্রকটিত হয়। 

কিন্তু আর্ধমনীষা এই “একেশ্বরবা্” (৬1০17০- 
1761500)-তত্ব আবিষ্কার করিয়। তপ্ত রঠিল ন1] 
বহিঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণমূলক, কার্ধ-করণ-বুদ্ধিদ্বারা 
উপস্থ'পিত দৃষ্টিভঙ্গী চরম বলিন্ন। প্রতিভাত হইল ন|। 
তাই দেখিতে পাই সংহিতোত্তর কালে দর্শনচিন্ত। 
আরও গভীরভাবে তত্বান্ুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল । 
এখন হইতে স্তর হইল অন্তর্জগতের বিশ্লেষণ, জ্ঞাঁন- 
ভূমির বিভিন্ন সর নিধাশারণ করিয়া জগৎ ও জীননের 
রহশ্তের কেন্দ্রানুসন্ধান | এই যুগে খধিগণ বিশ্ব 
প্রকৃতির সামনে দীড়াইয়া ভীত বা বিস্মস্গবিহবল 
নহেন। আদিকারণকে মাম্্ধীকুত করিয়। 
(9001)101907097010130) সন্তু করিতে এবং 
অভীষ্টলাভের জন্ত যচ্ছরত বা প্রার্থনাপরায়ণ নহেন । 
ধ্যানের গভীরতা য় নিবিষ্ট বুদ্ধিসহায়ে স্থঙ্টির তাঁৎপর্য 
উদঘাটনে নিরত হইলেন। এখন হইতে পথ হইল 
( জ্ঞানবিশ্লেধণমূলক ) এবং . 
$121500 (জ্ঞাতৃনিষ্ঠ )। এই নূতন ভঙ্গিমায় 
বিচার করিয়া এবং পরিশেষে ধধ্যানযোগাৎ _ 
সুপনবুদ্ধি-সহায়ে স্থির নিদান আত্ম-চৈতন্ত কেন্তরে 
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অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। তত্জদ্রষ্টাগণ ঘোঁধণ। 
কবিলেন “অয়মত্যা! ব্রহ্ম, 'নেদং যদিদমুপাঁসতে' | 
কাবণ, যাহ! জ্ঞেয়, বুদ্ধিগ্রাহা এবং কল্পনা বিষয় 
তাহা চিবন্তন সত্য নহে । তাহার] জীবেখ জ্ঞান- 
ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করিয়। ছুইটা অবিসংবাদী পদার্থ 
পাইলেন--একটী নিত্য স্থিব অবাধিত জ্ঞান বা 
চেতনা, অপঝটি “জ্ঞেয়'-_যুদ্মৎ গ্রত্যয়-বিষয়যো গ্যত্ব 
যাহার ধর্ম। আমব যাহাকে “বিষয়জ্ঞানত বলিয়! 
অভিহিত কবি উহা চিত্তে মধ্য দিয়া প্রকটিত 
নিত্যজ্ঞান । কিন্তু চিত্রমূল বলিয়! বিনাশ-ধ্ী, মত্য 
এবং তদ্বেতু হেয় । জঙজগতেব যাবতীয় বস্তু চিন্ত- 
স্পন্দনেব মধা দিয়! প্রমাতী আমি” বিষয় হয় - ন্ 
শুবায আমার চেতনার নিকট দৃশ্য হয়।। তাই 
চিত্তবুত্তিব অবস্থানকালীন দৃশ্তস্থাণীয় বস্তু সত্ব! 
লাভ করে এবং তদভাঁনে উহা অন্তঠিত হর । এই 
জনই জ্ঞেয়পী জগৎ এবং চিন্তেব বুভতিষ্থ যাবতীয় 
অন্ুভূতিই পরিধতনশীল বলি অবস্ত। নিত্য সাক্ষি- 
ভূতঙ্ঞানই বস্তকাবণ, ইভাব সন্ত অবাধিত। 
এই জন্টই বিবেকী পুকবগণ বিভিন্ন অগভূতির 
অধিষ্ঠানম্বরূপ জ্ঞানকেহ আত্মন্বূপ জানিয়া অবস্থান 
কবেন। উপনিষদেব ঝধিগণ এই "চ্ঞান?কেই 
সর্বব্যাপক ভূম। আখ্যা দিলেন। কাব্ণ এই 
জ্ঞানেব' কোন পরিধি থাকিতে পাবে না। যে 
পত্ত। দেশ কাল ও নিমিতের স্বপ্রকাশ অববোদ্ধা, 
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উহা! সীমাতীত ভূমিতে অনস্থ কাল অবস্থিত 
থাঁকিম়াই সব বস্তব অবভানিক হয়। 'আঁমবা দেখিতে 
পাই এ যুগে কতিপয় দার্শনিক খষি বিভিন্ন 
চিন্তাধাবা মবলঘ্ধন করিয়া এই মহান মাত্মতত্তে 
উপনীত হইলেন । বৃহদীবণ্াক ও মাগু.ক্যোঁপনিষদে 
এই টিন্তাঁধাবাব পধিচধ আমরা পাইয়! থাকি। 
জীবের প্রাতাহিক জীবনের জাগবণ, স্বপ্ন ও স্থযুণ্তিব 
অবস্থাত্রণ বিশ্রেষণ কবিয়া তাহার! বুঝিলেন যে, 
আমাদের সন্তাৰ এমন দিক মাছে যাঁভ|ব বিস্তাঁব 
আবও অন্তবেব দিকে বাস ইন্দিষের স্পর্শ চিন্তে 
ম্পনান ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিব গণ্তীব অগীতে যাহার 
স্তিতি। তাই তাহা! বলিলেন যদ বুদ্ধিশ্চ ন 
বিচেষ্টতে তমাহঃ পবমাঁং গৃতিম”--অর্থ(ৎ বুদ্ধি 
যাবতীয় বিক্রিযা উপশান্ত ঠহইলে থে নিশ্চল জ্ঞান, 
এই ভাব ও অভাবেব দ্রঃ উাঁই জীবেব স্বকীষ 
সত্তা এবং এঁ অবস্থার স্থিতিলাভই পরম শান্তির 
উপায় । আমাদের চেতন মন ও অবচেতনাব ওপাবে 
স্বকীয় সত্তার মধ্যেই একটি শস্থপ্প নিভৃত লোক 
আছে যাঁহাকে বল। যাঁগ তুবীয়। সেই তুবীয় ভূমিতেই 
জীনেব সত্যকাঁবেব 'আন।স। এই ভূমিকে লক্ষ্য 
কবিখা জগছ্বেণা খধি বলিলেন, “অহংপ্রত্যগপাবং 
প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্‌” তীহাব। আব 
বলিলেন, “এব।স্ত পবমা গঙিবেষাস্ত পরমা সম্পৎ | 
এধোহস্য পবমো লোকো এষে।হসা পরম আনন্দঃ ॥৮ 


ভারত ও আমেরিকাস্* 
শ্লীগগনবিহারী এল্‌ মেহতা! 


এক ভাবে- সম্ভবতঃ বিপবীত ভাবে, বল। যায় 
যে, ভাবত ও আমেরিকার মধ্যে সম্পক সুরু হয় 
কলাধধাসের আবিষ্কার থেকে । ভারত আবিষ্ষার 
* আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদুত শ্রীমৈহতা কতৃকি নিউইয়র্ক 


রামকৃষ্-বিবেকাননা কেন্দ্রে ১৭1৫1৫৩ তারিখে প্রত বতৃতা 
হইতে সঙ্কলিত। 


করতে বেবিয়ে তিনি যেন দৈবাৎ আমেরিকায় 
এসে পড়লেন। অবশ্য বলতে পারা বায় ষে, কলাশ্বাম 
ঘর্দি আমেরিক? আবিষ্কার না কবতেন তাঁহলে 
অন্ত কেউ করত, কিন্তু সে যাই হোক, তিনি 
থু'জছিলেন ভারত কোথায়। পরবর্তী বহু বছর ধরে 
ভারত বৃটিশ, পতুগীজ, ডাচ, ফরাসী প্রসূতি 


১৬ উদ্বোধন 


পাশ্চান্তয শক্তিগুলির যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল । 
অবশেষে তাকে ইংরেজ-শাসনাধীনে আসতে হল 
বলেই ইংলগ্ড বা সংযুক্তবাজ্যের সঙ্গে তাব রাঁজ- 
নৈতিক, বাণিজ্যিক ও অশেক দিক দিয়ে সাংস্কৃতিক 
সন্বন্ধও স্থাপিত হয়েছিল । আমেরিকা-দেশের 
সঙ্গে আমাদেব সরাসরি যোগ খুব কমই ছিল। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে-_-১৮১০, ১৮৩০ 
ও এরহ কাছাকাছি কোন সময়ে কয়েকজন 
আমেরিকান মিশনারী ভারত পরিদর্শনে আসেন 
সেই থেকেই ভারতে বিভিন্ন অংশে 
আমেরিকান মিখন প্রতিষ্ঠিত হল। এদের কাঁজ 
ছিল জনসেবা ও বিশেষ করে যাদের বল! যেতে 
পারে 'আধিকার-বঞ্চিত হেয়, ও নগণা, তাঁদে 
সামাজিক অভাব পুবণ করা । বহু আমেখিকান 
পধটক মাঝে মাঝে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন এবং 
ভারত-নম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা নিয়ে ঘবে ফিবেছেন। 
কেউ বা ভারতেব ধর্মভাবে, কেউ বা ত।র প্রাচীন 
ও মধাযুগীয় এশ্বযবিভবে শোহিত হয়েছেন ১ আবার 
অন্টে তার দারিদ্র্য, ছুঃখকষ্ট ও অন্থান্থ বিভিন্ন অবস্থা 
দেখে কিছুটা হতাশও হয়েছেন । 

এর্দেশে বহিরাগত ভাবতীয়দের সংখ্যা ছিল 
অতি অল্প, কিন্ক সেই প্রথম বার! এদেশে আসেন 
তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন স্বামী বিবেকাননা । 
তাকে অমি বথার্থই বলতে পারি ভাবতের প্রথম 
সাংস্কৃতিক দূত। ১৮৯৩ শ্রীঃ অব তিনি চিকাগে। 
ধর্মমহাসভায় যোগ দেন এবং তাঁর কথায় ও 
লোকেদের সঙ্গে মেলামেশায় তিনি যে বাণী বহন 
করে এনেছিলেন তার গভীর ছাপ রেখে যান। 
এর পরেই এই শহরে প্রথম একটি বেদান্তকেন্ত্র 
স্থাপিত হয়। ১৮৯৯ শ্রীঃ স্বামী বিবেকানন্দ আর 
একবার এদেশে আসেন। ভাবত ও আমেরিকার 
মধ্যে সাক্ষাৎ-ভাবে সাংস্কৃতিক সংযোগ-স্থাপনের যত 
স্থধোগ এসেছিল এইটি তার মধ্যে প্রাচীনতম। 
অবশ্য এ ছাড়াও কয়েক জন আমেরিকান 


এবং 


| ৫৬তম বর্ষ_-১ম সংখ্যা 


মনীবী ভ।বতের অধ্যাত্মবিগ্ঠা ও দর্শনশাস্ত্- সন্ধে 
জ্ঞানার্গন করছিলেন এবং ভারতী চিন্তায় 
গরভাবিতও হয়েছিলেন । এমাসনন ও ট্রানসেনডেন্‌- 
ট।লিষ্টবা এইভাবে হিন্দু চিন্তাধার।য় মাক& হন। 
পক্ষান্তবে দেখ! যাষ যে, ভারতী শিক্ষিত সম্প্রদায়ও 
কয়েকটি মামেবিক।ন লেখক ও গ্রন্থকাবেব লেখা 
অনুগবণ করে চলতেন। এমাসনন তাদের মধ্যে 
ণকজন। এদের মধ্যে আবও পড়েন কৰি 
হুইটমাঁন ও লঙফেলো, করেকজন ওপন্তাসিক, 
মার্ক টোয়েনেব মত হান্তরপিক। একথা 
অনেকেই জানেন, যে সব গ্রন্থকাররা মহাত্ম। 
গান্ধীকে প্রভাবিত কবেন, থোরো! ([1)01580 ) 
ভাদেব মধ্যে অন্থতন।  থোরো একবার 
বলেছিলেন যে, অন্যায় যখন প্রবল হগ তখন 
কষেধখানাত হল হু।য়বানেব প্রকৃত স্থান; গান্ধীজীর 
চিন্তার সঙ্গে এট! খুব মিলে ঘাঁয়। 

এ৪ সত্যি যে আমাদেব দেশেব কয়েকঙ্গন 
বিখাঁত লোক এদেশে এসেছিলেন এবং এখানের 
লোকের? আগ্রহের সঙ্গে তাদের লেখাও পড়েছেন। 
সম্ভবতঃ অনেকেরই জানা আছে যে, দু'জন ভারতীয় 
নোবণ পুবস্কার পেয়েছেন ; একজন মাহিতো, অপরে 
পদাথবিগ্ভায়। তাদেপ মধো একজন হলেন রবীন্দ্র" 
নাথঠাকুন। সাইত্য-স্থন্ধে আমাপ জ্ঞান খুবই অল্প। 
৩খুও সাহস কবে এ বিষণে ধ্দি কিছু বলি তাহলে 
বলতে ইবে যে আজ পধন্ত বিশ্বে যত শ্রেষ্ঠ কৰি 
জন্ম নিগেছেন, তিনি ঠাদেব মধ্যে অন্যতম ! তিনি 
এদেশে এসেছিলেন ও তাঁর অনেক বই, কবিতা! ও 
উপন্তান আজও এখানে পঠিত হম্স। আর একজন 
মহিল। কবি তথ! ভারতের অন্ভতম বিখ্যাত বন্তী 
সরোজিনী নাইডু থিনি গাস্বীজীর সঙ্গে ঘনিষ্ভাবে 
মিশেছিলেন ও তীব সঙ্গে কয়েকবার কারাবানও 
করেছিলেন এবং যিনি একাধিকবার ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসের সভান্তৃত্ব করেন ও স্বাধীনতা 
লাভের পর তারতের একটি রাঁজ্যের রাজ্যপাল 


মাঘ, ১৩৯০ | 


হন_-তিনিও এদেশে এসে নানাস্থানে বন্তৃত৷ দিয়ে 
গেছেন। এ ছাড়াও গান্ধীজী, প্রধান মন্ত্রী নেহেরু ও 
ডক্টর রাধাকৃঞ্চনের লেখা এখানকার লোক আগ্রহ- 
ভরে পড়ে থাকেন। 

সম্প্রতি আমি পশ্চিম আমেরিকার মধ্যাংশে 
ভ্রমণ করে এপেছি। সাধারণতঃ এই অংশটিকে 
আমেরিকার এক বিচ্ছিন্ন অংশ বলেই ধর) হয়, 
কিন্ত সেখানে গিয়ে যতটুকু জেনেছি তাতে 
দেখেছি যে, এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে শুধু 
অন্তর্জাতীয় সমন্ত।-সম্বন্ধে নয়, ভারত ও দক্ষিণ 
এশিয়া সন্বন্ধেও জানবার এক প্রবল আগ্রহ রয়েছে । 
আরও দেখলাম, কেবল বিশ্ববিগ্ঠালয় ও কলেজের 
ছাত্ররা নর, ব্যবপায়ীরাঁও গান্বীজী ও নেহেরুর 
লেখাগুলি পড়েছেএ। এতেই প্রমাণিত হয় যে, 
ভারত ও আমেরিকার সাংস্কৃতিক সংযোগ সক্রির ও 
প্রাণবন্ত । আমেরিকার রাঁমরুষ্চ মিশনের এগারটি 
শাখা অন্যরূপ কাঁধধারায় ভারতেব সঙ্গে সীংস্কাতক 
সংযোগ রক্ষা করে আনছেন । তা ছাড়া কয়েক 
বছর ধরে একদল ভাঁরতীম্ব ছাত্র আমেরিকায় থেকে 
পড়াশোনা করছে । 

এথম বিশ্বযুদ্ধের মাগে খুব কম ভাবতীয় ছাঁত্রই 
এদেশে এসেছিল । তাঁর আংশিক কারণ এই যে, 
আমেরিকা 'আঁমাদের দেশ থেকে অনেক দূরে 
ভূমগুলের সেই অপর পৃষ্ঠে । আমাদের প্রাচীন 
সাহিত্যে একে পাতাল বলেছে (অনুগ্রহ করে এ 
কথাটায় দোষ নেবেন নী, কেননা যে অর্থে এ 
শব্দটি আমরা ব্যবহীর করি অন্তর তা নয়) এবং 
আমার এখানে আসার কথ! বখন ঘোষিত হল, 
তখন কেউ কেউ আমায় জিজ্ছেন করলেন, 
আমি পাতালে যাচ্ছি নাকি! যদি আপনারা 
একটি ভূমগুলের মানচিত্র নিয়ে তাঁর মধ্য দিয়ে 
পেন্সিল চাঁলাঁন তাহলে দেখবেন ভারতের ঠিক 
বিপরীত দিকে সম্ভবতঃ রয়েছে ফ্রোরিড। বা 
টেক্দাস্‌। এতটা দূরত্ব নিঃসন্দেহে একট! সমস্থা। 

৬] 


ভারত ও আমেরিক। ১৭ 


হয়েছিল। তা ছাড়া ইংলগ্ডের সঙ্গে আমাদের 
বাঁণিজাক ও রাজনৈতিক দক্বন্ধ থাকায় সরকারী 
চাকরী বাঁ আইন বা চিকিৎসা-বিধয়ে আমাদের 
দেশে ব্রিটিশের দেওয় উপাধিই শ্রহা হত, যন্্-শিল্পে 
ও রাসাক্মনিক ব্যবসায়ে ব্রিটিশ থে কর্মনান ও কর্মনুচী 
অধলম্বন করত আমাদের দেশে সেইটাই স্বীকৃত 
হত। ফলে অর্থনৈতিক ব্যাপারে এদেশে আপার 
জন্তে খুব একটা তাগিদ ছিল না| প্রায় ১৯৩০ 
শ্বীঃ থেকে শিল্পবিজ্ঞান, পুতবিচ্ঞা ও বিভিন্ন 
রাসাফ্ধনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমেরিকার সাফল্যের 
কথা ক্রমশঃ বেশী বেশী করে জানা যেতে থাকে, 
আর তদবধি ভারতীয় ছাত্ররা দলে দলে এ 
দেশে আনতে লাগল। শিলবিজ্ঞান*ক্ষেত্রে এখাঁন 
থেকে শিক্ষা পেয়ে বহু ভারতীয় ছাত্র যখন দেশে 
গিয়ে বেশ প্রসার লাভ করল, তখন খ্বভাবতই 
তাদের উন্নতি দেখে আরও অনেকের উৎসাহ 
জাগল। দ্বিতীয় মহাুদ্ধের মধ্যে ও পরে শিল্পক্ষেত্রে 
আমেরিকার উন্নতিতে শুধু ৰে ইউরোপ মুগ্ধ হয়েছিল 
তা নর, সাব জগতে সাড়ী পড়ে গিয়েছিল; 
সে জন্তেই দেখা যায়, নানান বৃত্তির পাহায্য নিয়ে 
দলে দূলে অধিক সংখ্যার ভারতীয় ছাএর! এদেশে 
আসতে সুর করেছে। 

আজ আমেরিকায় প্রায় ১৫৭০ জন ভারতীয় 
ছাঁর আছে। তারা যন্ধ্রবিদ্ঞা, শিল্পবিদ্া, রসায়ন 
ও পণার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষক়ে শিক্ষালাভ 
করছে । এ ছাড়া এদের অনেকে আবার সমাজ- 
বিজ্ঞান, অর্থশান্ত্, পৌরশাসন-বিজ্ঞান, ব্যবসা- 
নির্বাহ প্রভৃতি মানবতান্ত্রিক বিষয়েও অধ্যয়ন 
করছে । এদের মধ্যে প্রা এক শতের বেশী 
মহিলাও আছেন। তার! চিকিৎসা, শিক্ষণরীতি, 
শিশুমনন্ডত্ব ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশোনা করছেন। 
দর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুন্নত 
ও ভলারের সঞ্চয় কম থাকার দরুণ, ভারত 
সরকার বিদেশে ছাত্রদের বৃদ্ধি দেওয়া সংকোচ 


১৮ উদ্বোধন 


করতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু এদেশের কয়েকটি বৃ্তি- 
ব্যবস্থার বদান্ততায় বহু ছাত্র এখানে আসতে সমর্থ 
হয়েছে। প্রস্জতঃ ফোর্ড, রকফেলার, ফুলত্রাইট 
গ্রভৃতি বৃত্তি উল্লেখযোগ্য । আমার বিশ্বাস, আজ 
পর্ধস্ত যত ভারতীয় ছাত্র আমেরিকাঁ় এসেছে 
তার্দের সংখ্যার তুলনায় এই ১৫৬০ কি ১৫৭০ 
সংখ্যাই সর্বোচ্চ হবে। এদের মধ্যে অনেকে নিজের 
থরচায় এলেও বেশীর ভাগ আসতে পেরেছে 
শুধু এই সব বৃত্তি এবং অর্থনৈতিক সাহায্য ছিল 
বলে। কয়েকটি বিশ্ববিগ্ঠালয় থেকে শিদ্দিষ্টসংখ্যক 
যোগ্য ছাত্রকে ব্যক্তিগত বৃত্তি দেওয়ার ফলে তাদের 
এখানে আসা ঘটেছে । সত্যি এমনও উদাহরণ 
রয়েছে ষে, অুমের্কাঁর বিশেষ কোন কোন কলেজ, 
বিশ্ববিস্তালয় ও শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানের ছাত্রেরা নিজেদের 
পকেট-খরচ। বা একদিনের খ।ব।ব বাচিয়ে ভারতীয় 
ছাঁঞ্দের এখানে আনতে সক্ষম হয়েছে । 

ধার! বিশ্বাস করেন যে, অন্তর্জাতীরতা এখনও 
শুধু আশামান্র, বাস্তব কিছু নয়, তাদের এ সব 
ঘটন। অবশ্ঠই লক্ষ্য কর! উচিত। কারণ, প্রতিষ্ঠীন ও 
সভাদমিতি যাই করুক না কেন, অজ্ঞাত-পরিচয় 
নরনারীরা, যার অনগ্রসর ব! নগণ্য ও অপরিচিত 
তারা এ সব ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা করছে। 
পক্ষান্তরে ফুলব্রাইট এ্যাক্ট, ফোর্ড ফাউন্ডেশন 
প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প-সংস্থার সাহীযো বহু আমে- 
রিকান ছাত্র ও শিল্পী ভাবতে যেতে সক্ষম হয়েছে । 
গত বছর ক্যালিফোনিয়। বিশ্ববিদ্ভালয় ইওর! 
প্রোজেক্ট নামে একটি কর্মস্থচী রচনা করেন । তার 
ফলে সাত আট জন আমেরিকান ছাত্র ভারতীয় 
পরিবেশে বাস ও ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে কাঁজ 
করবেন এবং হাতে নাতে ভারতের সমস্যা -সম্বন্ধে 
অবহিত হবেন বলে ভারতে গিয়েছেন। এ বছর 
(১৯৫৩) মিনেসোটা (110053919) ও সাঁইরাকিউস 
(579০03৪) বিশ্ববিদ্ভালয়ও এ পথ অনুসরণ 
করেছেন। এই ছাত্রদের মধ্যে অনেকে কয়েকটি 


[ ৫৬তম বর্ষ---১ম সংখ্য। 


নির্দিষ্ট বিষয় জানবার জন্তই যান-- যেমন 
শ্রমিকদের অবস্থা, ভূমি-সংস্কার, প্রাথমিক শিক্ষা 
নারী-আন্দোলন, শিশু-আন্দোলন ইত্যাদি । এ সৰ 
প্রচেষ্টাকে খুবই প্রশংসা করতে হয়, কারণ, এটাও 
সত্যি যে, সব ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে এদেশে আঁসা 
সম্ভব নয় বা সব সময় বাঞ্চনীয়ও নয়। বিদেশে 
শিক্ষাপ্রীপ্ত হবাঁর জন্ত আমরা বেশ কিছু টাকা 
খরচ করি ; এদেশে ১৬০৭ ও ইংলণ্ডে ১৬০০ ছাত্রের 
শিক্ষা নেবার বন্দোবস্ত আমাদের 
জগতের খুব কম দেশই বিদেশে 
ছাত্রের পড়াঁর জন্তে এতটা খরচ করে থাকে। 
আমার বিশ্বাস যে, যদি চীন ও কানাডার 
ছাত্রদের ধরা নী যাঁয় তবে আমেরিকায় সম্ভবতঃ 
ভাঁরতীয় ছাত্রদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী হবে। 
তাঁই সংবাদপত্রের চমকপ্রদ শিরোনাম! বা 
অভিসন্ধিপূর্ণ উক্তির মাধ্যমে ভারতকে না জেনে 
আমেরিকার ছাত্রছাঁএী ও ঘুবক-যুবতীর্দের উচিত 
ভারত যথার্থতঃ যেমন, তেমন করে তাকে জানা শুধু 
তার সম্বন্ধে সুখ্যাতি ও অতুযুক্তিটি দেখলেই চলবে 
ন1, মানুষ ঠিমেবে আমাদের দৌঁধত্রটি ও বাঁধা- 
বিপত্তির দিকটা ও দেখতে হবে । অতি বিনীতভাবে 
আমি বলতে চাই যে, আমর! গত ছ'বছর ধবে 
গণতান্ত্রিক উপায়ে আমাদের দেশকে গড়তে চেষ্টা 
করছি, জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মাঁন উন্নত 
করতে চেষ্টা করছি এবং বহু পুরাঁনে! দোঁষ-ব্রুটির 
সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছি । তা সে দারিদ্রা, নিরক্ষরতা 
ব। সামাজিক কুপ্রথা যে বিষয়েই হোক না কেন। 
এ কথ! অস্বীকার কর। যাঁয় না যে, ভারত 
একটা বৃহৎ সাহসিক কাজ ও পরীক্ষা গ্রহণ 
করেছে। বিদেশ থেকে লোকেরা ধদ্দি আমাদের 
দেশ দেখতে আসেন, দে আরও ভাল; কেননা 
আমাদের লুকোবার কিছুই নেই, কিছুই গোপন 
নেই। ভাঁরতে বই ও পঠ্রিকা্দি গ্রকাশ করার 
আগে সেগুলি প্রকাঁশযোগ্য কিনা তা সরকারী 


করতে হচ্ছে । 


৩০০৩|৪০০০ 


মাঘ, ১৩৬০ - 


কর্মচারী দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নিতে হয় না, 
ছাপাখানা ব্যাপারেও কোন বাধানিষেধ নেই; 
লোঁকে সব জায়গাঁয় ঘুরতে পারে ও যা খুসী তাই 
দেখতে পারে, দেশকে জানতে পারে। ভারতের 
স্থপতি-বিদ্া, তাস্কধ ও ম্থৃতিসৌধ বা নানাবিধ রভস্ত- 
বিদ্যাসন্বন্ধেই ষে শুধু যথেষ্ট জানবার আঁছে তা নসর, 
সেখানকার সাধারণ নরনারী কি ভাবে জীবন-যাপন 
করে তাও জানবার যোগ্য । 

এ সব সাংস্কৃতিক সংযোগের কথ ছেড়ে দিলেও 
এই ছুই দেশের মধ্যে বহুদিন থেকে রাঁজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক সংযোগও রয়েছে । শিল্পক্ষেত্ে যে 
কতখানি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক যোগ আছে একটু 
পরেই আমি ত1 বলছি । স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিনে 
ভারত এ দেশের বেশ বড় একটা জনমতের নৈতিক 
সমর্থন ও সহানুভূতি পেয়েছে ; তাদের মধ্য শুধু 
যে বিশিষ্ট জননেতা ও পগ্ডিতির! ছিলেন তা নয়, 
বাস্তব রাজনীতির সঙ্গে সম্পুক্ত লোকেরাও ছিলেন; 
আর ছিলেন তারা, ধার? কংগ্রেস ও দেশশীসন- 
ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট । দ্বিতীয় মভাবুদ্ধেব সমর আমাদের 
দেশের অগ্রগামী রাঁজনৈতিক দল যখন দাবা করল 
ষে, যে গণতন্ত্র ও স্বাধিকার-বক্ষাৰ নীতিতে এই যুদ্ধ 
চালিত হচ্ছে, সে নীতি ব্রিটিশ ও অন্তান্ত সাআাজোর 
অধীন লোকদের প্রতিও যেন প্রযুক্ত হয়, তখন 
প্রেসিডেন্ট রুজভেন্ট খুব জোর দিয়ে ব্রিটিশ 
সরকারকে বলেছিলেন__ভারতের সঙ্গে যেন একটা 
রাজনৈতিক মিটমাট করে নেওয়া হয়, কারণ 
কোন দেশের জনসাধারণের সমর্থন না পেলে একটা! 
সামগ্রক যুদ্ধ ঘোষণা করা চলে না । আমার মনে 
হয়, আঁজ আবার যখন “নিক্ষিয় যুদ্ধের মহড়। চলেছে 
তখনও সে কথ মনে রাখা উচিত। স্বাধীনতা 
লাভের পর ভারত-সরকার বিদেশে প্রথমেই থে 
করটি দৃতানাস স্থাপন করেছেন, ওয়াশিংটন্রেটি 
তা'র মধ্যে অন্ঠতম। এটা শুধু যে ওয়াশিংটনের 
আন্তর্জাতিক গুরুত্বকে সম্মান দেবার জন্ত কচ নয়, 


ভারত ও আমেরিক। ১৯ 


বরং জাতীয় সংগ্রামের দ্রিনে আমেরিকার জনসাধারণ 
ভারতের জনগণের প্রতি যে সদিচ্ছ! ও বন্ধুত্ব গ্র্র্শন 
করেছিল তারই সমাদরের জন্য । 

গত পাচ বছরের মধ্যে বছুদিক দিয়ে এই 
যোগাযোগ সংরক্ষিত ও বধিত হয়েছে । আমেরিকা 
ও ভারতের প্রতিনিধিগণ মিলেমিশে সম্মিলিত 
জাতিপুর্জে এবং বিশেষ বিশেষ কর্মকেন্ত্রে কাজ করে 
আসছেন এবং আরও কয়েকটি দিকে এই ভাবে 
সংযোগেব ফলে সহযে।গিতার ক্ষেত বিস্তৃত হয়েছে। 
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যাপারের প্রতোকটিতে যে 
সম্পূর্ণ এ্ক্য এসেছ তা নয়; বস্ততঃ স্বাধীন 
জাঁতি গুলে!র মধ্যে এমনটি আশা। কব19 ঠিক নয়। 
জগতের স্বাধীন জাতিগুলি ও যাঁদের ব্লা হয় 
একনাঁয়কচালিত জাতি তাঁদেব ভেতরে মূল পার্থক্য 
এই যে, গ্রথমোক্ত জাতিগোঠী নিজেদের মধ্যে 
সহজেই তাদের বিভেদ-সম্বন্ধে আলোচনা করতে 
পাবে, হাত; এই সব পার্থকাগুলোর সম্মুখীন 
হতে পারে, আবার সাধ।রণ উদ্দেশ্টের জন্য সহ- 
যোগিতাও কবতে পারে । উদ্দেশ্তের এক্যের জন্ত 
মতের মিলের প্রয়োজন নেই, কিন্ত উদ্দেশ্য সকলের 
মে|টামুটি একই । ভারত ও আমেরিকা এই দুই 
দেশের লক্ষ্য ও যে সব গাধারণ প্রেরণায় তাদের 
কর্মধারা শিয়ন্ত্রিত, তা হল শাস্তি, গণতান্ত্রিক 
জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং এই কণবছরে এই 
সব উদ্দেশ্যের সংল!ধনে ভারত-সরকার যথাসাধ্য 
চেষ্টা করে চলেছেন । 

অর্থনৈতিক ক্ষেতে ভারত ও আমেরিকার 
অতীত ঘনিষ্ঠতা আজকের মত ছিল না । তার 
আংশিক কারণ এই বে, তখন ভারতীয় অর্থনীতির 
সার কাঠামে ও ক্রিয়াকলাপ ব্রিটিশের সংযোগ 
দ্বারাই প্রভাবিত ছিল। আরও একটা কারণ এই যে, 
গত শতাব্দীতে আমেরিকা! নিজেই স্বকীয় অর্থনীতি 
গড়তে ব্যস্ত ছিল । তাহ তেপের মত বিশেষ মাল 
ছাঁড়। সে যে বিদেশে টাকা খাটাতে পারে, এ কথ! 


২০ উদ্বোধন 


নিজের দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, অস্ক কেউ বড় বেশী 
জানত না। তা হলেও কিন্তু এটা বেশ লক্ষণীয় যে, 
আমেরিকার শিল্পবিদর] বেশ কিছু বছর ধরে 
ভারতীয় অনেকগুলি বুহৎ শিল্পপ্রচেষ্টার সাহায্য 
করে এসেছেন। আমাদের দেশের বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত বৃহত্তম ইস্পাতের কারথানাঁটির 
নাম হল টাটা আয়রন এাঁগু ষ্টান কোম্পানী । 
এটাকে শুধু প্রাচ্যের নয়, জগতের একটি 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ কারখানা বলা যার। এখান থেকে 
৭৫০,০০৯ টনেরও বেণী ইম্পাত উৎপন্ন হয়। এক 
কালে ব্রিটিশ সাআজ্যে এই প্রতিষ্ঠান ছিল বৃহত্তম ও 
আঙ্গও প্রাচো তাঁ বৃহত্তম আছে। পেবিন মাবস্তাল 
ঘ্যাণ্ড কোম্পানী নামে এক আমেরিকাস্থ ব্যবসা- 
প্রতিষ্ঠান স্থুরু থেকেই এই কারখানাব পরামর্শ 
দ্বাতা ছিলেন । তাঁরাই এই কারখান1 ও জাঁমসেদ- 
পুর নগরের পরিকল্পনা করে দিয়েছিলেন । 

আমি এই সেদিন জেনেছি যে, ১৯০৭ খুঃ 
হতে এই কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আসছে 
জেনারেল ইলেকটিক কোং। বোৌন্বাইতে টাটার 
জল থেকে বিভ্তাৎ-উতৎ্পাদনের একটা ব্যবসা 
আছে। প্রথমে এই দেশ থেকেই তার যন্ত্রপাতি- 
সম্পকীয় পরামর্শ প্রদত্ত ভয়। আমার যদি ভুল 
ন। হয়ে থাকে তাহলে বলতে পারি যে, আরও একাটি 
জলবিদ্যুৎ-কেন্ত্রু খাঁড়া কবে তুলতে আমেরিক। 
থেকেই মুলধনের কিছু অংশও পাওয়া! গিয়েছিল। 
এী কেন্দ্র থেকে বোশ্বাইএর কাপড়ের কল ও শাখা- 
ট্রেনগুলি (আমেরিকায় যাকে কমিউটার” ট্রেন 
বলে ) তাদের বিছ্যুতৎসরবরাহ পেয়ে থাকে । পরে 
অবশ্য ভারতে আরও কয়েকটি আমেরিকান 
গ্রতিষ্ঠ!ন স্থাপিত হয়েছে ; তবে আমিসে বিষয়ে বিশদ 
আলোচনায় যেতে ইচ্ছুক নই । আজ পর্যন্ত ভারতে 
নিয়োজিত আমেরিকার মোট মুলধনের পরিমাণ 
থুব বেশী নয়, মাত্র ৪1৫ কোটি ডলার, কিন্তু বোস্বাই 
ও ভারতের পূর্ব-উপকুল বিশাখাপত্তনম্-এ ট্টাণ্ডার্ড 
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ও ক্যাঁলটেক্স নামে ছুই আমেরিকান তৈলব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি ছুটি তৈল-শোধনাগার স্থাপন 
করার ফলে এই টাকার পরিমাণ বেড়েছে । এদের 
টাক! ধরলে আমাদের দেশে নিয়োজিত আমেরিকান 
মূলধনের পরিমাণ হবে প্রায় ১০ কোটি ডলার। 

গত পাঁচ বছরের মধ্যে কয়েকটি আমেরিকান 
শিল্প-সংস্থা। নিজেরা ও ভারতীয় ব্যবসাঁদারদের সঙ্গে 
মিলে রাসায়নিক, যান্ত্রিক ও অন্ঠান্ত ক্ষেত্রে কাজ 
'আরম্ত করে পিয়েছেন। 

গত দশ থেকে পনের বছরের মধ্যে ব্যবসা-ক্ষেত্ে 
আমেরিকা! ও ভারতের মম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। 
যুদ্ধের আগে, ভারতের মোট বৈদেশিক ব্যবসার 
শতকরা সাত ভাগ ছিল আমেরিকার সঙ্গে । 
আজ সেট] শতকবা ২৫ ভাগে ধাড়িয়েছে। গত 
বৎসর অর্থাৎ ১৯৫২ খুঃ বিদেশে আমাদের মোট 
বপ্তানীর শতকরা ১৭ ভাগ হয়েছে এ দেশের জন্য, 
তেমনি আবার আমাদের মোট আমদাঁনীব শতকরা 
৩৫ ভাগ এদেশ থেকেই গেছে । আমেরিকার 
সঙ্গে ধাতবদ্রব্য, যানবাহন গ্রভৃতি, কলকজা, তেল 
ইত্যার্দি অনেক জিনিসের ব্যবসা বুদ্ধের আগের 
চেয়ে প্রায় দশ গুণ বেড়ে গেছে। আমরা আশা 
করি যে, এই সব ব্যবসায়িক সম্বন্ধ আরও বেড়ে 
যাবে এবং এখানের “টি কাউনসিল” গ্রভৃতি 
গ্রতিনিধিদর মারফত যে সংযোগ রয়েছে তা 
আরও বিকাশ প্রাপ্ত হবে ও আমেরিকায় তাজ 
পাটার্দির তৈরী মোটা চাদর আমদানী করার থে 
গ্রচেষ্ট। চলছে সেটাও ক্রমশঃ বেড়ে যাবে। 

এ ছাঁড়। একটি প্রধান ক্ষেত্রে ভারত ও 
আমেরিকার মধ্যে আরও সহযোগিতা দেখতে 
পাওয়া গেছে । আমাদের দেশ দু বছর আগে যখন 
ভয়ানক ছুভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছিল, তখন এখান 
থেকে ১৫০ কোটি ডলার মুলোর গম ধার দেওয়া 
হয়। সেই দুঃসময়ে যখন আমাদের গম ও বহি- 
বাণিজ্যের শক্তি সীমাবদ্ধ, তখন এই সাহায্যের ফলে 
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আমরা ভয়ংকর একটা সংকট এড়িয়ে গিয়েছি। এই 
গমের বিক্রয়লন্ধ অর্থেব প্রতিটি পাই আমাদের 
দেশের উন্নতিবর্ধক কাঁজ, কৃষি ও জলসেচের জন্থ 
ব্যয়িত হবে বলে আলাদা কবে বাথা হয়েছে। 
পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনা কাঁধকবী কবতে গিয়ে দেখতে 
পাওয়া গেল যে, আমাদের প্রধান অসুবিধা হল 
অর্থেব অভাব। ভারত ও দক্ষিণ এশিরাব মত 
অনুন্নত দেশগুলিব উন্নতিব প্রধান বাধা এই যে, 
সেখানে যদিও গ্রচ্ছন্ব্ূপে অনেক সঙ্গতি বয়েছে, 
কিন্ত তাকে কার্ধকবী করতে গেলে প্রথমে ঠাঠে- 
নাতে কিছু টাকাঁব দবকার হয়। 

ভারত হল পবম্পবাবরুদ্ধ অবস্থাব দেশ, তাও 
আবাঁব বহুদিক হতে। ভৌগোলিক দৃষ্টিতে জগতেব 
সর্বোচ্চ পর্বত এভাবেষ্ট ভারতে অবস্থিত এবং এই 
পর্বতমালাব পাদদেশে আছে পিস্তৃত সমতগ্ভূমি , 
ভাবতেব শুক অঞ্চলে ছুই থেকে চাঁব ইঞ্চি ব'বিপাত 
হয়, আবার চেবাপুঞিতে হয় বাঁষিক ৪০০ ইঞ্চি। 
কিন্ত এগুলিই শুধু একমাত্র বিপবীত অবস্থা নয়। 
ভাবতে সবচেয়ে তীব্র ছন্দ এই যে, দেশটা সম্পৎ- 
শ/লী, কিন্ত দেশেব লে।কের। গবীব। বতর্দিন ন! 
আমব1 দেশেব সম্পদকে কাজে লাগাতে পাঁবছি, 
এবং ঠিক ঠিক ভাঁবে জীবনে সমান ও কার্ধকবভাঁবে 
প্রয়োগ কবতে পাবছি, ততদিন আঁম।দেব অর্থনীতি 
গডতে পারব না । তাই প্রথমেই নির্দিষ্ট কিছু অর্থ 
চাই। উদ্দাহরণ-স্বরূপ বলা যাঁয়। আন্তর্জাতিক 
ব্যাংক থেকে গত তিন চার বছবের মধ্যে আমরা 
১০৯,৯০০,০০০ ডগার ধাঁব পেয়েছি এবং আমাদের 
৪,৩ বিলিয়ন ডলাবের মত । পঞ্চবার্ষিক পবিকল্পনা 
কার্ধকরী হতে পারে না যদ্দি আমব। অন্যান্ত দেশ 
থেকে কিছুটা ধার না করি। ১৯৫২থুঃ তারত ও 
আমেবিকা সবকারের মধো ইণ্ডো-আমেরিকন 
টেকনিকাল করপোরেশন এগ্রিমেটে নামে এক 
চুক্তি হয়েছে, ঘাঁর ফলে কমিউনিটি ডেভালাপমেন্ট 
প্রজেইস্‌ নামে কথিত থাতে ও গ্রাম-সেবার আকারে 
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আমেরিকা-সবকাব প্রায় এক শত লক্ষ ডলাবের মত 
থরচ কবতে স্বীকৃত হয়েছেন। এখানেও আমি 
খুব বিশদ বিবরণ দিতে চাই না, কিন্তু এটুকু বলব সে 
কমিউনিটি ডেভালাপমেণ্ট প্রজেক্টেব প্রাথমিক 
উদ্দেগ্ত হল আমাদের দেশের মূল ভিত্তি চাষের ক্ষেত্রে 
অধিক ফ'গল ফান, জলসে5, মাছেব চাষ, গ্রামের 
বাঁডী-ঘবদোবের উন্নতি, সংবাদ-আদান-প্রদান, 
স্বান্থ্া ও শিক্ষা এবং সঙ্গে সঙ্গে কুটীর শিল্পেব উন্নতি- 
বিধান কখা। আমাকে আবও বলতে হচ্ছে যে, 
এই অর্থভ।গাবের গ্রাতিটি ডলাবেব জন্যে ভাবত" 
সরকাধকে কোন কোন ক্ষেত্রে তিন বা সাত ডলাব 
এবং অন্ঠান্ত ব্য।পাবে ণষ পাডগড পধন্ত খবচ কবতে 
হচ্ছে । এটা হওয়াই উচিত, কেন না কোন দেশ 
বদি নিজে চেষ্টা না কবে তাহলে কোন বিদেশী 
সাহায্য তা সে বত বেশীহ ঠোঁক না কেন, তাকে 
বক্ষ। কবতে পাবে না । নিজে চেষ্টা করলে ভগবান 
সাঠাব্য কবেন' এবং নিজেব চে ব্যতীত কোন 
দ্বেশও মুক্তি লাঁভ করতে পারে নী । অতএব দেখ' 
যাচ্ছে যে, ভাবতীয়বাই এই কার্ধস্টী নির্ধাবণ করেছে, 
তাবাহ একে কাজে লাগাচ্ছে এবং প্রধানতঃ তারাই 
এতে টাক যোগাঁচ্ছে ; তবে খুব একটা সংকট- 
সময়ে ভাবত উপবোক্ত বহিঃসাহাধ্য নিয়েছিল । তা 
ছাঁড়। এই দেশ থেকে ক্রমাগত পবামরশশ ও শিল্প- 
সংক্রান্ত দহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। পয়েপ্ট ফোর 
প্রোগ্রাম নামে আব একটা কাজ চলেছে। তার 
সব শেষ হিসাবে দ্রেখা যায় গ্রায় ৭* জন শিল্পবিদ 
ভারতে গেছেন, আব এদেশে এসেছেন ৮* জন 
এখানকার চাঁষবাস ও জলসেচ ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষা- 
গ্রহণ কববেন বলে । এইভাবে শিল্পক্ষেত্রে হই দেশের 
মধ্যে একট! বিবাট সহযোগিতা৷ চলছে। কিছু গোপন 
না! করেই বলতে পারি যে, আজ পযন্ত ধারা ভারতে 
গিয়ে এই কর্মস্চীকে কার্ধকরী করছেন তাদের 
মধ্যে কোন সংঘর্ষ ব। ভুল বোঝাবুঝ হয় নি। 
বক্তব্য শেষ করবার আগে আমাকে অবস্থাই 


২ উদ্বোধন 


বলতে হবে যে, যদিও এই সব নানান দিকের গুরুত্ব 
আছে, তবুও সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা তা হল এই যে 
কি মনোভাব নিয়ে এই সব কাঁজ তচ্ছে। একদিকে 
যদি মাতব্বরী করবার ভাব থাকে আর অন্ত দিকে 
যদি অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভাব জাগে, ত। হলে শুধু 
আথিক সাহায্যে এ সব সমস্তার সমাধান হতে পারে 
না। সত্য, খান মানুষের খুব প্রয়োজনীয়, কিন্তু 
মানুষ শুধু খাছ পেয়েই বাঁচতে পারে না; তাই যে 
মনোভাব এই ছুই জাতির মধ্যে কাজ করছে তা 
জানা সত্যিই খুব দরকারী । আমার দু বিশ্বাস 
এই যে, দুই জাতির বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার পথে 
কোন মতরাদ বাঁধ! ভায় দাড়ায় না, কিন কোন 
কোন ক্ষেত্রে বোঝার ভুল, একটু ধেধের অভাব 
এবং পরমত-সহিষ্ুতার অভাব বাধা স্থষ্টি করে। 
জাবন্যাজার পথ যেখানে এত বিভিন্ন, সেখানে 
পরম্পরকে পরম্পরের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে, 
খাপ খাইয়ে নেওয়। দরকার । বক্তৃতা করার সময় 
এটাকে হয়ত আমরা খুবই সহজ বলতে পারি, কিন্ত 
বাস্তব ক্ষেত্রে এটা ততটা সহজ নয়। আমি এদেশে 
থেকে বুঝেছি যে এখান থেকে যে একটি বিশেষ 
শিক্ষ। গ্রহণীঞ্স সেটা হল-_-হতাঁশ না হওয়ার শিক্ষা, 
উদ্ভম, আশাবাদী ও সাহসী হবার শিক্ষা। এখানকার 
সাধারণ লোক মনে করে ষে স্থুযোগ পেলে সে না 


[ ৫৬তম বর্ষ_-১ম সংখ্য। 


করতে পারে এমন কিছুই নেই । এমন কোন সীমান্ত 
নেই, তা জ্ঞান বা কর্ম যে দিকেরই হোক, যা 
সে পার হতে পারে না। আর দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় 
শিক্ষাটি হল মুল গণতন্ত্র রাজনীতিতে নেই, আছে 
মানগষ ও মানুষের সম্বন্ধে এবং বিশেষ করে শ্রমের 
ম্যাদ। দেবার দৃষ্টিভজিতে | আমার মনে হয়, এই ছুটি 
প্রধান শিক্ষা এদেশ থেকে আমাদের শিখতে হবে । 
ভারতীয় আমর। কাঁজের চেয়ে ধ্যানেই বেশী অন্ুরক্ত ; 
আমেরিকান আপনারা সম্ভবতঃ ধ্যানের চেয়ে 
কাজেই বেশী অনুরক্ত । এই দুই মনোভাবের মধ্যে 
একটা বোঝাপড়া হওয়? সম্ভব | আমাদের ভগবদ্‌ 
গাতায় শ্রাকৃষ্ণচ বলেছেন-_-“ব্রিভুবনে আমার অগ্রাপ্য 
কিছু নেই, করণীয় কিছু নেই, আকাজ্ষ। কিছু নেই, 
তবুও আমি অনবরত কাজ করে থাকি ।” কেন? 
সুট্ির আনন্দের জন্ত । বিখ্যাত একজন জ্ঞানিক 
ধথখন কোন কিছু আবিষ্কার করেন বা কোন চিকর 
কোন ছবি আ্ীকেন, তখন পে জন্তু যে টাক। তিনি 
পুরস্কার পান বা যে সম্মান পান, সেটা তাকে আনন 
দেয় না, কিন্তু তার সৃষ্টির আনন্দে তিনি হন 
আনন্দিত এবং এটাই হল বৈজ্ঞানিক বা চিএকরের 
যথার্থ পুরস্কার । আর কেবল জাগতিক স্থথন্থবিধার 
দিকটা না শিখে লোকে অন্ত দেশ থেকে এই 
অধ্যাত্মভাবটাও শিখতে পারে । 


স্বামীজীর স্মরণে 
প্রীশৈলেশ 


সফতনে সংগোপন করেছিলে তুমি 
তোমার আপনে 


ছাই চেপে আগুনের প্রভার ঝলক্‌ 
লুকাবে কেমনে ? 


তোমারে বাধোনি তুমি গন্ধ-বূপ-রাঁগে 
এ জগৎ সনে, 


প্রস্ফুটিত কুন্ুমের রূপ-মধু-বাস 
ভ্রমর ধে চিনে ! 


তোমারে আকোনি তুমি রঙ্জিন রেখায় 
আলেখ্যের মত, 


রামধন্-সাত রংয়ে তবু আছ আকা 
তুমি অবিরত ! 

কাহারে কহেনি তুমি রাঁখিবারে ধরে 
অনস্ত স্মরণে 


তবুও সকাল সাঝে অন্তরের গ্রীতি 
নিত্য জাল বোনে । 


ব্যক্তির মুক্তি 
অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্রাচার্য, এম্-এ 


অদ্বৈতবাঁদের সঙ্গে সামগস্ত রাখিয়া “ব্যক্তির 
মুক্তি” কথাটির অর্থ কি ঈীড়ায়? চূড়ান্ত মদবৈতমতে 
তো ব্যক্তি অজ্ঞানপ্রক্ুত ভ্রান্তিমাত্র- বাক্তির 
কোঁন অন্তিত্্ই নাই । ব্যক্তিরই যদি অস্তিত্ব না 
থাকে তবে মুক্তিই বা কি, বন্ধনই বাকি _মুক্তিই 
বা কার, বন্ধনই বা কার? চূড়ান্ত অদ্বৈতমত 
চিত্তার অতীত একটি মতমাত্র-তাহা নিয়া কোন 
আলে।চনাই চলে না। 

কিন্ত সাধারণ মানবমন আবেক অদৈতের 
পিয়াসী সমস্ত টৈচিথ্যের মধ্যে একট! সত্তাকে 
সে খুজিয়া পাইতে চায় এবং সর্বব্যাপী এবং 
সর্পগ্রহ্ী অদ্বৈতে সে একটা সমাধান ও শান্তি 
পায়। খধিকল্প ব্যক্তিদের উপলব্ধির কথ! বাদ 
দিলেও সাধারণ মানুষের এট চাঁওয়া হইতেই তাহার 
ঈশ্বর সম্বন্ধে একেশ্বরবাদের জন্ম, যে মতবাদ ঈশ্বরকে 
এক সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান এবং সমষ্টিচৈতন্রূপে 
ভাবনা করে। 

মানুষের উপলব্ধি বা ধারণার এই অদ্বৈতকে 
স্বীকার করিয়ু! ব্যক্তিমানুষের মুক্তির অর্থ কি দাড়া 
তাহাই চিন্তা কর! যাঁক্‌। 

এই অছ্বৈতের ত্ববূপ কি? তিনি “সর্বব্যাপী”, 
অর্থাৎ সর্দেশ ও জর্বকাঁলব্যাপী-তার এই 
সর্বগ্রাহিতা এবং সর্বগ্রাঠিতার ভাঁবটিই ব্রন্মশব্দে 
ব্যক্ত হইয়াছে । “ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাহী”- 
কথাটির অর্থ এই দ্রাড়ায় যে, এই অনন্ত অচিন্তয 
বিরাট বিশ্বই তীর দেহ- আমাদের কল্পনায় এমন 
স্থান চিন্তিত হইতে পারে না যাহ! তাহার সেই 
সর্বব্যাপী দেহের অংশ নয়-_-তাই তিনি “বিশ্বরূপ' | 

তাহার যে বিশ্বরূপ তাহ! শুধু আজকের বা এ 


মুহত্ঠের বিশ্বকে লইয়। গঠিত নর_ তাহার এই 
বিশ্বব্ূপ অচিন্থ্য অনাদি মতীত, অন্তিত্ব-মনস্তিত্তে 
দোৌলারমান ব্মাঁন এবং অনন্ত ভবিষ্যৎকে লইয়1। 
তেমনি অনাদি অনন্ত কালের মনঃসমট্টি ও বোধ লইয়। 
তাহার মন ও বুদ্ধি, এই ভাবে স্থূল সুক্ষ সর্বকালের 
সব অন্তিত্বের সমষ্টি লইয়া সেই অদ্বৈত রঙ্গের রূপ । 
£ই বিরাট ব) ব্রন্মেব সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ কি? 
উহাকে যখন ব্রহ্ম ব সর্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার কর] 
হইয়াছে, তথন ব্যক্তি অংশ ছাড়া আব কি হইতে 
পারে, যে অংশ তাঁকে বাদ দিয়া নয় এবং যাহা তার 
একত্বকে অস্বীকার করিয়া নয়? 
কিন্তু 'এক'ই যদি থাকে, আর কিছু যদি না 
থাকে, তবে অংশেণ কল্পনাই ব। আসে কি করিয়া ? 
ংশ কখন কলিত পারে? অংশের 
কল্পনায় তিনটি অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে হয় £ 
(১) যার অংশ, (২) যে অংশ, (৩) ষে এই 
ংশের ভ্রষ্টা বা কল্পয়িতা । এই তিনকে স্বীকার 
করিয়াও অদ্বৈতকে স্বীকার করিতে হইলে বলিতে 
হন যে, এতিনবা এ তিনকে উপলক্ষ করিয় 
বহুর কল্পন1ও এ অছৈতের স্বূপেই আছে। সেই 
অছৈতই নিজেকে তিন এবং বহুরূপে প্রকাশ 
করিতেছেন__এই তিন, এই বনু এবং এই সব 
লইয়াই সেই অদ্বৈত । 
একের এই বহুরূপে প্রকীশ যদি একটা! ভ্রান্তি 
হয় তবে এই ত্রান্তিও তাহার স্বূপেই অবস্থিত, 
ইহাও তাঁহাকে বাদ দির়া নয়--তাঁই চণ্ডীতে 
তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা হুইই । তবে ব্যক্তির মুক্তি 
বলিতে কি বুঝায়? ব্যক্তি-অংশই হোক আর 
যাহাই হোক, ব্যক্তির যে দুঃখ আছে তাহা কে 


»ইতে 


২৪ উদ্বোধন 


অস্বীকার করিবে? এই ছুঃখই ব্যক্তির বন্ধন__ 
ইহার ভাত হইতে মুক্তিই ব্যক্তির মুক্তি। কোন 
ব্যক্তিবিশেষ যদি ছুঃখবোধ হইতে মুক্ত হন তাহার 
মুক্তিই বা কেমন এবং অপর ব্যক্তিদের “মুক্তি! 
বা বন্ধনের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধই বা কেমন? 

ছুঃখবোধ হইতেই মুক্তির আকাজ্কা--জড়ের 
দুঃখবোধ নাই এবং মুক্তির আকাজ্ষীও নাই। 
এই ছুঃখবোধেরও তারতম্য আছে। দুঃখ ব্যক্তিরই, 
কিন্তু অহংবোঁধসম্পন্ন এই ব্যক্তি এই দুঃখবোঁধের 
সীমাকে সংকীর্ণ ব প্রসারিত করিতে পারে। এই 
£খবোঁধ সংকীর্ণ তম অর্থে সাড়ে তিন হাত পরিমিত 
দেহ-সম্পর্কে সীমাবদ্ধ হইতে পারে, আবার পরম 
উদ্দার অর্থে সমণ্ত খিশ্বমানব বা বিশ্বজগতের সঙ্গে 
সম্বন্ধবোধে ব একত্ববৌধে এসাঁবিত হইতে পাঁরে। 
কিন্ত যেরূপই ভোক্‌ নী কেন এই ছুঃখবৌধ বাক্তিরই 
এবং ইহা “অহংবুদ্ধি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । গৌতমবুদ্ধ 
বিশ্বের জরাব্যাধির দুঃখকেই আপনার দুঃখ বলিয়। 
বোধ কগিয়াছিলেন--তাই বুদ্ধের মুক্তির সাধনা 
ছিল বিশ্বমুক্তির সীধনা, বিভিন্ন ধর্মে বা শাস্ত্রে 
এই বাক্তির দ্ুঃথবিমোচন বা মুক্তিপথেরই সাধনার 
নির্দেশ । 

এই মুক্তির জন্ধ ব্যক্তির দিক হইতে প্রথম 
প্রয়োজন ছুঃখ বাঁ বন্ধন-সম্থন্ধে চেতন।া-_ নতুবা 
মুক্তির আকাজ্ষাই বা আসিবে কেন? এই 
দুঃখবৌধের যে তারতম্য আছে, তাহ] আমর) পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি । জড়জগতে এই ছুঃখবোঁধ প্রায় 
সুপ্ত, প্রাণিজগতেই এই ছুঃখবোধের পরিচয় পাওয়া 
যায়, কিন্ত এখানেও সর্বত্র ছুঃখসম্পর্কে সমান চেতনা 
নাই, কারণ মনের বিকাশ নিয়স্তরের প্র।ণিজগতে 
অত্যন্ত ক্ষীণ। এই ছুঃখবোধ এবং ছুঃখের হাত 
হইতে অব্যাহতির আকাজ্ষ। মাঁনবজগতেই সুস্পষ্ট । 
কিন্ত মানুষের মধ্যেও এই চেতনার যথেষ্ট তারতমা 
ব্যক্তিভেদে লক্ষিত হয়। ব্যক্তিমানুষের অহংবোধের 
ধারণা ও গণ্ডী বিভিন্ন ধরনের, তাই দুঃখবে।ধের 


[ ৫৬তম বর্ষ-_১৯ম সংখ্যা 


প্রকৃতি ও পরিমাণের তারতম্য । প্রাণিজগতে 
একমাত্র মান্ষেই এই অহংবোধের পূর্ণচেতন! সম্ভব | 

প্রশ্ন এই-বিশ্বের মুক্তি বাদ দিয়া! কি ব্যক্তির 
মুক্তি সম্ভব এবং উহা কি একটি ভ্রান্তি বা! আত্ম- 
প্রতারণামাত্র নয়? মানুষ নিজের ছুঃখ-সম্বন্ধে 
ঘর্দ ভাল করিয়া তলাইযা দেখে তবে সে দুঃখের 
পরিধি কি তাহার দেহাত্মবুদ্ধিতে সীমায়িত সংকীর্ণ 
ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়! যায় না? নিজ আত্মীয়- 
স্বজন, পরিবার, বন্ধু__-তাহাদেরও দুঃখবিমোচিন 
বা মুক্তির আকাজ্ষা কি স্বাভাবিক নয়? 
বদি ন। মানুষ তাহার মুক্তিসাধনার আঁরস্তেই 
কাপুরুষের মত আত্ম প্রতারণা ও অবিশ্বাসের পথে 
চলে ?--অবিশ্বীস” কি সে? -- অবিশ্বাস অপরের 
মুক্তিতে, অপরের ছুঃখবিমোচনের ক্ষমতায়, খুব 
উচ্চাঙ্গের সাধকও অনেক সময় এই আত্ম- 
প্রতারণার পথেই চলেন। সংকীর্ণ অর্থে তার 
ব্ক্তিজীবনে এবং দুঃখজয়ে হয়ত তিনি অসাধারণ 
আত্মবিশ্বাস, সংযম, বীরত্ব এবং অবস্থার উপর 
আধিপত্য ও ছুঃখজয়ের পরিচয় দ্েন। কিন্ত 
তিনি সংকীর্ণ এবং তথ!কথিত ব্যক্তিগত সাম্য ও 
শান্তিতে মনকে বলপুর্বক একট সাময়িক ও কৃত্রিম 
তৃপ্তিদান করেন না কি? আপনার জন হইতে 
নিজেকে বিচ্ছিন্ন কল্পনা করিয়া মুক্তির চিন্তা 
তাহাই নয় কি? এই “অসত্য” কি ভবিষ্যতের 
অনস্ত জীবনের পথে তার কাছে কোন দিন 
প্রকাশিত হবে না, এই মিথ্যার ফাকিটুকু কি 
সত্যের চিরন্তনত্ব দাবী করিতে পারে? তাহ 
মনে হয় না মিথ্যার ভূল সত্যের সাধকের নিকট 
জীবনে ৰা! জীবনাস্তরে কখনে। প্রকাশিত হইবে, 
ইহাই অনুমান করা যায়। 

ব্যক্তির ছুঃখবোধ যেমন ব্যক্তিকে ছাঁড়াইয়। 
ব্যক্তিরহই আঁপনজনে পরিব্যাপ্ত হওয়! স্বাভাবিক, 
ব্যক্তির মুক্তিসাঁধনাও তাহাই এবং সেক্ষেত্রে সেই 
“আপনার সকলে'র মুক্তিতেই ব্যক্তির মুক্তি। 


মা, ১৩৬০ ] 


বাক্তিব আপনবোধেবও তেমনি ছোটবড আছে। 
এই পবিবাঁব-বোধ, ব্যক্তিবোধের পূর্ণ এবং প্রকৃত 
অভিব্যক্তিতে শুধু বিশ্বমানব নয় বিশ্বজগংকে 
আঁপনাঁব কবি লইবে, ইহাই স্বাভাবিক মনে 
হয়। 'নাল্পে সুথমস্তি' _আলেব মধ্যে ব্যক্তির 
তৃপ্তি খু'জি, কিন্তু সেই তৃপ্তি স্থাগী হয় না-ব্যক্তিব 
প্রসার হয়, তাহা আকাজ্ষীর প্রমাঁব হয় এবং 
ব্ক্তিব আঁপন্ত্ববোধ সমন্ড বিশ্বকে আলিঙ্গন 
করিতে চায়। তাই সংকীর্ণতব মুক্তি একটা 
আত্ম প্রতাবণবি মুক্তি হইতে পাবেব্যক্তির 
নির্ভীক দৃষ্টিব কাছে তাহাব সংকীর্ণতাঁব প্রাচীব 
ভাঙিয়া যাইবে এবং প্রশস্ততব আকাঁজ্ষা প্রশস্ততব 
মুক্তিব দাবী কবিবে, নৃতন 9 মহভব দুঃখের স্থষ্ি 
কবিনে, নুতন ও বৃ্ত্তব মুক্তির পথ খু'ঞ্িবে। 
কিন্ত এই মুক্তি কি আদৌ সম্ভব? সংকীর্ণভব 
অর্থে আত্মপ্রতাবিত ব্যক্তিত্বেব সংকীর্ণ ছুঃখেব 
কাল্পনিক অব্যাহতি তবু সামগ্সিকভাবে সম্ভব, 
যওদিন না জ্ঞ/ন্ক্ষু উচাব সংকীর্ণ ঠাটকু দেখাইগা 
দিয়া বৃহত্তর দুঃখ ও বৃহত্তব মুক্তিব আকাজ্জ। 
জাগাঁইয়া তলে । কিন্তু এই কাল্পনিক ও সাঁমঘ়িক 
তথাকথিত বাক্তিনুক্তিত ব্যক্তিমুক্তিণ মম 
আকাজণ কি কবিঘ়্া মিটিবে? বিশ্বমুক্তিত ভবে 
ব্যক্তিমুক্তি। কিন্ত বিশ্বমুক্তি কি আদৌ সম্ভব? 
তবে এই 'অসস্তবেব সাধনায় সংকীর্ণঙব অর্থে যে 
ব্যক্তিমুক্তির সাধনা (যাহাব ফল পরীক্ষিত ), 
তাহাকে ছোট কবাম্ লাভ কি? লাভ কি 
কে জানে? যাহা সত্য তাহাই বলা চলে। 
ংকীর্ণ অর্গে ব্যক্তিমুক্তির সাধন যে অলীক তাহাই 
দেখান হইল--সেই উদার বা মহান অর্থে ব্যক্কি- 
সাধনার সিদ্ধি সম্ভবই হোক আব অসম্ভবই হোক 


ব্যক্তির মুক্তি ২৫ 


না কেন, উঠাহ পরুত বাক্তিমুক্তিব সাঁধন|। 
সম্ভব-অসম্তবের প্রশ্ন স্বতন্ত্র, কিন্ত প্র সাধনাই 
থে ব্যক্তিব প্রকৃত অন্তবেধ সাধনা তাহাই দেখান 
ইইল। বুদ্ধদেব সীধন।ব এই অন্তবের সত্যকে 
উপলব্ধি কবিয়্াই জ্ঞানেব পবাকাষ্ঠায় পৌছিয়াও 
বলিয়াছিশেন £ যতদিন বিশ্বের একটি প্রাণীও 
অন্ঞানজনিত খে পীডিত হইবে ততদিন আমি 
আজ্মমুক্তিব শেষস্তবে পদার্পণ কবিব না, ইহাই 
শামাব পতিচ্ঞী। হিন্দুর গাকসত্রীমন্ত্ের প্রার্ধনায় 
দেখি, ব্াক্তিণাধক প্রার্থন। কবিতেছেন বহুবচনে *. 
'ধীমহি ধিয়ো যে। নঃ প্রচোদয়াৎ-_বহুব মুক্তিব 
সাধন! পিদ্ধ হোক মাধ শীত হোক, বাক্তিহদয়েব 
উহাই অন্তবতম প্রার্থনার সত্য। 

উপনিষর্দে খবিদেব প্রতি মঞ্গলপাঠে দেখি 
এই শিশ্বমুক্তিব উদাব বাণী। হিন্দুর প্রাতঃ- 
স্মবণীর প্রার্থন। £ 
সর্বে চ সুখিনঃ সন্ত সাব সন্ত নিবাময়াঃ | 
সর্বে ভদ্রাণি পশ্ঠান্থ ন কশ্চিদ্ডুঃখ ভাঁগ্‌ ভবেৎ ॥ 

বিশ্বে জন্ত এই প্রার্থন। শুধু উপনিষদ বা 
হিন্দুব নয়, সমস্ত ব্ক্তিমানবেবই ইহা অন্তরতম 
অন্ত'পব প্রাথনা ও সাধনা | এই মুক্তিসাধনায় 
ক|ম্যেব বিশালতা উপনিষদেব ঝবিকে সংশয়ান্িত 
কবিতে পাবে নাই। অন্তব-দেবতীকে খধি এই 
প্রার্থনা, অন্তবেব এই সতাকেই জানাইগাছেন-_ 
ফল তাহারই হাতে বাখিয়াছেন, কারণ ফলদাত! 
তিনিই | মা ফলেষু কদাঁচন”-ফল-সন্বান্ধে সংশয় 
আর্ধঝষিব মুক্তিপাঁধনাকে মিথ্যাব স্পর্শে সংকীর্ণ 
কবিতে পাবে নাই । ব্যক্তিব মুক্তিসাধন। বিশ্ব 
মুক্তিবই সাধনা, সংকীর্ণতর সাধনা আত্মপ্রতাবণ।- 
মাত্র, উহ ব্যক্তির অন্তরের শেষ কথ নয়। 


ভয় নাই আর ভয় নাই 
প্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর 

ভয় নাই আর ভয় নাই! 

আমার সঙ্গে আজিকে আমার হয়ে গেছে পরিচয় ভাই। 
দেখেছি আমার অতি অপরূপ 
সত্যিকার সে নিতা স্বরূপ 

জেনেছি আমারে, চিনেছি আমারে, বুঝেছি আমার ক্ষয় নাই, 
ছুঃখে দহিতে ধু কিতে জরায় 
জন্ম আমার হয়নি ধরায় 

ভাগো আমার লিখে নাই বিধি জয় ছাড়! পরাজ্জয় ভাই। 
ভয় নাই আর ভয় নাই! 


দিগন্তরের প্রান্ত ছুঁয়েছে আমার মহিমা-গৌরব, 

পবন-প্রবাহে উছলি ছুটেছে পুণ্যের সুধ-সৌরভ ; 
আকাশে ঠেকেছে উন্নত শির, 
পৃথিবীর চেয়ে আমি গম্ভীর, 

সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল আমি জ্ঞান-আনন্দময় ভাই ; 
“সত্য আমার অমর ভূষণ 
ন্ন্দর' মোরে করেন পোষণ 

শিয়রে “শিবের অভয় হস্ত নিত্য জাগিযা রয় ভাই, 
ভয় নাই আর ভয় নাই ! 


আপনার প্রভুশক্তিতে আমি স্বরাট্‌, সদ! শুভস্কর, 
চিত্ত আমার অধীন ভূত্য ছয় রিপু চির-কিস্কর। 
ইচ্ছা আমার অপ্রতিহত 
শক্তি সাহস করতল-গত 
বিদ্ব বিপদ সভয়ে সতত পদতলে নত রয় ভাই; 
সিন্ধু আমার করে সম্ভ্রম 
পথ ছেড়ে দেয় গিরি ছুর্গম 
“অসম্ভব এ কথাটি আমার অভিধানে লেখ হয় নাই ; 
ভয় নাই আর ভয় নাই ! 


মাঘ, ১৩৬৯ ] কুম্ত্নান ২৭ 


হেলায় জিনিয়া নিতে পারি আমি বিশ্বের যত সম্পদ, 
সাধন।-মূল্যে কিনে নিতে পারি অমরাবতীর রাজপদ 
স্থমেরুশূঙ্গ চূর্ণ করিয়া 
রাখিতে পারি এ মুঠায় ভরিয়া 
লুটে নিতে পারি আমি চক্ষের নিমেষে কুবেরালয় ভাই ; 
চন্দ্র, সূর্য, তারকা-নিকর 
আমার ভুবনে এনে দেয় কর 
গ্রহগণ মোর দৃষ্টিপ্রসাদ নিত্য মাগিয়! লয় ভাই 
ভয় নাই আর ভয় নাই ! 


আমাতে বিরাজে ত্রহ্ম। বিষু শিবাদি সকল গীবাণ 

ধর দিতে আসে চতুরর্গ, শান্তি পরম নির্বাণ 
সংহিতা গীতা বেদাদি আমার 
গভাবে স্বরূপ লভে অনিবার 

ভক্তি কর্ম জ্ঞান জীবনের চিরসাথী হয়ে রয় ভাই : 
আমি নিপ্নল, আমি নিদোষ 
সবষ্ট জীবের শ্রেষ্ঠ মানুষ 

মানুষেরে আমি ভাঁলবাসি সদা মনুষ্যত্বের জয় গাই । 
ভয় নাই আর ভয় নাই ! 


কুম্তমান 
স্বামী দিব্যাতআনন্দ 


পুরাণে আছে প্রাচীন কালে দেবত! ও অস্ুরগণ 
সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃতকুত্ত প্রাপ্ত হন। এ অমৃত 
অধিকার করিবার জন্য দেবাসুরের মধ্যে বারদিন 
ঘোরতর যুদ্ধ হয়। উক্ত বারদিন অমুতত-কলসটি 
ভুলোকে হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী এই 
চার স্থানে রাখ! হইয়াছিল! সেই সময়ে কলস 
হইতে কিছু অমৃত এ সব স্থানে পড়িয়! যায়। 
দেবতাদের বার দিন মানুষের বার বৎসর । এই 


কারণে এ চার স্থানে প্রতোক বারবৎসর পরে কুস্ত- 
মেলা ও ন্নীন হইয়া আসিতেছে । যে তিথি, বাঁশি ও 
নক্ষত্রে অযুত-কলস রাখ! হইয়াছিল ঠিক শর সময়েই 
কুস্তযোগের মূহুর্ত হইয়া থাকে। এ শুভক্ষণে সাধু 
সন্গ্যাসী, গৃহস্থ ও বানগ্রস্থী--সকলেই স্নান করিয়া 
অমরত্ব লাঁভ করিতেছে । মহাবিষুব সংক্রান্তি 
অর্থাৎ চেত্রসংক্রাগ্ডিতে হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে, 
মকর-সংক্রাস্তি অর্থাৎ পৌষ-সংক্রান্তিতে গ্রয়াগের 


২৮ উদ্বোধন 


ত্রিবেণী-সঙ্গমে, চাতুর্মাস্তে নাসিকের কুশাবত ঘাটে 
এবং বৈশাখী পুর্ণিমাতে উজ্জয়িনীর শিপ্রা নদীতে 
নান হয়। এই উপলক্ষে দশনামী সঙ্গ্যাসী, বৈরাগী 
ও উদ্দাদী সম্প্রদায়ের মহাসম্মেলন হইরা থাঁকে। 
প্রতি ছয় বৎসর পরেও এই শ্লানের যোগ হয়, 
উহাকে অধকুস্ত যোগ বলে। ইহা একমাত্র 
হরিদ্বার ও প্রয়াগেই হয় 

জগদগুরু শঙ্করাচার্ধ সন্াসিগণকে সম্প্রদায়- 
ভুক্ত করিবার নিমিত্ত এবং তাহাদের দ্বার? জগতের 
উন্নতিসাধন হুইবে ভাঁবিয়৷ ভারতের চারিদিকে 
চারিটি সন্মাসীদের মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন । উত্তরে 
বত্রিনারীয়ণ ক্ষেত্রে জ্যোতির্সঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ, 
পশ্চিমে দ্বারাবতী-ক্ষেত্রে সারদা মঠ এবং পূর্বে 
পুরুযোত্ম-ক্ষেত্রে গোবধান মঠ স্থাপন করিয়। 
তাহার প্রধান চারজন শিষ্যাকে পরিচালকের পদে 
অধিষ্ঠিত করেন। আঁচার্ধ শঙ্করানুগ সন্গাসিবুন্দকে 
দশটি সম্প্রদায়ে ভাগ করিয়া এ চার মঠের অন্তভূ-্ত 
কর হয়। তী সমদ্ন হইতেই সন্্যাসিগণ চার মঠের 
অন্তর্গত দশনাঁমী এম্প্রদাঁয় বলিয়া পৰিচয় দিয়া 
থাকেন। 


মুসলমান রাজত্ব কান হহতে ইংরেজের সময়াঁবধি 
এই জন্গ্যাসিবৃন্দ নানা ভাবে আত্মনিরোগ কবিরা 
দেশকে ও স্মাঁজকে রক্ষী করিয়া আসিফাছেন। 
ধর্সের রক্ষার জন্ত কখনও কখনও তাহাদিগকে 
বৈদেশিক অত্যাচারী রাজশক্তির সহিত যুদ্ধও 
করিতে হইয়াছে । মধাধুগে দেণীয় রাজগণ তাহাদের 
ভরণ-পোঁষণের জন্ “মাস্তানা' নিম্াণ করিয়া কিছু 
জায়গীরের ব্যবস্থা। করিয়া! দিলেন ' এ সব আস্তাঁনাই 
এক একটি “আখড়া” নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে 
এই সব আখড়াতে দশনামী সম্যাসিগণের মধ্যে 
নাগ! ও পরমহংস এই ছুইটি সংস্কারের প্রথা আছে। 
আবার পরমহংসগণ পৃথক ভাবে মঠ বা আশ্রম 
করিয়া পৃজার্চনা ও শাস্্রালোচনী' করিতেছেন । 
এখনও আখড়াবাসিগণ দেশে দেশে ঘুরিয়! 


| ৫৬তম বর্ষ---১ম সংখ্যা 


প্রচারকাধ করিয়। থাকেন। তাহাদের “রম্তাঁপঞ্চঃ 
সন্ন্যাসীদ্েরই বল হয়। আখড়া-পবিচালনার জগ্ত 
কয়েকজন নিধুক্ত আঁছেন, তাহার্দেরও পঞ্চ বলে। 
এই পঞ্চেব আদেশানুযায়ী আখড়ার সমস্ত কার্ধ- 
পরিচালনা হয়। পঞ্চেব যিনি প্রধান, তিনিই 
সংস্কারের সময় আচাধের কাঁজ করিতেন। কিন্তু 
আজকাল একজন ব্রহ্গবিদ্‌ শান্্রজ্ঞ পরমহংস 
মন্ন্যাসীকে পৃথকভাবে মনোনী ও করিয়া আচার্ষের 
পদে অধিষ্ঠিত কর। হর়। তাঁহাকে মগ্ুলীশ্বর বলে। 
তিনিই আখড়ার সন্গ্যাপিবৃন্দকে শান্াদি শিক্ষা 
দেন এবং সংস্কারের সমর অ।চাঁধের কাজ করিয়! 
থাকেন। কিছুদিন হইল মঠ বা আশ্রমে 
মণ্ডলীশ্বর হইয়াছেন । তীাহারাও মঠবাসীদের শাস্ত্াদি 
শিক্ষা দেন ও সংস্কার দিয়া থ|কেন, আবার 
সাধুমগ্ডলী সহ দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া 
জনসাধাবণের মধ্যে শাস্সীদির ব্যাখ্যান দেন। 
মগুলীর অধীশ্বর হইয়াছেন বলিরাই মগুলীশ্বর 
বল। হয়। 

'আখড়াগুলি' নিবাণী, নিরঞ্জনী, জুন।, আবাঁহন, 
অটল, আনন্দ ও অগ্নি-এই সাতটি ণামে 
অভিহিত । অগ্নি আখড়ায় কেবলমাত্র ব্র্মচর্যসংস্ক!র 
হইয়। থাকে । নাগ! সন্গ্য।সিগণ সাধারণতঃ বিভূতি- 
ভূষিত জটাজুটধারী দ্িগম্বরবেশে থাকেন। কিন্তু 
পরমহংসগণ মুগ্ডিত মস্তকে গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়া 
থাকেন। প্রত্যেক আখড়ার আলাদা আ'লাদা 
নিদর্শন আছে। যেমন জটার বাঁধন কাহারও 
মন্ডকের মধ্যে, কাহারও ব1 বামদিকে, কাহারও বা 
ডানদিকে, তেমন উত্তরীয় পরিধানের গীট 
বুকের উপরে, মাঝে বা নীচে হইয়া! থাকে। 
বিভৃতির যে গোল। হয়, তাহা গোল, চেপটা, 
ত্রিকোণ ও চৌকোণ প্রভৃতি আকারের হয়৷ 
আনাঁর ব্রিপুগুধাঁরণও রকমারী হইয়া থাকে। 
এই সব নির্শনে প্রত্যেক আঁখড়ার মহাত্মাগণ 
অপর অপর আঁখড়ার মহাআ্মাগণের পরিচয় পান। 


মাঘ, ১৩৬০ 


এই ম্হাত্মাগণ প্রথমে বিরজা হোম করিয়া পরে 
ডালাঁদেবতার সম্মুখ আলাদা সস্কার গ্রহণপূর্বক 
নাগী হইয়া থাকেন। দেশবক্ষার্থ যুদ্ধব সময় 
সন্গাসিগণ শক্তিব উপাসনা দ্বারা লডাই 
করিয়াছিলেন বলিয়াই সেই শক্তিণ প্রতীকরূপে 
বল্লমের পূজা হইগা আপিতেছে। এ বল্পমহথ ডাল! 
দেবতার'প পুজিত হইতেছে । কুস্তযোগ উপলক্ষে 
ডালা দেবতীকেই শোভাষাত্র। কবিয়া আখড়া" 
বাসিগণ ন্নান করিয়। থাকেন । হতিষ্াসে দেখিতে 
পাওয়া যায়, রাজা হর্ষব্ধনেব রাজত্বকাঁল ( খুষ্টার 
সপ্তম শতক ) হহতেহ এই কুস্তমেলাব এ্রব্ন 
হইয়াছে । তিনি বৌদ্ধধর্মীব্লগ্বী ও উদার প্রকৃতিব 
লোঁক ছিলেন । প্রতি ছয় বৎমব প্রয়াগে হিন্দু ও 
বৌদ্ধ সন্গাসিবৃন্দেধ সম্মেলন কবিয়া ধর্মালোচনা 
কবাইতেন। হহা হহতেই পববতী সময়ে 
পুবাণোক্ত কুস্তযোগে হবিদবার, প্রয়াগ, শাসিক ও 
উজ্জঘ্িনীতে সন্গ্যাসিবৃন্দেব মহাসম্মেলন হহয়। 
আগ্তেছে। 

বর্তমানে সাতটি আখড়াঁব মধ্যে তিনটি আখডাই 
গ্রধান | যথা নির্বাণী, নিবগুশী ও জুনা | নিবাণীব 
সহিত অটল আখড়া, নিরঞ্চনীব সহিত আনন্দ 
আখথড) এবং জুনা আথডাব সহিত আবাহন ও অগ্নি 
আঁখড। একরে শোভাষ।ত্রাব যাঁয়। এই দশনামী 
সন্গ্যাসি-সম্প্রদায় ব্যতীত বৈবাঁগা, উদাসী ও নির্মল 
সম্প্রদার পবপর শোঁভীষালা কবিয়া স্নান কবিতে 
যায়। নির্সলা সম্প্রদায় নানকপন্থী, আব উদাসী 
সম্প্রদায় নানকেব পুর শ্রঠাদ-প্রতিষ্ঠিত | কুম্তযোগের 
স্নানে দশনামী সন্গ্যাসিগণ প্রথমে স্নান করিয়া 
থাকেন। পাব পরে বৈরাগী, উদাসী ও নির্মল 
সম্প্রদায়ের মহাত্মাগণ যান। 

চৈত্রসংক্রান্তি ব মহাবিষুব-সংক্রীন্তিতে বৃহস্পতি 
কুস্তবাশির সহিত এবং রবি মেষরাশিব সহিত 
মিলনের সন্ধিক্ষণেহ হবিদ্বারের পূর্ণ কৃম্তযোগ হয়। 
একমাত্র হুরিদ্বারেই কুস্তরাঁশির সহিত বৃহস্পতির 


কুম্তমান ২৯ 


মিলন হয় বলিয়াই প্রকৃত কুম্তযোগ বল। হয়। ব্রহ্গ- 
কুণ্ডেই এই মুখ্য শ্নান হইয়। থাকে । শিবরাত্রিতে 
প্রথম ন্নান, চেত্র-অমাবস্তাতে দ্বিতীয় শান এবং 
মহাধিষুব-সংক্রান্তিতে তৃতীয় বা প্রধান ম্নীন হন্। 
প্রথমে নিরঞ্জনী ও জুন পাশাশাশি শোভাফারায় 
বাহিব হয়। তাহা পব নির্বাণী, বেবাগী, উপাসী 
ও নির্মল । 

পৌষ-স'ক্রান্তি বা মকব-সংক্রান্তিতে বৃহস্পতিব 
সহিত মেষ এবং ববির সঠিত মকববাঁশিব মিশনের 
সন্ধিক্ষণেই প্রয়াগেব পূর্ণকৃস্তযোগ হয এ দিনই 
প্রথম ও প্রধান ন্নীন, পববতী অমাবস্তায় দ্বিতীয় ও 
বসন্ত পঞ্চমী বাঁ সবন্বতীপৃজার দিন তৃতীয় স্নান 
হইয়। থাকে । গলা, যমুনা ও সবস্বতীব ম্লিনস্থল 
বিবেণী-সঙ্গমে মান হয়। প্রথমে নির্বাণী শোভা- 
যাত্রায় বাহিব হয়। পবে পবে নিবঞ্জণী, জুনা, 
বৈবাগী, উদ|সী, নির্মল! যাইয়া থাকে । 

নাসিকে কুস্তমেলা হয় চাতুর্মান্তের সময় | 
আঘাঢেব শুরু! একাদশী হইতে ক।তিকেব শুক্লা 
একাদশী পর্ধন্ত চাতুরাস্তকাল। শ্রাবণ মাসে 
বৃহস্পতির মহিত মঙ্গল ও গুক্রেব সহিত সিংহবাশির 
মিলনের সন্ধিক্ষণেই পূর্ণ কুম্তযোগের পধান ও প্রথম 
ন্নান হয়। ভাদ্রেব অমাবস্তায় দ্বিতীয় স্নান ও 
কাঁতিকেব শুরু একাদশীতে তৃতীয় স্নান হয়। 
সঙ্জ্যাসিগণ নাসিক হইতে বিশ মাইল দূবে গোদাবরীব 
উতৎপত্তিস্থাঁন ত্র্যন্বকেশ্ববে আঁন্তানা কবিয়। কুশীব্ 
ঘাটে ম্লান কবিয়া থাকেন। এখানকাব ক্রম 
এইরূপ £ প্রথমে শোভাযাত্রার জুনা ও নিবঙ্জনী 
পাশপাশি যায়ঃ তাঁবপর নির্বানী, উদ্বাসী ও 
নির্মল! । আর বৈবাগিগণ নাসিক পঞ্চবটীতে 
থাঁকিয়! গোদাবরীব রামঘাটে মান কবেন। 

বৈশাখী পুণিমাতে রবির সহিত মেষ ও বৃহস্পতির 
সহিত সিংহবাঁশির মিলনের সন্ধিক্ষণেই উজ্জপ্মিনীব 
পূর্ণ কুস্তাযাগের প্রধান ন্নান হয়। এই স্থানে 
একটিই স্নান হয়। শৌভাষাত্রীয় মধ্যে জুন, 


৩৩ উদ্বোধন 


ডানদিকে নিরঞ্জনী ও বামদিকে নির্বাণী__এই তিন 
আখড়াই পাশাপাশি যাইয়া শিগ্রা নদীতে দত্ত 
আখড়ার ঘাটে ল্লান করে । সন্গ্যাসিগণের শ্নানের 
পর অপর তীরে বৈরাগী, উদাসী ও নির্মল পর 
পর ন্নান করিয়া! থাকেন। 


দ্রশনামী সন্গ্যাসিসন্প্রদায়ের 
শোভাযাত্রার পদ্ধতি 


দিথ্িজয়ডঙ্কা-- জগদ্গুরু শঙ্করাচীর্ষের বিজয়ধ্বনি 
একজন নাগাসন্স্যাসী ঘোড়ার পিঠে বসিয়া দুইটি 
জরটাক বাজায়! থাকেন 

দিখিজয়ঝাণ্ডা-_ জগদ্গুরু শঙ্করাচার্ধেক বিজয়- 
প্তাকাং একজন নাগাঁসম্াসী একটি গ্রেরুয়! 
পতাক। সহ ঘোড়ার পিঠে বসিয়া থাকেন । 

কসরৎ_ নাগাঁসন্নাসিগণ পদাতিক ভাবে এবং 
ঘোঁড়শোর়ার হইসস! যে ভাবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
তাহার খেল! । 

নিদর্শন_- যে আখড়ার শোভাযাত্র। উহার নাম- 
লিখিত নিশান । 

এঁকতানবাগ্ভ-- যুদ্ধকালীন যে বাগ বাজিয়াছিল | 
গেরুয়া পতাঁকা_- হাঁতীর উপবে সন্গ্যাসিগণেব 
ত্যাগের প্রতীক বড় গৈরিক পতাঁক। 

বিজয্বী ঝাঁণ্ডা-- যুদ্ধে জয়ল[2ের নিদর্শন, হাঁভীর 
উপরে জরিদার মখমলের বড় নীল রংয়ের বিজয্ব- 
পত্ভীক।। 

দগুধারী__ যুদ্ধকালীন যে সকল নাগীসন্গ্যাসী 
তাহাদের আরাধ্য! দেবী ও ভাগার রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন, তাহার নিদ্শন-ন্বরূপ কয়েকজন বন্ুধারী 
মহাপুরুষ (সন্্যাপী) সপোন! ও রূপার নানা 
কারুকার্ষে মপ্ডিত বগিহস্তে যান। 

ধুনাধারী_ বুদ্ধকালীন নাগাসন্াসিগণ আরাধা 
প্নেবীর পুজার্চনা করিতেন, তাহার নিদর্শন | 
কয়েকজন সঙ্ন্যামী প্রজ্লিত সুগন্ধি ধুনার পাত্র 
হন্ডে লইয়া বাইর থাকেন । 


[ ৫৬তম বর্ষ--১ম সংখ্য 


ডালা দেবতা-_- নাগাসন্ন্যাসিগণ শক্তির আরাধনা 
করিয়া বল্লমহস্তে যুদ্ধ করিতেন। শক্তির প্রতীক- 
রূপে এ বল্লমকেই পৃজার্চনা করিয়। আপিতেছেন। 
এই বল্লমই ডাল! দেবত1। 

বেদপাঠ_- কয়েকজন ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক 
অক্ষতচন্দন ছড়াইয়| চাঁমর ব্যজন করিতে করিতে 
অগ্রসর হন। 

দণ্ডধারী-- দেবতার রক্ষক সন্গযাসিগণ। 
ইষ্টদেবত।- প্রত্যেক আঁখড়ার ইঠ্টর্দেবতা সোনা ও 
রূপার নানা কাঁরুকার্ধেব পান্ধীতে বিবিধ অলঙ্কার 
ও ফুলের মালায় সুশোভিত । ছুই দিকে ছুই জন 
চীমর ব্যজন কবিত থাকেন। 

এঁকতানবা্ঘ-- ইঞ্টদেবতার মাঙ্গলিক বাঁছ্চ। 
দণ্ডধারী-- আচার্ষের রক্ষক সন্্যাসিগণ । 
মগ্ডলীশ্বর_- আখড়ার আচাঁধকে স্থসজ্জিত পান্ধী বা 
হাঁওদাসহ হাতীব উপরে জরিদাঁর ছাতার নীচে 
বপাইয়। ভ্রইদ্িকে চামর ব্যজন করিতে করিতে 
লইয়া ষাওয়। হয়। 

দণ্ডধারী-_ সন্াসীদের রক্ষক। 

দিগম্বর-_ বিভূতি-ভূষিত নাগাসন্গ্যাসিগণ। 
অবধূত-_ গেরুয়া বহির্বাসধাবী পরমহংস সন্যাসিগণ। 
ব্রহ্মচারী অগ্নি আথভাবাঁসিগ্ণ। 

অবধৃতানী-- সন্গ্যাসিনীগণ, তাহার! একমাত্র জুন! 
আখড়ার অন্তভূক্ত। 


আখড়ার বিবরণ 
আখড়ার নাম আখড়ার দেবতা 
নিানী কপিলমুনি 
নিরঞ্জনী কার্িক স্বামী 
জুন দত্তাত্রেয় 
অটল ( নির্বাণীর অন্তর্গত ) গজানন 
আনন্দ ( নিরঞ্জনীর অন্তর্গত ) সখ 
আবাহন ( জুনার অন্তর্গত) গণেশ 
অগ্নি (ভুনার অন্তর্গত ) গায়ত্রী 


মাঘ, ১৩৬০ | 


মঠের বিবরণ 


মঠের নাম £ শুঙ্গেরী মঠ গোবর্ধন মঠ সারদ! মঠ জ্যোতিঃ 
ক্ষেত্র বা ধাম £ রামশ্থের পুরুযোত্তম দ্বারকা বদরিকা শ্রম 


প্রথম আচার্য ঃ পৃর্থাধর বা পদ্মপাদ বিশ্বরূপ বা জ্রোটকাচার্ধ 
হশ্ামলক হরেস্বর ৰা মণ্ডন্মিশ্র 


সম্প্রদায় £ ভূরিবার ভোগবার কীটবার আনঙ্গবার 


সম্নাসীদের পদবী £ সরশ্বতী, পুরী, বন তীর্থ গিরি, পরত 
ভারতী অরণ্য আশ্রম ও সাগর 


ব্হ্মগারীদের পদবী £ চৈতন্য প্রকাশ হবরপ 
বেদে ঃ য্জুঃ থক সাম 
তীর্থ ঃ তুঙ্গভদ্রা মহোদধি গোমতী 
অধিদেবতাঁঃ আদিবরাহ জগন্নাথ দিদ্ধেশ্বর নারায়ণ 
দেব! £ অধিষ্ঠীত্রী কামাক্ষী বিমল! ভদ্রকালী পূর্ণাগিরি 


আনন্দ 
অরথ্ব 
অলকা নন্দ! 


বৈরাগি-সম্প্রদায় 

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে সাধুদিগকে সাধারণতঃ 
হিনুস্থানে এবরাগী” বলে। ইহারা অগ্বৈতধাদী 
নহেন ; সগুণ ব্রন্ষের উপাসক। সত্বপুণ প্রধান 
শ্রাবিঞ্ পরাৎপর ব্রহ্ম; তাঁগর উপাদনা অথব। 
তাহার অব্তারপুরুষগণেব ( সত্যধুগে নরনাবাঁ়ণ, 
ত্রেতাধুগে শ্রীরামচন্ত্র, দ্বাপরধুগে শ্রাকৃষ্জ এবং 
কলিধুগে শ্রীচৈতন্তদেব ) উপাসনা করাই ইছাদের 
সাধন | 


শ্রীরামানুজাচার্ষ, শ্রমরধবাচার্য, বল্লভাচার্ধ, 
নিশ্বার্কাচার্য, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেৰ প্রভৃতি 
ধর্ম|চাগণেব আবির্ভাবের যুগে তাহাদিগের 


শিষ্য প্রশিষ্যগণের ছারা এই সকল সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । অনেকে উপাঁসনা-ভেদে ইহার্দিগকে 
রামায়েত, রামায়তী ও গোঁড়ীয় বৈষ্ণব নামে 
অভিহিত করিয়া থাকেন। এইসকল বৈষ্ণব 
সম্প্রধায়েরও বড় বড় আখড়া ও মঠ আছে। দক্ষিণ- 
দেশের স্থানে স্থানে, নাসিকে, চিত্রকূটে, অযৌধ্যায়, 
শ্ীবৃন্নাবনধামে ও নবদীপে এ সকল আখড়। ও 
মঠ দেখিতে পাওয়! যায়। দক্ষিণদেশে রামানূজী 
বৈরাগিবেশী। অযোধ্যায় ও চিত্রকুটে শ্রীরামচন্ত্রের 
উপাসক বৈরাগিবেশী। ইহার! তুলসীদাসী রামায়ণ 


কুম্তন্নান ৩১ 


ও তুলসীদাসের দেৌহ। অধ্যয়ন করেন । শ্রীবৃন্দাৰন- 
অঞ্চলে শ্রীকৃষ্ণের উপাঁদক বৈষ্ণব সমধিক। 
বাজালাদেশে ও উড়িয্ায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণেব 
সংখা [ধিক্য । 
বৈরাগী বা বৈষুব সম্প্রদায়ের মধ চবিট 
প্রধান মঠধারী সম্প্রদায় আছে £ 
১। রাঁমনজাচীধধ-গ্রাবর্তিত শসম্প্রদায়। 
২। মধবাচাধ-গ্রবর্িত মাধবী ব। ব্রহ্গসম্প্রদায়। 
৩। বৃল্লভাচাধ-প্রবতিত বল্লভাঁচাবী বা রুত্র- 
সন্প্রাদয়। 
৪ | নিশ্বার্কাচার্ধ-গ্রবর্তিত সনকাঁদি সম্প্রদায় । 
অন্থান্থ কয়েকটি সাধুমন্্রদায় ও দেখিতে পাওয়? 
যায়, যথ'-কবীরগন্থী, দাঁদ্রপন্থী, গরীবদ্দাসী 
ইত্যাদি। তাহাবাঁও  বৈবাগি-সম্প্রদাধতূক্ত | 
শ্রীরাঁমানুজ-সম্প্রদণায়েব শিষ্য শ্রীবামানন্দ, উরামা- 
নন্দেব শিষ্য কবীব, কবীবের পুর কমাল, কম।লের 
শিষ্য দাতু, দাঁছুব শিষ্য গরীবদাঁস। 


প্রাটাদ-প্রতিষ্টিত উদাসী সম্প্রদায় 

গুরু নাঁনকের পুত্র শ্ীঠাদদ সংসাঁর ভ্যাগ করিক়। 
উদাসী হইয়া বাহির হইয়। ধান। তিনি পরে যে 
সহ্পুদায় গঠন কবেন, তাহাব নাম উদ।সী সম্প্রদায় । 
স্থতরাং ইরা সকলেই আঠাদকে প্রধান বা আদি 
আচার্ধ বলির মান্ত করেন। ইঠাদিগের আচার 
গণকে মগ্ুলীশ্বব বলে। দশনামী পবমহংস 
সন্গাসীর্দের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের মত এই 
মগুলীশ্বরদেরও স্বতন্ত্র আশ্রম পাঞ্জাব, সিব্ধুদেশ 
ও ভারতের নানা স্থানে আছে। ইহারা 
নাঁনকপন্থী, কিন্তু কাঁলবশে ইহার গুরু নাঁনক 
অপেক্ষা শ্রীার্দকেই বেশী মানিয়া চলেন। গুরু 
নানক হইতে আরম্ত করিয়। প্রথম পাঁচ গুরুর 
(নানক, অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস ও অজু) 
রচিত এবং শ্রার্দের রচিত গ্রন্থসমটি গ্রন্থ 
সাহেবের ইহার! পূজা ও পাঠাদ্দি করিয়া থাকেন 


৩২ উদ্বোধন 


বলিয়। ইহার্দিগকে “নানক-পন্থী” সাধুও বল হয়। 
ইহারাও  বেদান্তবাদী। ইহাদের আখড়ার 
প্রধানতঃ দুইটি শাখা £ (১) উদ্দায়ী বড় আখড়া । 
এই আখড়ার পীচজন মোহম্ত আছেন। 
(২) শ্রীপঙ্গত সাহেবের সমর হহতে উদাসী ছোট 
আখড়া ব। নয়৷ আখড়া সংগঠিত হইয়াছে । এই 
আখড়াতেও পাঁচজন মোহস্ত আছেন । 
নির্মল-সম্প্রদায় নানক-পন্থী 

গুক নানকঃ অঙ্গদ, অমরদাঁস, বাঁমদাস, অজু্ন, 
হরগোধিন্দ, হরর।ও, হবকিষণ, ভেজবাহাছুব ও 
গোবিন্দসিংহ--শিখসন্প্রদায়ে এই দশগুরু ছিলেন । 
মুসলমানদের প্রবল অত্যাচারের ফলে দশম গুরু 


[ ৫৬তম ব্ব-_-১ম সংখ্যা 


গোবিন্দসিংহ শিখসম্প্রদায়কে ছুই ভাগে বিভক্ত 
করিয়৷ দেন ঃ (১) সাধু-সম্প্রদায় ( ধর্মরক্ষক ও 
প্রগারক ) (২) আকালী-সম্প্রপায় ( অবিবাহিত 
যোদ্ধাবেশে )। সাধু সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটি বিভাগ 
দেখিতে পাঁওয়! যার £ (১) নির্মল। আখড+- নাঁনক- 
গন্থী দ্রশমণ্ডক গেবিন্দসিংহই এই অন্প্রদীয় গঠন 
করিয়াছেন। কাজেই তিনি প্রধান বা আর্দি 
আচাঁধ। ইহাদের আশ্রমকে 'গুকপৌয়াবা” বলে। 
(২) দ্রশনামী পবমহংস সঙ্গ্যাসীদেব এতিষ্ঠিত 
আশ্রমের ভ্তাঁর বিভিন্ন মোহন্ত কতৃক প্রতিষ্ঠিত 
আশ্রম । যথ।, নির্মল! বিবকৎ কুঠিয়া নির্দলবাস 
ইত্যাদি । 


সাধ ও সাধনা 
“বৈভব; 


হে প্রিয় সথ! এসেছ তুমি 
আমার মাঝেতে 
আকাশ-ভবা তাবার ঘের 
স্বপন-সাঝেতে ! 
এসেছ সখা হে প্রিয়তম 
আলোব বানেতে 
দুবেব প্রিয় বাব্ত! তুমি 
ঢ।লিতে কানেতে। 
ঘুমানে! হিয়া জাগিগ উঠে 
তোমাবি পবশে 
বিবহগাথা জাগার ব্যথ! 
আকুল হবষে। 
হৃদয়মাঝে ফুলিয়। উঠে 
পুবাণো অভিমান 
মরমমাঁঝে রণিয়। উঠে 
হারানে! শত গান । 
সদুর-প্রিয়-বারতা-বহ 
আসিলে তুমি আজ 
অসীম পথে জ্যোতির রথে 
অরূপ তব সাজ! 


আঅশধাব বাতে তোমাৰ আসা 
বাধাব পথে গে 

স্থনীল-ঘন-আঁকাশ চিরি' 
আলোব রথে গে । 

অরূপ-ঘন রূপের ছা! 
জাগালে কেন হায়? 

কী যেন পাওয়া ভাবাষে যাও 
তাহারে ফিরে চাঁয়। 

তাহাবে ফিরে চ1হিছে বুকে 
হিয়ার মাঝেতে 

যে প্রিয়তম আগিয়াছিল 
শ্বপন-সাঝেতে-_ 

যে প্রিয়তম হাসিয়াছিল 
নীবব রাতেতে-_ 

যে প্রিয় ভালে। বাসিয়াছিল 
প্রথম গ্রভাতে-_- 

তাহারে ফিরে চাহিছে হিয়া 
তাহারি বাপনা- 

তাহারি লাগি জীবন তরি 
সাধের সাধন? ! 


অঙ্কুর 
শ্রীমতী গায়ত্রী বন্থু 


বয়স্কর। বড় বড় বিষয়-বুদ্ধির কথ! বলেন, নাঁনা 
পরিকল্পনা, নান। সংগঠনের কথা প্রকাশ করেন, কিন্তু 
তীাদ্বের সেই প্রকাঁশভঙ্গীর অঙ্কুর নিতান্ত শৈশবেই 
কি গ্রথিত হয় না? শিশু-জীবনের পরিকল্পনা 
বৃহস্তর জীবনে কাধকরা হয় মার। শিশুর। বড়দের 
মত ভাবতে পারে, দূরবর্তী না হ'লেও নিকটবর্তী 
ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে, বিশ্বীস্ত-মবিশ্বাস্ 
হাস্ত-রোধক বা হাস্তকর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর 
পরিচয় দান করে। বারান্তরে “শিশুমানস' গ্রবন্ধে 
সে সব কথ। আলোচন। করেছি । (শ্রাবণ, ১৩৬* 
সংখ্য। দ্রষ্টব্য) আজকের আলোচনার মুল বিষয় 
বস্ত ছুটো--একট| হলো শিশুদের চিন্তাধারার 
গিছনে তাদের মানসিক সংগঠন ঠিক কী 
প্রকার, আর দ্বিতীয়টা হলো শিশুর জীবনে 
মাশা-আকাজ্ষা, লোভ-ক্রোধের অভিব্যক্তির 
স্বরূপট কেমন ধরনের । 

সব মানুষের মধ্যেই তাদের মানসিক চিন্তাধারার 
সঙ্গে তার নিজন্ব আত্মিক যোগ আছে। কথাটা 
সংক্ষেপে হলে আমি করছি? ভাব। আমিযা বুঝি, 
আমি য! বলি বা করি, তার মধোর সকল প্রকার 
কাধ-প্রম্পরাই হলো! সমীচীন। তাই কেউ যখন 
বেশী ত্রুটি ব৷ বেশী ন্যায় করে, তখন তাকে কেউ 
সমর্থন না করলেও নিজের আমিত্ব তা? সমর্থন 
করে। এটার মানে হ'ল ০৪913. এই 
ইগোয়িজ্ম্‌ বা আমিত্ব-ভাবাপন্ন মনোভাব ভাল-মন্দ 
ছুই বস্তুরই সংগঠনার ক্ষেত্রে এমনই অলক্ষ্যে কাঁজ 
করতে সুরু করে যে, তার সামান্তম অন্ুসন্ধানও 
বড় সহজ ব্যাপার নয়। শিশুর প্রীরস্ত-জীবনে 
এই আমিত্ব-কেন্দ্রিক ভাব খুব গ্রকট। তাঁর 
বাক্কিজীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে দে এট! 


পরিবেশন করে লে । তবে সবার আমিত্বও শেষ 
পধন্ত তাকে নিজের এবং পরের কল্যাণকর অবস্থার 
দিকে নিয়ে যায় না। দেয় না তাকে জীবন-সংগ্র।মে 
জয়ী হ'বাঁর আযুধ। বরং পারিপার্বিকতার ছুরতি- 
ক্রম্য চাপে মামিত্ব তার অহঙ্কার-আত্মস্তরিতার 
ভারে ভারাক্রান্ত হ'য়ে বার্থ হ'য়ে উঠে। যথন 
তাঁর) খেলা করে, দূল বাঁধে, আশার পাঁচ জনকে নিয়ে 
স্মাজজীবনের প্রাথমিক জীবন্যাত্র। শুরু করে, 
তখন তার্দের প্রত্যেকেরই কার্ধ-পরিবেশনে লক্ষ্য 
করা গেছে যে, তার৷ তার্দের নিজ নিজ প্রীধান্থকে 
স্বীকৃতি দেবাঁর জন্য দাবী জানায়-_পক্ষান্তরে, সে 
স্বীকৃতি না ঘটলে নানা ভাবে আপত্তি জানায় । 
সবার 'আমিত্ব সত্যকাঁর কল্যাণপ্রস্থ নয়, তার কারণ 
সবাহ সেটাকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে 
পারে না। আবার সবার আমিত্বের স্বীরুতিও হয় 
না। তারও একটা কারণ আছে। সেট! হলে। 
আমিত্বকে চালিয়ে নিযে যাবার শক্তি অর্থাৎ 
ব্যক্তিত্ব । শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন এট! 
শুনতে কেমন হলেও খুব সত্যি। যেমন সত্যি 
মধ্যাহু-হুধের চেয়েও প্রভাত-সর্ধের স্বাস্থ্যগত 
তাঁপ-উপযোগিত। অধিক । 

এই ব্যক্তিত্বের কাধকারিতা-সম্বন্ধে আরও 
কিছু বলবার প্রয়োজন আছে। অনেক মহান্‌ 
লোকের শিশুজীবন্রে কাহিনীতে শোনা গেছে, 
তারা নাকি তীর্দের অপরাপর সমসাময়িক শিশুদের 
প্রত্যেকের চেয়েও বিভিন্ন ধরনের ছিলেন। এই 
বিভিন্ন ধরন্টা হলে? তীদ্দের ৫০130কে চালিত 
করবার জন্কে অতিশক্তিশালী ব্যক্তিত্ব । দল গড়বো, 
কিন্ত দলের মেত। হ'বে!, ছবি আকবে, সবাইকে 
চমকে দেবে, মনের ওদার্ধ-প্রথরতা! দেখাবে! 


৩৪ উদ্বোধন 


যাতে সবাই আশ্চর্য হয়ে যেতে পারে--এমনই 
মনোবিকাশের বাদনা অবরুদ্ধ মনের অন্তরে অন" 
বরতই তরঙ্গাধাত করছে, কিন্তু বাইরে আসবার পথ 
সবার পক্ষে সুগম হচ্ছে না। কারণটা হলো! 
তাঁকে, বিশেষ করে আমিত্ব-ভাবাপন্ন মানসিক 
সংগঠনকে চালিত করবার প্রকৃত শক্তির অভাব! 
সাহসটা ক্রমেই তার কাজে আর মনে দৃঢ়তা এনে 
দিতে পারে যখন সাঁফলোর জয়মাল্া তার গলায় 
এসে পড়ে । ভারতের অন্কতম শ্রেষ্ঠ মনীবীর কথ, 
“এসেছিস ধখন তখন একট! দাগ রেখে যা ।” এই 
দাগ রেখে যাবার পিছনে যে সংগ্রামের অন্তঠীন 
চিহ্ন পাঁওয়! যাবে, তাঁব মুল কোন্‌ প্রেবণাসঞ্জাত ? 
পৃথিবীতে যতদিন শস্য থাকবে, ততদিনের মধ্যে 
অন্ততঃ কমপন্সে কয়েকটি দিনও যেন তার নাম, 
তাঁর পরিচয়, তার স্থৃতি অম্লান থকে, এই প্রচেষ্টা 
মানবের আদিম প্রচেষ্টা, এই ইচ্ছা মানুষের শ্রেষ্ঠ 
আন্তরিক ইচ্ছ, এই উদ্দেপ্তই মানুষের একমাত্র 
লক্ষ্যের বিষয়। শিশুদের খেলা-ঘবেব জীবন অলীক 
_-এই রকম মন্তব্য কবেন সুগঠিত মস্তিষ্ক বয়স্করা | 
কন্ত তাঁর এই অলীক জীবনেব মধোই উত্তরকালের 
সম্ভাব্য পরিণতির প্রাথমিক পরিচয় পাঁওয়। 
যায়। থেল-ঘরে তার মনের সঙ্গে, মতের সঙ্গে 
ক্রীড়াস্ছচীর মিল হল ন। | ফলে খেলা সে ভেঙ্গেই 
দিল। সামাজিক কমি-পরিষদ গঠিত হ'ল-- 
কতৃ-ত্ব করতে পেল না বলে দলে ভাঙন এনে দিল। 
সাহিত্য-সেবার অঙ্গ হিসাবে সাময়িক পত্রিকা, 
বুলেটিন, আলোচন'পত্র প্রসৃতি প্রকাশ করবার 
প্রতিষ্ঠান গঠিত হ'ল। মুল উদ্যোক্তার মত 
ভিন্নমুখী হওয়ার জন্থ সে প্রচেষ্টা অস্কুরেই বিনষ্ট 
হ'ল। আর কেউ তাকে রক্ষা করতে পারলো! 
না। এ সবই হ'ল আঁমিত্বের সর্বাধিনায়কত। 
প্রচেষ্টা, কর্মশক্তি, উদ্দীপনা, এমন কি অহস্কারের 
সঙ্গেও পা মিলিয়ে মিলিয়ে সে চলে। তাই যার 
মধ্যে সে শক্তির সঞ্চয় অতিরিক্ত তার প্রভাবকে 
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কেউই ক্ষ করতে পারে না । আসলে সেটাই হলো 
আমিত্বের ব্যক্তিত্ব । 

এবার দ্বিতীয্ন পর্যায়ের আলোচনা | সব 
প্রবণতার অভিব্যক্তি শিশুর মাঁনদলোকে শিশুকাল 
থেকেই অঙ্ধুরিত হয় না। কোনে! কোনে) আবেগ 
তার স্পষ্ট ব্বপ গ্রকাশ করে তখন, যখন শৈশবের 
সুবিস্তীর্ণ অসহাঁয়ত। কেটে যেতে আঁরস্ত করে। 
কিন্তু যে ভাবাবেগের অস্তিত্ট। জীবনের শুক হতেই 
প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত হয় সেটা হণ ক্রোধ। তার 
অর্থ হ'ল, ক্রোধকে একেবাবে প্রাথমিক ভাঁবাবেগ 
বাঁ ভাবানুভূতি এবং তার প্রকাশ বলে আখ্যা 
দেওয়া যেতে পারে। ক্রোধ-লোভ-বিরক্তি প্রায় 
একই পাত্র হতে পরিবেশিত হয়। কেবলমাত্র 
প্রকাশ-ভঙ্গীব রূপ ব1 স্ববূপটা একাস্তই ভিন্ন। 
আয়ত্তে আনবার উদ্ধম বা উদ্দামত। সকল সময়েই 
বেশ প্রবল | সেই প্রাব্ল্যকে রোধ করবার শক্তির 
অভাবেই (ক্রোধরূপে বাইরে দেখা দেয়। অবশ্য 
সেই শক্তি অর্থাৎ সর্ববিষয়ে বা অধিকাংশ বিষয়ে 
না-পাওয়া-জনিত ক্ষতিকে সহা কববার সংযম 
অনেক পরে অঙ্জিত হয়। মনোখিকাঁরের আদিমত' 
যতদিন এবং যতক্ষণ বিদ্যমান থাকবে, সেই মুহুত 
পর্বস্ত সেট! হওয়া সম্ভব নয়। মুঠোঁর বাইরে যেট। 
রয়ে গেল, সেটাকে পাবার জন্য যে চেষ্টা তার 
বিফলতা। থেকে ক্রোধেব উৎপত্তি। ক্রোধ সব 
সময় একই প্রকাশ-ভঙ্গী নিয়ে বিদ্যমান থাকে না।। 
রূপান্তরিত হয় নব নব বিন্তাসে। লোভ হয়েছে 
কোন বস্তর উপর; শিশুর মানসিক গঠন তাঁকে 
তখনই পাবার জন্যে প্রেরণ। যোগালে! | বিফপতার 
ফলে আবার সঙে সঙ্গে জাগল ক্রোধ; আর বাড়লো 
লোভ | পাওয়! গেল না! বলে পাবার আগ্রহট তীত্র 
হ'তে তীব্রতর হ'তে লাগল এবং ক্রমেই বিশেষভাবে 
স্থনিদিষ্ট লোভের আকার গঠন করতে সমর্থ হল। 
বিরক্তিও সেই ভাবে এবং সেই বিচারভঙ্গীর 
দিক থেকে ক্রোধের অগ্রত্যক্ষ পরিণতি । 
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প্রথম অবস্থায় তীত্র ক্রোধ সংযমের অভাবে মনের 
মধ্যে একট মানসিক বিকার ্যা্ট করতে পারে। 
সেট! অতৃপ্তি, প্রকারান্তরে বিরক্তি | মান-অভিমান 
বা ঈর্ষ।, মনোমালিন্ত, রাগ, বিদ্বেষ, হিংস| প্রভৃতি 
সুক্ষ সুক্ষ পার্থক্যস্থচক ভাবাবেগের প্রকাশ শৈশব- 
মনোজগতে মোটেই স্পষ্ট নয়। বরং বল! যেতে 
পারে, সেগুলোর উপলব্ধি একান্তই অন্ুপস্থিত। রাগ 
ক'রে ধুলোয় গড়াগড়ি দেওয়া, খাবারের থাঁলাটাঁকে 
দূরে ঠেলে দেওয়া, সমবয়সীদের প্রহার কর, কীট- 
পতজদের যন্ত্রণ। দেওয়া, জিনিষপত্র ভেঙ্গে ক্ষতি 
করবার চেষ্টা কর! প্রভৃতি বনু কার্ধকলাপ লক্ষ্য 
কর যেতে পারে । সেগুলি যে মময়ে ঘটছে তখন 
থেকে পিহনের দিকে যে অল্পপরিদর শিশুজীবন 
অতিক্রান্ত হয়ে এসেছে তার বিষয়ে গবেষণা করা 
দরকার। অন্সন্ধান করা প্রয়েজিন, তথ্যে আর 
তত্বের--যা থেকে এই পরণতিট। ক্রমেই স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে। বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া যেখানেই জয়ী 
হয়েছে, সেখনিকার প্রতিক্রিয়াশীল তত্বগুলি 
আলোচন1 করলেই বৌঁঝা বাবে যে, কারণট। সম্পূর্ণ 
ক্রোধসঞ্লাত-অথবা ক্রোধের পরিণতি যে 
বিরক্তি, অতৃপ্থি তা থেকেই উদ্ভৃত। বিক্ষোভ 
যেখানে কাধকর ফলদধান করবে না সেখানে 
বিক্ষোভ ত চলবে না । তবে উপায়? উপায় কিছু 
আছে অবনত, কিন্তু সেটা! সংযম-শিক্ষার পরে। 
স্ৃতরাং আলোচ্য ক্ষেত্রে উপায়টার চেনে পরিণতির 
্রশ্নটা বিশেষ প্রত্যক্ষ । বিক্ষোভ যখন বাহিরে 
গ্রকাশমাঁন নয়, পরিণতি তখন অন্যদিকে চলে-__ 
অনেকটা মর্ধলোকের গোপনদ্বার দিয়ে অন্তঃপুরের 
অন্তরীক্ষে। 

এবার আরও একট! প্রয়োজনীয় ভাবান্গভূতির 
কথ। আলোচন! না করলে প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ হবে 
না। সেটাছ'ল আনন্দ। গ্রীথমিক ভাবাবেগের 
পর্যায়তুক্ত এটাও । গ্রকাশের ভঙ্গিমা সবসময় 
না থাকলেও প্রকাশমান যে আছে সেটা চোখ 
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আর মুখ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হ'তে পাবে। 
আনন্দের অন্ভৃতিটা হ'ল অনেক পরিমাণে মনো” 
বীণার সহানুভূতি ব৷ দরদের তারে সুর্থির কাঁজ 
করা। যেখানে কিছুট] সমর্থন, কিছু পরিমাণে 
সহানুত্তি, কিছু অংশের স্বীকৃতি থাকে, সেইখাঁন 
থেকেই এই রসের উৎস তার জয়যাত্রা শুরু করে। 
ভাল লাগলেই ভাল বলে অনুভূত হবে এমন 
কথা জোব দিয়ে বলা যায় না| তবে ভাল 
লাগব।র মধ্যে সমর্থনের অভাব যদি না হয়, তা 
হ'লে মনেব মধ্যে একট। অবাক্ত শিহবণ সৃষ্ট হয়। 
সেটা আনন্দ-বসানুভৃতির তরঙ্গাবধাত। শিশু 
কিছু প্রত্যাশা করল, সেটা সহাগ্রভূতির সঙ্গে 
দেখ। হ'ল, সুতরাং দে খানিকটা আত্মপ্রীতি ব 
আত্মিক বৈশিষ্ট্য বোধ করল । সেটাই তাঁর খুনার 
মনে আননের ঢেউ তুলে দিল। কোনো সামান্ত- 
তম প্রকাশ বা নড়াচড়। শ্বীকৃতি লাভ করলে 
শিশুব কাছে ঘেট|! বিরাট কীতি--সাঁফল্য, গর্ব 
আর আনন্দে তর । আর এই আনন্দের রসলোক 
গ্রকৃতির মুল অনুভূতি থেকে সঞ্চারিত হয় ব'লে 
এই ভাবানুভূতি গ্রকৃতপক্ষে শিশুর "প্রাথমিক 
সংগঠনার পক্ষে অপরিহার্ধরূপে প্রয়োজনীয় । যার 
মন্র মাঝে কোনে সময়ে আনন্দের ঢেউ লাগে 
না, তার গ্রসারের সম্ভবণ। নেই। আনন্দান্ছ- 
তি হ'ল একমাত্র আবেগ যা সব বড় হবার 
পথগুলোকে আলোকিত ক'রে রাখতে সক্ষম। 
আনন্দট। কেমন করে শিশুর ম।নসিক শক্তির সঞ্চার 
ও বৃদ্ধির সহায়তা করে সেট বৌধ হয় একটু 
বুঝিয়ে বলা প্রাপঙ্গিকই হবে। প্রথম অবস্থায় 
প্রত্যেক কর্মের পশ্চাতে বে উদ্দীপনা সঞ্চিত হয় 
সেটার প্রতি আকর্ষণ ব! বিকর্ষণ মানুষের শৈশবে 
বড় হবার বিরাট গ্রস্থি। সেই গ্রন্থির বন্ধন খুলে 
দিতে পারে আনন্দের পরিবেশন। দ্িতীয় 
অবস্থায় হ'ল সাঁফল্যলাভ ও আকারগত বৈশিষ্ট্য । 
সাফল্যলাভ সমাধানের জনই নয় বরং গ্রকারাস্তরে 
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এটা আনন্দের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে 
আছে। সফলতাঁলাভ ঘটেছে বখন, তখন শিশু 
আরও ভিন্নতর বস্ততে নিজেকে নিযুক্ত করবার 
প্রয়াস করবে। তা না হ'লে সাফল্যের উপ- 
যোগিতাই কী? সাফল্যের জন্ত যে অনুভূতি বিশেষ 
করে তাঁকে আরও কোনে। কর্ম-প্রেরণার প্রতি 
উন্মুখ ক'রে তোলে সেটাই ত আনন্দরূপে প্রকাশ 
পায়। তৃতীয় পর্ধান়ে হল আনন্দের রসপাত্র হ'তে 
পরিবেশিত হয় ইচ্ছা, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা, কর্ম- 
গ্যোতনা, পুনঃপ্রয়োগ, উদ্যোগ ও উদ্ভম ৷ সুতরাং 
দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক পর্যায়ে আনন্দই একমাত্র 
একট] শিশুকে পরিণত মানবে রূপান্তরিত করবার 
অঞ্চুর ব'লে স্বীকৃত হ'তে পারে। ব্যর্থতা কেন 
আসে বা ব্যর্থতা কি বস্ত? প্রকৃত কথ বলতে 
গেলে শিশুর কাছে এর পরিচয় অত্যন্ত 
আপেক্ষিক । আনন যর্দ না থাকে সফলতাঁও 
ধ্যর্থ ব'লে অথবা ব্যর্থতার রূপ ধরে মনোবেদনাঁর 


[ ৫৬তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


তুচ্ছতাঁও তেমনি আনন্দধারায় প্রাণবন্ত হয়ে 
উঠে। এইটাই আনন্দরপান্ভূতির গুড় কথা। 
আর এই মুল সুরটাও অতি শিশুজীবনেই 
দান! বেঁধে উঠে এবং বথাকালে অঙ্কুরিত হ'বার 
জন্ঠ অন্ভকুল পরিবেশের সন্ধান করে । 

তাহ'লে দেখা গেল, গঠনের ক্ষেত্রে 6৪০18 
যতট! আনন্দকে বাহন করে চল শুরু ক'রতে 
পারবে ততটাই তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সুসাধিত 
হবে। ক্রোধকে ও অন্টান্ত তীব্রতর উদ্দীপনা ব৷ 
ভাবাবেগকে সংযত করবার পক্ষেও তার 
উপযোগিতা কম নয়। বরং প্রকারান্তরে বল। 
যেতে পাবে €£০1970 যেথানে ব্যর্থ হয়েছে, 
সেথানে আননের মন্দাকিনীধার অনুপস্থিত ছিল। 
কারণ, যে বিরুদ্ধশক্তি আমিত্বভাবাপন্ন মনোভাবকে 
ধ্বংস করতে পারে তাকে পরাভূত করবার 
একমাত্র উপায় হ'ল আননোর সাধনা । প্রীরস্ত- 
জীবনে মানবশিশু যাতে সেই সাধনায় ব্রতী 


কারণ হ'য়ে দেখা দিতে পাঁরে। মিষ্টি-মাখানো হতে পারে, তার জন্ত সকলকেই লক্ষ্য রাখতে 
তিক্ত দ্রব্য যেমন মিষ্টতার প্রভাবে আপন তিক্ত- হবে। আমার আলোচনার এইটাই হ'ল 
তাঁকে হাঁরীতে বাধ্য হয়, জীবনের সব অলামগ্তস্ত, প্রধানতম ইঙ্গিত 
দুটি কবিতা 
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মজুমদার 
উত্তর, তীর্থলীল!: 
কহিল স।গর আকাশে সাগরে যেথ। 
আকাশের মুখ চুমি করে কোলাকুলি 
“ওগো প্রিয়তম উদ্ধার বাতাস সেথা 
কত বড় বলে! তুমি ?” নিছে পদধুলি। 
কহিল আকাশ মহতে মহতে যেথা 
“একি কথা তব মুখে? হয় দরশন 
মোর ছৰি অণকা বিরাজে কেবলি সেথ৷ 


রয়েছে যে তব বুকে!” 


লীল! উপবন। 


ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মজীবনের ক্রমবিকাশ 
শ্রীনবশস্কর রায় চৌধুরী 


ধর্মের আকাণে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন একটি 
উজ্জ্বল নক্ষত্র । আচাধ্রূপে ও গ্রচারকরূপে 
তাহার আসন স্ুগ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার জীবনী 
আলোচনা! করিলে দেখিতে পাওয়া! যাঁয়, তাহার 
প্রতিভ। যে দিকেই নিয়োজিত করিয়াছেন, সেই 
দিকই অত্যুজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। মানুষকে তিনি 
চিন্ময়ের সন্তান, জ্যোতির পুত্ররূপে উল্লেখ করিয়।- 
ছেন। স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের মধ্যেই নারায়ণ 
বি্ঘমান, এবং তাহার সেবাই ঈশ্বরের সেবা এইরূপ 
গ্রচার করিয়া মানুষকে অপূর্ব মধাদা দান 
করিয়াছেন। ব্রঙ্গানন্দ কেশবচন্দ্রও বলিয়াছিলেন, 
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ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁহাতেই ব্রহ্ষলাভ, ইহা কেশবচন্ত্ 
বার বার প্রার্থনামঞ্চ ও তাহার বন্তৃতাঁবলীতে 
উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। এইখানে স্বামীজীর সঙ্গে 
্হ্মানন্দের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যাঁর়। মানবপ্রেমে 
ও মান্ব-সেবাতে দুইজনই জীবন উৎসর্গ 
করেন । আমাদের মহৎ ক্তব্য-সম্বদ্ধে তিনি যে সব 
কথা বলিয়াছেন, তাহা শুধু এষুগে নয়, ঘুগ 
হইতে ষুগীন্তরে মনুষ্যসমাজের চিন্তার খোরাক 
হইয়| থাকিবে । তাহার ধর্মজীবনে যে সব মহী- 
পুরুষ তাঁহাকে অগুপ্রাণিত ব। উৎসাহিত করিয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্কতম। 
যৌবনে পৌঁন্তলিকতার প্রতি শ্রদ্ধী৷ হাঁরাইয়। কেশব- 
চক্র নিজ চিত্তে অস্থিরতা অনুভব করেন। অন্ত 
কোন মতের সঙ্গে নিজেকে খাপ থাওয়াইতে না 
পারিকা পাঁপবোধের বিষম জালায় অস্থির হইব 


পড়েন। এইগ্রকাঁর মানসিক কষ্টের মধ্যে যখন 
তিনি অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ব্রাহ্মদমাজ 
হইতে প্রকাশিত একটি প্রচারপুস্তক তাহার হাতে 
আসে। সেই প্রচারপুস্তকে ব্রাহ্মদমাজের উদ্দেশ্য 
ও নিজ মতের অনেক সমর্থন দেখিতে পাওয়ায় 
তিনি ত্রাঙ্গমমাজে যোগদানের জন্য ব্দ্ধ- 
পরিকর হন। ইহার পূর্বে তাহার মনের অবস্থা! 
বিশ্লেষণ করিয়া! ১৮৭০ খ্রীঃ ইংলগ্ডে এক সভাম্প তিনি 
বলিয়াছিলেন, “12105112 
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তিনি ১৮৫৭ গ্রীঃ মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কতৃক 
পরিচালিত ব্রাক্মসমাজে যোগদান করেন। এ 
সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের আদেশে 
তিনি ব্রাঙ্মলমাজে যোগদান করেন। ইহাতে 
তাঁহার উদ্দেশ্য যতখানি সফল হইয়াছিল, তাহ! 
অপেক্ষা বেশী হইয়াছিল দেবেন্্নাথের সঙ্গলাভে। . 
ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে অথবা মহর্ষির আকর্ষণে, যে 
ভাবেই হউক, মহযি-সঙ্গলাভ কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনে 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখষোগ্য অধ্যায়। পৌত্তুলিকতা 
ত্যাগ করিয়৷ যিনি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি 
দেবেন্্রনাথের অনুপ্রেরণায় গতিলাঁভ করিলেন। 
ব্রাঙ্গলমাজে প্রবেশ করিয়াই কেশবচন্ত্র নিজ 
ব্যক্তিত্বের বলে নেতা ও উপদেষ্টারপে পরিগণিত 
হুইলেন। প্রকাশের সুযোগ না পাইয়া রুদ্ধ কারা- 
গাঁরে এতদিন যাহা অপ্রকাশিত ছিল তাহ! প্রকাশ 
পাইতে লাগিণ । সমাজ ও দেশ ঈশ্বরের আদেশ 
ও নববিশ্বাস-সন্বন্ধে নূতন কথ! শুনিয়। মুগ্ধ হইল। 


উদ্বোধন 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্ত্রের চরিে বৈরাগা- 
প্রণোদিত দৃঢ়তা দেখিয়া মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হন। যে 
যুগে শ্রীষ্টধর্ম ও ইংরেজী সভ্যতার হাবভাঁব আমাদের 
শিক্ষিত সমাজে উগ্র আকারে প্রকাশ পাইয়৷ 
ছিল, সে ধুগে কেশবচন্দ্রের চরিত্রের গতি উহ! হইতে 
ভিন্ন পথে ধাবিত হইয়াছিল। তৎ্কালে ইংরেজি 
শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উহার আচার-ব্যবহাঁর হইতে 
নিজেকে দুরে রাখা কেশবচন্ত্রের দুটি চরিত্রের এক 
অভিনব প্রকাশ। মহষি ও কেশবচন্দ্রের প্রথম 
সাক্ষাতেই দুইজন দুইজনকে বুঝিবাঁর আপ্রাণ চেষ্ট। 
করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন এই বৃদ্ধ ও 
যুবার মধ্যে ধর্মের গভীর আলোচন। চলিতে লাগিল । 
কেশবচন্ত্র বলিয়৷ যাইতেছেন, বুদ্ধ একমনে শুনিয়া 
ষাইতেছেন, মধ্যে মধ্যে মহধি কিছু বলিতেছেন, 
কিন্তু শুনিতেছেন বেশি । এরকম শ্রোতা মান্ষের 
জীবনে কয়জন আসে? মহধির সত্যসন্ধানী দৃষ্টি 
কেশবচন্দ্রকে কেন্ত্র করিয়া! ব্রাহ্মলমাজের আশা- 
ভরসার একটি উজ্জলক্ষেত্র আবিষ্কার করে। 
কেশবচন্দ্রও তাহার বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়ায় শাস্তি 
লাভ করিলেন। পরবর্তী জীবনে কেশবচন্দ্র মহষি- 
প্রদশিত পথ হুইতে ভিন্নপথ অনুদরণ করিলেও 
দুইজনের মধ্যে মধুর আত্মিক সম্বন্ধ চিরদিনই অটুট 
ছিল। ১৮৬২ থ্রীঃ মার্চ মাপে বর্ধমানের অন্তর্গত 
গুসকরা গ্রামে সাধন-ভজনে ব্যাপৃত থাকাকালীন 
মহষি কেশবচন্ত্রকে আচার্ধপদে বরণ করিবার নির্দেশ 
ঈশ্বরের নিকট হইতে পান। কেশবচন্দ্রকে 
আচাধপর্দে বরণ কর, সমাজ সর্বপ্রকারে সমুনত 
ও শ্রীম্পন্ন হইবে ।” (শ্রীকেশব-কাহিনী ) ঈশ্বরের 
নিকট হইতে এইপ্রকার নির্দেশ পাওয়া! মাত্র 
মহষি তাড়াতাড়ি কলিকাতায় আসিয়া কেশবচন্ত্রকে 
ব্রঙ্গানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করিষ। ব্রা্গসমাজের 
গ্পাচাপদে বরণ করিলেন ১৮৬২, ১লা বৈশাখ । 

ইহার পর কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার- 
রূপে আমর! দেখিতে পাই। রঙ্গবাণী অনুসরণ 


[ ৫৬তম বর্ব-__-১ম সংখ্। 


করিয়া তিনি যেদিকেই চলেন সকল ব্রাঙ্গের! 
সেইদিকেই চলিতে লাগিলেন । আচার্ধের গুরু 
দায়িত্বের পর্দে উপবেশন করিঝ ব্রহ্মানন্দ প্রচারের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি মন স্থির 
করিয়৷ মহধির অঙগমতি লইয়! পূর্ববঙ্গ -প্রচার-সফরে 
যাঁন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ঈশ্বরের ইচ্ছাঁতেই 
কেশবচন্দ্র ৪ দেবেন্ত্রনাথের মিলন ও আচাধপদে 
অভিষেক ; অতএব ব্রহ্মানন্দের পূর্ববঙ্গ সফরেও 
আমর করুণাময়ের মঙ্গলহস্ত অনুমান করিয়া 
লইতে পারি। ইহার পূর্বে তিনি একবাঁর ধর্স- 
প্রচারে কৃষ্ণনগরে আসেন । সেই সময় কৃষ্ণনগরকে 
কেন্দ্র করিয়া সমস্ত নদীয়া জেল। খ্রীষ্টান ধর্ম- 
প্রচারকর্দের কবলে পতিত হয়। কেশবচন্দ্রের প্রচার- 
সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ডাক্তার উফ. তাহার অসাধারণ 
কার্ধক্ষমত! দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ৮1, ঢ781070 
99109] 13 ৪. 10০0৮/০1:--8 1909৮910610 10062 
01001--10. 0)9:100195 06 ০.৮ ( শীকেশব- 
কাহিনী) কেশবচন্দ্রের পূর্ববঙ্গ-সফরও নানাদিক 
হইতে উল্লেখযোগ্য । তিনি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন 
জায়গায় কথনও পদদব্রজে কখনও নৌকায় ব্রহ্মবাণী 
প্রচার করেন। এই সময় তাঁহার অপৃর গ্রন্থ 
05 78100 রচনা করেন। কেশবচন্তর 
বিশ্বাসাত্বা পুরুষ, তাঁহার বিশ্বাস তাহাকে 
নানারূপ পরীক্ষার মধ্য দিয়া লইয়] গিয়া তাহাকে 
জয়যুক্ত করিয়াছে । সমস্ত জীবনটাই যুদ্ধক্ষেত্র 
মনে করিম! তাহার “জীবনবেদে এক জায়গায় 
লিখিয়। গিয়াছেন, “এখন যদি শত্রসংখ্য। 
বৃদ্ধি হয়, বিরোধানল প্রজ্লিত হয়, বিপদ আসিয়! 
আমাদিগকে প্লাবিত করিবার চেষ্টা করে, তথাপি 
ভয় নাই। কেননা জয়ী হইবার জন্তই আমরা 
জন্মিয়াছি, কোন যুদ্ধেই হারি নাই। যত মহাঁরণে 
প্রবৃত্ত হইলাম, যত অনুকূল প্রতিকূল স্মবস্থাতে 
পড়িলাম, সর্বব্রই জয় হইল” “0৩ 7810 
গ্রন্থে তিনি যে অপূর্ব বাণী রাখিয়! গিয়াছেন তাহ! 


মাণ্য, ১৩৬ ] 


ব্যক্তিগতভাবে কেশবচন্ত্রকে এবং সমষ্টিগতভাবে 
বান্গধর্ম ও সমাজকে ধর্মজগতের এক উচ্চ আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই | মহর্থি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে ব্রাহ্গদমাজে উল্লেখযোগ্য 
কারধাবলীর জন্ত ধাহার নাম প্রথমেই করিতে হয় 
তিনি ব্রদ্ধানন্দ কেশবচন্দ্র ছাড়! আব কেহই নন। 
ব্রাঙ্গঘমাজে নানাঁপ্রকার ব্যাপারে লিপ্ত থাকা 
কালীন কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে নান।ভাবের উদয় 
হইতে থাঁকে। 

১৮৭ খ্রীঃ কেশব্চন্ত্র ইংলগ্ডে গমন করেন । 
ইংলগ্ডে যাইবার পূর্বে এবং সাধারণ ব্রঙ্মলমাজ 
তাগের পরে, ঠিক এই সমক্টিতে কেশবচন্দ্রে 
মূনের ভান বিশ্লেষণ কর! অথব! তাহার গতিধারা 
চিন্তা কর। হুঃসাধ্য ব্যাপাব। সাধারণ ব্রাক্মনমাজ 
তাগের পূর্বেই তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় 
প্রচারের প্রয়োজনীয়ত। দেখিতে পাঁন এবং প্রার্থনার 
সময় সমঃমত তাহার উল্লেখ করেন। এখন তিনি 
তাহার কর্সপদ্ধতিকে দুইভাগে ভাগ করিয়। 
ফেলিলেন । প্রথম মাঁচুষ প্রস্তুত করা, দ্বিতীয় 
মনুষ্যমমাজের সেবা । 210৩ £5009905:8 
0৪811105”4 তিনি এক জায়গার বলিয়াছেন, পু 
০৪110 আবার 
বলিয়াছেন, “1 ৪1 08110 10 36:৮5 10010.) 
এই ছুইভাবে অস্ত্প্রাণিত হইয়া কেশবচন্দ্র ইংলগ্ডে 
গমন করিলেন । 

ইংলগডে যাইবার পূর্বেই সেখানে কেশবচন্দ্রের 
নামের সঙ্গে জনসাধারণের, বিশেষতঃ শিক্ষিত এবং 
ধামিক সপ্প্রদণায্ধের একটি পরিচয় হইয়াছিল । 
ইংলগ্ডের জনপাঁধারণ কেখবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের 
জন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তীহার আগমনবাতায় 
তৎকালে ইংলগ্ডে সাঁড় পড়িয়া ধাঁয়। তাহার 
ইংসগুত্রম্ণ-বৃত্বান্ত আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে 
নাই। ন্ববিধান,। ভথ। এশিয়ার মর্মবাণী 
লইয়া এডিনবরা। মাঞ্চেষ্টার, লিভারপুল, যেখানেই 
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ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্জ্র দেনের ধর্মজীবনের ক্রমবিকাশ ৩৯ 


তিনি গিয়াছেন, জনপাধারণ তাহার বাণী ও 
বগ্সিতার ভূয়সী প্রশংসা কবিয়াঞেন। কেশবচন্তরের 
ইংলগ্ডে অবস্থান ম্ব্পকান হইলেও তাহার প্রভাব 
বহুকাল হিল। মৃতার ২৭ বৎসর 
পর ১৯১০ খ্রাঃ ৮ই জানুয়াধা লণ্ডনে এক কেশব" 
স্বতিবাসরে পণ্ডিত টিফেনস্‌ অব্ধায় বিগলিত হইয়া 
অবন্তমস্তকে ব্লিম়াছিনেন, 13221570০৪৪ 


7107 2 
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1৮১15010506 (5000৮? 
 শ্রীকেশব-কহিনী) কেশবচপ্রের ইংলগুগমনে 
প্রচারের উদ্দেশ্ত ঘতট। ছিল, বাঁজনৈতিক উদ্দেশ্য 
তাহা 'অপেক্ষ। কম ছিপ ন)। শিতৃতৃমির পক্ষ 
সমর্থন করির। তিনি সেখানকাব রানৈতিক 
মহলে আবেদন কবিলে তীহাঁরা তাহ।কে 
পিতৃভূমির অভাবমে।চনেব যে আশ্বাস দিরাছিলেন 
তাহা উল্লেখ করিয়া ফিধিবার পথে মিশর 
হইতে ১৮৭* খ্রীঃ ১লা অক্টোবর স্থোনকার 
স্ুছদ্গণকে এক পত্রে লিখেন, আমি আমার 
পিতৃভূমির পক্ষ সমর্থন্র জন্য আাঁপনাঁদের নিকট 
গিরাছিল।ম ; উহার ছুঃখাপনয়ন ও উহার বিবিধ 
অভাবপূরণনিমিত্ত আপনারা প্রস্তত, এ বিষয়ে 
অনেক সময়ে উৎ্সাহ-সহকারে আমার নিকট যে 
আপনারা কৃতসঙ্কলত। জ্ঞাপন করিয়াছেন, 
ধখন আমি উহা ভাবি তখনই আমার আহ্লাদ 
উপস্থিত হয় ।৮ ব্রহ্ধীন্ন্দ কেশবচন্ত্র বিজয়ী বীরের 
মত ফিবিসা আদিলেন। দেশে ফিরিয়া 
আসি! তিনি তাহার অসমাপ্ত কাধ সমাধ 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। নব- 
বিধান-সম্বন্ধে বলিতে গিক্ন! অনেকে ব্রঙ্গানন্দকে 
ভুল বুঝিয়াছেন।। যাহার! মনে করেন নববিধাঁনই 
তাহার ধর্মজীবনে পূর্ণতা আনিয়াছে তাহারাও 
ভুল করিয়াছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হইরাছে 
ষে, তাহার ধর্মজীবনে নববিধান উল্লেখযোগ্য 
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৪৪ উদ্বোধন 


হইলেও সর্বশ্রে্ নয়। তাহার ধর্মজীবনে নববিধান 
ক্রমবিকাশ মাত্র। নববিধানের পূর্বে তিনি ভারত- 
ব্ষীয় ব্রাঙ্গসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইহার ভিতর 
দিয়া নববিধানের লীল! প্রকাশ্তভাবে আস্ত হইল। 
পুরাতন ব্রাহ্মদমাজ ছাড়িয়! ব্রহ্মানন্দ কেন বাহির 
হইয়। আদিলেন, এ সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা 
কহিয়! থাকেন। পুরাতন ব্রাঙ্গদমাজ বখন কেশব- 
চন্দ্রের সংস্কার পছন্দ করিল না তখন সেই স্থান হইতে 
বাহির হইয়া আস! ছাড়া তাহার আর কি উপায় 
ছিল? প্রার্থনীমঞ্চ হইতে এই সময় তিনি বলিতে- 
ছেন,--“হে মুক্তিদাতা বিধানের মালিক, সেই 
পুরাতন ত্রাহ্মদমাজের দিন চলিয়া গিগ্নাছে, প্রাঁর 
অতীত হইল । একটি সামান্ত (শিবির হইতে বাহির 
হইয়। সম্মুখে দেখিতেছি প্রকাণ্ড পৃথিবী ।৮ কেশব- 
চন্দ্রের যোগদানের পূর্বে পুরাতন ব্রহ্ষসমাজের গতি 
ছিল না বলিলেই হয়। তিনি উহার আচার্ধপদে 
আরোহণ করিয়াই চাহিলেন উহাকে টাঁনিয়। সভা- 
জগতের সম্মুথে দাড় করাইতে, চাহিলেন উহার 
মাধ্যমে একটি শক্তিশালী প্রচারকার্ধ চালাইতে | 
এইখানেই তিনি বাধা প্রাপ্ত হন। বস্ততঃ নববিধান 
তাহার আরব্ধ কাঁধ, যাহ ঈশ্বরের কার্ধ বলিয়। 
তাহার বিশ্বীস, তাহাই সমাপন করিবার জন্গ 
স্থাপন করিয়া ছিলেন। ব্রক্মানন্দ কেশবচন্দ্রের 
পুরাতন ব্রাঙ্গদমাজ-ত্যাগের কথ৷ উঠিলেই প্রথমেই 
মনে পড়ে মহধি দেবেন্দ্রনাথের কথ। | ব্রহ্মানন্দের 
সংস্কীরকার্ধ মি পছন্দ করিতেন না ; উহ। তাহার 
পত্রীবলীতেই প্রকাঁশ পাইয়াছে। হিন্দুভাবের সঙ্গে 
জগতের অন্ত ধর্মের মুলভাব মিশাইয়া! এক 
মহাঁধর্মবিধানের ইচ্ছ। ম্হধষির মনঃপৃত হইল ন1। 
নিথিলবিশ্বকে কার্ধক্ষেত্ররপে বাছিক্না লওয়! ও 
_ন্ত্রাঙ্গমমাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের বিধান প্রচারের 
ইচ্ছা। মহধি অনুমোদন করেন নাই। মুলতঃ 
এন্ধদ্বিকে মহবির অনিচ্ছা, অগ্তদিকে ব্রহ্কানন্দের 
ঈশ্বরের বিধান প্রচারের অদম্য ইচ্ছ, এই ছুই বি়দ্ধ- 


| ৫৬তম বর্--১ম সংখ্য। 


শক্তির সংঘাঁতেই নববিধানের প্রকাশ । নববিধাঁন- 
স্থাপনে কেশবচন্দ্ের ধর্মমঞীবনের দৃঢ়তা, ঈশ্বরে 
বিশ্বাস ও তাহার মহিমা প্রচারের তাগিদ এমন 
ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাহার পূর্বঞীবন হইতে 
তাহাকে হাত ধরিয়৷ যেন একটি অবৃপ্ঠ শক্তি পরবর্তী 
জীবনে তাহাকে পূর্ণতার মধ্যে লইরা চলিয়াছে। 
পুরাতন ব্রাঙ্মণম]জ ও মহধিকে ত্যাগ করিবার পরও 
মহবি ব্রহ্ধানন্দের প্রতি যথেষ্ট আকৃষ্ট ছিলেন, তাহ। 
প্রতাপচন্ত্র মজুমদারের নিকট লিখিত এক পত্রে 
জানা যায়ঃ 'ব্রদ্ধানন্দ এত উচ্চ পদবীতে 
উঠিয়াছেন যে মামরা তাহার নাগাল পাই না 
তাঁহার মনের ভাব আর হুম্পষ্ট বুঝিতে পারি না, 
ছায়াময় প্রহেলিকার মত মনে হয়।” অন্ত এক 
পত্রে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে লিখিতেছেন,__"আমার 
জীবনে বঙ্গভূমিমধ্যে তোমা অপেক্ষা! বিশুদ্বচরিত্র ও 
মৃহত্ব্যক্তি দেখি নাই ।” 

নদী ও সাগরের মিলন যেমন মহামিলন, এইরূপ 
কেশবচন্ত্র ও রামকৃষ্চদেবের মিসন। সাগরের 
আকর্ষণে নদী যেমন আকৃষ্ট হয় কেশবচন্ত্র ্ররাম- 
কৃষ্ণের মিলন-আকাজ্ষায় দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে 
ছুটিয়। যাইতেন। তীহার জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেবের প্রভাব উল্লেখযোগ্য | ছুইজনই দিব্যো- 
ন্াদ, দুইজনই ধর্মের আ্রোতে পৃথিবী প্লাবিত 
করিয়াছেন। বেলঘরিয়ার তপোবনে কেশবচন্ত্র 
মাঝে মধ্যে সশিষ্য উপাসনার ব্যবস্থা করিতেন । 
১৮৭৫ খুঃ এপ্রিলের শেষে ব্রহ্মানন্দ সশিষ্য যখন 
বেলঘরিয়ার তপোবনে উপাসনায় নিযুক্ত আছেন, 
স্ইে সময় পরমহংসর্দেব তাহার ভাগিনেয়কে সঙ্গে 
করিয়। সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদ্দেব 
প্রথমেই কহিলেন, প্বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বর 
দর্শন কর? সে দর্শন কিরূপ আমি জানিতে চাই 1” 
ইহার পর একটি রামপ্রসাদী গান গাহিয়া! তিনি 
লমাধিগ্রাপ্ত হইলেন । সমাধি থাক! কালীন তাহার 
ছুই চক্ষু দিয়া আনন্দাক্র গড়াইয়! পড়িতে লাগিল। 


মাঘ, ১৬৬৭ ) 


প্রীরামকুষ্জদেব কেশবচন্রের মধো কি দর্শন করিয়া- 
ছিলেন তাহী চিন্তার বিষয়। হিন্দুধর্সর নবধুগের 
রাহকগণ বলিয়াছেন যে, মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর 
আছেন। “সবার উপরে মান্তৰষ সত্য তাহার 
উপরে নাই।” পরমহংসদ্দেব ধর্মজগতে নবঘুগের 
বাহকগণের গুরুস্থানীয়। তিনি কেশবচন্দ্র ও তাঁহার 
ভক্তমণ্ডুলীকে উপমাযোগে কত অধ্যাত্মতত্বকথা 
শুনাইলেন। বহুবার ব্রহ্মানন্দ-পরমহংসদেবের মিলন 
হইয়াছে । কেশবচন্দ্রকে দর্শন করিলে পরমহংসদেব 
ব্যাকুল হইয়া! পড়িতেন। কখনও তাহার হাত 
ধরিয়া নাচিতেন, কখনও বুকে জড়াইয়। কহিতেন, 
“তুমি শ্তাম আমি রাধা 1” ভাবে জগতে 
ভাবপাগলের এই খেল। কর জন বুঝিতে পারে? 
বহুদিন হইল ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র তাহার নশ্বর 
দেহ ত্যাগ করিয়া অমৃতলোকে চলিয়া! গিয়াছেন। 
যে সত্য তিনি উপলব্ধি করিয়ী প্রচার কিয়! 
গিয়াছেন এবং যাহার উপর ভিত্তি করিয়! অসাধ্য 
সাধন করিয়াছেন, তাহার আলোচনা আজও 
সম্যকরূপে হয় নাই। ষেষুগে যে ভাবের আদর্শ 
তিনি বহন করিতেন এবং াঁহ। প্রতিষ্ঠা করিতে 


স্বামী ব্রঙ্গীনঙে'র স্ৃতি ৪৯ 


তাহাকে অপাধারণ বেগ পাইতে হইয়াছে তাহার 
ইতিহাস আলে।চন! করিলে দেখা যাইবে এবং 
উপলব্ধি করা৷ যাইবে ব্রহ্গানন্দ কেশবচন্দত্র কেন 
অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন৷ মুসলমান ধর্সের প্লাবন 
হইতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্দেব যেমন হিন্দুধর্মকে 
রক্ষ। করিয়াছিলেন সেই রকম খ্রীষ্টধর্মের প্লাবন 
বোধ করিতে বহুলাংশে সহায়তা করিয়াছিলেন 
্রন্মানন্দ কেশবচন্্র সেন। নিজেকে তিনি ঈশ্বর- 
প্রেরিত বলিয়৷ বিশ্বীস করিতেন এবং তাহার 
অন্ুসাশন-পালনই ঈশ্বরের ইচ্ছাপালন বলিয়। ঘোষণ। 
করিয়াছেন। নিজের উপর অথগুড বিশ্বাসই ইহার 
মূল বা1রণ। নিজের উপর বিশ্বাদ রাখিয়া ব্রঙ্মানন্দ 
কেশবচন্্র মুক্ত বিহঙ্গেব মত ধর্মাকাশে বিচরণ 
করিয়া গিয়াছেন। অশিক্ষা এবং অবিশ্বাসীদের 
সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, “শিক্ষার 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী আমাকে এবং আমার 
ধর্মকে গ্রহণ করিবে ।” শতবর্ষ পূর্বে এক কর্মবীর 
ধর্মণীব বাঙ্গালী যতখানি আশা হৃদয়ে পোষণ 
করিষ। চলিয়। গিয়াছেন, ভারতবাসী কি কোনদিন 
তাহা গভীর ভাবে চিন্ত। কবিয়। দেখিয়াছে? 


স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতি 


[আগামী ২২শে মাঘ, শুক্রবার («ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪) ভগবান ্রীরামকুঞ্চদেবের “মানমপূত্র'-্ীরামকৃঞ্চ মঠ ও 
মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ পৃজাপাদ স্বামী ব্রঙ্গানন্বজীর (রাখাল মহারাজের) পুণ্য জন্মতিথি। সমক্সে(পষোগী এই শ্মতি-কাহিনীগুলি 
ভগবৎ-পার্ধদ “নিত্যসিপ্ধ' মহা পুরুষের উদ্দেশে ম্মরণাধা্বরূপ প্রদত্ত হইল ।-_উঃ সঃ) 


€এক ) 
স্বামী বাস্থদেবানন্দ 
পাঠ্যাবস্থায্জ প্রথম “মহারাজ? ব্রন্মানন্দ স্বামীর 
সহিত দেখা হয় ম্বামীত্ীর তিথিপুদ্দার দিন 
(১৯১২ পৃষ্টা) বেলুড়মঠের ভিব্দিটার্স রুমে । 
ঘরের মগ্ন্যেই বেড়াচ্ছেন । পাঁোয়াজের সহিত 


তু 


গাঁন হবে, লব প্রস্থত। বাঁগবাঁজারের একটি 
ছেলে তাঁকে একখানি হাতে আক স্বামীজীর 
ছবি, পেন্সিল স্কেচ উপহার দিলে খুব প্রশ্'ংস। 
করতে লাগলেন। তিনি আসনে বসলে খপ 
গান চলতে লাখলে। ৷ আমর) লানলায় দ্বাড়িয়ে 
গুনতে লাগলুম। খন বেরিয়ে এলেন, ভন 


৪২ উদ্বোধন 


আমি ও আমার সহপাঠী শচীন উভদ্বে প্রণীম 
করলুম। জিজ্ঞেন করলেন, “কোথা থেকে 
আসছ?” বন্পুম, “আমহা্ট গ্ীট থেকে ।” বল্লেন, 
“আজ বড় ভিড়, লোকজন, আর একদিন এসে, 
তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে ।” এমন মিষ্ট 
কথা কখন শুনিনি । কিন্ত যতবারই এসেছি 
পাঠ্যাবন্থায় আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি। 
একেবারে দেখা হলে! যখন গৃহত্যাগ করে মঠে 
যোগ দিলুম। সবে মঠে ঢুকেছি কয়েক মাঁসমাত্র, 
মহারাজ মান্জ্রীজ বা কাশী থেকে এলেন, ঠিক মনে 
নেই। উঠানে আমগাছ-তলায় বেঞ্চির উপর 
বসে তামাক খেতে লাঁগলেন। আমি, ঈশ্বর, 
বিরূপাক্ষ, বীরেন, মাথন, যতীন ভাক্তাঁর, চারুদা, 
গ্ৌঁসাই, নরেনদ1, গোপাল প্রভৃতি সকলে নমস্কার 
করলুম | বাঁবুরাম মহাঁরাঁজ আমাদের পরিচয় করিয়ে 
দিলেন। মহারাজ বল্লেন, “একজনকে করলে 
সকলকে নমস্কার করতে হয়।” আম্রা তখন 
বাবুরাম মহারাঁজকেও প্রণাম করলুম। হঠাৎ 
মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, “তৌমাঁকে 
দেখা করতে বলেছিলাম না একবার?” আমি 
বল্লুম, পা, কিন্তু যতবারই আমি মঠে এসেছি, 
আপনি ছিলেন না 1৮ জিজ্ঞেস করলেন, “কি রকম 
লাগছে, পারবে ত?” আঁমি বন্ুম, "খুব ভাল 
লাগছে, ঠাকুরের যদি কৃপা থাকে; তা হলে আর 
পারব না৷ কেন ? 

তিনি বল্লেন, “হা, হা," থাকা না থাক তার 
হাত। বেশ কাজকর্ম কর। সর্বদাই মনে রাখবে 
ষে ঠাকুরের সেব। করছি, মানুষের দিকে তাকিয়ে 
কাজ করলে শাস্তি পাবে না। ঠাকুরের সেব1 
করছি মনে করলে, ভাল মন? সকল অবস্থায় আনন্দে 
থাকবে 1” 

গা ধা রঙ 

মঠে তখন কেনা বলে একজন চাঁকর ছিল। 

একবার তাঁর জবর, কাজে কাজেই আমাকে, 


[ ৫৬তম বর্ধ--১ম সংখ্য। 


বিরূপাক্ষ, বীরেন প্রভৃতিকে গোয়ালের কাঁজ, 
বাসন মাজা, রিচাঁলী কাটা, মঠ ও উঠান 
ঝাড়, ঠাকুরের ঘরের বাঁগন মাজা, জল 
তোলা, বাগানের কাঁজ, ট্যাণ্ড। চালাঁনে। প্রভৃতি 
সব করতে হত। মহারাজের দর্শনের জন্তু 
একদিন ফল-ফুল নিয়ে বলরাম-মন্দিরে গেলুম। 
সব থবরাখবর নিয়ে বল্লেন, “কাজ ভাল, তবে 
নিয়মিত ধ্যান-ভজন ও লেখাপড়ার চাও রাখ 
চাই” হঠাৎ বল্লেন, “তোকে আমি পাঠক 
করব, বক্তী করব।” আমি হাসতে লাগলুম ২ 
ভাবলুম আমি শাস্তাঁদি কিছুই পড়ি না, কেবল 
কোদাল, কুড়ল, বাঁক নিয়ে থাকি; লেখা পড়া 
করি ন1 বলে ঠাট্টা করছেন | বন্পুম, "এবার থেকে 
লেখাপড়া করবার চেষ্ট) করব। আসামি ত ভাল 
সংস্কৃত জানি না, তবে বাংল ঝ! ইংরেজীতে যতটুকু 
নিজে পারি তা করব।” কিন্তু তার পর থেকে 
মঠে খুব পাঠ আরম্ভ হলো, বিকাল তিনটা থেকে 
পীঁচট। পর্ধন্ত। বাবুরাম মহারাজ ক্লাশ পরিচাঁলন। 
করতেন। চারুদ, বিরূপাক্ষ, মাথন, অমি হতুম 
পাঠক। প্রথম আরম্ভ হলে স্বামীজীর বই.। 
মহারাজ যখন মঠে থাঁকতেন, তখন বাইরের 
গঙ্গীধারের বেঞ্চিতে বসে মাঝে মাঝে শুনতেন। 
সঙ্গে ব্যাকরণকৌমুদী পড়া আরম্ভ হলো? কিছু 
দিন পরে কলকাতা থেকে স্বামী শুদ্ধানন্দজী এসে 
ব্রঙ্মহত্রের ক্লাস সকালে আরম্ভ করলেন। পরে 
ললিত, অবনী, পরেশ এসে যোগ দেওয়ায় ক্লাস 
খুব জোরে চলতে লাগল । মাঝে মাঝে উদ্বোধন 
থেকে কপিল মহারাজ, রাজদী, দ্বিজেন, বিমল 
প্রভৃতিও যোগ দিত। এপিকে শ্রীষ্্রমহারাঁজ স্বয়ং 
ভোরে ধ্যানের ক্লাস আরস্ত করলেন। যখন 
কালীরুষ্ণ মহারাজ, শুকুল মহারাঁজ থাকতেন, তখন 
তারাও ক্লাসে যোগ দিতেন। 

বড় ও কঠিন কাঁজ ভুল করলে মহারাজ হেসে 
উড়িয়ে দিতেন) তিনি শৃঙ্খলা শিক্ষা দিতেন 


মাঘ, ৯৩০০ ] 


ছোট ছোট কাঁজের ভেতর দিয়ে। পুরাণে 
ফটকের কাছে একট! চাপার চার যখন পোঁত। 
হলে, মহারাজ চারুদাকে রোজ তাতে জল দেওয়ার 
ভার দিলেন। ব্লরাম-মন্দিরে গিয়েও খবর নিতেন, 
"চার গাছটায় জল দেয় ত?” হরিপদ একবার 
ম)গনোলিয়া গাছের ডাল ভাঙীয় এক দিন তাকে 
ভিক্ষা করে খেতে বল্পেন। আবার একজন তাঁব 
কাছে অনুযোগ করলেন, “ছোড়ারা তামাক 
ধরেছে ।” শুনে বল্লেন, “আমি ন বগুব থেকে 
তামাক ধরেছি, ত1 মাঁমার মানা কি কেউ শুনবে ?” 
সঃ এ রঃ 

শীশ্রীমহারাঁজ একদিন প্রার্থনার উপব খুব 
জোর দিয়ে বল্লেন, “সরল ভাবে ঠার কাছে 
প্রার্থন। করত হয়। স্বাধীনভাবে মন খুলে তার 
সঙ্গে কথা বলবে, একটুও যেন তাতে অবিশ্বাস ন। 
থাকে। যারা দীন এবং শান্ত তারা খুব শীঘ্র তাব 
কথা শুনতে পাঁয়। অনেকদিন তাঁকে ডাঁকিনি 
বলে, অথব! ভুলচুক হয়েছে বলে তাঁব কাছে লজ্জা 
করতে নেই। সরলভাবে তার কাছে উপস্থিত হলেই 
তিনিও দেখবে সামনে দীড়িরে। নিরল না হলে 
সরলেরে যায় না চেন11 ” 

একদিন সকালে বেনুড়ে তাঁর ঘরে আমাদের 
সঙ্বের নিয়মীবলী পড়া হলো । পৃজনীয় মহারাজ 
তার ছোট খাটটিতে ধ্যানস্থ হয়ে বসে। স্বামী 
শুদ্ধানন্দজী পড়লেন। পাঠ শেষ হলে মহারাজ 
বল্লেন, “এসব কথ! স্বামীজী এ দেহে থেকে 
বলেননি, খুব উচু স্তরে মনকে তুলে তারপর 
বলেছেন এবং তারকা লিখেছেন। এলব কথ! 
কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দলকে লক্ষ্য কোরে 
স্বামীজী বলেননি ৷ ঠাকুরকে কেন্দ্র কোরে সমস্ত 
জগতের কল্যাণের জন্ঠ, তার জ্জাব প্রচারের 
জন্তু বলেছেন। ঠাকুরের কথায় ও সেবায় 
সকলের সমান অধিকার--তা সে পুরুষই হোক 
ব স্্রীলোকই হোক, ধনী বা দরিদ্র হোক, উচ্চ 


স্বামী ব্রহ্মানন্দের শ্তৃতি ৪৩ 


বা নীচ বংশের হোক--তীার কথ ও সেবা ষে 
গ্রহণ করবে সেই ধন্ঠ হয়ে যাৰে। তোমরা জীবনে 
এই সব সরল বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ কর, আচরণ 
কর, আক একধার থেকে ছড়াতে থাক, পেখবে 
কলির প্রতাপ নাশ হয়ে সত্য ঘুগের আঁবি9ভাবৰ 
হবে?” 
মি এ ম 

একজন আর একজনকে মিথ্যা গালাগালি করায় 
তাকে উত্তেজিত দেখে শ্রীশ্্রমহীরাজ বল্লেন, “হরি 
মহারাঞ্জের কাছে গীতা পড়ছ ; কিন্তু শুধু পড়লে কি 
হবে? মেই রকম জীবন যাঁপন করতে হবে। সর্বংসহ 
হতে হবে, লেকের কথায় টললে চলবে কেন? 
কেবল বিচার করে দেখবে, তুমি ঠিক সত্য পথে 
আছ কিনা। একবকম লোকের স্বভাব কি জান? 
তাঁর! ওপর ঠোঁটে ভাল বলে, আবাব শীচের ঠোটে 
মন্দ বলে। স্ুথহুঃখে সমে কৃত” ভগবান 
বলছেন, জানত ?” 

একদিন বল্লেন, “কাশী, প্রস্বাগ, বৃন্দাবন, 
হবিদ্বার ও কুরুক্ষেত্র, এই পঞ্চগীঠে তপস্ত! করলে 
খুব শীগ্র সিদ্ধি হয়--এ সব জায়গায় তপস্ত। কর।” 
পরে কুরুক্ষেত্রে যখন গিরেছিলুম পাগডার খাতায় 
শশ্রীমহার।জের নাম দেখলুম। আবাব বুন্দাবনে 
গোবর্ধনের পাগারা শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যদের 
নামমালা রচনা! করেছে দেখেছিলুম । শুনলুম 
কুম্থম সরোবরে শ্রীশীমহারাজ যখন তপন্তা 
করেন, তখন একবার মৌনী অবস্থা। শীতকালে 
একজন শেঠ তাঁর গার একখানা ভাল কম্বল 
জড়িয়ে দের়। একটি চোর দেখলে, এ সাধুত 
মৌনী। সে কম্বলখানি খুলে নিয়ে নিজের ছে'ড়! 
ময়ল৷ কাথাট। তীর গায় জড়িয়ে দিরে চলে গেল। 

সী রঃ ৪ 

জীপ্রীহারাজের একবার ভাব-সমাধি 
দেখেছিলুম। পুরাতন মঠবাঁড়ীর উত্তর পশ্চিমের 
ঘরে, অর্থাৎ যে ঘরে মহাপুক্ুষ মহারাজ থাকতেন। 


৪৪ উদ্বোধম 


প্রায় ছিগ্রহয় ৷ নীরদ মইবরাঁজ ( স্বামী অ্বিকীননা ) 
গাইছিলেন £ ণলিয়ে ঢলিয়ে কে আপে গলিত 
চিকুর আসব-আবেশে 1 কালীকীতনের গান। 
দেখি চোখ দিয়ে অবিরল ধার! বইছে ; পুলক-কম্প, 
দষন্ত শরীর লাল, কণ্টকিত, াড়িয়ে উঠলেন । 
দক্ষিণেশ্বরে আর একদিন এইরূপ দেখেছিলুম | 
নাটমনিরে-মাঝথানে মহারাজ,” একদিকে 
মহাপুরুষ মহারাজ এবং অপবদিকে রাঁমলালদাদ।। 
আমর। একপাশে ঈড়িছে। মহারাজ রামলালদাঁদাকে 
বল্লেন, “ঠাকুর যেমন এখানে ফ্রাঁড়িপ়নে গাইতেন ও 
নাচতেন, দাদা, তেমনি ক'রে গান 1” হাতি নেড়ে 
পামলালদাদ! শ্রীশ্রীভবতারিণীর দিকে তাকিয়ে গান 
ধরলেন, “কে নাচে সমরে বাঁমা, তিমিববরণী। 
শোণিতসায়রে যেন ভাপিছে নীলনলিনী ॥” 
মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ ঠিক সেইরূপ 
অঙ্গকরণ করতে লাগলেন । গান গাইতে গাইতে 
একবার কোরে শ্রীশ্ীজগদন্বার দিকে এগিয়ে যান, 
আবার ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসেন তিনজনেরই 
সে কী ভাবের অভিব্যক্তি! বুঝলুম_ন্বেদ, 
কম্প, অশ্রু, পুলকার্দি অষ্টপার্তিক বিকারের 
অঙ্গুলি কী এবং “অস্বাঁগের পরাকাঁ্ঠা প্রাপ্ত 
ভাবের” প্রাকট্যই বা কী! 


ছুই) 
শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ 


বর্মজ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ, ব্রহ্মানন্দের জীবনমুতি 
গ্ামী ব্রক্ষানন্দের চরণোঁপাস্তে বসিবার পরম 
সৌভাগ্য জীবনের অল্প কয়টি দিন লাভ হইয়াছিল । 
রন্ষস্ত পুরুষ-প্রবরের ছুর্লভ সঙ্গের সেই পৃত স্্ৃতি 
গ্লানি-মলিন কলুষ-জর্জর জীবনের অকন্সন্ম সম্পদ, 
অমুতের অফুরস্ত উৎস হইখ্স) আছে । 

মহারাজের পাঁথিব জীবনের শেধভাগে তাহার 
দর্শন ও দিব্যস্লাের সুযোগ ঘটিয়াছিধ। 
তখন কলেজে পড়ি প্রধং জিত মিউজ্গাবে বেলুড়মণ্ডে 


| ৫৬তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


ও মধ্যে মধ্যে বলধাম-মন্দিরে যাতায়াত করি। 
শ্রীল্নীঠাকুরের মানসপুতের দর্শনলাভের প্রবল 
আকাঁ্ষা লইয়। যখন প্রথম যাঁই, তথন মহারাজ 
কিছু দিনের জন্য বাংলার বাহিরে ছিলেন। একদিন 
সকালে মঠে গিয়া গুনিলাম তিনি মঠে প্রত্যাঁগত 
হইয়াছেন এবং কিছুক্ষণ পূর্বে দক্ষিণেশ্বর গিয়াছেন। 
শীপ্রই ফিরিবেন। গঙ্গার ধারে, মঠের ঘাটের বাঁধান 
পি'ড়ির উপর বসিয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা 
করিতে লাঁগিলাম । দেখিলাম আরশ কয়েকজন 
গৃহী ভক্ত একই উদ্দেশ্তে সেখানে অপেক্ষা 
করিতেছেন | একটু পবেই একথানি নৌকা 
আঁসিয় ঘাঁটে লাগিল । ছই তিনজন সাধুত্রন্গচারীব 
সঙ্গে মগাবাজ নামিয়া আপসিলেন এবং ঘাটমংলগ্ন 
ছে'ট মাঠাটব উপর আসিয়া ফ্লাড়াইলেন। সেই 
প্রশান্ত, সৌম্য মুতির দিকে মুগ্ধনয়নে একটুখানি 
চাহিয়। থাকিয়। অন্ঠান্ত সকলের সহিত তাহার চরণে 
প্রণাম করিলাম ॥ উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে 
দেখিলাম কয়েকজন তাহার বিশেষ পরিচিত । 
মহারাজ সকলেব দিকে চাহিয়া কয়েক জনকে 
সাধারণ কুশল গ্রশ্নীর্দি করিলেন। এই সময়ে একজন 
বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাবাজ, 
এখন কেমন আছেন?” মগারাজ তাহার দিকে 
চাহিয়া প্রশান্ত স্বরে উত্তর দিলেন, ৭দেখুন, 
আমরা সাধু মানুষ, আমাদের আর কেমন থাকা 
না থাক! কী? যে দিনটা তার নাম গুণগানে 
কাটে, সেই দিনটাই আমাদের ভাল গেল মনে 
করি ।৮ শারীরিক কুশল-সন্থদ্ধে গ্রশ্রের যে উত্তর 
মহারাজ দিলেন তাহা আমার হৃদয়কে সেদিন 
বিশেষভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। মনে হইয়াছিল 
দেহের সুখছুঃখে সম্পূর্ব উদ্বাসীন জীবুক্ত মহা- 
পুরুষের যোগ্য উত্তর । ইহার পর তিনি গঙ্গায় 
দিকের বারাণ্ায় আসিম্বা বসিলেন। তথন 
উপস্থিত গৃহী ভক্তগণ লীনা ধরনের প্রসজের 
আঅবতারলা করিলেন। মহারাজ যৃছু হাণ্ডের সহিত 


মাঘ, ১৩৬৯ ] 


সাধারণভাবে 1? নি বলিয়া শুনিয়া যাইতে 
লাগিলেন । সেদিন আর কোন সংপ্রসঙ্গ 
হইল না। মনে পড়ে, সেদিন একটু অতৃপ্থি ও 
ক্ষোভ লইয়া ফিরিয়াছিলাম । কারণ আরও ভগবৎ- 
গ্রসঙ্গ শুনিবার আশা। অন্তরে ছিল। 

ইহার পর একদিন একাদশী তিথিতে মঠে 
গিয়াছি । মহারাজের দর্শনলাভ এবং রামনাম গান 
শোনা ছুইই উদ্দেশ্য ছিল। মঠে পৌছিয়া প্রথমে 
ঠাকুরঘরে প্রণাম করিয়। পরে মহারাজকে প্রণাম 
করিতে গেলাম । তিনি তখন একখানি ইজিচেয়ারে 
বসিয়াছিলেন। প্রণাম করিতেই আশীবাদ 
করিয়া সন্গেহে জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় থাকি, 
কি নাম, কি করি,--ইত্যাঁদ। আমি তখন 
কলিকাতায় হেদুয়ার নিকট একটি পল্লীতে থাকিয়। 
কলেজে পড়িতাঁম। আথিক অস্থবিধার জন্ত সেদিন 
আমার আবাস-স্থান হইতে হ্াটিয়া আহিরীটোলার 
ঘাটে আপিয়। নৌকায় গঙ্গা পার হই এবং সেখান 
হইতে ই[টিকা মঠে যাই । মহারাঁজকে ধীরে ধীরে 
সমস্ত পরিচয় দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন 
করিলাম যে, সেদিন তাহার চরণ দর্শন এবং বিশেষ 
ভাবে “রামনাম” শুনিবার উদ্দেশ্য লইগা আসিরাছি। 
এই কথা শুনিযাই মহারাজ আনন্দে যেন উচ্ছ্ৃসিত 
হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “আহা! তুমি রামনাম 
শোনবার জন্ঠ অতদুর থেকে, অত কষ্ট করে ছেঁটে 
মঠে এস্ছে ! বেশ, বেশ! তোমার কল্যাণ হোক্‌। 
যাও, রামনাম শোন গিয়ে। ভগবানের নামগান, 
মহা পবিত্র জিনিস। সব পাপ-তাপ, কলুষ ওতে 
ধুয়ে যায় । আর দেখ, রামনাম গানের সময় 
সবাইয়ের সঙ্গে নিজেও গাইবে |” আমি একটু 
বিপন্গ বোধ করিলাম, কারণ সে সময় আমি গান 
কর, ব1 শ্তবন্তোত্র সুর করিত! পাঠ করা, এ সব 
বিশেষ পারিতাম ন।। একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিলাম, 
“গান আমি মোটেই গাইতে পারি না, সুর হয় 
না ।” উত্তয়ে ম্হাক্গাজ বলিলেন, “ত1 হোক। 
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যেমন পার, আহ্ে গাইবে। দেখ, যেখানে 
ভগবানের নাম কীতন হয় সেখানে উপস্থিত থাকলে 
তাতে যোগ দিতে হ"য়, গাইতে হয়। ঠাকুর নিজে 
একথা! বলতেন । যাও, এক্ষুণি রামনাম আরস্ত 
হবে ।” এমন মধুর, স্নেহপূর্ণ স্বরে কথাগুলি বলিঙেন 
যে, আমার সমস্ত মন গ্রাণ যেন জুড়াইস়া! গেল । মনে 
হইল, একজন সামান্ত দীন দরিদ্র ছাত্রের কল্যাণের 
জন্ত এই মহাপুরুষের কী ন্নেংগভীর আকুলতা [ পরম 
আনন্দে রামনামের ঘবে গেলাম । একটু পরেই বাম- 
নাম আরম্ভ হইল। সেদিন পরমপূজনীয় মহাপুরুষ 
মহারাজ রামনামে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাহার 
খুব নিকটে স্থান সংগ্রহ করিয়া বসিলাম। সের্দিন 
রামনাম-গানের সময় মহাপুরুষজীর যে আনন্দোচ্ছল 
ভাবোছেল মুর্তি দেখিয়াছিলাম, তাহ। আজও মনে 
পড়ে । রামনামের পর পুনরায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
মহারাঁজকে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিলাম। 

ইহব তিন চাঁরি দিন পরে একটি যুবক 
বন্ধুর সঙ্দে মঠে যাই। পৌছিক্্যই দেখিলাম 
ভিতরের পিকে প্রাঙ্গণে, ঠাকুরঘরের সিড়ির কিছু 
দূরে, মহারাজ দীড়াইয়া আছেন এবং জনৈক 
সেবককে কিছু বলিতেছেন । আমি প্রণাম করিবার 
উদ্দেস্তে তাহার সম্মুখে ফীড়াইতেই জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “ঠাকুরঘবে প্রণাম করে এসেছ ?” আমি 
একটু লজ্জিতভাবে বলিলাম, “আজ্ঞে না, এইবার 
যাব।” মহারাজ বলিলেন, পনা, আগে ঠাকুরথরে 
প্রণাম করে এস। মঠে এসে সকলের আগে ঠাকুর- 
ঘরে প্রণাম করে এসে তার পরে অন্ত কিছু করবে। 
যাও!” আমি অপ্রতিভভাবে তাড়াতাড়ি ঠাফুর- 
ঘবে গিয়| প্রণাম করিলাম, এবং তাছার পধ নীচে 
আনিয়া মহারাজকে গ্রণাম করিলাম। এই সময় 
মঠে পাপিত একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট গাভী দেখানে 
আসিয়া মহারাজের একেবারে গা থে"সিয়া 
ধ্াড়াইল। মহারাজ একজন সেবকক্ষে কিছু 
শয়কারিযর় খোসা আনিতে ধপিলেন। পেেঁকটি 
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একটি চুপড়িতে করিয়া উহ আনিলে মহারাজ 
নিজের হাতে সেই তরকারির খোসাগুলি পরম 
স্লেহে গরুটিকে থাওয়াইতে লাগিলেন এবং আমাদের 
দিকে ফিরিয়! বলিলেন, “দেখ, এই গরুটার এখানে 
আসার একট! 1)13007: (ইতিহ(স) আছে। 
এটি যখন বাছুব, তখন একজন কপাই এটিকে 
মঠের ধার দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বাবুরামদ। 
( স্বামী প্রেমানন্দজী ) একে দেখে সেই কশাইয়ের 
কাছ থেকে পাঁচটাকা দিয়ে একে কিনে নিয়ে 
আসেন। আমি অনেক সময় একে নিজ হাতে 
থাওয়াতুম, যত্ব করতুম। এও আমার এমন 
বাধ্য হয়ে পড়েছে যে, আমাকে দেখলেই কাছে 
ছুটে আসতে চাঁয়। দেখ, পশুদের ভেতবও কত 
ন্নেহমমতা ও কৃতজ্ঞত1 বোঁধ রয়েছে ।” গকটিকে 
থাওয়াইবার পর মহারাঁ উঠির। মাঠের মধ্য দিয়া 
বেড়াইতে চলিলেন। গকটি তখনও তীহার 
পিছ পিছু যাইতেছে দেখিয়া তিনি তাহার দিকে 
ফিরিয়া শ্নেহপুর্ণ শ্বরে বলিলেন, “যা, মা,_য1, 
যা ।” তখন গরুটি ফিরিয়া গেল, এবং মহারাজ 
বেড়াইতে চলিয়া গেলেন। আমি ও আমার 
সঙ্গী যুবকটি তাহাকে প্রণাম কবিয়া গঙ্গার 
ধারে যাইয়। বসির! রহিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে 
মহারাজ দোতলার বারান্দায় একখানি ইজি- 
চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। আমি নিকটে 
গিয়া প্রণাম করিয়া তাহার পায়ের নিকট 
বসিয়। পড়িলাম। এই সময়ে একজন মা্রাজী 
ভক্তও সেখানে আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। 
তখন অন্ধকাঁর হইয়া আনিতেহিল। চারিদিকে 
শান্ত, নিস্তবভাব। মহারাঁজ চুপ করিয়া বগিয় 
আছেন। মাদ্রাজী ভক্তটি মাঝে মাঝে মৃদুষ্বরে 
দু-একটি কথা প্রিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন। সেই 
প্রসঙ্গের অগ্থুসরণে আমি মহারাজকে একবার 
জির্ঞাসা করিলাম, “মহারাঁজ, ভগবানের নিকট 
আমার বদি কোন আস্তরিক প্রার্থনা থাকে, 


[ ৫৬তম বর্ষ-_-১ম সংখ্য। 


তাঁকি নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়?” মহারাঁজ বলিলেন, 
প্যদি ঠিক ঠিক ভক্তি-বিশ্বাসের সঙ্গে আন্তরিক 
প্রার্থনা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়। শুধু 
প্রার্থনা নয়, বিশ্বামী ভক্তেব মনেব আসন্তরিক 
ইচ্ছাও তিনি পূর্ণ করেন। সব সময়ে দৃঢ় বিশ্বাস 
রাখবে যে তিনি বাঞ্চাকল্পতরু | ( মীদ্রাজী ভক্তেব 
দিকে ফিরিয়া) 179 13 0০ 0919116 ০06 91] 
ড/151১০৪. ঠাকুরের জীবনের সেই তুলসী বাগান 
ঘেবার ঘটন! জানতো ? ঠাঁকুবের দক্ষিণেশ্ববে 
থাকার গোড়াব দিকে তিনি নির্জনে সাধনার জন 
পঞ্চবটাতে একটা জায়গায় অনেকগুলি তুলসী 
গা পুঁতেছিলেন। এ তুলমী বাগানটি ঘেবাঁব 
জন্বে তাব খুব ইচ্ছা হয়। কিন্তু বাগান ঘেরাব 
জিনিলপএ জোগাঁড কবার বা ঘেরাব ব্যবস্থা কব! 
তাব পক্ষে সম্ভব হয় নি। ঠিক সেই সময় রাত্রিতে 
গঙ্গায় জোয়ারের শোতে বেড়। দেওয়ার উপধুক্ত 
কতকগুলি ছো'টি ছোট রূল! কাঠ, বাখারি, থানিকট! 
দড়ি, মার একথান। কাটারি পর্যস্ত একসঙ্গে 
বোঝ| বাঁধা অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের ঘাটে 
এসে লাগল । ভরাঁভারি নাম করে বাগানের এক 
মালী ঠাকুরকে খুব ভক্তি করত। সেএঁ বোঝাট। 
তুলে ঠাকুরের কাছে নিয়ে এস। সেইগুলি দিয়ে 
তখন তুলসা-বাঁগাঁনের বেড়া দেওয়া হল। 
দেখ কি অন্ভুত ব্যাপার! সত্যই ভগবান বাঞ্ধ- 
কল্পতরু, ভক্তের মনোবাঞ্ছ। তিনি নিশ্চয়ই পৃণ 
করেন, এতে কখনও সন্দেহ করে! না।” খুব 
আবেগপূর্ণ স্বরে শেষের কথা কয়টি বলিয়। একটু- 
খানি চুপ করিয়৷ রহিলেন। ইহাঁরপর বলিলেন, 
“দেখ, ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ করেন 
সত্য; কিন্তু তা বলে প্ররৃুত ভক্ত তাঁর 
কাছে বা তা চার না। ভগবানের কাছে বিষয় 
চাইতে নেই; তাঁর কাছে “জ্ঞান-ভক্তি, বিবেক- 
বৈরাগ্য, এইসব চাইতে হয়।” এই বঙ্গিয়! 
মহারাজ চুপ করিলেন। অনেকক্ষণ পর্যস্ত আর 


মাঘ, ১৩৬০] 


কোন কথ বলিতেছেন না দেখিয়। তাহাকে 
প্রণাম করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া! আদিলাম । 
চে রা ০ 

একদিন ঠিক সন্ধ্যার সময় মঠে গিয়াছি। 
জনৈক পরিচিত ব্রহ্গচারীজীর নিকট শুনিলাম, 
মহারাজ উপরে আছেন । খুব ধীরে ধীরে উপরে 
উঠিয়া গেলাম । দেখিলাম দোতলায়, গঙ্গার 
দিকের বাবান্দীয়, ম্হারাঁজ একখানি ইজি চেয়ারে 
বসিয়া আছেন। সামনে পায়ের চটি জুত। দুখাশি 
খোঁলা, তাহার উপর পাছ্খানি রহিয়াছে । 
বারান্দায় কোণের দিকে তিন চাঁরিজন সীধু- 
ব্রহ্মচারী জপধ্যাঁন করিতেছেন। কোন শব্দ ব1 
কথাবাতা নাই। মহারাজ গঙ্গার দিকে বন্ধপৃষ্টি, 
বদ্ধীঞ্জলি, স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। আমি 
অতি মন্তর্পণে যাইয়া তাহার ইজি চেয়ারের 
পার্খে তাহার পারের নিকট নিঃশবে বদির! একটু 
জপ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ এই ভাঁনে 
কাঁটিবার পর মহারাজ যেন কতকটা আপনমনে, 
মুদম্বরে বলিলেন, “পা টা কেমন যেন টন্‌ টস্ 
করছে।” আমি উহা শুনিয়াই ততক্ষণ1ৎ প্রার্থন। 
জাঁনাইলাঁম, “আঁমি পা টা একটু টিপে দ্রেব 
মহারাজ ?” তিনি বলিলেন, “দাও 1” আনন্দে 
আমার চোখে জল আসিল; একট উন্মাদনায় 
দেহ যেন কাঁপিতে লাগিল । তাড়াতাড়ি তাহ।র 
পাপের আরও নিকটে আসিয়া আস্তে আন্তে 
পায়ের পাঁত। দুইথানি টিপিয়া দিতে লাঁগিলাম। 
মহারাজের পদসেবা করার প্রবল আকাজ্ষা কত 
দিন ধরিয়া ছিল। কিন্তু কোনও দিন স্থযোগ 
পাই নাই, বা সাথে করিয়া চলিতে পারি নাই। 
অবশেষে ঠাকুর আমার ননোবাঞ্থা পূর্ণ করিলেন। 
তাহার কৃপায় সেদিন তাহার মানসপুক্রের 
পদসেবার অধিকার "লাভ করিয়া আপনাকে হন্ 
মনে করিলাম। নিস্তব্ধ, মৌন পরিবেশের মধ্যে সম্পূর্ণ 
অস্তমুখ অবস্থায় উপবিষ্ট মহারাজের পদসেব। 


স্বামী ব্রনহ্মানন্দের স্বৃতি 


৪ ৭ 


করিতে করিতে মনে হইল তাহার পবির পদম্পর্শে 
জীবনের সমস্ত কলুষ, সমস্ত গ্লানি যেন ধুইয়া মুছিয়া 
গেল। অনেকক্ষণ পরে মহারাজ একটু নড়িয়া 
বসিয়। বলিলেন, "আর এখন দিতে হবে না। 
থাঁক।” তখন তাহার পায়ের উপর মাথ। রাখিয়। 
প্রণাম করিয়া! ধীরে ধীরে নামিষ়া আসিলাম। 

আর একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মঠে গিয়াছি। 
সঙ্গে আমার একটি মাত্ীয় বুলক ছিল। মহারাজ 
এক তলায় গঙ্গাব দ্বিকের বারান্দায় একখানি 
বেঞ্চে উপর বমিয়া ছিলেন। গুড়গুড়িতে তামাকু 
মেখন করিতেছিলেন। নিকটে ছুই তিন জণ সাঁধু- 
ব্র্দচারী ও ছু-একজন গৃহী ভক্ত ছিলেন। আমি 
নিজে মঠাবাজকে প্রণাম করার পর সঙ্গের 
বাঁলকটিকে প্রণাম করাইলাম। মহারাজ তাহার 
দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে?” 
আমি পরিচয় দিতে তিনি তাহার মাথায় হাত 
দির। আশীর্বাদ করিলেন মার কোন কথ! বলিলেন 
না। গঙ্গার দিকে দৃষ্টি নিব রা!খয়। আস্তে আস্তে 
তামাক খাইতে লাঁগিলেন। লক্ষ্য কব্ধিলাম,__ 
মহারাজ যেন খুব বেণী মন্তমুখ। ক্রমে তাহার 
শরীর যেন স্থির হইয়া আসিতে লাগিল । অধ- 
নিমীলিত নম্বনে গঙ্গার দিকে চাহিয়া স্থির ভাবে 
বসিয়। রহিলেন। একটু পরেই হাত হইতে গুড়- 
গুড়ির নলটি পড়িয়া গেল। একজন সেবক 
তৎক্ষণাৎ সেটি তুলিয়৷ লইয়া মহারাজের হাতে 
ধরাইরা দেওয়ার চেষ্টা কবিলেন। কিন্তু উহা তখনই 
আবার পড়িয়া গেল, হাতে রহিল না। মহারাজ 
গঙ্গার দিকে বদ্ধদৃষ্টি, তেমনি অধনিমীলিত নয়ন, 
স্থির নিশ্চল দেহে বসিয়া! রহিলেন! নিঃশ্বাস 
পড়িতেছে কিনা বুঝা গেল না। প্রার জড়বৎ 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়! 
গেল, চারিদিকে আধার জমিয়। উঠিয়াছে। 
আমর যে কয়জন সেখানে ছিলাম, নিষ্পন্দভাবে 
মহারাজের এই অপূর্ব অবস্থা দেখিতে লাগিলাম। 


৪৮ উদ্বোধন 


অদূরে অন্ধকারে আবৃতা গঙ্গা; সম্মুথে বঙ্গানন্দের 
অতলম্পর্শী গভীরতাঁয় নিমগ্ন স্বামী ব্রঙ্গ।নন্দ ! 
চারিদিকে জমাটবাধা এক মৌন গাস্ভীর্ধ যেন থম্থম 
করিতেছে । এই অনির্চচশীয় পরিবেশের মধো 
নিজের মনের সমস্ত চঞ্চলতা, সমস্ত গতি কিছুক্ষণের 
জন্ত একেবারে স্তব্ধ হইয়। গেল। মহারাজের মুখের 
দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া আচ্ছন্ধেব মত বসিয়। 
রহিলাম । এই ভাবে প্রায় দেড় ঘণ্টার অধিককাল 


[ ৫€৬ভম বর্ধ--১ম সংখ্য। 


স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আমিতে লাগিল । কিছুক্ষণ 
পরে, খানিকট। উদাস দৃষ্টিতে আমাদের দিকে 
একবার চাহিলেন। কোন কথা বলার সাহস ব। 
শক্তি হইল না । শুধু একবার প্রাণ ভরি প্রণাম 
করিয়া চলিয়া আসিলাম। 

সেই দিনটির স্থৃতি আমার জীবনে অমর হইয়া 
আছে। আজও যখন প্র সন্ধ্যাটির কথা মনে পড়ে, 
তখন এক অশির্চনীর় আননের স্থতি মনকে অতি- 


কাটিয়া গেল। তাহার পর তিনি ধীরে ধীরে ভূত করিয়। ফেলে,__চোখের সামনে সেই ব্রন্মানন্দ- 
একবার দীর্ঘনিঃশবাস ফেলিলেন। ক্রমে ক্রমে ঘন মুঠ্ঠি আবার যেন জীবস্ত হইয়া উঠে ! 
পুরাতন পঞ্রক্গ 


স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
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পৃজ্যপা্ রাখাল মহারাজ, 

প্রবুদ্ধ ভারতে এবং উদ্বোধনে দেখিলাম যে 
এবার ঠাকুর বাবুরাম ভায়াকে ডাকিয়া লইয়াছেন 
--এই সংবাদ পাঠ করিয়। আমি ছুঃখসাঁগরে 


পতিত হইয়াছি। একে ২ সকল ভাই ও 
ভগ্রিগণকে হারাইতেছি। এক্ষণে তুমি কেবল 
একমাত্র প্রাণের সখা রহিয়াছ। ঠাকুরের নিকট 


প্রার্থনা করিতেছি তিনি তোমাকে নীরোগ রাখিয়া 
চিরঙ্গীবী করুন। বছুকাল আমি এদেশে একল! 
পড়িয়! আছি; ব্রেশে ফিরিয়া গিয়া তোমাকে 
দেখিবার বড় ইচ্ছা । সেই ইচ্ছা কৰে পূর্ণ 
হুইরে তাহ! ঠাকুরই জানেন । ইউরোপীয় সংগ্রাম 
স্থগিত হইয়াছে । শীঘ্রই শাস্তিরাজ্য বিরাজ 
রুরিরে। ভাই, তুমি কআমার জনক প্রার্থনা কর 


যেন অণ্ত শীঘ্র দেশে ফিরিয়া যাইয়া তোম।দেব 
সংসঙ্গে এ জীবনেব বক্রী অংশটা কাটাইতে পারি । 
প্রচারকার্ধয খুন করিয়াছি । আর ভাল লাগে না। 

প্রকাঁশানন্দের কাধ্য বেশ চলিতেছে । গত 
ম্চ মাসে আমি তাহার 086৪1 ( অভিথি ) হইর- 
হইয়াছিলাম এবং তাহার সভায় বক্তৃতা 
দিয়াছিলাম। প্রকাশ অতি সুন্দরস্বতাব, সচ্চরিত্র 
এবং ভক্তিপূর্ণ হৃদয় । % *% +% 

ভাই, তোমার পত্র বহুকাল হইল পাই নাই। 
তোমার ভালবাসাপূর্ণ পত্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম । 
সকল ভ্রাতৃগণকে আমার ভ।লবাসা ও কোলাকুলি 
দিও এবং তুমিও গ্রহণ করিও। পরমারাধ্য 
মাঁতাঠাকুরাণীকে আমার শত শত সাষ্টাঙ্গ দিও । 
হরি ভায়া কেমন আছে লিখিয়। সুখী করিও 
এবং তাহাকে আমার বিশেষ বিশেষ নমস্কার 
দিও। ইতি 

দাস 


কালী 
গঙ্গাধর এখন কোথায় আছে? 


ক হীরানকৃক ঘঠ ও গিশনের বর্তমান অধ্যঙ্গ ভ্রীমৎ সাদী শক্বগানন্দ দহারাজে॥ নিকট প্রাণড। 


মাধ, ১৩৬৭ ] 


উপতঢরাক্ত পচ্ভের উত্তর 
শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরস! 


৫৭, রামকান্ত বসব ট্রাট 
বাঁগবাজার / পোঃ আঃ) 
কলিকাত। 
১৬ই জানুয়াবী, ”১৯ 


পরমপ্রেমাস্পদেষু, 

ভাই কালী, বহুদিন পরে সেদিন তোমার 
একথানি  প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়া! "অতিশয় 
শানন্দিত ভইয়াছি । ওই দিন আমি মঠে উপস্থিত 
ছিলাম এবং তোমার পত্রখানি মহাঁপুক্ষকে 
দেখাইয়াছিলাম ১ তিনি উতা দেখিয়। তমি এখানে 
আমিবাব ইস্ছা গ্রকাঁশ কবিয়াছ জাঁনিষ্া বিশেষ 
মানন্দ প্রকাশ কবিলেন। আমি তমাকে পূর্বে 
মনেকপাব কত মন্টবোৌধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম, 
কিন্ত প্রভুব ইচ্ছা ন হইলে ত কিছুই হইবার নহে) 
যাঁ»1 হউক, তিনি ঘে এখন তোমার খদয়ে এইরূপ 
অভিপায় জাগবক কবিয়ীছেন ইহাঁতে আমবা 
কতদৃূব আনন্দিত হইয়াছি তাহা 'আব লিখিয়া কি 
সনাইৰ | যাঁভাঁতে তুমি অচিবে সেখানকার 
নকল কাঁজ শেষ কবিঝ! এখানে ফিবিয়া আসিতে 
পাব তাহার জগ্ঠ আমি তাঁহার নিকট একান্ত 
দদয়ে 'প্রার্থনা। করিতেছি । আবার তোমাকে 
এখানে আমাদের মধ্যে দেখিতে পাইলে ধেকি 
মাননদলাভ কধিব তাহ! বলিবার নহে। ক্রমশঃ 
একে একে গ্রভুব সন্তান সকলেই চলিয়া 
[াইতেছেন।। বাঁবুরাঁম ভায়। দাঁকণ ব্যথা দির 
সিন চলিয়া গেশেন। আমাদের শরীরও সব 
ভাল নহে। হরিভাই অনেক কষ্টে এবার মৃত্যুমুখ 
ইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ 
ইতে পারেন নাই ; এইখানেই আছেন। গঙ্গাধর 
তাহার আশ্রমে সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া 


পুরাতন পত্র ৪৯ 


কষ্ট পাইতেছিল। প্রীয় মাসাবধি হইল এখানে 
আদিয়। চিকিৎস। ও পথ্যার্রির গুণে এখন অনেকটা 
আঁরোগ্যলাভ করিয়াছে । শরতেরও শবীর ভাল 
নয়; বাতে কষ্ট পাইতেছে। শস্ীমা তাহার দেশে 
ম্যালেরিয়ায় মবণীপন্ন হইয়াছিলেন। এখান হইতে 
ডাক্তার যাইয়া! ছইবাঁর তাহাকে প্রা আসন্স মৃত্যু 
হইতে বাঁচাইয়াছিল। ঘাঁহা যউক তাঁহার পব 
তিনি এখানে আসিরা! অনেকটা! সুস্থ হইয়াছেন । 
সকলেই তোমার এখানে ফিবিয়। 'আসিবার ইচ্ছা 
হইয়াছে জানি যারপব নাই সুখী হইয়াছেন । 
এখন তুমি সেখানকার সকণ হাঙ্গীম। সত্ব থিটাইয়া 
এখানে চলিক্স আহিস ই2াই সকলের আস্তরিক ইচ্ছ 
জানিবে। গ্রচারাদি কাধ্য প্রভুর ইচ্ছায় যাহ! 
হইবাব হইগ্নাছে। এখন চ্রদিনেব যিনি আইস 
তাহাকে লইয়া জীবনে অবশিষ্ট দিন কটা কাটাইয়া 
দেওয়। যাঁউক। ছেলেরা! এখন প্রচাঁরকাধ্য নির্বাহ 
বকক। প্রভুব কপার তাহারাই এখন সকল কায 
গালাউনা লইতে পারিবে । ভূলত্রান্তি সকলেরই 
হইয়া থাকে । এইরূপেই সকলে শিক্ষালাঁভ করিয় 
থাকে । প্রভুর কৃপায় এখানেও তাহার কাধ্য 
একরূপ মন্দ চলিতেছে না1। আপন! হইতেই 
তাহার ভাব দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। 
তুমি আসিলে ইহ দেখিগা অতিশয় আনন্দিত 
হইবে সন্দেহ নাই। যত শীপ্র পার চলিয়। আইস। 
আমব। তোমার আশাপথ চাহিয়া রহিলাম। 
অধিক আব কি বলিব। সাঁক্ষাতে সকল কথ। 
বলিবার ইচ্ছ। রহিল। সকলেই তোমাকে ভাল- 
বাপার্দি জাঁনাইতে অনুরোধ করিয়াছে। তুমি 
আমার হৃদয়ের ভীলবাসা ও নমস্কার জাঁনিবে 
এবং অবিলম্বে দর্শন দিয়া মুখী করিতে অন্তথ 
করিবে না। ইতি 

তোমার চিরম্হদ 

রাখাল 


ক্্রীরামকুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বাঁকুড়ায় মঠ ও মিশনের কার্য 


ধাকুড়া এবং তৎসংশ্রিষ্ট শাখাঁকেন্দ্রগুলির ১৯৫২ 
সালের কার্ধবিবরণ নিক্পেক্ত প্রকার £ 


মঠ-বিভাগ 

নিত্যনৈমিত্তিক পৃজানুষ্ঠান যথারীতি সম্পন্ন 
হইয়াছে । মঠপ্রাঙ্গণে আলোচ্যবর্ষে ৫১টি ধর্ম- 
সন্থন্ধীয় ক্লাশ হইয়াছে । ১০টি সাধারণ বক্তৃতীরও 
ব্যবস্থ! হইম়াছিল। প্রতি একাদশী তিথিতে 
্রশ্রীরামনাম সংকীতন হয়। শ্রীশ্রীকালীপৃজা, 
সরস্বতীপৃজ1, বাসম্তীপুজা, তগবান্‌ হীরা মণ, 
দেবের জন্মতিথি, শশ্রমাতাঠাকুরানী ও স্বামীজী 
এবং শ্রীশ্রারামরুষ্ণ-পার্ষদগণের জন্মতিথি উৎসব 
যথারীতি নিপ্পক্ন হইয়াছে । গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের 
কার্ধ নিয়মিত ভাবে চলিয়াছে। মোট পুস্তকের 
সংখ্যা ছিল ১৮৮৮। ৩০খানা মাসিক ও সাপ্তাহিক 
পত্রিকা এবং ২খাঁন। দৈনিক পত্রিক পাঠাগারে 
রক্ষিত থাকে । 

১৯৫২ সালের শেষভাঁগে গঙ্গাজলঘাটা থানার 
অন্তুর্পতি আমাদের রামহবিপুর কেন্দ্রে একটি ক্ষুত্র 
পুস্তকাগার স্থাপিত হইয়াছে। 


মিশন-বিভাগ 
১। দাতব্য চিকিৎসালয় £--আলোঁচ্য বর্ষে 
তিনটি চিকিৎসাঁলয়-কেন্র্রের কাধ নিয়মিত ভাবে 
সম্পন্ধ হইয়াছে। নিয়ে যথীক্রমে চিকিৎসিত 
রোগীর সংখ্যা দেওয়া হইল £ 
(ক) বীকুড়া মিশনস্থিত চিকিৎসালয় £-- 


বহিবিভাঁগে অকস্তোপচাঁর-সংখ্। 








নূতন রোগী--১৮৪৮৮ নৃতন--২৮ 
খ্বুবাতন রোগী--৪৩০১৩ পুরাতন-__-৪৬৬ 
মোট--৬১৫০১ মোট--৬৭৪ 


অন্তবিভাগে £ নুতন ২৩৯ 
পুরাতন--১৭২৫ 








মোট -- ১৯৬৪ 


ওষধাদ্দি সাঁহাষ্য £--১০৫ জন নৃতন রোগী ও 
১৬০ জন পুরাতন রোগার মধ্যে ৫ আউন্ধ, ২ ড্রাম, 
২ গ্রেন কুইনিন সাল্ফ বিতরিত হইয়াছে। 
জন নূতন বোগা ও ২০৬ জন পুরাতন রোগীর মধ্যে 
১২০৯টি প্যালুড্রিন টেবলেট বিতরিত হইয়াছে। 
(খ) 


১৪৭ 


দৌলনল। শাখ! চিকিৎস!-কেন্তর 
নূতন রোগীর সংখ্যা--১৯৬৫ 
পুরাতন রোগীর সংখ্যা--৪১২৬ 








মোট--৬০৯১ 


(গ) রামহরিপুর শাখা চিকিৎসা-কেন্্ 
নৃতন রোগীর সংখা ৪৫২১ 
পুবাতন রোগীর সংখ্যা--১৬১৯৫ 


মোট--২০৭১৬ 








শিক্ষা-বিভাগ 


(ক) রামহরিপুর অবৈতনিক "প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাঁতীর সংখা! -ছাঁত্র ১০১ জন ও 
ছাত্রী ১৬ জন; মোট ১১৭ জন ৷ আলোচ্য বর্ষে 
১৬ জন প্রাথমিক ফাইনাল পরীক্ষা দিয়াছিল ; ১৪ 
জন উত্তীর্ণ হইয়াছে । 


(খ) বিবেকানন্দ হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয় 
ছাঁত্রসংখ্য। ৭ 


(গ) সারদানন্দ ছাত্রাবাস__ছাত্র-সংখ্য। ২০ 


(খ) 'বাঁমহরিপুর পরিবরধিত যধ্য ইংয়েজী 
বিস্তালর--ছাত্রসংখ্যা ১৫, 


মাঘ, ১৩৬৯ ] 


প্রীরামকৃষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ ৫১ 


শ্ীশ্রীমা সারদ! দেবীর শতবর্ষ-জয়ন্তীর উদ্বোধন 


বেলুড় মঠে অনুষ্ঠান 


গত ১২ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর, 2৫৩) 
রপ্্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়স্তীর উদ্বোধন-উপলক্ষে বেলুড় 
মঠে সমস্ত দিনব্যাপী আনন্দোথ্সব অনুষ্ঠিত 
হইয়্াছিল। প্রত্যুষে মঙগলারতি, 'বেদপাঠ ও 
উধাকীঠন; তঙ্পরে শ্রীবামকুষ্ণদেবের এবং 
আশ্রীমায়ের মন্দিরে বিশেষ পূজা ও হোমাদি 
এবং নাটমন্দিরে ও অন্তত্র কালীকীতন এবং 
ভঙ্জনা্দি নির্বাহ হয়। প্রায় দেড়লক্ষ নরনারী 
মঠে সমবেত হইয়াছিলেন এবং দশ হাজার 
গ্রী-পুরুষকে বসাইয়। প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল । 
অপবাহে মঠেব সুবিস্তুত প্রান্তরে বহুসহত্র 
শ্রোতৃমগণ্ডলীব এক বিবাট সভায় বিভিন্ন বক্তা 
কর্তক শ্রশ্রীমায্েব পুণ্য জীবনের আলোচনা হয়। 
মঠ ও মিশনেব সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিষছিলেন। মঠাধ্যক্ষ 
পৃজ্যপান স্বামী শঙ্করাননজী গম্ভীর স্থললিত কণে 
তাহার শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেন। তিনি বলেন £-- 

“আজ শ্রীসারদাঁদেবীর শতবর্ষ-জয়ন্তীর উদ্বোধন- 
উৎসবে ঘোগদান করিবার সৌভাগ্য লভ করিয়। 
আমর সকলেই আনন্দিত। এই শুভমুহুত্ে আমর! 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদ্েবীর নিকট প্রার্থন। জানাই 
যে, তাগদের শুভাশিস যেন আমাদের সকলের 
উপর অজজ্র ধারায় বর্ষিত হয়। 

প্ৰর্তমান যুগে সমস্ত পৃথিবীর অধিকাংশ 
নরনারীর অন্তরে জীবনের আদর্শ-সম্বন্ধে থোর 
₹শয় ও দ্বন্ব উপস্থিত হইক়াছে। তাহারা এই 
বিষয়ে কোন স্থির দিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ন। 
পারিয়৷ লক্ষ্যত্রষ্টের ন্যায় ঘুরি বেড়াইতেছে। 
জীবনের প্রকৃত মর্ম ও উদ্দেশ্ত অবগত হইব) 
তদনুযায়ী সমাজকে সুপংহত করাই আজ একান্ত 
প্রয়োজন ৷ জীবনের লেই উদ্দেশ্য ফি এবং কিন্ুপে 


উহা সহজে আরত্ত করা সম্ভব তাহা শ্ররামকৃষ্ণ ও 
সারদাদেবীর জীবনে অতি স্পষ্টভাবেই প্রকটিত 
হইয়াছে । এই দ্রিবা দম্পতীর জীবনের একমাত্র 
লক্ষ্য ছিল ভগবদমুভূতি । দপর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
অনুভব করিয়। তীয় সন্তানগণের সেবায় আত্ম" 
নিয়োগই ছিলি উভয়ের জীবনবরত। এইক্ধপ 
জীবনাদর্শ ই সমাজে ও বিভিন্ন জাতিব মধো প্রীতি, 
সুখ ও শাস্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ। 
অন্ত যে কোন আদরশ--তাহা নিজের ক্ষেত্রে যত 
ভালই হউক না কেন, আপেক্ষিক মাত্র । 


“শ্রাসারদাদেবীর আবির্ভাব জগতের ইতিহাসে 
এক অভাবনায় ঘটনা এবং মানবজাতির পক্ষে 
অশেষ কল্যাণেব নিদান। সাধ।রণ দৃষ্টিতে দেখিতে 
গেলে তাহার জীবন অত্যন্ত সা্দাপিধা ও ঘটন- 
বৈচিত্র্যহীন বলিন্বা মনে হইতে পারে, কিন্তু উহ! 
থে মহান আদশের প্রতীক, তদৃষ্টিতে বিচার কবিলে 
দেখিতে পাই উহা সমস্ত জগতে এক মহতী 
বাঙ। ঘোষণ। করিতেছে । তিনি ছিলেন ভারতীয় 
নারী-চরিত্রের চরম উৎকর্ষন্বরূপা এবং বলিতে গেলে 
এক সার্বভৌম আদর্শের প্রতিকৃতি, যাহ। সমস্ত 
জাতি ও কালের গনণ্তীকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । 


“শ্রীনারদার্দেবীর জীবনে আমরা একাধারে 
আদর্শ পত্রী, আদশ মাত ও আদ সন্গ্যাসিনীর 
অপূর্ব সমন্বয় দেখিতে পাই। তিনি ছিলেন তাহার 
দেবোপম শ্বামীর প্রকৃত সহধমিণী এবং জগতে 
তাহারই জীবনব্রতের পরিপৃতির সহায়িকা। 
শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাহাকে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে পৃজ। 
করিয়াছিলেন, ইহাতে বিশ্মিত হইবার কিছুই নাই। 
মাঁতৃভাবের পূর্ণ বিকাঁশই ছিল সাঁরদাঁদেবীর জীবনের 
ম্হত্তম দ্িক। তাহার স্বার্থলেশহীন ন্নেহ সর্বপ্রকার 
ভেদ্-বৈষমা অতিক্রম করিয়া! সমগ্র মানবজাতির 
উপর সমভাবে বধিত হইব্নাছিপ। সারদােবীর 


৫২ উদ্বোধন 


জীবন বত্তমান যুগের নারীজাঁতিকে আহ্বান 
জালাইতেছে নারীত্বের যথার্থ মহিমা বিকাশ 
করিয়া তুলিবাঁর জন্ত-_যে মহিমার প্রধ।ন বৈশিষ্ট্য 
হইল দিব্য মাতৃভাব | এই অমূল্য জীবনসম্পদের 
উত্তরাধিকার সর্বসাধারণের নিকট ধরিয়া তুলিতে 
হইবে যাহাতে সকলে উদ্ধদ্ধ ও পূর্ণতার পথে 
পরিচালিত হইতে পারে। শমান্থন আঁমর। 
আজিকার এই পুণ্যতিথিতে জগতের শান্তি ও 
মঙ্গলের নিমিত্ত বিশ্বজননীরূপ শ্রীসারদাদেবীর নিকট 
আমাদের আন্তরিক প্রার্থন। নিবেদন করি 1৮ 

ডক্টর কালিদাস নাগ, শ্রীকুনুদবন্ধু সেন, 
শ্রীনিবারণচন্ত্র ঘোষ এবং ্ব।মী বিমুক্তীনন্দ ভাঁষণ 
দেন। বেলুড় শুরামকৃষ্*-বিদ্ভামান্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী 
তেজসানন্দ একটি প্রবন্ধে মায়েব আধ্যাত্মিক জীবন 
ও মহতী শিক্ষা-সপ্বন্ধে সীরগর্ভ আলোচনা! করেন। 

সভাপতি শ্বামী মাধবানন্দজী তীহাঁব ভাঁষণ- 
প্রসঙ্গে বলেন যে, ৫০ বৎসন্ষেব জীবনে ঠাকুব 
রামকৃষ্চ যে কাজ শেষ করিতে পারেন নাই 
শ্রীসারদ! দেবী তাহা সম্পূর্ণ করার কাঁধে ব্রতী 
হইয়াঁছিলেন । ঠাকুর অরামক্ষ্কে তাহারা ভগবান্‌ 
বলিয়। জানেন, অতএব মাতা সারদা দেবীও 
মহাদেবী বা ভগবতী ছিলেন। ্শ্রীমায়ের জীবন 
সকলের কল্যাণের জন্ত উৎসর্গাকত হইয়াছিল । 
অতি কষ্টের মধ্যে তিনি তাগার জীবন যাঁপন 
করেন। অপরের কল্যাণ কিভাবে হয়, ইহাই 
ছিল তাহার চিন্ত। ও সাধনা । আধ্যাত্মিক দিক 
দিয়াও তিনি অসাধারণ ছিলেন। আজিকার দিনে 
তবাহার পবিত্র জীবনের ভাবধাঁর। যত আঁলোচন। 
হয় এবং তাহার আদর্শ যতট। গ্রহণ কর! যায় ততই 
দেশ ও সমাজের পক্ষে মঙ্গল। 

সভায় স্তার যদ্ুনাথ সরকার, শ্রীশৈলকুমার 
মুখোপাধ্যায়, শ্ীসত্যেন্্রনাথ মজ্মদার এবং আরও 
অনেক গণ্যমান্ত স্ধী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্ত- 
বর্ষ-জয়স্তী উপলক্ষে বেলুড় মঠের শ্বামী অবিনাশানন্দ 


[ ৫৬তম বর্ষ--১ম সংখ্য। 


কলিকাতা বেতার কেন্দ্র হইতে এদিন সন্ধ্যায় 
শী শ্রীম” সম্বন্ধে একটি ব্তোর ভাঁষণ দেন। 

১৩ই ও ৯৪ই পৌধ ভগবাঁন্‌ শ্রীরামকষ্ণদেবের 
মন্দিবের স্থু প্রশস্ত নাটমন্িরে সমবেত সাধু-বরহ্মচারী 
এবং ভক্তমগ্ডলীব উপস্থিতিতে শ্রীশ্রামায়ের কথা ও 
শ্রীমস্তাগবত পাঠ করেন যথাক্রমে স্বামী সংস্বরূপানন্দ 
ও শ্বারী গুকারানন্দ। ১৮ই পৌৰ অধ্যাপক 
শরত্রিপুরারি চক্রবতী মহাভারতে নারী-চবিজ্ সম্বন্ধে 
মনোজ্ঞ মালোচনা করিয়াছিলেন । 

১৯শে পৌষ, রবিবার সকাল ৮ ঘটিকায় 
সুসজ্জিত ঢুটি দোলায় ভগবান্‌ শুরামকুষ্খদেবের 
এবং শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি পুষ্পপত্রনালযাদি ভূষিত 
করিয়। মন্স্যাসী, ব্রহ্মচারী, বিগ্যার্থী এবং ভক্তগণের 
একটি শোভাবাঁরী বেলুড়মঠ হইতে দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাড়ীতে যাঁর । তিন ঘণ্টা! সময় লাঁগিয়াছিল 
এন্‌ং প্রায় ৫ সমর নরনারী উঠতে যোগদান 
করিয়াছিলেন। অনেকগুলি দলকতৃক গাত মাতৃ- 
সঙ্গীত শোভাঁষা এাঁয় যোগদানকারী এবং পথিপা সবস্থ 
নাগরিকগণের চিত্তে অন্তুত স্নিগ্ধ ভক্তিভাঁবের সঞ্চার 
করিতেছি ৷ কা'লীবাড়ীতে পৌছির়। শোঁভাযা টি 
ভগবান শ্রীরমকষ্চদেব এবং শ্রীসারদ1দেবীর জীবনের 
বহু-স্বৃতি-জড়িত বেলতলা, পঞ্চব্টী ও নহবতৈর 
পার্থ দিয়। গিয়া অবশেষে মন্দিবের এশস্ত আডিনায় 
প্রবেশ করে। দেবদর্শনাদির পর সমবেত প্রায় 
দশসহত্র নরনারীকে মঠ হইতে আনীত খিচুড়ী প্রলাদ 
বিতরণ করা হয়। 

কঙ্সিকাভায় সভা 

বেলুড় মঠের শ্রুশ্ীম। সারদাদেবী শতবর্ষজব্তী 
কমিটির উদ্যোগে ১৫ই পৌষ (৩০শে ডিসেম্বর ), 
কলিকাতা ইউনিভাসিটি ইনষ্রিট্যুট হলে একটি 
মহতী জনসভার আয়োঁজন হইয়াছিল। সভাপতি 
ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার শ্রীশৈল- 
কুমার মুখোপাধ্যায়। ড্র স্তর সিপিরামস্বীমী 
আয়ার (ইংরেজীতে ), শ্রীমতী চন্ত্রকুমারী হা 
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( হিন্দীতে ), শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ( বাংলাতে ) 
এবং স্বামী অবিনাশানন্দ (ইংরেজীতে) ব্তৃত। দেন । 

ডক্টর আয়ার তীহার ভাষণগ্রসঙ্গে বলেন-__ 
বিদেশীরা মনে করে ভারতের স্ত্রীলোক অশিক্ষিত, 
কিন্তু শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মানদণ্ড কি? লিখিতে 
ও পড়িতে না পারিলেই বিদেশীরা মনে করে 
অশিক্ষিত। প্রাচীন ভারতে জনসাধারণ জননী, 
গুরু, যোগী ও সন্ন্যাসীদের বাণী ও উপদেশ শ্রবণ 
করিয়। শিক্ষালাভ করিত । সে শিক্ষাই ছিল প্রকৃত 
শিক্ষা! । মাতা সারদা মণি লিখিতে জানিতেন না, কিন্তু 
পড়িতে জানিতেন। স্থতরাঁং বিদেশীদের কাছে তিনি 
ছিলেন অশিক্ষিত । ভারতের আদর্শ দ্বারা বিচার 
করিলে দেখা যাইবে ভারতের যাহা কিছু মহান, 
যাহ! কিছু শ্রেষ্ঠ সমস্ত মাতা সারদামণির মধ্যে 
মৃতি গ্রহণ করিয্বাছিল । সুতরাং তিনি ছিলেন প্রকৃত 
শিক্ষিত । বিবাহের ৭৮ বৎসর পর সাবদামণি যখন 
শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসেন তখন শ্রারামকষ্ণ 
ত|হাঁকে ্রশ্ন করেন, তুমি কি আমাকে শিগ্পের দিকে 
টানিবে, না উপরের দিকে তুলিবে? সাঁরদামণি 
উত্তর দিয়াছিলেন_-আমি তোমাকে নীচের দিকে 
টানিব ন!; উধ্বের দিকে যাওয়ার সাাব্য করিব | 
সারাজীবন উভয্বে ভ্রাতা-ভগিনীর মত জীবন যাপন 
করিয়াছিলেন। সারদামণিকে মাতত্বের সাধনায় 
সিদ্ধ করিবার জন্য শ্রারামকুষ্জ তাহাকে যোড়শীরূপে 
পূজা করেন। সারদাঁমণির জীবন ছিল সহজ, সরল 
ও সাদাসিধা। শ্রারামকুষ্ণের পরলোক-গমনের পর 
মাতা সারদামণি তীহার বাণী প্রচার করিতেন। 
তাহার করুণ জাতিধর্মবর্ণনিবিশেষে , সকলের 
উপর সমান ভাবে বর্ষিত হইত। তক্তগণের সন্দেহ 
ভঞ্জন করিবার অপূর্ব শক্তি তাহার ছিল। প্রেম, 
ভক্তি ও সাহসের বাণী তিনি প্রচার কফরিয়াছেন। 
সেবা ও আত্ম-ত্যাগের প্রেরণ। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের 
নিকট পাইয়াছিলেন। 

সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় তীহার 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ ৫৩ 


ভাঁষণেব প্রারস্তে বলেন, ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে 
সকাল হইতে সন্ধা পর্ধস্ত তাহার বেলুড়ে 
অবস্থানের সৌভাগ্য হয় । সারাদিন ধরিয়া তিনি 
মাতৃপূজ! ও শ্রারামকৃষ্ধের অর্টনাদর্শনাথী সমাজের 
বিভিন্ন স্তরের নরনাবীর অবিরাদ জনস্রে(ত 
গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন । তাহাদের দীপ্ত 
চক্ষু ও আঁনন্দোজ্জল মুখে এক নুতন যুগের 
অভুদয়ের আতম তিনি দেখিয়ছেন। তাহার 
এইবূপ "মনে হউরাছে যেন, যে রহস্তময় ঠন£শব্ৰয 
শ্রীশ্নীণাকে ঘিরিরা ছিল তাহ। যেন অল্মাৎ 
বিদীর্ণ হইয়াছে; বে অবগুগ্ঠন তীহার মুখমণ্ডল 
আবৃত করিরাছিল তাঁঠা যেন অকল্মাৎ উন্মোচিত 
হইয়াছে। 

শ্রীশ্রামায়ের বাড়ীতে আনন্দোুসব 

শ্রীশ্রমা। তাঠার জীবনের শেষ ১১ বৎসর 
কলিকাঁভাঁর যে গ্ৃহটিতে বাস করিয়াছিলেন 
তাহার পুণ্ম্থ-খিজড়িত সেই উদ্দেধন কাধালকে 
( মায়ের বাঁড়ী”নামে ভক্তম্হলে 'অভিহিত ) 
১২ই পৌৰ ভোর ৫টা। হইতে বাঁতি ১০টা পর্যস্ত 
আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজা, হোম, 
বেদ ও চস্ডীপাঠ, ভজন, কালীকীর্তন প্রভৃতি 
উত্সবের অন্গ ছিল। অন্যুন ৫ হাছজধ নরনারীর 
মধো হাতে হাতে গ্রসাদ বিতরণ কর! হয়। 


নিবেদিত! বিগ্ভালয়ে অনুষ্ঠান 


১৮ই পৌষ (১রা জানুয়ারী, শনিবার) “সারদা- 
মন্দিরে” শ্রীন্রমার শতবার্ষিকী উদ্বোধন-উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। এ দিন ভোর বেল! মঙ্গল-মারতি 
ও বেদপাঠের পরে বিশেষ পূজা, চণ্তীপাঠ এবং 
হোম নির্বাহ হয়। নিমন্ত্রিতা বু ভক্ত-মহিলা, 
বিছ্ভা।লর়ের শিক্ষত্বিত্রীবৃন্দ এবং ছাত্রীগণ গভীর 
শ্রদ্ধার সহিত পুজা-হোমাদি দর্শন করেন। 
সকলকেই বপা ইয়া প্রসাদ দেওয়া! হইয্বাছিল। বিকাল 
৩টার সময় প্রীয় ৫ শতাধিক মহিলার উপস্থিতিতে 


৫৪ উদ্বোধন 


শ্রীত্রীসারদাদেবীর সুসজ্জিত একখানি প্রতিকৃতির 
সম্মুথে ছুই ঘণ্টাকাঁল তাহার জীবনী আলোচন। 
এবং মাতৃসঙ্গীত গীত হয় । গম্ভীর শান্ত পরিবেশের 
মধ্যে সমস্ত দিন ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত সর্বাঙগনুন্দব 
উৎসবটি সকলকে প্রভূত পরিতৃপ্তি দান কবিয়াছিল। 


জয়রামবাটীতে উদ্বোধন-উগ্সব 

অভূতপূর্ব উৎসাহ, আনন্দ ও উদ্দীপনাব মধ্যে 
জননী সারদাদেবীব পুণাবিরাবস্থান জয়রামবটীতে 
তাহার জন্মশতবাধষিকীব উদ্বোধন-উত্সব সম্পন্ন 
হইয়াছে । উৎসবের পূর্বদিন হইতেই দূর দৃবান্তবের 
বহু ভক্ত নরনাবী আশ্রমে (শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে ) 
সমবেত হইতে থাঁকেন। আশ্রমের স্থায়ী 
অস্থায়ী সমস্ত গৃহগুপিই আগন্তকগণেব বাঁস- 
স্থানরূপে পবিপূর্ণ তইয়া যাঁ। গ্রামের লোক 
স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়। তীহাদদেব আলয়ে বহুসংখাক 
ভক্তকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। 

তিথিপূজার দিন সকাল ৯টাঁর সময় 
শ্রীশ্রীমায়ের প্রাচীন সম্যাসি-শিষ্যগণেব অন্ততম 
প্রীরামকষ্চ মঠ ও মিশনেব স্হকাঁবী অধাঙ্ষ 
পূজ্যপাঁদ শ্বামী বিশুদ্ধানন্দজী কতৃক পরিচালিত 
একটি শোভাযাত্রা সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ কবিয়া 
আসে। এ পুণ্যদিনে এবং পবের দ্িবসও 
বিবিধ শান্ধীয় অনুষ্ঠান-সংযুক্ত পূজা, পাঠ, 
ভোগরাগ, হোম তথ। ভজন-কীতন, রামাঁয়ণগান 
উপস্থিত জনমগুলীর চিত্তে অপূর্ব আধ্যাত্মিক 
আবেশ ও শান্তি উদ্রিক্ত করিয়াছিল। শ্রীসৎ 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ প্রথমদ্দিন সন্ধ্যারতির 
পর একঘণ্ট। কাল শ্রীশ্রীমায়ের পৃতজীবনী ৪ 
অমুতময়ী বাণী আলোচন! দ্বার সকলকে পরিতৃপ্ত 
করেন। অনুমান ১২ হইতে ১৫ সহম্র নরনারী 
এ গ্রামে উৎসব উপলক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন । 


টাকার অনুষ্ঠান 
জন্মতিধির দিন প্রভাতে মজলারতি, বৈদিকমন্ত্র 


[ ৫৬তম বর্ধ-_১ম সংখা। 


আবৃত্তি, ভজন-দজীত, বিশেষ পৃজ। ও হোঁম 
সু্ুভাবে সম্পন্ন হয়। 

মধ্যাঙ্তে শ্রীযুক্ত নীলিমা আচার্ধের সভা” 
নেতৃত্বে আশ্রম-গ্রাণে আয়োজিত একটি সভার 
স্বামী সত্যকামাঁনন্? রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ 
শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর বাণী পাঠ করেন। 
শ্রীমার জীবন ও আদর্শ-সঙ্ন্ধে পাঠ ও আলোচন। 
কবেন শ্রীমতী বাজলক্ষ্মী নাবাক্বনন্‌, শ্রীমতী সুদর্শন 
শর্ম।, আ্ামতী নীলিম! ঘোষ, কুমারী নমিতা 
বন্থু, শ্রীমত সরোজ প্রভু ও স্বামী সত্যকা মানন্দ। 
স্ববচিত কবিত! পাঠ করেন বেগম নুর্দিয়া কামাল ও 
শ্রীমতী লাবণ্য প্রভা দাশগুপ্ত।। কবি শ্রঅক্রুরচন্্ 
ধর-রচিত কবিত। পডেন শ্রীমানন্দহরি পাল। 
সমবেত প্রায় ছয় শত নবনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ 


কর! হয় । 
কয়েকটি সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত ছায়াচিত্রও 


দেখাইবার , ব্যবস্থা হইয়াছিল। 


অন্যান্য শাখাকেক্দের বিবরণ 

শ্ীবামকৃষ্ মঠ ও মিশনের সকল কেন্দ্রেই 
শীশ্রীমায়ের শতাব্দী-জয়ন্তীর উদ্বোধন যথাশক্তি 
উদ্যাপিত হইয়াছে। স্থানাভাবে সকল উত্সবের 
খবর এবার প্রকাশ করা সম্ভবপর হইল ন।। 
নিয়ে আমর! মাত্র কয়েকটি চুম্বক ( পৃজী-হোম- 
ভজনাদির উল্লেখ না করিয়। ) দিলাম। আগামী 
খায় বিস্ৃততর সংবাদ ছাপিবার সক্কল্প রহিল। 

জামতাঁড়। (সাঁওতাল পরগণ! )--আলোচনা- 
সভাম্ব» নেতৃত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক 
শ্রীমনৌরঞ্জন বন্যোপাধ্যান । শ্রীএম্‌ এন্‌ ঘোষ 
ও শ্রীমতী সুষম! দেবী বাংলায় এবং শ্রীএস্‌ এন্‌ 
রাঁওয়াল ও ডাঃ জে কে ওয়াডিয়া বথাক্রমে 
হিন্দী ও ইংরেজীতে ভাষণ দেন। চিত্তরঞ্জন, 
(১* মাইল দূরবর্তী) হইতে বনু ভক্তের সমাগম 
হইয়াছিল। 

যালদহ--কাটিহারের শুীমভী পুষ্পমী লিংহের 


মাধ, ১৩৬৪ 


পরিচালনার একটি সম্মেলনে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন- 
কথা ও “শিক্ষা-আলোচেনা, পাঠ ও আবৃভিতে 
ংশ গ্রহণ করেন কুমারী নমিতা ভট্টাচার্য, 
শ্রীমতী মীর দাঁপবক্পী ও স্বামী পবশিবানন্দ 
( আশ্রমাধ্যক্ষ )। 

বালিয়াটি (ঢাঁক1)-_-১২ই পৌষ স্থানীষ্ষ হাই 
স্কুলেব হেড মাষ্টাব শ্রীযুক্ত যোগেন্্রনাথ সরকাব 
মহাঁশয়েব নেতৃত্বে এক সভা হয়। শ্রীসাবদামণি 
বালিকা বিস্যাশয়েব ছাঁতীবৃন্দ উদ্বোধন-স্ঙগীত 
গান কবে। বেলুড মঠেব সভাপতি পুজ্যপাদ 
শ্রামৎ স্বামী শঙ্কবানন্দজী মহাবাঁজেব মুল ইংবেজী 
অভিনন্দন-বাঁণীর মর্শীন্নবাদ স্বামী পবিশুদ্ধানন্দ 
পাঠ কবেন। স্কুলেব ছেলেবা স্বামী বিবেকানন্দ 
রচিত কবিতার্দি আবৃত্তি কবে। শিক্ষযিত্রী 
শধুক্তা চাঁরুবালা সাহা ও শ্রীযুক্ত সনদানন্দ 


শ্ীবামকৃষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ ৫৫ 


চক্রবর্তী মহাশয় স্বরচিত শীশ্রীপাবদা দেবী-স্তব 
পাঠ কবেন। শ্রীযুক্ত বেণুকা বাঁয় চৌধুরী 
মায়ের সন্ধে প্রবন্ধ পাঠ কবেন ' সভাপতি 
মহাশয় শ্রীশ্ীমীয়ের জীবনী ও বাণী অত্যন্ত 
কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা কবিয়৷ সকলের আনন্দ 
বধন করেন। যদিও পল্লীগ্রামেব সত! তথাপি প্রায় 
৫০* শত বাঁলবুদ্ধবণিতা। তাহাতে যৌগ দেন । 
উক্তদিন সকালে শ্রীপাব্দামণি বালিকা- 


বিদ্ালয়ে একটি মহিল।সভ। ভয় । শ্রীশ্রামায়ের 
প্রতযক্ষদর্শিণী শ্রযুক্তী গিবীন্দবালা বায়'চীধুবী 
সভানেণ হন। উপস্থিত মেয়ে শ্রীশ্রীমায়ব 


কগা পাঠ কবেন, সভায় গান ও বক্তৃতা হয়। 
অত্যন্ত আবেগের সঠিত মায়েব কথা বলিয়া 
সভানেত্রী সকলেব আনন্দ বর্ধন কবেন। প্রায় 
একশত মহিল| উপস্থিত ছিলেন । 


নব্প্রকাশিত পুস্তক 


€1) ৬ 1৮৪1591881)08-- [10০ ০8৪5 2170 00০1 ৬/০ং৪ 
স্বামীজীব জ্ঞানষেগ, বাজযোগ, কর্মযোঁগ, ভক্তিযোগ, দেববাঁণী (10811607911), মদীয় 
আচাধদেব (৬5 153661), ঈশদূত বীশুখীছ (0018080 07০৬6386176) এবং আবও 


কতকগুলি নির্বাচিত বক্তৃতা, কবিতা ও পত্রের সুসম্পার্দিত সঙ্কলন । 


গ্রস্থব প্রাবস্তে স্বামী 


নিখিলানন্দ-লিখিত স্বাঁমীজীব বিশদ জীবনী সংযুক্ত হইয়াছে । কাপডে বাঁধাই , ২৫ খানি 
ছবি আছে; পুষ্ঠাসংখ্য।-৯৯২ * মুল্য--১০ ভলাব ' প্রকাশক-__1810901013102-৬156] 
21091)09. 00006 2177) 940 906০0 2০৮৮০] 28, টব, %. ৮5 & 


(2) 71005 ১1085510175 71915 190০1 


ইংরেজীতে অনুর্দিত শ্রীশ্রীমায়েব উক্তিব সংগ্রহ | 


সঙ্কলয়িত।-__স্বামী শুদ্ধাসত্বানন্দ ; পকেট 


সাইজ, পৃষ্ঠাসংখ্য1_-৯০ ; মূল্য 1৮ আনা। প্রকাশক- শ্রীরামকুষ্ণ মঠ, মাত্রাজ--৪ 


বিবিধ সংবাদ 


পরলোকে বাবাজী মহারাজ-_ গত ১৯শে 
অগ্রায়ণ (৫ই ডিসেম্বর ) বরাঁহনগর পাটবাড়ীতে 
বৈষ্ণবকুলশিরোমণি  তাগ-বৈরা গ্য-প্রেমভক্তির 
প্রতিমূর্তি শ্রামৎ বাঁমদাস বাবাজীর মহাপ্রস্থীণে 
ধর্মজগতে একজন যথার্থ সিদ্ধ মহাঁপুরুষের অভাঁব 
ঘটিল। তাহার গভীর উদ্ধার মাধ্যাত্মিক জীবন 
শুধু বৈষ্ণব-সমাজের নে, সকল মতের ঈশ্বরভক্ত- 
গণের নিকটই আদশস্থানীয় ছিল। একনিষ্ঠ 
ভজনন্ুবাগ বাবাজী মহারাজের চরিবের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হইলেও নিষ্ষাম ভাগবত কর্মে তাহার 
উৎসাহ এবং অকুণ্তিত ব্যাঁপৃতি ছিল বিশেষ কবিষ্ক। 
লক্ষা করিবার । বহু লুপ্ততীর্থেব টদ্ভাৰ তাহার 
জীবনের বিশিষ্ট কীর্ি। প্রাতঃম্মরণীয় শ্রীশীরাধা- 
রমণ চরণদাস বাঁবাজীর আধ্য।ত্মিক উত্তরাধিকারকে 
তিনি স্বকীয় সাঁধন। ও মনীষ) দ্বারা গ্রশংসনীয় 
ভাবে শুধু সংরক্ষণহ করেন নাই, উহাকে পরিপুষ্ট 
এবং পরিবধিতও করিয়াছিলেন । 

বু-সন্মানিত এই মায়ানিমুক্ত ভক্তশ্রেন্ঠের 
চিন্ময় আত্মার উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করি। 


প্রীরামকৃষ্চ আশ্রম, আজমীর--১৯৪৪ 
সালে গ্রতিষিত এই আশ্রম আজমীর ও 
বাঁজপুতানার অনান্য স্থ'নে সাধ্যমত সেবাকার্ধ 
করিয়া আলিতেছে। ১৯৫২ সালে আশ্রম কত ক 
একটি দাতব্য চিকিৎসাঁলর, ছুইটি গ্রন্থাগার ও 
একটি ছা্রাবাস পরিচণলিত হইয়াছে । এতদ্যতীত 
প্রতি শনিবার শ্রীরামনামসংকীতন এবং রবিবার 
উপনিষ্দারি শাস্ম আলোচিত হইয়াছে । শ্রীরাঁমচন্দ্র, 
শ্রীকষ্ণ, বীশুধ্রীষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদা দেবী ও 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎ্মব যথারীতি প্রতি- 
পালিত হইয়াছে । আশ্রমের দাতব্যচিকিৎসা- 
লয় হইতে ২৫৯৪ জন ব্যক্তি চিকিৎসালাভ 
করিয়াছেন। গ্রন্থাগার ছুইটিতে চারখানি দৈনিক 
এবং দশখানি মাসিক, সাগ্াহিক ও পাক্ষিক পত্রিকা! 
লওয়। হইয়ীছে। পুস্তকের সংখ্য। ১৬৫৯ ছিল-- 
তন্মধ্যে ১২৪৯ খানি পাঠার্থ সভ্যগণকে দেওয়। 
হইয়াছে । এই ব্খসর একটি ৩৬ ফুটু উচ্চ 
মন্দিরসহ আশ্রমগৃহটির নির্মাণকার্ধ শেষ হয় এবং 


শ্রীঞ্জমাঁতাঠাকুরানীর শুভ জন্মতিথি-দিবসে মন্দির 
প্রতিষ্ঠিত হয়। গতবৎসরের উদ্ব সত ২৫৫৮৮/৩ পাই 
সমেত এই বৎসরের মোট আয় ৩৯২৩%* এবং মোট 
ব্যয় ৫৪৩২%৬ পাই! 


নানাস্থানে শ্রীসারদ। দেবীর 
শতাব্দীজয়ন্তী 


শ্রারামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্রপমুহ ছাড় 
নানাস্থানে নানা প্রতিষ্ঠান এখং উগ্যোগি 
মণ্ডলীর ব্য'স্থায় ১২ই পৌষ এবং তৎসমীপবর্তী 
দিনসমূভে আীগমা সারদ। দেবীর জন্মশতবাধিকী 
উদ্যাপিত হইয়াছে ৭ হইতেছে । সংবাদপত্রে 
এই সকল অন্ুষ্ঠানেক কিছু কিছু বিবরণ 
প্রকাশিত ভইয়াছে। নিয়ে আমরা কতকগুলি 
গ্রতিষ্ঠান ও স্থ(নেব নাম উল্লেখ করিলাম £-- 


কলিকাতা ও ভাঁওড়ার_-শ্রীত্রীসারদেশ্বরী 
আশ্রম, শ্রীরামরুষ্জ বেদান্তমঠ, টাকুরিয়া 
শ্রীরামকৃঞ্জচ আশ্রম, লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজ, 
বিব্কোনন্দ সৌসাইটি, রামকৃষঃ ইনষিট্যাট, 
বিবেক|দন্দ ইনষ্টিট্যশন্‌ ( খুরুট ), হাঁগড়া 
শান্তি সজ্ব, চেঙল! শ্রীরামকষ্জ মণ্ডপ, 
হাওড়] শ্রাশ্রস।রদেখরী জন্মোৎসব সমিতি। 


কলিকাঁতার উপকণ্ে-দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামকষ 
মহামগ্ডল, দক্ষিণেশ্বর  আদ্যাপীঠ, 
শ্শ্রীমাতৃমন্দির ( দেশধন্ধুণগর ), বাগুই- 
আটি পল্লীকল্যাণ সজ্ঘ, দক্ষিণ দমদম 
শ্বামীজি সেবাস্জ্ৰ। 


বাংলার বিভিন্ন জেলায়--ভাঙ্গামৌড় (হুগলী), 
খেপৃত শ্রীবামকৃষ্জ আশ্রম (মেদিনীপুর ), 
সিউড়ী শ্রীবামকষ্চ আশ্রম, কাটোয়। 
শ্রীরামকষ্চ আশ্রম, জয়নগর*মঙ্জিলপুর 
শ্রীরামকৃ্চ সেবাঁসজ্ঘ, ইছাপুর প্রবৃদ্ধ 
ভারত সঙ্ঘ। 

বাংলার বাহিরে- রামগড় ক্যাণ্টনমেপ্ট, 
আবারিয় শ্রীরামকৃষ্চ আশ্রম ( পলি), 
হাফলং শ্রীরাঁমকৃষ্চ সেবাসমিতি (কাঁছাড়), 
আমেদাবাদ শ্রীরামকষ্ আশ্রম, আজমীর 
শ্রীরামকৃষ্ণ আ 


বত, তি: 
৫০ 8৪6::০৮ 


৪ 


তল ১৮৬ রি ৯৬ 
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নমস্কার 


যং পুথগধ্নচরণ।; পুথগ ধর্নফলৈধিণঃ | 

পুথগ ধর্মে সমর্চস্তি তন্মৈ ধর্মাত্মনে নমঃ ॥ 
অপুণাপুণ্যোপরমে যং পুনর্ভবনির্ভয়াঃ | 

শান্তা; সংন্যাসিনে যান্তি তন্মৈ মোক্ষাতবনে নমঃ ॥ 
যুগেঘাবর্ততে যোইংশৈঃ মাসত্ব য়নহায়নৈঃ। 
সর্গপ্রলয়য়োঃ কর্তা তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ ॥ 

যস্মিন্‌ সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্ব সর্বতশ্চ যঃ। 

যশ্চ সবময়ো দেবঃ তন্যৈ সর্বাতুনে নমঃ ॥ 


( মহাভারত, শানস্তিপব, ৪৭তম অধ্যায় ) 


পৃথক পৃথক ধর্মকৃত্যের ফলাভিলাষী হইয়া লোকে পৃথক পৃথক ধর্মচথার অনুশীলন করে, কিন্ত এই 
সকল বিভিন্ন অনুষ্ঠ।ন দ্বারা মলত: যাহার আবাধনা করা হয়, সেই ধর্মস্বরূপ পরমপুরুষকে নমস্কার । 


পুণ্য ও পাপ উভ'ষরই অবসান ঘটিয়াছে, সমস্ত ইন্দরিয়বৃদ্তি আত্মজ্ঞীনের সামর্থো সুশান্ত, জন্ম-মৃত্যুর 
ভয় দূরে--অতিদূবে তিরোহিত, তন্বনিষ্ঠ সন্গ্যাসিগণের এই অবস্থার নামই মৌক্ষ। মন্তুয্বজীবনের 
চরম ও পরম কাম্য এই মোক্ষ যীহার স্বরূপ সেই পরমপুরুষকে নমস্কার । 


অবিচ্ছিন্ন কাঁলপ্রবাহকে অংশে অংশে বিভক্ত করিয়৷ মীস, খতু, অয়ন ও স্ংবৎসররূপে যিনি অনস্ত যুগ 
ধরিয়া প্রকাশিত হইতেছেন, সৃষ্টি ও প্রলয়ের কঠ৷ সেই মহাকালস্ববপ পরমপুরুষকে নমস্কার । 


ধাহাতে চরাচর বিশ্ববঙ্গা্ড অবস্থিত, ধাঁহা হইতে উদ্ভুত, যিনি সব দিকে সব কিছু হইয়া রহিয়াছেন 
সেই সর্বময় সর্বন্বরূপ পরম দেবকে নমস্কার। 


কথা প্রলাজে 


তবদমু্তি 
শ্রীবামকৃষ্ণজদেব্র জন্মতিথি ফান্তনী শুকলাদিতীয়া 


এবার পড়িয়াছে ২২শে ফাল্গুন, শনিবার, (৬ই মা) 1৯ 


যুগাবতারেব পুণ্যন্থৃতির উদ্দেশ্তে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনেব 
জনা উদ্বোধনের এই সংখ্যায় তাহার জীবন ও শিক্ষা- 
বিষষক অনেকগুলি প্রবন্ধ ও কবিত। আমরা 
সন্গিবিশিত করিলাম । 

ভগবান এ্ীরামকৃষ্জের প্রধান বাতাবহ স্বামী 
বিবেকানন্দ তীহাকে সংক্রিত করিয়াছিলেন 
“বেদমূতি” বলিয়া । মুখ্যতঃ বেদ অর্থে বুঝায় জীব, 
জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে অলৌকিক শাশ্বত জ্ঞানরাশি। 
যেশব্বদমূহ দ্বারা এই অপীকিক জ্ঞানকে আধ খধিগণ 
প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই শব্দ ও বাকা- 
সমট্টিকেও বেদ বলা হয়, অবশ্য গৌণতঃ। এই 
শব্দরূপ বেদের মধ্যে কর্মকাগাদি-সংক্রান্ত কিছু 
কিছু লৌকিক অংশ রহিয়াছে, দেশ-কাল-পা ভেদে 
উহাদের পরিবর্তন অবশ্ঠাস্তাবী | কিন্তু চিরন্তন সত্যের 
যাহা জ্ঞাঁপক, বেদের সেই অংশ সারলীকিক এবং 
সাকফীলিক। শ্ররামকর্চের জীবনে এ অলৌকিক 
জ্ঞান বিপুল আঁকাঁরে অতিশয় স্পষ্ট হইয়া গ্রাকাঁশ 
পাইয়াছিল ; এই জন্যই স্বামীজী তাহাকে বলিয়া- 
ছিলেন “বেদমূত্ি, অর্থাৎ শ্রীরামরুষ্ণের জীবনই 
বেদ-সত্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় 

বেদমুতি ন! বলিয়া গীতামুতি বা অন্য কোন 
শান্সের মতি বলা হইল না কেন? কাঁরণ আছে । 
হিন্দুদের নিকট বেদ এবং অন্তান্ঠ শান্তের মধো একটি 
মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। বেদ অপোরুষেয়, 
অনাদি এবং অনন্ত, অর্থাৎ কোন এক বা একাধিক 
ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ে বুদ্ধি বরা ভাঁবিয়। চিন্তিঘা 
বেদ লিখিয়া যাঁন নাই খঁধিরা নিত্যব্মান 
বেদকে “দেখিয়াছিলেন' মাত্র, বেদমন্ত্র তাহাদের 


এদ্ধচিন্তে “আবিভূ্তি হইয়াছিল মাত্র। শবে 
মাধামে যেমনটি তীহারা পাইয়াছিলেন তেমনটিই 
তাহাদের পুত্র-শিষ্যাদি-পরম্পরা শুনিয়া শুনিয়া রক্ষা 
করিয়া আসিযাছে--এই জঙ্ত বেদের অপর নাম 
শ্রতি। বেদের রচনায় খধিদর অপর কোন 
কতৃত্ব নাই, তীহার। এধু সনাতন সত্যের পরিজ্ঞাপক 
মন্বসমূহের দ্র? | 

অন্ান্ত শাস্ত্রের লে কিন্ত এইবপ নয়। কোন 
নির্দি£ কালে কোন এক বা একাধিক বাক্তি 
উহা বলিয়া বা লিখিয়! গিয়াছন। ব্যক্তি-চিন্তের 
অনেক ছাপ এ সকল উক্তি বা রচনায় পড়িযা যাওয়া 
অন্বাভাবিক নয়, গিয়।ছেও। নৈর্যক্তিক নিরপেক্ষতা 
খুঁজিয়া পাওয়া যাঁয় একমাত্র অপৌরুষেষ বেদে। 
অন্থাস্থা শাস্ত্রে অলৌকিক জ্ঞানের কথা অবশ্তই আছে 
_-কিন্ত বেদের সায় বিশাল পরিমাণে নয়, বেদবাণার 
সায় অপ্রতিহত্ত শব্শক্তি উদ্দদ্ধ করিয়াও নয়। 
বেদপ্রকাশিত জ্ঞানকে স্মরণ করিয়া এই সকল 
পববর্তী শাস্স রচিত, তাই উহাদের অপর নীঁম স্ৃতি। 
বেদ যদি শ্বয়ংপ্রভ সহম্রাংশও শুধ হন তো অনা 
শা হইবেন তারকা, গ্রহ-উপগ্রহ বা অঙ্ান্ট ক্ষু্রুতর 
জ্যোতিঃ-কেন্ত্র। এই তুলনা কিন্তু যুক্তিহীন অন্ধ 
একটা গৌড়ামির কথা নয়, গভীর বিশ্লেষণমূণক 
একটি অপূর্ব যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী । 
বিস্তারিত আলোচনার ইহা ক্ষেত্র নয়। 

মানুষের গোঁী, সমাজ, রাষ্ট্র, নীতি, বিশ্বাস, 
সভাযত। কালক্রমে ব্দলীয়, ধ্বংস হয়, কিন্ত সৃষ্টির 
বিধাত। ঈশ্বর যেমন অবিনাশী তেমনি তাহার সনাতন 
জ্ঞানরাশি--বেদও রহিয়! যান অব্যাহত। হয়তো 
কিছুকাল চাপা থাকেন, অপর কোন উপযুক্ত খাধি 
আসিয়া আবিষার করেন। হিন্দুর দৃষ্টিতে বেদ 
অর্থাৎ সনাতন ঈশ্বর-জ্ঞান ঈশ্বরের ্যায়ই মহিমান্বিত । 


ফান্তুন, ১৩৬* ] 


বেদের মধাদা অপর কোন শান্রের নাই-_থাকা 
সম্ভবপরও নয়। বেদ-জ্ঞানের আংশিক অভিবক্তি 
মাত্র অন্তান্ত শাস্সে। স্বৃতি-পুরাঁণ-তন্ত্রাদি শাস্ত 
স্বকীয় গৌরবে যতই সম্মানাহ হউক বেদবকের 
গাভ্তীধ, ওদাধ, ছুরবার শক্তি উহীদের নাই । সনাতিন 
ধর্ম বেদকে আশ্রয় করিয়াই । শ্রীরামক.ঝটর জীবনে 
আমরা দেখিতে পাইয়াছি সনাতন ধর্মেরই বিপুল 
অভিব্যক্তি । সনাতন ধর্মের মূল প্রদেশে খেন তিনি 
সং্ীবনী এক বিপুল প্রাণশক্তির সঞ্চার করিয়াছেন । 
বহু শতাব্দীর এতিহাসিক এবং সামাজিক বিপথযে 
বেদ-ধর্মের পরিচয় বিকৃত ও খণ্ডিত হগযাছিণ - 
শ্রীরামকুক্জজীবনেব মাঁধ'নে সেই বিকৃতি ও বিচ্ছিন্নতা 
যেন নিরাকৃত হইয়াছে । নিফ্কামকর্ম, বেগ, ভক্তি 
ও জ্ঞান-_-এই চারিটি অঙ্গসমগ্সিত বেদধর্মের অথপ্ 
বপ সুস্পষ্টৰপে পুনরায় প্রকাশ পাইয়াছে। 


বেদজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন অর্থে সনাতন ধর্মে শক্তি 
সঞ্চার। উহার ফল কি? সনাতনধর্মের বিবিধ 
অভিব্যক্তি যে সকল বিনিন্ন পন্থা ও সম্প্রদাৰ আছে 
তংসমুহেও বলাঁধান। আবার ধর্মের এই ব্যাপক 
অক্রযথানে ধর্মকেন্দ্রিক ভারতীষ জাবনের সর্বস্তরেই 
নূতন গতিবেগ সংক্রমিত হইবে । অতীত ইতিহাসে 
বাহা অনেকবার ঘটিয়াছে--ভারতীয আধ্যাত্মিক 
আদর্শ ও শক্তির প্রভাব বিশ্বের বনুস্থানে পরিব্যাপ্ডি, 
নববলে বলীয়ান ভারতবর্ষে পুনরায় এঁ ঘটনা দেখিতে 
পাওয়া যাইবে পূর্বাপেক্ষা প্রথরতর, বিস্তৃততর ভাবে 
ইহাই বর্তমান ইতিহাসের অন্রান্ত ইঙ্গিত। 

শ্রীরামরুষ্ণকে বেদমৃতি বলিবার ইহাই সম্পূর্ণ 
তাৎপধ। 


“2ৰদাহত্মভং-"'""" 


প্রাচীনকালে খাষি ঘোষণা করিয়াছিলেন, 
তমিশ্রার পারে অবস্থিত আদিত্যবর্ণ পুরুষকে 
জানিয়াছি__জানিয়া জীবন-সমস্তার অন্তিম সমাধানের 
সন্ধান পাইয়াছি। খাষি কল্পনা স্বার! সত্যের রূপ 


কথা প্রসঙ্গে ৫৯ 


খাঁড়া করেন নাই, তাহারই দর্শনের জন্থা প্রতীক্ষমাণ 
চিরন্তন সত্যকে তিনি “দেখিতে পাইয়াছেন! এই 
আবিষ্কার তাহার একার ব্যক্তিগত অধিকার নয়__ 
সকলই সত্যকে দেখিতে পাইবে, যদি খেজে, 
পাইবার চেষ্টা করে। এই দেখা, খুজিয়। পাওয়ার 
জন্য প্রধানত; যে চাই ব্যাকুনতা, সরনতা, পবিব্রতা 
শরামকৃষ্ণের জীবন ইহা নৃতন করিরা প্রমাণ 
করিষাছে। বাহক উপকরণে অতিম|এায় নি্ভরশাল 
বমান মান্তষের শিকট উহা! প্রনাণ করার খুবই 
গ্রয়েেজন ছিল। অগ্রভৃতির ম্যাদা বে বিদ্ধা 
বিভ.বর ময|দ|র 'অপেক্গ। অধক। বহমান মানুষের 
চিন্তে ও হৃদ-য বিশেবভাবে তাঠা অন্ঠ প্রবিষ্ট হইলেই 
সে তাহ র জটশ জীবনবারর দন্ত হইতে নামিয়া 
আসিবে নামিয়া না আসিলে তাহর কনাঁণ নাই, 
শান্তি নাই । 

শীর।মকৃঞ্চ বলি.লন, তোমাদের বইতে কি আছে 
জানিনা তোমাদের £ফেশাজফি' পড়িনি কিন্ধ। মা 
আমাকে সব দেখিবে দিয়েছেন বেদবেদান্তে কি 


আছে জানিরে দিয়েছেন । ইহাই “বেদাহমেতং' এর 
মর্মকথা। এই মর্মকথাই শ্ররামকঞ্শিক্ষাব বর 


বার এনি.ত পাই। বহু-কর্ম-বাপৃত অথচ আনুষ্ঠা নিক্ষ 
জপতপের নিয়মরক্ষীমাত্রে নিরত ঈশান মুখো- 
পাধ্যায়কে মিষ্ট তিরস্কার করিযা বলিতেছেন, এব্ধপ 
লেকদেখানো সাধন করিলে চলিবে না। জীবন- 
ভোর তো কত কাঁজ করিবাছ, এখন কাজ কমাইয়া 
তাহাতে ডুবিবার চেষ্টা কর। শরধু নিয়মরক্ষা নয়__ 
বাকুল হইয়া তাহাকে ডাকো । তবে প্রত্যক্ষান্ুভৃতি। 
তবেই বথার্থ ধর্মলাভ | 

এই ডুবিবার উপদেশ, খাটিবার আবেদন তিনি 
শস্ভু মল্লিককেও করিয়াছিলেন, অধর সেনকেও 
বলিয়াছিলেন, নরেন্দ্রাদি যুবক ভক্তগণকে বার বার 
বলিমা তাহাদের প্রাণে ঈশ্বরের জন্য সর্বত্যাগের 
আগুন জালাইা দরিয়াছিলেন। গৃহি-ত্যাগী, যুবক- 
বৃদ্ধ, পুরুষ-নারী ধাহারাই শ্রীরামকষ্ণের কাছে 


৬৪ উদ্বোধন 


গিয়াছেন, বসিয়াছেন, তাহার কথা শুনিয়াছেন 
ত্রাীহারা সকলেই এই উপলব্ধি লইয়। ফিরিয়ছেন যে 
ঈশ্বর শুধু আছেন নয়, তাঁহাকে লাভ করা যায়, 
আমাকেই লাভ করিতে হইবে, এই জীবনেই, এখনই 
লাভ করিতে হইবে। প্রায় সত্তর বংসর পরে আজ 
আমরা যাহারা তাহাকে দেখি নাই, তাহার কথা 
পড়িতেছি, আমাদেরও প্রাণে তাহার উপদেশ এ 
ভাবই জাগাইয়া দেয়-__-ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন 
করিতে হইবে । নহিলে ভগবান শুধু কথার কথা 
মাত্র, শ্রীরামকৃষ্চদেব যেমন বলিতেন, শিশুরা বখন 
বলে “ভগবানের দিবা” তখন তাহাদের ভগবান 
শবের মূল্য যতটুকু ততট্রকু । 

আমরা সকলেই যে এই জন্মে বলিতে পারিব 
“বেদাহমেতং”, তাহা নয়-_তথাপিঃ উহা বলিবার জন 
উদ্যম করা, অর্থাৎ ভগবদন্ুভূতির জন্ট যথাসাধ্য 
সাধনা! করাই বড় কথা। যে যেখানে ছ্াড়াইয়া 
আছি সেখানে থাকিয়াই আমর! ঈশ্বরলাভের চেষ্টা 
করিব। চেষ্টাতেও যে প্রভূত সার্থকতা, মহতী 
শাস্তি শরামকুষ্ণন্ুসারিগণকে তাহা সর্বদা মনে 
রাখিতে হইবে। 


ক্ীরামকষ্ণ-নাম ও শ্রীরামকষ্-ভাৰ 

শ্ররামকৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষার মমকে বলিতে 
পারি শ্রীরামকৃ্চ-ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণের নাম না 
করিয়াও কোন ব্যক্তি এই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব গ্রহণ 
করিতে পারেন। নাম করাটা মুখা জিনিস নয়, 
ভাব গ্রহণ করাই অধিকতর প্রয়োজনীয় । পক্ষান্তরে 
শ্রীরামকৃষ্চভাবের অনুশীলনের দিকে জোর না 
দিয়া শুধু তাহার নাম লইয়া মাতামাতি__ইহা যে 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শোচনীয় অমধাদা তাহা সকলেই 
স্বীকার করিবেন। 


ধিনি নিজের প্ররুতি অনুযায়ী যে কোন এক 
পথে চলিয়া ভগবানকে আস্তরিক ভালবাসিতে 
পারেন, সৃত্বীর্দতা ও “মতুষার বুদ্ধিঃ ত্যাগ করিয়া 


[ ৫৬তম বর্ষ_-২য় সংখ্যা 


সকল সাধন-পন্থাকে শ্রদ্ধা করিতে জানেন, কাম- 
কাঞ্চনাসন্তি বর্জন করিতে পারেন, মানুষের 
মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিযাঁ মান্ষকে ভালবাসিতে 
শিখিয়াছেন তিনি শ্রীবামকৃঞ্চের পট ঘরে না 
রাখিয়াও, শ্রীরামরুঞ্চের নাম মুখে উচ্চারণ না 
করিয়াঁও শ্ীরামকষ্ণ-ভাবের প্রচারক । শ্ররামকুষ্ণ- 
প্রচারের বৈশিষ্ট্য বাক্দার। প্রচার নয়, জীবনদ্বারা । 
লক্ষণ-__-ঈশ্বরান্টরাগ, অনাসক্তি, উদাঁবতা। নিঃস্বার্থ 
মানবসেবা । 

কিন্তু ইহাঁও ভূলিলে চলিবে না যে, শ্রীরামকৃষ্ণ 
ভাবকে অক্ষু্ন রাখিয়া শ্রীরামরুঞ্ণ নাম প্রচারে স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ সমালোচকদের 
ভয়ে বিন্দুমাত্র কুম্ঠিত হন নাই। স্বামীজীকে জনৈক 
একবার পত্রে লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের গুরুপূজা 
জিনিসটি বদি তীহারা উঠাইয়া দিতিন তাহা হইলে 
বহুলোক তাহাদের লৌককলা'ণকর কাধে সহায়তা 
করিত। বাস্তবিক যাহারা লোৌকসেবায় সমুৎস্ুক 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্টটি যে পথের কণ্টক হইব! 
তাহাদিগের অগ্রগতি ব্যহত করিতেছে ইহা কিন্ত 
স্বামীজী বিশ্বাস করেন নাই । তাই তিনি শ্রীরাম- 
বের পূজাও উঠীইয়! দেন নাই, হরি, রাম, কৃষ্ণ 
কালীর মতো শ্রীরামকষ্চনামও যদি কেহ করে 
তাহাতেওত আপত্তি করেন নাঁই। মানুষের 
অনন্ত প্রকৃতি ও রুচি। কত মু্তিই না সে 
হাজার হাঁজার বংসর ধরিয়া! উপাঁসনার জন্ 
কল্পনা করিয়াছে, কত নামেই না ভগবানকে 
ডাকিয়াছে। যে মানুষ অত্যন্ভূত অধ্যাত্ম-জ্ঞান- 
সামর্যে অহরহঃ ঈশ্বরের সহিত তারদাত্য্য বোধ 
করিতেন, যাহার দেহ-মন অভূতপূর্ব পবিত্রতা ও 
সংযমে স্বচ্ছ ও অতিলৌকিক মাধুধমস্তিত হইয়াছিল, 
ধাঁভাঁর চরিত্রের ওদার্য ও প্রেম ছিল সর্বাব্গাহী--সে 
মানুষকে যদি দেবতা বলিয়! চিন্ত/ করি, সে মাশ্ুষের 
নাম যদি দেবতার মন্ত্রের স্ায় জপ-কীর্তন করি তাহা 
হইলে উহীতে লাভ ছাঁড়৷ লোকসান নাই। 


ফান্তুন, ১৩৬* ) 


তকে? 

পাঞ্চভৌতিক শরীর গ্রহণ কবিলে তদনুযঙ্গী 
কষ্ট তে সহ করিতেই হইবে। ইশ্বর কেন এই 
বন্ধন, এই যন্ত্রণাভোগ ম্বীকার কবেন? ইহাব উত্তর 
_তীহার দৈবী করুণ।। মানুষের মধ্যে মানুষ হইয়া 
আপি মানুষের সুখ-ছুঃখ, আঁশা-নৈবাশ্য মানিয়। 
লইয়া তিনি দেখাইয়া যান কিভাবে এই সব 
অতিক্রম করিরা ভাগবত জীবন লাভ কবা যায়। 
মানুষ মানুষকে দেখিয়াই শিখিতে পারে । পৃথিবীর 
ছম্বসংঘাতের উধ্বে যদি আদর্শ বসিয়া থাকে তে। 
সেই আদর্শকে পাইবার জন্ত উৎসাহ জাগে না, 
সাহস হয় না। সন্দেহ, ভয় মনকে করে আকুলিত। 


মানব ও ভগবান ১ 


আদর্শের নিখু'ত মুতি লইয়া ভগবান তাই উচু 
হইতে নীচুতে নামিয়া আঁদেন আমারেব মধ্যে । 
আমর তাহাকে দেখিনা শিখি, প্রেরণা পাই। 
মানুষ তাহাব পরিচ্ছিন্ন জীবভাব ত্যাগ করিয়। 
অক্ষয় চিবন্তন ভগবদ্ভাবে প্রতিষ্ঠিত হটক এইটিই 
ভগবান দেখিতে চান । তাই নবদেহ-ধাবণের 
ক্টকে তিনি গ্রান্থ করেন না। আবামকৃষ্ণ কঠিন 
ক্যান্সার বোগে কী নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিয়া 
গেলেন। তবুও ঠাহাব মুখের ঠাসি কোন দিন 
এতটুকু মলিন হয় নাই। ভক্তেবা ভগবৎপথে 
অ.গাইয়া যাইতেছে হহা দেখিয়াই তাহার ছিল 
পরম পবিতৃপ্তি। 


মানুষ ও ভগবান 
স্বামী প্রভবানন্দ 


ঈশ্বর ও মাগুষের স্বরূপ কি? উভয়েব সম্ন্ধই 
বাকি? প্রায় প্রত্যেক ধর্ম ও দর্শনে এই সমস্তা- 
গুলির আলোচনা হয়েছে; আমবা দেখতে 
পাই পৃথিবীর নানা ধর্ম এই বিষয়ে নানা 
উত্তর দিয়েছে । এই বিচিত্র ধারাকে মুখ্যতঃ 
তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যাঁয়--দ্বৈত, বিশিষ্টা- 
দ্বৈত ও অদ্বৈতবাঁদ। দ্বৈতবাঁদ-মতে মানুষ স্থষ্ট ও 
ভগবান অ্রষ্টা, তাই পরম্পর বিলক্ষণ, পৃথক । 
বিশিষ্টাঞ্গিতবাদী ভগবানকে গ্রহণ করেছেন 
অংশিরূপে. আর মানুষকে গ্রহণ কষ্টেছেন তার 
সত্তাব অংশরূপে। অদ্বৈতবাদীরা মনে করেন, 
মান্য ও ভগবান অভেদ, জীব ও ব্রদ্ষের মধ্যে 
কোন ভেদ নেই। জগতের প্রতি ধর্মশান্ত্ে_ 
বাইবেল, কোরান, উপনিবদ বা জেন, আবেস্তা, 
যাই হোক ন| কেন-- এই মতবাদগুলির প্রত্যে কটিতে 


নিহিত সত্যের সমর্থক পরিকর, ছ্যর্থহীন 
উক্তি আছে। 


আপাত-বিরোধী হলেও এদেব সমন্বয় সম্ভব। 
তবে বিচাবনিষ্ট ধর্মশীস্ত্রীলোচকের দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা এ 
এঁক্য আসবে না । কারণ, তাব প্রয়োজন হল 
কতগুলে। বাঁধাধর! মতেব, কতগুলো অপরীক্ষিত 
সিদ্ধান্তের । যা দ্বাব স্বমত সমধিত হয়, এমন 
কয়েকটি বিশেষ বিশেষ উক্তিই তিনি চান। ঈশ্বরকে 
বোধে বোধ করতে চেঠিত মরমী সাধক যিনি, 
কেবল তাঁরই দৃষ্টিভঙ্গীতে সময় সাধন হতে পারে। 

ধর্ম মুখ্যতঃ অতীন্দডরিয় তত্বেব ন্ধ্যান, অর্থাৎ 
ভগবান একটা। অন্ুমানমাত্র নয়, মত মাত্র নয়, 
একট। ধারণ! মাত্র নয়, বাস্তব কিছু। ভগবান 
বাস্তব সত্য । যদি তাঁর অস্তিত্ব থাকে তবে তাকে 
জানা ও অনুভব করা যাঁয়। কেউ হয়ত ঈশ্বর- 
সন্বন্ধে ধারণ। করতে পারে, যেমন বিখ্যাত জার্মান 
দার্শনিক হেগেল যুক্তি দিয়ে এক নিরপেক্ষ সত্তার 
কথ। বলেছেন কিন্তু সেই নিরপেক্ষ সত্তা! শ্বয়ং 
তাঁর সম্বন্ধে ধারণার ষে অনুরূপ, সে বিষয়ে পিশ্চ়তা 


৬২ উদ্বোধন 


কি? ভাব আর তত্প্রকাশ্ত বসত কখনও 
এক নয়। যেমন বই পড়ে কোন দেশ সম্বন্ধে 
একট! ধাঁরণ। করা যাঁয়। নিজে গিয়ে সেদেশ 
দেখলে কল্পিত বস্তু ও যথার্থ বস্তব পার্থকা 
কতখানি ত! বুঝা যাঁপ়। তাই মবমী সাধক 
বলেন, ভগবানকে জানা ও অন্ুব কবা চাই। 

তবে এট ঠিক যে, এই চোখ দিয়ে কেউ 
তকে দেখতে পাঁয় না, এই কাঁন দিয়ে কেউ 
তাঁর স্বর শোনে না, তবুও কিন্ক মধমীব দুঢবিশ্বাস, 
তাঁকে দেখা যাঁর, তাব স্বর শোনা যায় ও তাব 
সঙ্গে একত্ব অনুভব কবা যায়। অতএব দেখা 
গেল, থা ন্বাভাবিক, ধর্ম পারে, ধর্ম 
অলৌকিক, নৈসর্গিক ব্যাপার । ব্যক্তিগত জীবন- 
সম্বন্ধে এই কথ খাটে । আমাদের প্রত্যেকে 
মধ্যে পূর্ণ হবার একটা। আকাক্ষ। বয়ে গেছে, তা 
সে যে পথেই হোঁক না কেন। সেই জন্টেই 
অতীন্দ্রিযিতাবাদের স্থষ্ট্ি । তথাকথিত ইন্দ্রিয়ের রাঁজো 
বা স্বাভাবিক শুবে সে পূর্ণতা অজিত হয় নি, 
এ গন্তী ছাড়িয়ে যেতে হয়। ইন্দ্রিয়াতীত চেতনায় 
ভগবানের অনুভূতি হয়। 

ভগবদ্‌-উপলব্ধির উপাঁয়কি ? মাঁমরা জানি 
অনুভূতির স্তর বিভিন্ন। সর্বোচ্চ স্তব হল নিবিকল্প 
সমাধি, এই অবস্থায় জ্ঞান সংহত, একাকাঁব। 
জাতী ও জেয়ের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। 
জ্ঞাত! ও জ্ঞেয়ের মধ্যে ভেদ যতক্ষণ, ততক্ষণ সম্পূর্ণ 
জ্ঞানলাভ হয় না। জেমস তথনও অজ্ঞাত 
থাকে । আমরা কেমন করে বিষয়জ্ঞান লাভ 
করি? বিয়বস্তব ইন্ছ্রিয়ের সন্গিকর্ষে এসে আমাদের 
মধ্যে একটা কম্পন স্থটি করে, এইভাবে আমর! 
বস্তসন্বন্ধে ধারণা তৈরী করি। সেই ধারণ! ও 
বিষয়ববস্ত আলা থেকে যাঁয়। এই পার্থক্য মুছে 
গেলেই বস্তর যথার্থ স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যার়। 
সাধারণ অর্থে এট জান। ধায় না, কিন্তু জীব 
সেই সততায় রূপান্তরিত হয়ে যায় । এই পরিণাতিতেই 


তাঁৰ 
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ভগবানের সঙ্গে একত্ঞান ; এই জ্ঞান এলে তবে 
বোধ কর! যায়, নাম ও রূপেব জগৎ তখন বিলুপ্ত । 
তখন দ্বিতীয় জ্ঞাত বা অহংবোধ থাকে না, বা 
ভগবান বলে যে কোন জ্ঞেন বস্তু আছে তাও 
থকে না। আ্টা-স্থ্ ভেদ সেখানে তিবোহিত ; 
কেবল থাকে একত্ববোধ। সেই দৃষ্টির কাছে এ 
বিশ্ব মার়িক। 

এঁ সমাধি লাভ করে বড় বড় খধিমুনির] 
নীরব হন; কথ দিয়ে তাদের উপলব্ধ জ্ঞান তাঁরা 
ব্যক্ত করতে পাবেন ন1। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, “সবই 
উচ্ছিষ্ট হরেছে, কিন্তু ব্রহ্ম এখনও উচ্ছিষ্ট হখনি ; 
কারণ কেউহ তাঁব্যক্ত করতে পারে না” এত 
ঘে শাস্ত্র তারাও বাঁকোব অভিব্যক্তি মাত্র ; আর 
কোন অভিবাক্তিই চরম নয় । উপনিষদ বলেন, 
'তত্বমসি*, খুষ্ট বলেন 'আমি ও আমার পিতা এক” 
কিন্ত এ বাকাদ্বারাঁও যথার্থ জ্ঞান প্রকাশিত হয় 
না| কারণ নাঁকোর মধ্যে উহা” ও “তুমি” বা 
“আমি” ও “পিতা” বোধ তখনও রয়েছে । ঠিক 
ঠিক দার্শনিক দৃষ্টিভীতে দেখলে বলতে হয় বুদ্ধ 
হলেন নিখুত এক দার্শনিক। কিন্তু লোঁকে এই 
জন্তেই তাকে ভুল বুঝেছে । যখন তাকে জিজ্ঞাস 
কর! হল--"আপনি কি বলতে চান ব্রহ্ম নেই?" 
তিনি উত্তর দিলেন, "আমি কি তাই বলেছি ?” 
অন্টে জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে কি আমি এই বুঝৰ 
যে আপনি বলছেন বর্গ আছেন?” বুদ্ধ উত্তর 
দিলেন_-“আমি কি তাই বলেছি ?” ভগবান 
আছেন এ/কথ! বলাটাও তীঁকে সীমাবদ্ধ কর! । 
এক বললেই ছু'এর জ্ঞান থাকে । তাই অদ্বৈত 
বাদীর ভগবানের বিষয়ে নেতিবাচক উক্তি করে 
থাকেন? যেমন “এ নর, এ নয়।” এটা কিন্ত 
অভ্ঞেমবাদ ব| শূন্যবাদ নয়। কোন বাদ'কেই 
স্বীকার কর। চলবে না। বেদাস্তীর! বলে থাকেন-_ 
ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ- ব্রহ্ধত্বরূপ ব্লতে গিয়ে তাঁরা 
এই একমাত্র ইতিমূলক পথ নির্দেশ করেছেন। এর 
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মর্থ হল অবিনশ্বর অন্তিত্থ, শুদ্ধ জ্ঞান ও অফুবস্ত 
পেম এবং অলীম আনন্দ। অবশ্ঠ এতে এট। 
বোঝাচ্ছে না যে ভগবান আছেন বা তিনি 
চেতন বা প্রেমময়; বরং বোঝাচ্ছে তিনি স্বয়ং 
সতা-্বরূপ, ঠচতন্য ও প্রেমস্বূপ । আমাদের 
কাছে এসব কথার কথা মাত্র। মন এই সত্যকে 
ধবতে পাবে না; একে নিজস্ব কবে নিতে হবে, 
অন্থুতব করতে হবে 

হন্যভৃতিব নিয্স্তবও আছে। তখন ভগণাঁণকে 
জানাও যায়, আবার অহংজ্ঞানও থাঁকে। “সেই 
ভগবতগ্রীতি আমি জানি ও অনুভব কবি_-” 
মবমীব এই ভাঁবকে বলে সবিকলপ সমাধি। ঈশ্বর 
তখন সগুণ ব্যক্তিবিশেষ | উপনিষদে এই অবস্থার 
বর্ণনা এইরূপ আাছে £ “মাকডস1 যেমন নিজেব 
জাল বুনে তাতে থাকে ও আবাব নিজেব মধ্য 
সেই জাল গুটিয়ে নেয়, ভগবান ৪ তেমনি এ জগৎ 
সৃষ্টি করে তাঁব মধ্যেই ব্যাপ্ত থাকেন এবং নিজেব 
মধোই আবার জগৎকে গুটিয়ে নেন । 

এই ব্যক্কিসত্তীকে আবাঁব সাঁকাঁব বা নিবাকার 
তাঁবেও অনুভব কবা যায়। মবমীব। ভগবানের 
পিচিত্র প্রকাশ দেখে থাকেন। মানবমনেব তা! 
কল্পন। নব, কিন্তু বাল্ব সতা! শ্রাবামরুষ্জ উপাইবণ 
দিতেন এই বলে যে, নিবাঁকাব সমুর্রেব জল দীকণ 
শীতে জমে বরফরূপে বিভিন্ন আঁকাব ধাঁবণ কবে। 
মরমীরা আঁবাঁব সাঁকাব ভগণানকে অবতাবরূপে 
দেখে থাকেন। থুষ্ট, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও বামকৃঞ্চের 
রূপ আজও অমর হয়ে আছ । এসিসিব সেপ্ট 
ফ্রান্সিসেখ খুষ্টদর্শন একট! আত্ব-সন্মোহন ব্যাপার 
নয়। ভগবান খুষ্টরূপে এসেছিলেন $ ভ্রীব এই 
রূপ দিব্য ও শাশ্বত । কুশ্চিরানবাই যে কেবল 
থৃষ্টকে দেখেন তা নয়, অন্তান্ত সাধুবাও তাকে দেখে 
থাকেন । শ্রীরাম ও স্বামী ব্রহ্জানন্দ খৃষ্টকে 
দেখেছিলেন। তেমনি একজন কৃশ্চিয়ানও শ্রীবাম- 
ক₹ষ্ণকে দেখতে পারেন। মাচষ যখন সবিকল্পের 
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রাজ্যে প্রবেশ করে, তখন সে নানা মুতি দেখে 
থাকে । সেই জন্যেই যথার্থ মরমী ধিনি, কৃশ্চিয়ন, 
হিন্দু, বৌদ্ধ ব1ষে কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বী হ'ন ব 
না হ'নঃ তিনি কখনও ধর্মান্ধ থাকতে পারেন না। 
বথার্থ মরমীব কাছে ঈশ্বর-দশনেব পথ হয় উনুক্ত 
এবং বহুভাবে তিনি তাব দেখা পান। 

দার্শনিক পবিভাষায় এহ সবিকল্প জ্ঞানকে 
বিশিগ্লাদ্বৈতবাদ বলা ইয়েছে, যব মুলকথ। হল আমি 
ভগবানেব অংশ, তাব থেকে বিশেষ কিন্তু পৃথক 
নয়। এই মবস্থায়ও সমাধি হয় এবং ভগবানের 
সঙ্গে প্রেম ও মিলন হয়, তাঁব বিভিন্ন ব্ূপ ও 
গুণাবলী-সন্বন্ধে জ্ঞাত হওয়! যাঁষ। তখন মনে হয় 
ভগবাঁন যেন যাবতীয় দিব্য গুণ ও সম্পদেব ভাগ্াব। 
খু্ট এ অবস্থার বর্ন। দিয়েছেন আমি আর্গুব 
গাছ, তো!মবা হলে তাব শাখা ॥” সমুদ্র ও তাব 
তবঙ্জের উপমা ও দেঁওয়! যাঁগ। তবঙ্গ কিছু সমুদ নয়, 
কিন্ত সম্মিলিত তবন্গেহ সম্মদ্রব স্টষ্টি। সেইবকম 
বহু শামরূপে বিশিষ্ট স্মগ্র বিশ্ব মিলিয়ে হলেন 
ভগনান বা বক্ষ । 

মবমী ভগবাঁন্ব এই সব বিবিধ রূপ দেখেন এবং 
আঁথ৭ দেখেন এইসব রূপ রূপাহীতে গিয়ে মিলিয়ে 
যা৭। শ্ীবামকৃষ্জ যেমন বলেছেন--ধখন জ্বান- 
স্যেব উদয় হয়, তখন ববফ গলে যায়!” ভক্তের 
তীব্র বাঁকপতায় ঈশখবব রূপ ধাবণ করেন। যেই 
জ্রানসখের উদয় হয় অমনি রূপ অকপে যায় মিলিয়ে। 

এই সব অগীন্দ্রি় অবস্থাব অভিজ্ঞত] লাভ কবে 
কোন সাধক যখন স্বাভাবিক স্তবে ফিরে আসেন, 
তখন তিনি এই বিশ্বকে বিভেদসমন্ত্রিত দেখে ভাবেন 
যে, এগুপি ভগবানের লীলা । তখন হার অহংএব 
আঁকাবমাত্র থাকে । সময়ে সময়ে তিনি দ্বৈতবাঁদী 
হয়েযান এবং কখন ইঈশ্ববের সঙ্গে তীব কত না 
সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ঈশ্বর তখন তাঁর কাছে আসেন 
পিতা মাত! বন্ধু প্রেমিক বা সন্তানরূপে। এও 
দেখা যাঁয় যে, ভক্ত ভগবানের সঙ্গে এই সব 
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একাধিক সন্বন্ধও স্থাপন করতে পারেন । যথা, 
খুষ্ট স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রার্থনী করতে শিখিয়ে- 
ছিলেন এবং তার শিষ্যদের বলেছিলেন “তৌমর! 
আমার বন্ধু।” 

রামচন্ত্র--ধীকে অবতার বলে গণ্য কর! হয়, 
একদা তার শ্রেষ্ঠ ভক্ত হমুমানকে জিজ্ঞাস! 
করেছিলেন--”"আমাকে তুমি কিভাবে দেখ?” 
হনুমান্‌ বড় সুন্দর ভাবে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও 
অদ্বৈতবাঁদের সমন্বয় করে উত্তর দিয়েছিলেন | তিনি 
বলেছিলেন_--“বতক্ষণ আমার দেহজ্ঞান থাকে 
ততক্ষণ মনে হয় তুমি প্রভু, আমি দাস। যখন 
আমি নিঞ্জেকে জীবাত্মা বলে ভাবি, তখন মনে হয় 
তুমি পূর্ণ, মামি অংশ । আর যখন ভাবি যে আমি 
পরমাত্মা, তখন আমি আর তুমি এক বোধ হয়” 
বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাব প্রবল হয়। বস্ততঃ 
এই তিন অবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ সমন্ব়সাধন করতে 
হলে--সর্বোচ্চ সুরে পৌঁছান চাই। নিয়স্তবে 
থেকে-বিশেষ করে ধর্মশাসন ও মতবাদের 
আওতাম্ন পালিত হয়ে--যর্দি কাউকে বলতে শোন৷ 
যায় যে “আমি ও আমার পিতা এক” তখন আমরা 
ভাবতে পারি যে, লোকটি ভগবানকে ছোট 
করছে। কিন্ত বেদাস্তের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা যায় যে, 
আধ্যাত্মিক পথের সাধক একেবাবে গোড়া থেকেই 
এই সব সম্প্রদায়ের মতবাদের মধ্যে একটা দমঘ্বয় 
খুজতে থাকেন। তিনি জীবনের বিভিন্ন সময়ে 
এই তিনটি ভাবের অনুশীলন করেন। 

জ্ঞানলাঁভ করতে হলে ঠিক যে নীতিটি অবলম্বন 
করতে হবে তা হল নিজেকে অহংসুক্ত কর1। 
কোন জিনিসটা ভগবানকে দেখতে দেয় ন।1__ 
ত্বতস্ত্র অহংবোধ। যথার্থতঃ এই অহংএর মোটেই 
কোন স্বতন্ত্রতী নেই । এট! ছায়ামান্র, আর ছায় 
ভাবে যে সে সত্য। যে করেই হোক এই ছ্ারা!কে 
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তার আলোতে মিশিয়ে দিতে হবে। দ্বৈতবাদী ব৷ 
বিশিষ্টাদ্বিতবাদী হিসেবে লোক ভাবে যে ছায়া সত্য, 
তখন অহংজ্ঞানও আছে। বেশ, সেই অহং ঈশ্বরের 
সন্তান হয়ে থাকুক । নিজেকে পবিত্র ও দেবভাবময় 
বলে ভাবঃ তারপর ভগবানের চরণে সম্পূর্ণ নিজেকে 
সম্পণ কর । 

ভগবৎ-অন্তুভূতির পথে কয়েকটি কার্ধকর উপায় 
আছে । ধ্যানে এই সব বিভিন্ন ভাব অভ্যাস 
করতে হয়। নিজেকে ভগবানের মন্দির বলে 
ভাব। ভগবান সকলের মধ্যে আছেন, তিনিই 
আমাদের একমাত অন্তরাত্মা ; সাকার বা! নিবাকার 
যেন্ভাবেই হোক ভগবানের চিন্তা করা ঘাক ন৷ 
কেন তাতে কিছু এসে যায় না । তিনি সকলের মধ্যে 
অনু প্রবিষ্ট হয়ে আছেন এবং তিনিই সর্বব্যাপী 
সত্তা । অবশ্ত আমাদের মধ্যে অহংভাব আছে। 
আমাদের প্রদীপ-শিখার মত জীবাত্ব। সেই বিরাট 
আলোর সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাক একমাত্র 
ভগবানহ আছেন এই বোধ হলে তবে বল। যায় 
“আমি ও আগার পিতা এক 1” তারপবে 
ভাবতে হয় ষে আমর তার থেকে বেবিষেে আসছি, 
তার পুজা করছি, তীর ধ্যান করছি। আবার 
যখন আমরা কারঞ্জ করি, খাই ও ঘুমাই তথন 
ভাবতে হয় যে আমর] ঈশ্ববের সন্তান 'অহংজ্ঞানের 
ছাঁয়। পরিত্যাগ করে এও ভাব যায় “আমি ব্রঙ্গ, 
আমি বিশ্বের সঙ্গে এক |” 

জীবনে জ্ঞান ও ভক্তির সংযোগ চাই। অন্তর 
ও ভাবকে ব্যবহার করা চাই। ভগবানকে 
ভালবাসতে শিখতে হবে ও সেই সঙ্গে অন্থভব 
করতে হবে যে আমি ও তিনি অভেদ। ধ্যানাভ্যাস 
করবার সময় সব কটি সাধনবিধির একটা সংগত 
সমম্ব করে নিতে হবে । তবেই ভগবানকে দেখার 
পথ খুলে যাঁবে। 


তা হতে অভেদ। 


শ্রীরামকৃষ্ণ 
্রীন্থধীর চৌধুরী 


পঞ্চবটার তরুমূলে বসি কাহার অতল ধ্যানে 
কাটাইতে কাল গ্রতি পলে পলে পৃথ্বাচেতনা ভুলি ; 


হাঁত তালি দিগ্কে কখনে! নাঁচিতে মায়ের 
আরতিগানে ; 
কালীমন্দিরে মাতৃপৃজায় নিত্য উঠিতে ছুলি। 


এ ছিল শুধুই তব প্রার্থনা মাতৃকমলপদ্দে ; 

দাও না আমারে শুদ্ধ! ভক্তি, আর কিছু নাহি চাঁহি। 
মাতৃভাবের প্লাবন আনিলে তোমার চিন্তনদে, 
জীবনাঞ্জলি পরাৎপরার তীরে নিয়েছিলে বাহি | 


পারেনি রহিতে জগজ্জননী আখির অন্তরালে ; 
তব আবাঁহনে মা যে দিলে। ধর) তব অন্তর ভরি ; 
পরালো। জননী বিজয়ের টিক? তব প্রশস্ত ভালে ; 
বিশ্বমাতার অমল অস্ক নিয়েছিল তোম1 বরি+। 


এক সত্যের বহুধ। প্রকাশ সকল ধর্ম মাঝে; 

নান] রূপে ভাবে এক ভগবান দিয়েছে বিশে ধর; 
একই বাঁণার বহু মুচ্ছনা বিশ্বলীলায় বাঁজে, 

এক সত্তার বিচ্ছুরণেতে সকল স্থষ্টি গড়! । 


“যদি কেহ চাহ হৃদয় ভরিয়া আলোর আমীবাদ,” 


ঘোষণা তোম|র, প্ছু'ড়ে ফেলে দাও মোহ- 
আঁধারের খেলা । 


মাতৃচরণে লহগে। শরণ, লহ সাধনার স্বাদ, 
মায়ের ধের়ানে রহ নিমপ্র জীবনের সারা বেলা 1” 


যুগে যুগে আসে গোলোকের হরি মানবের মুতি ধরি', 
দুষ্কতজন বিনাশন তরে, হরিতে ভূবনভার । 

তুমি এসেছিলে অধরার দেব নামরূপ মাল। পরি”, 
করিলে নরক-পঙ্ক হইতে ধরণীরে উদ্ধার। 


পর মহংস রাম ও কৃষ্ণ মিলনের অবতার, 
ভারত অন্তরাত্মার চির জাগ্রত বিগ্রচ; 
তপো'বলে তুমি নাশিয়াছ এই ধুগের অন্ধকার, 
হে তাপস, প্রেমধন প্রশান্ত আলোর বাতাবহ। 


বিবেকানন্দ, ব্রজের রাখাল আরো| কত যুগ-খষি, 
তোমার মন্ত্রে উঠেছিল জেগে সাধনার মঠে মঠে; 


তোমার বাণীরে নিয়েছিল বহি দেশে দেশে 
দিশি দিশি; 


হিন্দু ধর্ম সনাতন এষে অথিলে পড়িল রঃটে। 


নমে। নমো নম শ্রীরামকৃষ্ণ সব সিন্ধির মণি 

জন্ম তোমার আলো! আঁধারের বুগসন্ধিক্ষণে । 

যুগের নেতারা শুনেছিল তব চির উদাত্ত ধ্বনি; 
লভেছিল মহামুক্তি-দীক্ষা তব পদপরণনে । 

ওগে। বিশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ জগতের চিরগুরু ! 

ঝরাও তোমার কল্যাণধারা ধরণীর শুভ লাগি; 

তব আগমনে সত্য যুগের হইয়াছে ষেন শুরু; 
তোমার দিবা পরশের তরে রহিয়াছি মোরা জাগি। 


শ্রীরামক্ণ-জাবনায়নের এক অধ্যায় 
ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্ত 
শ্রীরামক্কষ্জদেবের জীবমেতিহাঁস তাহার জন্মের ঘটনাবৈচিত্র্যের পরিমাপেই সীমারিত নহে, পরস্ধ 


১৮৩৬ শ্রীষ্টাৰ হইতে তাহ।র তিরোধানের ১৮৮৬ 


তাহার স্তবৃতির সহ্ত্র সান্নিধ্য, তীহীর সমৃদ্ধ 


ষ্টাৰ পর্বস্ত এই পঞ্চাশ বৎসরের তথ্যবহুল গ্সাধ্যাননিচয় অনাগত মানবদমাজের অনন্তশক্তি 


৬৩৬ উদ্বোধন 


ও প্রেরণার অনর্গল উৎস--চরমতম অধ্যাতমদর্শনের 
নিদর্শন, যাহার সাহায্যে মানব আধ্যাত্মিক জীবন- 
স্থজনের সঙ্কেত পাইবে। 

সনাতন ভারতের অবলুগ্ুপ্রায় অতীত ও 
ভাম্বর ভবিষ্যতের সন্ধিষ্থলে তিনি ছ্যতিময় 
বিমান”, মহাকালের ত্রিভাগ ইতিহাসের 
প্রয়াগক্ষেত্রে তিনি এক চৈতন্তময় একীভূত জমাট 
বিগ্রহ, স্বর্গীয় রসাস্বাদনের সঠিক শ্বয়স্তু সমীকরণ । 

বাংলার তথ পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মমত ও 
পথের সকল প্রকার সাঁধনসিদ্ধির দ্রিগৃদর্শন 
তিনি। এই সাধনসমুদ্রে জীবনতরণী যখনই 
সীমাহীনতার মাঝে দৃট্টিহ।রা হুহয়া। হাবুডুবু 
খায়, তখন তীহার সুমহান আদর্শ, দ্বিধাঁদন্ব ও 
সংশয়ের অবসান ঘটাইয়া শাশবত-স্থির-অচল 
ধরবতারার স্ায় দিউনির্ণর কৰিয়। দিয়া উধ্ব গুখী 
ও পবিত্র জীবন-যাপনের সহায়করূপে উজ্জল 
হইয়া! উঠে। সেই কারণেই তাহার জীবন ও 
বাণী সমপাময়িক কালের ও জাতির নির্দিষ্টতার 
মাঝে সাস্ত নহে, উহা! মানবের নের্যক্তিক ও 
নৈর্জাতিক দ্রেবমাঁনবতার প্রতীকরূপে মহাঁজাতি- 
সাধনার ব্যাপক ক্ষেত্রেও অবারিত । এইথানেই 
তাহার জীবনের যথার্থ সার্থকতা! | 

ভারতের ধর্মগত প্রাণ পরশক্তির চাপে যখন 
মুমুযু+ তাহার কৃষ্টি, তাহ'র স্যষ্টি যখন অনাত্ী় 
পালনকর্তার অধীনে ধ্বংসোনুখ, তখন মধুমাসে 
দোললীলার পূর্বে রামরুষ্ণদেবের এই বাঁসম্তিক 
আবির্ভাব যেমন রঙে ও রেখার সঞ্জীবিত, তেমনি 
নৃতন ফাগের নূতন চুমঞ্জরীর রসঘন অবদানের 
তথা শাশ্বত প্রাণধারার গ্োোতক। ফান্তনের এই 
নির্মোহ অবদান ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব 
অবিস্মরণীয় । শীতের হিমেল স্পর্শে ব্খলিত পত্রের 
অবসানে প্রাচীন বুক্ষদেহে যেমন নবপত্রের সবুজ 
কোরকদল বিচিত্র পোভায় নবতর তারুণ্যের 
বাজনার মূ হইয়া উঠে সেইরূপ ভারতের প্রাচীন, 


[ ৫৬তম বর্ষ--২র লংখ্যা 


শুফ-রিক্ত কলেবরে রামকৃষ্জদেবের আবাল্য- 
ধর্মভাব-অন্ুপ্রাণিত জীবন্রদ নব প্রাণের সঞ্চার 
করিয়াছে। 

গয়ায় গদাধরের পাদপদ্সের স্বপ্ন ও যুগীদের 
শিবের জ্যোতির্ময় আলোকের রহহ্যময় মিলনের 
মাঝে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে দরিদ্র 
অথচ সত্যনিষ্ঠ পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও মীতা 
শ্রীমতী চন্দ্রমণিব ভাঙগ। ঘরে ১৮৩৬ থুষ্টাবে রামকৃষ্ণ- 
দেবের আবির্ভীব। এই তপোবহ্নিকে তাহার 
জন্মের পরক্ষণেই ভন্মাচ্ছাদিত অবস্থায় ধারী ধনী 
কামারনী আবিষ্কার করিলেন উনানের মাঝে। 
তাহার জন্মগৃহ টে'কিশালও বোধ হয় তুচ্ছ তুষের 
অপদপারণে তওুলরূপ সারবস্ত-গ্রহণের ইঙ্গিত দেয়। 

বাংলাগ্রমেব উদাস উন্ুক্ত ও উদার জীবন- 
যাত্রার মাঝে গদাধরের বাল্যকাল অতিবাহিত হত়্। 
প্রাকৃতিক অজস্রতার সাহচধেঃ অনাবিল আকাশের 
অফুরন্ত দাক্ষিণ্যের মাঝে তাহার শেশবপাঠ হইল 
সাঙ্গ। প্রকৃতিরপ গুরুর অধীনে তাহার শিক্ষা যে 
কতদুর সুষ্ঠু, সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়া উঠছিল 
তাহ! আমর বুঝি যখন গ্রাম্যপথে চলিতে চলিতে 
একদিন মাত্র ছয়বৎসর বয়সে একথণ্ড কৃষ্ণমেধের 
পট-ভূমিকাঁয় হংসধলাকাঁর অবাধ সঞ্চরণ গদ্দাধরের 
মনকে অধ্যাত্সান্ুভৃতির অনাহত ঝঞ্কারের অধিকারী 
করিয়া তাহার নশ্বরদেহকে মুর্ছাহত করিল। 
সেইদিন হইতেই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র 
বলিয়া! মনে হইল। ভোগপ্রবৃত্তির সহায়ক “চাল- 
কলাবীধ! বিগ্তাকে তিনি স্বীকার করিয়া লইলেন 
না। মহাবিগ্ভার অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণ তাই 
আপাতবিচারে একপ্রকার নিরক্ষরই থাকিয়া 
গেলেন । 

জীবনের প্রতি তাহার দৃষ্টির এই নবভর্গী 
তাহাকে অধ্যাত্ম-সাধনার অমৃতাস্বাদনে ক্ষুধাতুর 
করিয়া তুপিল। তিনি বুঝিলেন-_“অৈতজ্ঞান 
অ'চলে বাঁধিয়)” এই পৃথিবীর রূপ-রস-্গন্ধ-স্পর্শের 


ফাস্তুন, ১৩৬০ ] 


মাঝে সানন্দে বিচরণ করাই শ্রেযঃ। তাহার এই 
ধারণ! তাহার পরবতী উদ্দার জীবনযাত্রার পথে 
একটি সুম্পষ্ট জীবন-দর্শন লাভের সহায়ক বলিয়াই 
পরিগণিত হইতে পারে । উপনিষদ্দের মহাঁবাণীও 
এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ করাইক্স। দেয় ₹₹_ 

"অণোরণীমান্‌ মহতে। মহীয়ান্‌ 

আত্মাস্ত জন্তোনিহিতো গুহায়াম্‌। 
তমক্রতুঃ পশ্ততি বীতশোকে। 
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥৮ ( কঠ) 

অর্থাৎ স্থঙ্গ্ হইতে সুক্ষ, মহত হইতে মহৎ 
যে আত্ম। তাহার তত্ব জীবসমুহের অন্তরে নিহিত 
আছে। অকাঁম ও বীতশোক ব্যক্তি শরীরধারক 
মন আদি ইন্্রিয়গণের প্রসন্নীবস্থায় এ আত্মার 
মহিমদূর্শন ব উপলব্ধি করে। 

শীঘ্রই এক সুন্দর স্থুযৌগও এই সিদ্ধপুরুষের 
অভিলিগ্নিত জীবনযাত্রার সহায় হইল । জ্ঞষ্ঠজাতা 
রামকুমার গদাধরকে সংবাদ পাঁঠাইলেন_- 
“কলিকাতাদ্ব আসিয়া আমার প্রাত্যহিক পুজারী- 
বৃত্তিসাধনে সহায়ক হও” শ্রীরাঁমকুষ্চ কলিকাতায় 
আপিলেন। কিন্তু কলিকাতায় তাৎকালিক ছঘন্বমর 
জীবন, বৃহিব্যাকুলতার তাগুবময় লীলাখেলা ও 
আসক্তির মদির1য় মাঁতলামির মিছিল চলিতেছিল। 
এই পরিবেশের মাঝে তাহার মন হইয়। উঠিল রিক্ত, 
নিংন্ব ও নিঃসঙ্গ | ইহ ব্যতীত দৈনন্দিন জীবন- 
ধারণের অভাব-মনটন তাহাকে অধিকতর নিস্পৃহ 
করিয়া তুলিল। জীবনের বৃহত্তম লাভের পূর্ধে এ 
এক প্রশংসনীয় গ্রস্ততি । *13198384 ৪15 0) 
015 520 00: 0১৩ ৪158]1 3০৩ 0০৭৮-- 
পবিজ্রাত্মারাই ঈশ্বরলাভ করিবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ছুটিলেন সেই পথে যে পথে ত্যাগই 
একমাত্র পাঁথেয়, বৈরাগ্যই একমাত্র সহায়, 
আন্তরিকতাঁই একমাত্র উপায়-_ত্যাগেনৈকেন 
অমৃতত্বমীনশুঃ1” যে পথের আহ্বান_-"0৩০1105 
০8516, 0৩91 006 01983 9৫ 9110৬ 


শ্রীরামকঞ্চ-জীবনায়নের এক অধ্যায় ৬৭ 


0৪”--অর্থাৎ স্বার্থকাঁমনায় 'ও লাভালাভে উদাসীন 
হও। জীবনের দুঃখবিপদাদি ধের্ধের সহিত বহন 
কর ও আমার পথে মর্থাৎ ভগবানের পথে চল। 

গঙ্গার পূর্বতীরে, দক্ষিণেশ্বরের সহজশ্র| ও গাছের 
জীবন্ত জটলা র অস্তরঙ্গতাঁয়, রাণী রাঁসমণির স্বপ্রা দি 
ছাদশশ্িবমন্দিরযুক্ত কালীমন্দির ও বিষুমন্দির নির্মাণ 
শেষ হইল। কলিকাতাঁর নিকটস্থ শহরতলীর 
এই মুক্ত, নিরাঁলা ও নিস্তব্ধ পরিবেশের অকৃত্রিম 
সখ্যের মাঝে অথগুজীবনের আস্বাদম্প্হা লইয়! 
গদাধর আসিলেন বিষ্রুমন্দিরের পূজকরপে। ইহার 
কিছুদিন পরেই তিনি বিজয়মৃতি ভবতারিণীর 
পূজারী নিযুক্ত হন। সাঁধন্জগতের বিভিন্ন 
অনুভূতিলাভের অন্তুরীন ব্যাকুলতা তখন তাহার 
মনে কালবৈশাখীর ঝড় তুলিরাছে। 

এক দিগন্তবিসারী নিঃসঙ্গতা তাহাকে পাইয়। 
বদে। হৃদয়ে এক বিত্রস্ত জালাময়ী বেদন। 
মাতৃমিলনাকাজ্ষায় আগ্ল,ত হয়। এই অস্থিরত। 
ষে প্রাণবন্ত একটা কিছু তাহ তাহার স্বতঃস্ফৃ্ 
উচ্ছ্বাসে প্রমাণিত হয়। অঝোর ক্রন্দনে, অভি- 
মীন্র স্থরে যখন তিনি চীতকাৰ করিতেন-- 
“আমাকে দেখ। দিবি না, মা ?”--তখন তীহার 
এ গভীর-মিনতিপূর্ণ উত্রোল আঁকৃতি উপস্থিত 
সকলেরই হৃদয়ম্পর্শ করিত। অবশেষে একদিন 
মায়ের জ্যোতির্ময় মুতি তাহার চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভািত 
হইয়া উঠিল ; তিনি তখন সবকিছুই চিন্ময় দেখিতে 
থাকেন। মায়া-আবরণের “আধার গহন ঠেলিয়া। 
অপরোক্ষ অনুভূতির উহা এক অতন্ত্র উদ্বেল 
অরুণৌদয়। বুঝিলেন চেতন-রাজ্যের স্বপ্নপুরী 
কেবলমাত্র কল্পনাবিল।স নহে ১ ত্যাগ ও প্রেমের 
সুমহান প্রন্তরখণ্ডে তাহা গঠিত, সাধন-প্রচেষ্টার 
ছুঃখ-বেদনার ভাস্কর্ষেই তাহা। উৎকীর্ণ, আন্তরিকতার 
অন্ুলেখায় তাহা রূপান্িত এবং অকম্প আত্মবিশ্বাসে 
তাহার পিংহছর উন্ুক্ত হয়! 

ক্রমে দক্ষিণেশ্বর তীর্থে নানা পাধনার আরম্ত, 


৬৮ উদ্বোধন 


--িতমত ততপথ" নির্দেশের যাহা ভিত্বিভূমি | 
পঞ্চবটার ধনগাছের সমারোহের মাঝে, রহস্তঘন 
আবেষ্টনীতে শ্রীরামকৃষ্ণের অহৈতানুভূৃতির চরম 
সাধনাও বাদ পড়িল না । তাহার ভাগবতী তন্থৃতে 
তাই দেখিতে পাই অনাবিল প্রসন্গতা যাঁহার সাঁথে 


উপনিষর্দের কথীর তুলনা! মেলে £-- 
"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্‌ 
আদিতাব্র্ণং তমসঃ পরন্তাৎ। 
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি 
নান্ঠঃ পন্থা বিগ্ভতেহয়নায় ॥” 
--( শ্বেতাশ্বতর উপ ) 


সেই মহান আদিত্যবর্ণ তমের অর্থাৎ অজ্ঞানের 
পরপারস্থ পুরুষকে আমি জানিয়াছি; তাহাকে 
জানিতে পারিলেই সাধক মৃত্যুক্ণে অতিক্রম করিতে 
পারে, ইহা ব্যতীত অমৃতত্বলাভের অন্ঠ উপায় নাই। 

ইহার পর এ "চাপরাস”প্রাপ্ত ধুগ-প্রতিভূর 
আধ্যাত্মিক ভোজসভায় সকলেই নিমন্ত্রণ পাইয়া- 
ছেন--পগুত-মুর্খ, ধনি-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান, 
শিখ-খুষ্টান, দৈতবাদি-অদৈতবাদী, সাঁকারবাঁদি- 
নিরাঁকারবাদী, গৃহি-সম্াসী, বালক-বৃদ্ধ সকলেই । 
এই জনতার ভিড়ে সকলেই তাহার উদ্দারতায় 
বিমুগ্ধ হইয়াছে। সকলেই “বাদশাহী আমলের 
টাকা” ছাড়িয়। “নবাবী আমলের টাকা” সংগ্রহ 
করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। পর্ব-সাধনার সিদ্ধিরূপী 
শ্রীরামকৃষ্জ বুঝিতে পারিতেন কাহার কি ভাব, 
কি তাহার পথ, কিসে তাহার সিদ্ধি। 
এই ধারণা তাহার বুদ্ধিগত কষ্ট-কল্পনার স্বে- 
মূল্যে ক্রীত অনিশ্চয়তা নহে, ইহ! তাহার নিজস্ব 
অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষান্গভূতি । ভূ-বিস্ভা পুস্তকে 
লিখিত মেরু-রশ্সির ব্র্ণনাপাঠ নহে, ইহা স্বয়ং 
সেইম্থানে উপস্থিত থাকিয়া! স্বচক্ষে দর্শন | 

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মভাবের উদারতা ও সকল- 
সাঁধন-রীতি-ম্বীকারের ওদার্ধ এক বিস্ময়কর সত্য । 
বন্থ-সাঁধনার শাখা-সগ্বলিত ধর্মবুক্ষের নীচে বাঁস 
করি ভিনি “বহুরূপী'র সকল রূপতত্বের সন্ধানই 


[ ৫৬তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


পাইয়াছিলেন। তিনি কাহাকেও তাহার মত ভুল 
ও তীহার নিজন্ব মতই অন্রাস্ত এই বলিয়া দলে 
টানিতেন না। প্রত্যেককে তাহার অবস্থাতেই 
একটু “চিতাইন্/ দিতেন মাত্র। ব্রহ্গচারীকে 
সাধারণ কাষ্ট আহরণ করিতে দেখিলে তিনি 
কোঁন আপত্তি তুলিতেন না, কেবল তাহাকে 
অধিক অগ্রসর হইতে বলিয়া! চন্দনকাঠি, রূপার 
থনি ও সোনার থনির সন্ধান বলিয়া দিতেন মাত্র । 
তিনি জানিতেন, “অনাদি অনন্ত অফুরস্ত শক্তির 
সীমাহীন প্রকাশ-_ দেশ ও কালের পরিধির মাঝে 
অদ্ভুত প্ষুরণ; ইহা নিক্ষি্ধ হইয়াও সকল 
ক্রিয়ার উতৎসম্বরূপ-_সংখ্যা, গুণ ও রূপ বাধিত, 
অনির্ধাচ্য ও অনির্দেগ্ত ; পরমার্থ সম্মত ও 
বুদ্ধির অগম্য,_-তাহ। মুখে প্রকাশ করিয়া উচ্ছিষ্ট 
করা যায় না। তথাপি সত্তা ও শক্তি, ভাব 
ও ভব (06106 9110 10500101102), বর্ম ও জগত, 
শিব ও কালী অভেদ;-_ইহা চিৎশক্তি ও চিদ্‌- 


বিলাসের লীলাখেলামীত্র 1৮” অগ্নি ও তাহার 
দাহিক শক্তি, জল ও তাহার তরঙ্গলীলার স্াঁয় 
অবিচ্ছিন্ন ভেদাঁভাস-মাত্র । পাহাড়ে উঠিবার 


পূর্বে পৃথিবীর বস্ত্রনিচ় বিভিন্নরূপে প্রতিভাত 
হইলেও পর্বতশিথরে দীড়াইয়া৷ দেখিলে তাহা 
একাকার হইন্া একটিমাত্র বস্তরসত্তার প্রতীতি 
জন্মাইয়া থাকে! ছাদে উঠিবার সিঁড়ি বিভিন্ন 
হইলেও ছাঁদে উঠিয়া দেখা যার ছাদ ও যাহ! 
দিয়। তৈয়ারী সিড়িও তাহ দিয়াই তৈয়ারী। 

এই বহস্তময় ঠতন্ঠ-সত্তা, লোকোত্র চরিত্র, 
“সবধ্মন্বরূপী” “অবতারবরিষ্', “নিগুণ-গুণময়। 
পুরুষের জন্য মানবের আস্তরিক পান্"অধ্্য চিরকাঙ্গ 
সজ্জিত থাকিবে । এই আধেয় সত্তার উদ্দেশে 
তাই ম্বতই বলিতে ইচ্ছ। করে £ 

“শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনস্তপুণ্য 

করুণাঁধন, ধরণীতল কর কলম্কপূন্ ৷” 

--( রবীন্দ্রনাথ ) 


মহামানব শ্রীরামরুষ্জ 
অতুলাশন্দ রায় 


ভারতীয় জীবন-দর্শনের মূল কথ। জীবে শিব- 
জ্ঞান। অথগুররন্ষ-সন্তাবোধ | জীবে প্রেম, জীবের 
সেবা ঈশ্বরেরই সেবা । 

দিব্যদর্শী খধষি বলেছেন, "ত্বমেকোহসি বহু" 
তনু প্রবিষ্ট£***'তিনি এক হয়েও বহু তন্থুতে প্রবিষ্ট 
হয়ে রয়েছেন। এই অনার্দি অনন্ত “একে'র বহু 
বিচিত্র প্রকাশের মধ্যেও সেই “একের”-ই অস্তিত্ব 
বোধ অপরিসীম তাঁলবাসার নিঝর মুখ খুলে 
দেয়। ভেসে যায় তথন যোগ্যাযোগ্য-বিচ।র, 
থাকে না জাতি কুল মান মর্যাদা ভেদজ্ঞান। 
তখন ভালবাসার জন্যই ভালবাসা, ভালে। লাগে 
বলেই ভালবাসা । নিবিচারে জীবে শিবজ্ঞানে 
অনুরাগ-নিবেদন করাই চরম সার্থকতা । তখনই 
মু্রূপে প্রকাশ পায় গীতার বাণী, “বাস্দেবঃ 
সর্বমিতি”। অমৃতমধুর কে গীত শুনি পরম 
বৈষ্ণব চণ্ডীদামের গান, “শুনহে মান্ষ ভাই, 
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।” 
এই ম্হাঁন সত্যকেই প্রত্যক্ষ জীবনে রূপারিত 
করে দেখাতে ও শেখাতে এসেছিলেন ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণ । 

জীবকে শিবজ্ঞানে অকপটভাবে, ভালোবাসাই 
শীরার্মকষ্ণের সর্বধর্মসমন্য়ের মূল ভিত্তি। যে 
মতেই চল, যে পথেই এগোঁও, মানুষকেই যদি 
ঈশ্বরভ্ঞানে সেবা কর, ভালবাস, পেতে চাঁও, 
মতেরও মত্ততী। নেই, পথেরও পার্থক্যে যায় আসে 
না। মানুষ মানুষ । ছোট বড়, উচু নীচু, 
জাত বেজাত দেশ বিদেশ নিয়ে বিচার নেই, 
বিবাদ-বাদান্বাদ নেই। তখনই সম্ভব ঘুদ্ধ- 
বিবাদবিরতি। তখনই বিরাঞ্ করে সাবলীল 
শাস্তি সধ্য সাম্য। সৃন্মক়্ ইষ্টমুতি, দেববি গ্রহ 


প্রতীক তো! ওই গ্রতীক মধ্যে ভগবানকে 
আরোপ করেই না পুজার্চনা। জীবও প্রতীক । 
এ প্রতীকে “ইহাগচ্ছ” বলা নেই। রয়েছেন-ই 
তিনি জীবন্তরূপে । সত্য সুন্দর শিব, রূপ-রস-শব্ধ- 
স্পর্শ-গন্ধ-সচেতন । 

এই সচেতন দেবতার পৃজাই সহজ-পুজ। ৷ গর্ভ- 
ধারিণী বৃদ্ধা জননী মনে কষ্ট পাবেন বলে 
বেদান্ত-সাঁধনকালেও শ্রীরামকৃষ্জ চিরাচরিত বৈদিক 
প্রথা মেনে নামরূপত্যাগী সন্গ্যাসী সাজেন নি। 
অখগুবন্গ-সত্তীবোধ করার পরেও প্রত্যহ প্রভাতে 
প্রথম জননী চন্দ্রমণির পদধুলি সর্বাঙ্গে মেখে 
প্রশ্থ করতেন, “মা, কেমন আছ?” মায়ের মুখে, 
"বেশে আছি বাবা” শুনে তবে অন্ত কাজ। 
“বেশ নেই” শুনলে যেন আর কোঁনও কাজ নেই। 
সাধন ভঙ্জন পুজার্চনা, দেবতার সান্সিধ্য সাধ সব-ই 
যেন জগন্মীতার প্রত্যক্ষ প্রতীক জননীর তুষ্টি- 
সাপেক্ষ । এ শ্রদ্ধা, এরূপ ভালবাসা শুধু রক্তমাংসের 
টানেই প্রকাশ পেত তা নয়। আত্মীয়-অনাত্মীয় 
নিবিশেষে-ই প্রকাশ পেত প্রাণের টানে, নিবিচারে 
“সবার উপরে মানুষ সত্য” স্বীকার করে, অপ্রত্যাশী 
অনুরাগে । 

ধনী কামারের মেয়ে । গদাঁধরের ধাই ম|। 
ব্রাহ্মণের ছেলে গদাধর (শ্ররামকৃষ্ণের বাল্যকালের 
নাম)। ব্রাহ্গণ-কুমীরের প্রথম সংস্কার উপনয়ন। 
উপৰীত-ধাঁরণ করে ব্রহ্মচারী বেশে তাঁকে অন্নতিক্ষা 
করতে হয়। উপনয়নের প্রাৰকীলে ধনী শিশু গা 
ধরকে বললো, পৈতের সময় আমি তোমাকে ভিক্ষ 
দেব, বাবা |. খেয়াল। অশিক্ষিত পল্লীরমণী 
ধনী শিশু গদাধরের প্রতি অত্যধিক শ্নেহে ভুলে 
গিয়েছে গদাধর বর্ণশ্রেষট ব্রাহ্মণ, আর সে নিয্নতর 


৭ উদ্বোধন 


জাতের মেয়ে। প্রথাপর্ধায় ভূলে মানুষের মেয়ে 
ধনী প্রকাশ করে ফেলেছে অন্তরের হুরাকাজ্ষ! | 
আত্মীয় স্বজন সমাজপতিদ্রের প্রতিবাদ বারণ 
তিরস্কার গ্রাহথও করলে! না গপ্দাধর । করলোই 
সে সত্যপালন। ধনী কামারনীর হাঁত থেকেই 
গ্রহণ করলে অন্নতিক্ষ। | ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ গদাধরের 
সরা থেকে সহজ মুখে ধ্বনিয়ে উঠলো শাশ্বত 
জীবনসত্যের স্বীকৃতি, “সবার উপরে মানুষ সত্য 
তাহার উপরে নাই ।” 

এ ভাঁবে উদ্বদ্ধ হয়েই বালক গদাধর শিহড়ে 
রাখালের সঙ্গে বসে থেলে! জলপান, চিনিবাঁস 
শশখারির হাতে খেলো মিষ্টান্ন, নির্ভীক মনে 
ছুতোরের মেয়ে থেতুর মার সাধ মেটাতে বনে 
খেলো ছুতোর মেয়ের দেওয়া ডাঁলভাত। 

হলোই ব1 রাখাল, হলোই বা শাখারি, হলোই 
ব৷ ছুতোবের মেয়ে, মানুষ তো। জীবন্ত জীব। 
নিঃদংশয়ে ওদের সঙ্গে আপন অসমত্ব অস্বীকার ন৷ 
করলে হয় না যে ব্রক্গসাধন।, ব্যর্থ হয় যে শাস্ত্রে 
বাণী; “জীবে ব্রক্ষেব নাঁপর+৮'জীব তে) ব্রহ্মই | 
অপর নয় । অভিন্ন তো। 

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর বাড়ীর মেথর রস্কে। মায়ের 
পৃজারী রামকৃষ্খ। এতটুকু পার্থক্যবোধ নেই রাঁম- 
কৃষ্ণের। বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নেই। হাঁসিগল্প 
করেন ঠাকুর বাড়ীর মালিকদের সঙ্গেও, মেথর 
রস্কের "সঙ্গেও । অবশেষে তাকে একদিন কপ 
করলেন। মানুষ তো সেও। প্বন্থতনু প্রবিষ্টঃ” 
যে পরমেশ্বর তিনি তে রয়েছেন রস্কের মধোও । 
রস্কের সেবা তারই সেব। তে! 

বৈদ্রিক সঙ্গাসী তোতাপুরী। রামকৃষ্ণের বেদাস্ত- 
সাঁধনের গুক। পঞ্চবটার তগায় ধুনি জালিয়ে 
বসেছেন তোতাপুরী । পাঁশেই রামকৃষঃ। বৈদিক 
সন্্যাসীর! ধুনিকে শ্রদ্ধা করেন বহ্রিব্রন্ধ-জ্ঞানে। 
ধুনির আলোতে বলে তোতাপুরী রামরুষ্কে 
বলছিলেন অখণ্ড শ্রঙ্জসন্কার অনন্ত ব্যাঞ্থির কথা । 


[ ৫৬তম বর্ধ-_২য় সংখ্য। 


ঠাকুরবাড়ীর একট! মাঁপির সাধ হয়েছে তামাক 
খাবে! আর কোথাও সহজে আগুন না পেয়ে 
এলে! তোতার অন্ত ধুনি থেকেই একটু আগুন 
তুলে নিতে। মূর্খ মালী। জানে না তো 
সনন্যাসীর। ধুনিকে শ্রদ্ধা করে বহ্রিব্রহ্ম বলেন। 
আগুন আগুন । নিলই বা এক টুকরে। । এলে । 
নিচ্ছিলও | দেখেই তোতাপুরী চটে লম্বা! লোহার 
চিম্টা তুলে তেড়ে মারতে উঠলেন মালীটাকে। 
মালী তে! দিল ছুটু। “ছ্র্‌ শাল! ছুর্‌ শাল” বলে 
ছেসে গড়াতে লাগলেন বরামকষ্চ । দেখে তোতা 
বললেন, "দেখলে কী অন্তায়? ধুনির আগুন নিয়ে 
তামাক খেতে চায়? তা তুমি হাসছে কেন? 
হাসির কি হলো! এতে ?” 

রামকৃষ্ণ তখনও হেসে গড়াতে গড়াতে বললেন, 
"হাসছি তোমার ব্রহ্ধজ্জানের দৌড়টা দেখে । এই 
না তুমি বলছিলে, ব্রহ্ধ বই দ্বিতীয় সতত! নেই। জগতে 
যা কিছু সবটাতে তারই প্রকাশ । আর রাগের 
বশে সব ভুলে মানুষকে মারতে-ই তেড়ে উঠলে ?” 

মালীটাও মানুষ তো। অধ্যন্ড ব্রন্ষম্বরূপ ৷ 
ক্রোধে স্বার্থে ভেদজ্ঞানে মানুষকে আঘাত কর! 
ভগবানকেই আঘাত কর! নয় কি? ভগবানকেই 
ক্ষ করা নয় কি? 

ব্রঙ্ানন্দে ডুবে আছেন রাঁমকৃষ্জ। বাহৃজ্ঞান 
নেই। ক্ষুৎপিপাপা-বোধও নেই। নির্ধিকল্প- 
সমাধিমগ্ন অটল অচল হয়ে আছেন মাসের পর মাঁদ, 
ছয় মাস। এভাবে আনন্দে বিভোর হয়ে থাকাই 
বৈদিক সাধনার চরম লক্ষ্য | পূর্ণাঙ্গ সাফল্য । দেব- 
বাঞ্ছিত সচ্চিদানন্দ। সাধকজজীবনে সব চেয়ে 
বড় পাওয়।। জগন্মাত| বললেন, নিজেই আনন্দে 
মেতে থাকবি কি? লোককল্যাণে নেমে আয়। 
আনন্দে মাতিয়ে দে সবাইকেও | 

নিরুদ্ধিপন দেবছুলভ পরমানন্দ ছেড়ে নেমে এলেন 
রামকষ লোককল্যাঁণে, লোকসেবার । আত্মদনি 
করলেন মানুষের ছিতপাধনে, পরমাজ্মীয়-বোধে, 


ফান্তুন, ১৩৬৭ ] 


পরম ইট্টজ্ঞানে। মাম্যকে ভালোবাস!, মানুষের 
হিত সাধন করণ, সেবা কর। ধেন ব্রহ্গ-নান্িধ্যলাভের 
চেয়েও প্রিয়তর | পরম শ্রেয়ঃ। ঠাকুর শ্ররাম- 
কৃষ্ণের এই অসামান্য মানবগ্রীতির আদর্শে অন্ু- 
প্রাণিত হয়েই তীর প্রাণপ্রতিম শিষ্য স্বামী বিবেক1- 
নন্দ বলেছেন, মানুষের উপাঁসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ 
উপাঁসণা। পরমপুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবিদ্ব পূর্ণ 
মানব । কে এই পৃর্ণমানব? নিজের মতে! প্রিয় 
ও শ্রেষঃ জ্ঞানে যিনি সবাইকে দেখেন, ভালোবাসেন, 
সেবা করেন। এজ্ঞান আসে অথণ্ড একত্বাবাধের 
ফলে। তখনই অনুভূত হয়, আমি আমিই নয় 
শুধু, আমি তুমিও। তুমিও আমি-ই। এই 
আত্মপ্রসার্দের পরিণতি সচ্চিদাননদে মগ্রচিতেই 
আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, “৩৬৩: 
(91890 009 21015 091 0010)0911091016 1 ৮/9 
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৪ 8০৪03 09৫,..000503 গে 
1983 90627 ৬1101, 1410৮... মান্ব প্রকৃতির 
বিচিত্র মাধুরধকে কখনও ভুলে না । আমরাই পরম 
ঈশ্বর । বীশু ওবুদ্ধর। এই শাশ্বত আমির অনন্ত 
ব্যাপ্ডির তরঙ্গমাত্র | 

দৃক্ষিণেশ্বর ঠাঁকুরবাড়ীতে রোজ-ই গ্রসাদী অন্ন 
বিতরণ করা হর। টা্নীতে সারি দিয়ে বসে গরীব 
ুঃখী কাডালীরাও প্রসাদ পায়। আপন খেয়ালে 
মায়ের পূজারী রামরুঞ্চ এক এক দিন কাঙালীদের 
এটে। পাঁত। তুলে নিয়ে ফেলেন । এ'টো প্রসাদের 
কণ! খু'টে থান। ঘ্বণ! নেই, গ্রাহাও নেই। রামকৃষণের 
খুড়তুত তাই হলধারী ( শ্রীরাধাগোবিন্দের পূজারী ) 
একদিন দেখে তেড়ে এলেন £ রামকৃষ্ণ, তুই কিরে? 
ছত্রিশজাতের এ'টে! তুলহিস্‌, খু'টে থাচ্ছিলও? 
বামুনের ছেলে না তুই? এটোমাথানে! হাতট! 
ঢাটতে ঢাটতে রামরুষ্চ অনুদ্ধিগ্ন আনান বললেন, 
হলামই ব1। এরাই বাকি কম? জীব-ই শিৰ তে। 
সবটাতেই শিব । মানুষে বিশেষ প্রকাশ। সচেতন | 


মহামানব শ্রীরামকৃষ ৭১ 


মথুরের সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছেন রামকৃষ্জ। 
দেওঘবে এমে নেমেছেন শুরা । €স্যনাঁথ দর্শন 
করে কাণীযাবেন। দেওধরে তখন ভীষণ দুিক্ষ । 
পথের ধারে একটা ধূসব মাঠে জড়ো হয়ে পেটের 
জালায় হাহাকার করছিল ছুতিক্ষপীড়িত রিক্ত দীন 
দুর্গত একদল সাঁওতাল । সেই পথে যেতে তাদের 
দেখে তাদের মরান্তিক কাহিনী শুনে ব্যথা রামকৃষ 
মথুরকে বলশেন, “সেজবাবু, তুমিতো মায়ের-ই 
দেওয়ান। এরাও মাঁয়েরই ছেলেমেয়ে । ওদের 
একনিন পেট ভরে খেতে দাও, একমাথ। তেল দাও, 
পবতে একখানা কৰে কাপড় দাও ।” মথুব 
বললেন, “এখন এই পথের মাঝখানে এতটাকা 
কোথায় পাব, বাবা? তীর্ঘে চলেছি। কখন, কোথায়, 
কি খরচা লাগবে জানিনে । হাতের টাকা এখানে 
ওদের জন্ত খরচা করে ফেললে হয়ত কত জারগায় 
যাওয়াই হবে ন।। দেবদর্শনও হবে না ।” 

দরদী রামকুষ্জ ওই ক্ষুধাত নগ্র সাওতালদের 
মধ্যে বনে পড়ে বেদনাবিহ্বল আঠকঠে বললেন, 
“তবে তোমরা যাঁও বাবু। আমি এদের সঙ্গেই 
থাকবো”***ছুস্থ দরিদ্র উপবাসী জীব*''এদের 
হাতেই তে দেব্ত! নেবেন সশ্রদ্ধ নিবেদন..'পুজার 
নৈবেদয | কোন্‌ তীর্থে তুমি পাবে এমন সজীব 
দেবৃতাঁর দর্শন? কোথায় আবার তীর্থ, কোথায় 
তুমি খু'জবে দেবতাকে? এখানে এদের মধ্যেই তো 
ভিনি। এরাই-তো দরিদ্রনারায়ণ। 
পহহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথ। খু'জিছ ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর 1” 

দেওঘরে দু'দিন থেকে মথুর অনশনে ক্ষীণ দুঃস্থ 
দীন সাঁওতালদের পেট ভরে খেতে দিলেন, ধুলি- 
রুক্ষ মাঁথাঁয় দিলেন তেল, নগ্ন দেহ ঢেকে দিলেন 
বসন। আনন্দে নাচতে লাগলেন রাঁমকৃষ্চ'*এই-তে। 
তীর্থ, এরাইতো! নারায়ণ-..এই-তো। সহজ দেবদর্শন | 
প্রিক্ববোধে শ্রেয়োজ্ঞানে অনুরাগ-জগ্তীন চোঁথে মেখেই 
তো দেখতে পাওয়া যায় প্রিয়তমকে সবার মধ্যে"*' 


৭২ উদ্বোধন 


সকল রূপে, স্বত্র। তাই না শ্রীরাধা দেখেছিলেন 
কষ্ণময় বৃন্দাবন । 

রানমণির জানবাজারের বাড়ীতে এসেছেন 
রামরুষ্ণচ। আত্মভোল! তন্ময় । সর্বদাই সমাধির 
ভাব। কখনও কথা বলেন, আবার কখনও ভাবে 
বিভোর হয়ে থাকেন। মধুর, মথুর-পত্বী জগদস্বা 
এ'র। দবাই ভখন শ্ররামকৃষ্ণের অন্গত ভক্ত । 
দেখে শুনে ওদের পুরোহিত হালদার ঈর্ধায় জলে 
যায়। ভাবে রামকৃষ্জ নিশ্চয়ই গুণতুকৃ করেছে 
বাবুকে। বামকৃষ্ণের জন্যেই ওদের মানসন্মান 
পসার-গ্রতিপত্তি কমে গেছে । সেদিন বৈঠকথানাপ্ 
বসে আছেন বাম্কৃষ্ণজ। একাই। তন্মনস্ক ভাব। 
সুযোগ বুঝে হালদার এসে শুধালো, “এই বামুন, 
কি করে বাগালি বাবুটাকে? বল্না। কি করে 
হাত করলি? বল না?” 

রাঁমকৃ্ণ নীরব । বার বার প্রশ্ন করে কোনই 
উত্তর না পেয়ে হালদার চটে রামকুষ্ণকে মেঝেতে 
ফেলে, প্বলবিনে শাল।” বলতে বলতে বারংবার 
পদাধথাত করে চলে গেল। গায়ের ধুলে। ঝৌঁড়ে 
রামকৃষ্ণ উঠে ব্সলেন। কিছুই বললেন না কাকেও, 
থুণাক্ষরেও বললেন না নথুরকেও। সর্বংসহা 
ধরিত্রীর মতে! সহিষ্ণুভাব! অক্রোধ। অহিংস। 
প্রেমময় । কিছুদিন বাদে মধুর শুনে বললেন, 
আমায় বললেন না, বাবা। ওর মাথাই থাকতো 
ন। তাহলে । রামকৃষ্চ সহাস্তে বললেন, তাইতো 
বর্পিনি সেজবাবু। যাঁই করে থাক হালদার, রাগের 
বশেই করেছে । রাগ পড়লেই বুঝবে। মান্য 
তো । ও রাগলে৷ বলে আমিও রাগবে। কি? 

রাঁগছ্বেষ হিংসার এতটুকু অবসর নেই। 
শক্রমিঅবিচার-সাপেক্ষ নয় মাচষ। মাম 
মাচষ। তাঁকে ভালবাপাই ধর্মকর্ম, সাঁধনাসাঁফল্য। 
বৈরীকেও বশ করতে হবে ভালবেসে । রাঁগকে 
দমন করতে হবে প্রেমে। ণঅক্কোধেন জিনেৎ 
কৌধম্চ বলেছিলেন বুদ্ধ । অস্তিম মুহুতে গ্রাণ্যাতী 


[ ৫৬তম বর্ষ--২য় লংখ্যা 


চগ্ডালকে ও ক্ষম। করে আনীবাদ করেছিলেন 
পরমানন । তেমনি । 

নাট্যকার গিরিশ ঘোষকে ভালবাসতেন 
রামকৃষ্ণ । গিরিশ তখন মদ্যপ অনাঁচারী। 
থিয়েটারে একদ্দিন মীতীল গিরিশ খুব গীলাগীল 
দিলেন ঠাকুরকে । মারমুখো। ভক্তর! ভয়ে 
রাঁমকৃষ্চকে নিয়ে চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে ৷ পরের 
দিনই রামকৃষ্জ গিরিশের বাড়ী এসে হাজির। 
বললেন “তোমাকেই দেখতে এলাম গিরিশ । এখন 
কেমন আছ বল 1, পায়ে লুটিয়ে পড়লেন 
নাট্যকার । এতথানি ভালোবাস! কবির কল্পনাতেও 
আসেনাযে! 

রামকৃষ্চকে দেখতে দক্ষিণেশ্বরে সপরিবারে 
এসেছেন বলরাম বস্ু। দেখে শুনে নৌকার 
উঠলেন বাড়ী ফিরতে । দেখতে দেখতে ঝড় 
উঠলে। খুব। ছুলে ফুলে উঠলো গঙ্গার তোড়। 
নৌকাথানাও ছুলতে লাগলো উদ্বেল তরঙ্গাঘাতে । 
তীরে দাড়িয়ে রামকুষ্ণের কী কাম! “আহা ! 
ওরা ডুববে নাকি ছেলেপুলে নিয়ে? সবার মধ্যে 
আপনকে, আপনার মধ্যে সবাইকে এভাবে দেখতে 
পান ধিনি, ভালবাসেন যিনি তিনিইতে। মহামানব। 
সকল কালে সর্বত্র সবার প্রতি অহেতুক প্রেমেই তো 
তার প্রকাশ। তার পরিচয় । 

বেড়াতে বেরিষ্বে পথের ধারে পতিতাদের 
দেখে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করলেন রামকষ্চ ! 
এদের মধ্যেও তে! রয়েছেন তিনিই--“য। দেবী 
সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিত।”-_-যে দেবী সবার মধ্যে 
মাতান্ধপে বিরাজ করছেন। 

রামকৃষ্ণ দেখালেন, শেখালেনও, পতিতাকেও 
মাতৃজ্ঞানে শ্রন্ধ। কর] যায়। করতেই হয় সর্বভূতে 
জগন্মাভার অথগ্ড সত্ত। স্বীকার করে। 

অনুস্থ অবস্থার শ্যামপুকুরের বাড়ীতে 
বিছানায় গুর়ে একদিন রামকৃষ্খ দেখলেন, যেন 
ওর দেহের ভিতর থেকে আঁ একট দে 
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খোঁপন্‌ ছেড়ে বেরিয়ে আসার মতো বেরিয়ে 
ঘরময় ঘুরে বেড়ালো। পিঠে অনেকগুলো ঘ|। 
ঘ। কেন? কিসের ঘা! ভাবাবি& হয়ে জান্লেন 
ওগুলো হয়েছে পাপীদের স্পর্শে । 

দক্ষিণেত্বরে একদিন কথা-প্রসজে রামকৃ্ 
ভক্তদের বলেছিলেন ধে, মানুষের হিতব্রতে যদি 
তাকে অসংখা কোটা বারও জন্মগ্রহণ করতে 
হয় তাও করবেন। আজও আবার তাই বলে 
পিঠে ঘা! দেখার প্রসঙ্গে বল্লেন, “দেখলুম 
পিঠময় ঘ! হ/য়েছে। ভাবছি কেন এমন হল? 
আর ম। দেখিয়ে দিলে, যা তা কোরে এসে 
যতলোঁক ছেখয় আর তাদেব দুদশী দেখে 
মনে দয়া হয়--ওদের দুক্ষমেব ফল নিতে হয়। 
সেই পব নিয়ে নিয়েই তো পিঠময় ঘ|। হয়েছে। 
গলায় ঘ। হয়েছে । তা কি কব্ব বলো! 
মানুষই তো, যাই করে থাক, দূর করে কি দিতে 
পারি?” বিন্ময়ে আতঙ্কে ভক্তরা নিজেদের 
মধ্যে আলোচন। করে স্থির করলেন, আর 
অপরিচিত কাকেও ঠাকুরের ঘরে ঢুকতেও 
দেবেন না, পা ছুয়ে প্রণাম করতেও দেবেন 
না। নাট্যকার গিরিশ ঘোষ বল্লেন, ণ্যতই 
বল, চেষ্টা করে দেখ, পারবে না শেষ পর্বস্ত। 
ঠাকুর এসেছেনই তো! পাপি-পতিতকে উদ্ধার 
করতে |” 

নাট্যকার গিরিশ থোষের থিয়েটারের অভিনেত্রী 
বিনোদিনী, খুব তার খ্যাতি। অন্ভিনয়ও করে 
অপূর্ব। শ্রীচৈততগ্তলীল! নাটকে বিনোদদিনীর অভিনয় 
দেখে সুই হয়ে তাকে প্রশংসা করেছিলেন 
রামকৃষ্ণ । পা ছুয়ে প্রণাম করতে দিয়ে ছিলেন । 
পদস্পর্শে ই বিনোদিনী মুচ্ছিত! হয়ে পড়েছিলে! । 
সে “দিন থেকেই বিনোদিনী ঠাকুরের ভক্ত। 
দেবতাজ্ঞানে নিত) ঠাকুরের নাঁম করে। শ্যাম 
পুকুরের বাড়ীতে ঠাকুর অনুস্থ শুনে বিনোদিনী 
দেখতে অধীর! হ'লে৷। যাবে, ঠাকুরকে দেখবে, 
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আবার একবার ঠাকুরের পদধূলি মাথায় মেখে 
জীবন ধন্তজ্ঞান করবে। গিরিশ ঘোষকে 
জানাতেই তিনি বললেন, "এখন আর উপায় 
নেই। এুঁকুরের ঘরে এখন যাকে তাকে ঢুকতে 
দেওয়া হয় না । তোমাদের তে। নয়ই ।” 

বারণবাধার কথা শুনে বিনোদিনীর 
ব্যাকুলতা বাড়লো শত গুণ। যাবেই সে 
দেখতে । মানবে না কারও বারণ, কোনও 
বাধাই। এমনি জেদ্। একাগ্র আগ্রহ। 
উপায়ান্তব না পেয়ে থিয়েটাঁবেব কর্মচারী কালীপদ 
ঘোষকে চেপে ধরল সে। কালীপদ ঠাকুরের 
কাছে যাতীয়াত করতেন। ভক্তরা সবাই 
জানেন। থাঁতিরও করেন। কালীপদর পরামর্শে 
ইংরেজ যুবকের বেশে ঠাকুরকে দেখতে গেল 
বিনোদিনী । খান বিলাতি সাহেব ভেবে 
ভক্তরা বাঁধা দিলেন না যেতে। ভাবলেন, 
ইংরেজ যুবক ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে 
পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে না তো? স্পর্শ করবে না, 
দেখতে এসেছে, যাক্‌, দেখে ষাক্‌। 

রামকৃষ্ণ শুয়েছিলেন। আসন্প সন্ধ্যা । 
আবছা আলোয় কালীপদর সঙ্গে নিঃশবে ঘরে 
ঢুকলো ছন্মবেশিনী অভিনেত্রী বিনোর্দিনী, 
সঙ্কোচে ভরে কাপছিল তার নারীহৃদয়। 
রোগজীর্ণ রামকৃষ্ণকে দেখে পতিতারও শাশ্বত 
মাতৃহদয় আর্তনাদ করে উঠল, “এ কি হয়েছে 
বাবার!” 

ইংরেজ যুবকের মুখে নারীকণ্ঠে স্পষ্ট 
কাঁতরোক্তি শুনে রামকৃষ্ণ চকিতে উঠে বসে 
বললেন, “কে”? বিনোদিনী না?” সলজ্জ বেদনায় 
অবশ বিনোৌদিনী, "আমিই বাবা!” বলে কাদতে 
লাগলে! অঝোরে । 

অশ্রজলে সিক্ত হল শ্রীরামকৃষ্ণের দু'চরণ । 

কাীপুরের বাগানে শ্রীরামরুঞ্চ সেদিন 
সকালে বেশ সুস্থ বোধ করছিলেন। গিরিশ, 
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মহেন্দ্র, রাখাল, নরেন্দ্র প্রভৃতি তক্তর! বসে আলাপ 
করছিলেন ঠাকুরের সঙ্গে । মায়ের মতো স্নেহান্তর 
চোঁথে বার বার ভক্ত সন্তানদের পানে তাকিয়ে 
ঠাকুর বললেন, পণ্কি জানে। গিরিশ, আজ 
বেশ আছি। তোমরা সবাই বসে আছ, স্পষ্ট 
দেখছি ঈশ্বরই বসে আছেন। এটতেও তাই ।” 
রামকৃষ্ণ নিজের অঙ্গ নির্দেশ করে বললেন, "সবাই 
তিনি; বাড়ী, ঘর, দোর, বাগান, বসন, বাপন 
সব। রোগ শুধু দেহটারই। পাপ, পতন, 
কলঙ্ক সব শুধু এই খোল্টাঁরই। স্পষ্ট দেখছি, 
তিনিই ঘাতক, তিনিই বধা, তিনি হাঁড়ি- 
কাঠটাও |” 

তক্তর| পরম শদ্ধায় শুনছিলেন ঠাকুরের 
কথামৃত। একটু বাদে ভাবাবিষ্ট রামরুষ 
বললেন, প্জানো মহেন্দ্র, এই খোল্ট! (নিজ 
দেহ) যদি আরও কিছুকাল টিকে থাকতে 
আরও অনেককে জাগান যেত, এতটা মা চান 
না। সোজা সরল পেয়ে অনেকেই ঠকিয়ে 
আদায় করে নের ছুলভ সাধনা-শক্তি। 
কিছুতেই মানুষকে ফেরাতে পারিনে তো। মা 
তাই এবারকার মত টেনে নিচ্ছেন। যুগটাও 
চলেছে এমন, সাধন-ভজনের পথে চলতেও 
লোকে ব্যাজ বাতা চায় ।” 

মাথা হুয়ে সজল চক্ষু লুকিয়ে তক্তর! 
ভাবতে লাগলেন, সত্যই তে। সংশয়ের ঘোর মেটে 
কই? ঠাকুরের অকু% ভালবাসাকে অকপট 
বলে ভাবে কর জন? ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে দেখে 
এখনও কতজন ঢং বলে তো! 

রামকৃষ্ণের অন্থথ বেড়েছে । * ভক্তরা“ উৎ- 
কণ্ঠায় অধীর। অন্তম ভক্ত ছুর্গাচরণ নাগ 
মহাশয় মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দেখতে আসেন, 
সেবা করতেন। 

মহালমাধির কয়েকদিন পূর্বে নাগ মহাশয় 
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এসে পায়ের কাছে বসতেই রামকৃষ্চ বললেন, 
"ও ছুর্গাচরণ, ভাক্তারর1 তো। পারলে না কেউ। 
তুমি পার না৷ এ রোগট। লারাতে ?” 

হোঁমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন নাগ 
মহ1শয়। ঠাকুর একদিন বলেছিলেন ডাক্তারদের 
পয়সা অপবিত্র । সেদিন থেকে নাগমহাশয় 
লোৌক-কল্যাঁণে চিকিৎসা করতেন, পয়সী নিতেন 
না। চিকিৎস করতেন ভাল, হাতযশও 
ছিল। ঘরে অন্তান্ত ভক্ত ধারা উপস্থিত ছিলেন 
তার! ভাবলেন, ঠাকুর হোমিওপ্যাথিক ওষধের 
কথাই বলছেন। ভগবানের কথা ভক্তই 
বোঝেন তে)! লাগ মহাশয়ের মনে পড়লো 
যযাতির নবযৌবন-লাঁভের পৌরাণিক কাহিনী। 
মনে পড়লো মোগল বাদশা বাবরের আত্ম 
দানে পুত্র হুমায়ূনের আরোগ্যের এঁতিহাসিক 
ঘটনা। মুহ্র্তকাল চোঁখ বুজে ভেবে নাঁগমহীশয় 
অবিচলিত কঠে বললেন, “পারি । আপনার 
কৃপায় অবিলম্বেই এ রোগ সারাতে পারি।” 

ভক্তরা সোৎসাহে সমস্বরে বলে উঠলেন, 
“পাবেন ?” 

“নিশ্চয়ই পারি,”--বলে নাগমহাঁশক়্ সসম্ মে 
শয্যাশায়ী রামকৃষ্ণের বুকের পাশে এসে বসলেন। 
চোখে মুখে তার ফুটে উঠলো খধির আত্ম- 
প্রত্যয়, তেজ, অপরূপ আত্মশক্তির প্রতিভ!, বিপন্ন 
গ্রিয়তমের কল্যাণে অকু% আত্মদানের আনন্দ! 

অন্তর্ধামী ঠাকুর চকিতে উঠে বসে নাগ 
মহাঁশন্বকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বিভোর আনন্দে 
ব্ললেন “ওরে না, না, না, দুর্গাচরণ, তাঁকি 
হয়! জানি তুই এ রোগ সারাতে পারিস 
আত্মবলি দিয়ে। তাকি দিতে পারি? নিতেই 
তো৷ আসা তোদের সব জ্বালা, সব হূর্ভোগ। 
মানুষকে ভালবেসে তাদের সর্বসস্তাপ হুরণ করে 
নিতেই তে। এবারকার আস11” 


নবীন যুগের পুণ্য লগনে 

ধন্য করিয়া মানব-বংশ 
মহ] মিলনের মন্ত্র গাহিলে 

শ্ীরামকৃষ্ পরমহংস। 
দেব-মাঁনবের ছন্দ মিলাতে, 
গঁড়িলে জীবন অমিয় বিলাঁতে, 
বঙ্গ-ভূবন-অঙ্গনে প্রেষে 

পূর্ণ হইল জীবেব অংশ। 
মন্ত্মুদ্ধ মানব গাহিল 

জয় ভগবান পরমহংস ॥ 


গঙ্গার নীবে জাগিল সেদিন 
পুণ্য লহ্রী নব তবঙ্গ, 
ভরি” নিল ঝারি শান্তিব বাঁরি 
নিঃস্ব পৃূজাবী গডিল সংঘ । 
বিত্বহীনেব চিত্ত শিপ 
গ্রেমে হলে তন্থ অপাপবিদ্ধ, 
মধ্যের গৃহে অমত্য লীল। 
অমিয়মাধুরী নবীন বঙ্গ, 
সে মহা-ছন্দে লভি' আনন্দ 
অন্তরঙ্গ পেল যে সঙ্গ | 


ক্ষুদ্র সে দিন উচ্চে তুলিল 
ধুলি-লুষ্ঠিত মলিন শীর্ষ, 
শৃ্র পেয়েছে ব্রাঙ্ছণ-পদ 
চকিতে হেরিল বিপুল বিশ্ব । 
মাটির কুটিরে নব গরিমায় 
জাগে কল্যাণ ভরিল বিভায়, 
নত জানু হয়ে বিলাইল প্রেম 
মহাপুজারীর মন্ত্র-শিত্য ; 
অগ্নি-সমান করিল দীপ্ত 
কার জ্ঞানরাশি গগন-শীর্ষয | 


মহাপূজারী 
শ্ীধীরেন্্কুমার বনু 


মহাভারতের নব যৌবন 
তড়িতের তেজে ভরিল চিত্ত। 
গঙ্গী-কাবেরী সিক্বু-লহরী 
উত্থান যুগে করিল নৃত্য । 
সকল ধর্ম হাতে হাঁত ধরি 
হিন্দু-গর্বে উঠিল শিহরি, 
গৈরিক পরি সাধে সন্গ্যাসী 
বশ্বজনেব মিলন কৃত্য ; 
নিনিত হলো ভগ জনের 
কৃপমণ্ুক সমান নৃত্য । 


সাগরপাঁরের কন্ঠ। আনিল 
সেবার যক্দে জীবন-অ্থ্য, 
তাপসীর বেশে ফিরি দেশে দেশে 
চাহিল গড়িতে ধুলির স্বর্গ । 
গুরুর চরণ করিয়া স্পর্শ 
করে তপস্তা বর্ষ-বর্ষ, 
কহিল ডাকিয়।, মিলন্য্তে 
সবাকাঁব হাত সকলে ধবগো, 
তাপসী উমারে আবাঁব দেখিন্ু 
শিবের পূজায় দাঁনিতে অর্থা। 


মহা পথিকের পদধুলি লয়ে 

কত মহাজন চরণ বন্দে, 
ভবতারিণীর মন্দিরে যিনি 

নাচেন সন্ধ্যা-আরতি ছন্দে। 
নান! পথে পেয়ে পায়ের চিহ্ন, 
দেখিলেন, “তিনি” এক অভিষ্ধ, 
যত মত তত পথ, এ সত্য, 

ঘোঁধিল বাঁবতা। মহা আনন্দে, 
ভারত আবার ভরে ভবানীর 

পুণ্য পুজার পুষ্প-গন্ধে। 


মহা-আন্বেষণে 
অধ্যাপক শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ সেন, এমএ 


জীবনে ছুটি পথ, ভোগ ও ত্যবগ, বন্ধন ও 
মুক্তি, আলো ও অন্ধকার । পতঙ্গ আলোর আকর্ষণে 
ধাবিত হয়, মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আলোর বিকিরণে 
মানুষ পথ খুঁজে নেয়, অন্ধকার তার মৃত্যু । 

মহষি যাজ্জবন্ধ্য মৈত্রেয়ীকে বললেন, “পতি যে 
জায়ার কাছে প্রিষ্ব তার কারণ পতি নয়, পতির 
ভিতর জায়? নিজের শ্বরূপ দেখে । জাঁয়া যে পতির 
প্রিয় তাঁব কারণ জায় নয়, জায়ার ভিতব পতি 
নিঞ্জের শ্বরূপ দেখে । আত্মাই পরম প্রিয়। 

আত্মাই পরমা তব, প্রেমাম্পদ। আত্মার বিশ্বরূপ 
বিশ্বগ্রীতি। বিশ্ব আত্মারই রূপ। আনন্দ-সত্তার 
বিকাশ। পরমানন্দ বিশ্বস্ভার বিকাঁশ। 

সেই আলো, সেই পথ | সেই পথ বেয়ে ষেতে 
হবে? ভোগে ত্যাগ, সে আলো। সে মানুষেই চিনতে 
পারে। শ্রষ্ট। সার্থক মাচষে। 

মানুষের সার্থকত। তাই অরূপের রূপদর্শনে ॥ 
স্ষ্টির পৌরন্ডের মাধাপথ বেয়ে ফুলের অন্বেষণে । 
তাই “তেন ত্যক্তেন তুপ্তীথাঃ” | মায়াকুজ্বটিকার 
আবরণে আষ্টার জনকস্থলভ আনন্দ, লুকোচুরির 
অন্তরালে প্রেম ও প্রেমিকের পরম প্রকাশ। 
শুদ্ধানন ৷ 

তাই মানুষের অবচেতন মন নিরাঁলায় যেন প্রশ্ন 
করে "আমি কি ওকে? কোথায় আমার পথ?” 
জীবের এক দুর্বল মুহূর্তে এমনই একট। প্রশ্ন তার 
চিত্তকে আকুল ক'রে তোলে “আমি কি সেই?” 
অঙ্জানিতে অচকিতে দে যেন ছুটে চলে এই প্রশ্নের 
মীমাংসার অদ্বেষণে । বিরাট সে অন্বেষণ । 

ভোগ তার দূরে চ'লে বায়। বৃৎপাত্রের মত 
ভোগকে পায়ে ঠেলে ফেলে অলক-মেঘের পুঞ্জ্ুরের 
বিস্তার ম্ত ভ্রতগতিতে সে বাজ! করে এক 


অনির্দিষ্টের পথে । তবুসেদেশ যেন পরম নির্দিষ্ট 
তাই সেযাঁঞা-পথ যেন আনন্দে সুন্দর। ভোগের 
বিনাশ দেয় শক্তি। শক্তি দেয় কর্মে প্রেরণা । 
কঙ্ছসাধন যোগায় আনন্দ । 
দুর্গম পথযাত্রী, তবু সে আনন্দরসাগ্নুত। 
আপনার গন্ধে সেবনে বনে ফেরে কন্তরীযুগসম | 
এ তার চিত্তের অভিযান, প্রাণের অভিযান, অন্তরীক্ষ 
হতে সে পায় বাণী, তার প্রশ্নের উত্তর। পার্বতী 
পেলেন তপেশ্বরকে, তপস্ত। বিন! পাওয়া যাঁয় না । 
ইয়েষ স। কতু মবন্ধ্যরূপতাং 
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ | 
পার্বতী তপস্তাঁ করলেন, কৃচ্ছসীধন করলেন, 
তপেশ্বরের অন্তরে পার্বতী লীন । 
শ্রীরাঁধিকাঁর অভিযান । 
কিশোরী রাধিকা জলকে যেতে যগুনার 
কুলে কদন্বের মূলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেন, অমনি-- 
“পহিলাহি রাগ নয়ন রঙ্গ ভেল, 
অনুরাগ বাঁট়ল অবধি না! গেল ।” 
“যমুনা যাইতে পথে দৌসারি কদ্‌ম্ব আছে, 
তাতে চরে সে কোন দেবতা, 
তার গলার মাল! দিলে, আচম্িতে মোর গলে 
সেই হৈতে মরমে হৈল ব্যথা ।” 
শ্রীবাধিক! আপনার ভোগ, কামনা-বাঁপন। 
সব দূরে ফেলে দিলেন। কুলবাল৷! আপন-হার! 


রাধিকা জীবন বিপন্ন করলেন, শ্রীকৃষ্ণ তার 
কামনা-বাসন। সব-কিছু । 
"তা বধু পড়ে মনে, চাই বৃন্দাবন পানে 


এলাইতে কেশ নাহি বাধি। 
রন্ধন-শালাতে যাই, তুর বধু গুণ গাই, 
ধুযার ছল্‌ন। করি কাঁদি ॥ 


ফাস্তন, ১৩৬* ] 
প্ীরাধিক। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে লীন । 


বাংলার এক পল্লীপ্রান্তে গদ্দাধর করলেন 
এমনই অভিযান, অন্তর্যামী অন্তর-দেবতার 
অন্বেষণে । গদাধর পাগল, অন্তর্ধামী বিনা। জীবন 
কই? নাঁচেন, ক্কাদদেন, গান করেন, কিন্ত 
কই? আলে যেন দেখ! যায়, আলোর স্পর্শ 
ত মেলে না। পথ যেন আছে, কি ভীষণ! 
গ্রাম করলেন গদাধর, ভক্তির পথে ভক্তের 
সংগ্রাম। শিশু যর্দি তেমন করে চায়, মা 
দেখ দ্রিবেনই। শিশু বদি তেমন করে কাদে 
ম। কি না দেখ দিয়ে থাকতে পারেন? তিনি 
সব ত্যাগ করলেন, মায়ের কাছে কত ক্বার্দেন। 
মায়ের চরণ-স্পর্শ বিনা সমস্ত বুক শুন্ত। 
যেন বিরহ অগ্গি অন্দর জারেখ। মায়ের চরণ 
স্পর্শ বিনা এ আগুন নিভবে না । কৃচ্ছুসাঁধন 
করেন, তপস্তা করেন, মাকে ডাকেন, কাদেন। 
0০9৫ 13 109) 2. 01177010165 2179 2 
[061301911, 
আনন্দরূপম্‌ অমৃতং যদ্‌ বিভাঁতি, 
বিজ্ঞানম্‌ আনন্দং ব্রহ্ম, 
আনন্দং ব্রন্মেতি ব্যজানাৎ, 
আনন্দং ব্রহ্মণে বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন। 
আনন্দের নির্যাস রস। তিনি লীলারদ আস্বাদন 
করেছেন। প্রেমের সাধনে ভগবান লীলাবিগ্রহ 
গ্রহণ করেছেন। 


রহ্ধানন্ন হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস। 
বরহ্গজ্ঞানী আর্কবিয়৷ করে কৃষে বশ ॥ 
তিনি শুদ্ধ” ভক্তি অর্জন করেছেন। তাই 
প্রেমরসে নিমগ্ন । তাই তিনি সর্বতৃতে ভগবানকে 
দর্শন করেছেন, ভঙগবাঁনে সর্বভূতকে দর্শন 
করেছেন। 


বন্ধজীবের প্রতি তার হৃদয়ে বিচরণ করছে 
গভীরতম দয়। | 


মহা-অদ্থেষণে ৭৭ 


একদিন প্রশ্ব £লে-_-'আঁপনি ঈশ্বর দেখেছেন 
কি? উত্তর এলো--হ্যা দেখেছি। তোকে 
যেমন আমি চোঁথের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, 
তার চেয়েও স্পষ্ট করে তাঁকে আমি দেখতে পাই। 
আমি তোকেও ঈশ্বর দেখাতে পারি) 


প্রশ্ন করলেন নরেন্দ্রনাথ, উত্তর দিলেন পাঁগল 
গঙ্গাধর, শ্রীরামকৃষ্ণ । 


বন্ধজীবের প্রতি কী গভীর সমবেদন।! 
তাই নরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, রামকুষ্ণের আর জুড়ি 
নেই,**"***সে অপূর্ব অহেতৃকী দয়া এ জগতে আর 
নেই। রামকৃষ্$, 7৪ 190951 200 07৪ 1003: 
0০75০. রামরুষ্জ শিব, শক্তি। হিন্দুধর্সের 
সকল পথেই নিজে চলে ধর্মসাধন করেছেন। 
সে কঠোর তপন্তার কথা, সে গ্রতিপদে ভগবানের 
সাথে একত্র বাস; সে অদ্ভুত প্রীতি, সে লোকাতীত 
কামকাঞ্চন ত্যাগ, সে অহেতুকী নিষ্ঠার কথা 
ভাষায় লিখে প্রকাশ করা যাঁর না। সমুদ্র 
পূর্ণ হলে সে কখনও বেলাবদ্ধ থাকতে পারে ন। 
নিশ্চিত। 


তাই রামকষ্জের বদ্ধজীবের প্রতি অপার 
করুণা, প্রীতি। জীবের মুক্তির জন্য তাঁর অন্তর 
কাতর । 


স্বামীজী বলেছেন, বেদ, বেদান্ত আর অবতার 
যা কিছু করে গেছেন তিনি একল। নিজের জীবনে 
তা করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। 


তার লীলা ন। বুঝলে বেদ, বেদাস্ত, অবতার 
প্রভৃতি বোঝা বায় না। তিনি যেদিন থেকে 
জন্মেছিলেন, সে দিন থেকে সত্যবুগ এসেছে, এখন 
ভেদ্রাভেদ উঠে গেল । আচগাল প্রেম পাবে। 
মেয়ে-পুরুষ, ধনিনির্ধন ভেদ, পপ্ডিত-বিদ্বান্‌ ভেদ, 
ব্াহ্মণচণ্ডাল ভেদ, সব তিনিই দূর করে দিয়ে 
গেলেন। আর তিনি বিবাদভঞ্জন ; হিন্দু, মুসলমান 
খৃষ্টান ইত্যাদি সব চলে গেল। &ঞ্ গ যে তার 


৭৮ উদ্বোধন 


পূজা করে সে নীচ হলেও মুহূর্তমধ্যে অতি মহান্‌ 
হবে, মেয়ে ব৷ পুরুষ । 

আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ-পৃজা সার্থক হবে বদি 
আমরা মহাপুরুষের মহা1-অদ্বেষণের বাণী আমাদের 
জীবনের কর্মে মৃত করবার প্রেবণ| সঞ্চয় করতে 
পারি, তা নইলে নয়। ক্ষুদ্র মানুষের পরম মানুষের 
পূজার আয়োজন এই জন্তেই। কর্মে তাকে মহান্‌ 
হ'তে হবে। কর্মই তার জীবনবেদ । বিন? 
কর্মে মৃত্যু । 


[ ৫৬তম বর্ব-__২র সংখ্য 


নান৷ শ্রাস্তায় শ্রীরত্তি ইতি রোহিত শুশ্রম | 
পাপে। নৃষদ্বরে! জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সথ| ॥ 
চরৈবেতি, চরৈচেতি। 

ষে চলে, দেবতা ইন্দ্র সখা হয়ে তার সঙ্গে 
চলেন। আর ধে চলতে চায় না, শ্রেষ্ঠতম হলেও 
সে নীচাভিমুখী হয়ে পাপে পতিত হয়। 

আজিকার দিনের সন্কীর্ণমন। ভারতবাসী যেন 
হয় মুক্তমনা । তাতেই হবে ভারতের সমস্তার 
সমাধান। তাঁতেই আনবে শান্তি । 


লমন্বয়বিধানে শ্রীশ্রীরামক্ষ্জ 
শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী 
( ধর্মাঙ্থুর বিহার ) 


প্রাচীন ভারতে ধর্মীদ্ধত1 ছিল না একথ| বলা 
চলে না। কিন্তু তা মাহুষের চিত্তকে আচ্ছন্ন 
করেনি, তাঁর চিন্তার স্বাধীনতাকে ব্যাহত করেনি। 
সবার উপরে বিচারবুদ্ধিকে রেখে সংস্কীর-মুক্তভাবে 
সে ধুগের ভারতবাসী আলোর সন্ধান করেছে। 
তাই বিভিগ্ন চিন্তাধারার 'প্রবর্তনে, বিভিন্ন ধর্ম- 
উপধর্মের উত্থানে ভ'রতে সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির যে 
আদর্শ গড়ে উঠেছিল, তার তুলনা নেই। তজ্জন্ত 
রক্তপাতে ভারতের কোন অংশ কলঙ্কিত হয়নি । 
তবে বাধাবন্ধ নৃতনের পথকে পর্বদাই যে কণ্টকিত 
করে তুলত, ত। বলাই বাহুল্য । কিন্তু তা তর্কযুক্তির 
সীম। ছাড়িয়ে কথনও বাহুবলকে আশ্রয় করেনি । 

দুর্ভাগ্যবশতঃ মধ্যযুগের প্রারন্তে ভারত আপনার 
রাজনৈতিক ম্বাধীনতা-লুণ্তির সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে 
ফেলে তার অতুল সহিষ্ণুতা, উজ্জল বিচাঁর ও চিন্তার 
ত্বাধীনতা। বস্ততঃ তখন হতেই তার জ্ঞানমার্গের 
দ্বার কুদ্ধ হয়ে যায়, ক্ষুত্র আচাঁর-অন্ুষ্ঠানের বালুরাশি 
তাকে শুন্তমরুভূমিতে পরিণত করে । 

যে ধর্সীন্বতাকে ভারতবর্ষ স্মরণাতীত যুগ হতে 


দুবে সরিয়ে রেখেছিল, তা মারাত্মক ব্যাধির মত 
ভাঁরতবাসীর চিভ্তকে অধিকার করে। ধর্মান্ধত। 
তার মজ্জীগত সংস্কার হয়ে দীড়াঁয়। যেষে ধর্মের 
উপাসক, সে সেই ধর্মকে এমনি ভাবে আকড়ে ধরে 
ষে, ধর্মের আসল উদ্দেম্ত ভুলে যাঁয়। ধর্মের লক্ষ্য 
হতে ধর্মই তার কাছে বড় হয়ে দীড়ায়। এ বিকৃত 
দৃঠিতে মানুষ নিন্দের অবলদ্বিত ধর্মকে পৃথিবীর 
সারধর্ম বলে মনে করে। তার মতে একমাত্র সে 
অনুনরণেই সত্যোপলব্ি হয়, অন্ত কোন ধর্মাবলম্বনে 
নয়। যেখানে ধর্মের সঙ্গে ধর্মের সাদৃশ্ত দেখা যার, 
সেখানেও মৌলিকত! নিজের ধর্মেরই কল্পিত। 
তাই অপর ধর্মকে উপহাস করতে সে কুন্ঠিত হয় না। 

মানুষ এভাবে আপনার সংকীর্ণ তার জালে 
আপনি বদ্ধ হয়ে আপনার বিচারবুদ্ধিকে হারিয়ে 
ফেলে এবং চিন্তীশক্তিকে খর্ব করে তোলে । এজন 
ধর্মের নামে ধর্মান্ধ ব্যক্তি ধর্মবিগহিত কার্ধে 
আত্মনিয়োগ করতে কুণ্ঠিত হয় না। এমন কি 
ধর্মের নামে তার অমান্চধষিক আচরণ বনের পশুর 
ক্রিয়াকেও নিশ্রভ করে। 


ফান্তন, ১৩৬ | 


ধর্মান্ধতারও স্বণ্যতম পরিণতির প্রতিক্রিয়ারূপে 
ভারতের অন্তরাত্আা ষেন নিপীড়িত হয়ে উঠে। 
তারই আর্তকণ্ঠের আহ্বানে যেন শ্রীশ্রীরামকৃ্ 
ধরাঁধামে অবতীর্ণ হন। সকল্প ধর্মের ধারা তার 
জীবনে স্পষ্ট হয়ে উঠে। ঘিনি ধর্মাধর্মের অতীত, 
তাঁর ধর্মের প্রয়োজন কোথাম্স? সুতরাং তার 
ধর্মসাঁধনা লোকশিক্ষার জন্থই । এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
জন্য বিভিন্ন সাঁধনপন্থীবলম্বনে তিনি জগৎকে 
দেখিয়ে দেন--সকল ধর্মের লক্ষ্য এক এবং সকল 
ধর্মের ভিতর দিয়ে সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাঁয়। 
বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ভাবে একই ভগবানের 
আরাধন1 চলছে মুন্দিরে মসজিদে গীর্জায়। 

ধর্মশান্ত্রসূহ যেমন ভগবানের বর্ণনামুখর, 
তেমনি এ বিশ্বপ্রকৃতিও ভগবানের মহিমীকীতনরত। 
ঈশ্বর, আল্লাহ্‌, গভঁজহোভ। প্রভৃতি বহুনামে 
উচ্চারিত একই ভগবানকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এ বিশ্ব- 
প্রকৃতির খোল! পঁথিতে অদ্বিতীয় বলে দেখিয়ে 
দিয়েছেন। সকল শীস্ই তার জীবনে এক হয়ে 
গেছে। 

বিভেদ বিশ্ববিধানের এক অলঙ্ঘ্য নিরম। 
বৈচিত্র্য এরই নীমাস্তর । বৈচিত্র্যের মধ্যে 
ধ্বনিত এক সুরের সঙ্গে সকল ধর্মপ্রব্তক 


কামারপুকুরে উৎসব-দর্শনে ৭৯ 


মহাঁপুরুষগণের অন্তর গাঁথ! বলে দেশ-কাল-পাত্রভেদ 
সত্বেও তাঁদের উক্তির মধ্যে সামঞ্জল বিদ্যমান । 
এ সামঞ্জন্ত পগ্িতম্মন্তদের অন্ধবিগারে একের কাছে 
অপরের খণ হয়ে দ্াড়ায়। এ ভ্রান্ত পিবান্তের 
মূলে যেন কুঠারাঘাত করে প্রকৃত সত্যকে উদ্ধ।টিত 
করবার জন্থ তার শ্রীমুখ হতে বাণী নিঃ্যত হয়_- 
“সব শেয়ালের এক র11” এউদ্ার বাণী অন্তরের 
২শর-মানিকে মুছে দিয়ে ইঙ্গিত দেয়, সকল 
ধর্মগ্রব্তক মহাপুরুমগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন 
বিভ্রীস্ত জনসঙ্ঘকে সতোর গোপন পথ প্রদর্শনের 
জন্ত, বাইরের সকল পার্থকোর মধ্যেও তাদের মূল 
স্থর এক । এর উপর তাদের নিয়ে বাদানুবাঁদের 
অবকাশ কোথায়? 
বাইবের বেচিত্রাকে নিয়ে যাঁরা বাদাজবাদের 
পাহাড় রচনা করে, তারা সত্যের সন্ধান পায় ন।। 
তাদের প্রতি অন্রুকম্পার পরমহংসদেবের মস্তর হতে 
বাণী উখিত হয়--"মামবাগানে এসেছিস্‌, আম 
থেয়ে যা, ডাল গুনে আর পাতা গুনে তোর কি 
হবে?” তর্কঘুক্তির মধ্যে ভগবাঁন্‌ নেই, ভগবানকে 
পেলে তর্কযুক্তির অবসান ধাট। তাই তর্কযুক্তির 
গোলোকধাধার মধ্যে না ঘুরে অম্ুকৃল পন্থ! অবলস্বনে 
ভগ্বাঁনকে পাঁওয়ার চেষ্টাই তার নির্দেশ। 


কামারপুকুরে উৎসব-দর্শনে 
শ্রীস্ুধীরচন্্র নন্দী 


শ্যামা মায়ের স্েহের ছুলাল, বাংল! মায়ের মুকুটঘণি 
তোমায় পেয়ে ধন্ত মোরা, ধন্য মোদের জন্মভূমি । 

শ্যাম মায়ের পুজার তরে বেলের পাতায় ভরতে সাঁজি-_ 
তাইত হেথা পল্লীপথে তোমার চরণ চিহ্ন খু'জি ! 


রিক্ত তুমি মুক্ত পুরুষ, ভক্তি তোমার বিহ্বদল 
দুর্যোগেরই আধার রাতে চিত্ত তোমার অচল । 
আপন মনের গহন গুহায় মহাজ্ঞানের মশাল ছেলে 
অবহেলায় করিলে জয় কামনাক্ডুর সর্পদলে। 


৮* উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ ২য় সংখা। 


শাস্ত্র দিয়ে তত্বজ্ঞানের বর্ম টাকে রুদ্ধ ক'রে 
পণ্ডিতের! বিবাদ করে- দম্তনরে অহঙ্কারে। 
জীবন তোমার শাস্ত্র হল তাইত তুমি নিরক্ষর, 
ব্রহ্মজ্ঞানের আদি নিধান দীপ্ত তুমি তেজস্কর ! 


বিবেক তোমার বাণীর ধাহন, তোমার জ্ঞানের বারাবহ-_ 
তাইত আজি জগৎ জুড়ে তোমাৰ পুজার সমারোহ । 

অন্ধ যত বিজ্ঞ জনে করিয়া গেলে দৃষ্টি দান__ 

প্রণাম তোমায় প্রণাম তোমায়, হে রামকৃষ্ণ মহাপ্রাণ । 


মাটির ধরায় ত্বর্গ নামাও, ধন্য তোম।র মানব প্রেম 


বিবেকে তাঠ শ্রি 


সপ 1 


দিলে, সেইত নিকষিত হেম ! 


ভেদাভেদের গণ্ডী মুছে করলে সবই একাকার 
প্রণাম তোমায় সাম্য-সাধক হে রামকষ্ণ যুগাবতার। , 


অবতারের মর্মকথা*%* 
সার সি পি রামস্বামী আয়ার 


ভারতের মুল মনোভাব যে সব নীতিতে গঠিত 
দে বিষষের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে কেউই 
ভারতীয় চিন্তাধারা ও মনের গতি কোন দিকে তা 
ঠিক ঠিক বুঝতে বা ধারণা করতে পারে না। 
উপনিষদের অভীঃ বাণীটি তাঁদের মধ্যে প্রথম এই 
অভীই বাঁধা-বিপত্তি অগ্রাহ্থ করে বিশ্বের ও আপন 
চৈতন্ত-নিহিত সত্যসমূহকে নির্ভীকভাবে খু'জে বার 
করবার আহ্বান দেয়। বস্তুতঃ একটি উপনিষদে 
এই গুণকে স্বয়ং ঈশ্বরপধীয় বলে দেখান হয়েছে। 
বল! হয়েছে__“অভীই ব্রহ্গ 1 

এই অভী থেকে অনিবার্ভাবে আসে অন্ু- 
সন্ধিংসাবৃত্তি। আমি সাঁহসভরে বলতে পারি যে, 
এটাই হল ভারতীয় চিন্তার এবং বিশেষ করে 


বেদান্তের বিশিষ্ট পরিচিতি । ভগবান বুদ্ধ যখন 
বললেন, “আমার উপদেশ অনুসরণ কর, আমার 
কথা শোন, কিন্তু কেবল ভক্তিভাবে না করে যুক্তি 
দিয়েও কর” তখন তিনি এই ভাবটার উপরেই 
খুব জোর দিষেছিলেন। বেদান্ত-দর্শনের আধুনিক 
বিভাবের রূপদাতা শংকরও একদ! তাই বলেছিলেন £ 
অনুসন্ধান দ্বারা বস্তর প্রত্যক্ষ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা 
সুষ্ঠুভাবে লভ্য হতে পারে, কেবলমাত্র বিশ্বাস ছার! 
কোন কিছু গ্রহণ করলেই প্রজ্ঞাবান হওয়! যায় না। 

এই দৃষ্টি দিয়ে অবতারতত্ব উপলদ্ধি করতে হবে, 
এই উপলব্ধির পটভূমিকা হবে নির্ভীকতা ও 
অনুসন্ধিংসা । দ্বিতীয় কথা হল, কোন দর্শন, কোঁন 
ধর্ম-বিশ্বাস ও কোন মতবাদ সম্বন্ধে পরের মুখে 


ক ড6৫9068. 800 059 9৪৮ (255-9509 1953) পত্রিকায় প্রকাপিত মুল ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ । 


ঝানুবাদক $ গ্রবৃদ্ধদেব চটোপাধ্যায়। 


কান্তন, ১৩৬০ ] 


সাল খাওয়া চলবে না । সত্যকে প্রত্ক্ষ করতে 
হবে ; হতে হবে অন্ুভূতিসম্পন্ন ; যতটা বোধ কর 
সম্ভব জ্ঞাতার পক্ষে ততটাই বা! ততদূরই সত্য। 
সেই জন্যই অবতারতত্ব বা অন্ত কোন ভারতীয় 
তাব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে সব সময়েই 
বিষয়বস্ত সম্বন্ধে বক্তির দুপ্রত্যয়ের উপর জের 
দেওয়! হয়। সে প্রতায় কি এসেছে? বেশ, 
তাহলে সেটি বিশ্বাস করা চাই। যদি ভেতরে 
ভেতরে অনুসন্ধানের সাহাঁষ্ে, শ্বজ্ঞার ( অর্থাৎ 
মন্ুুসন্ধিংসাঁর এক রহস্তময় পন্থার ) সাহায্যে, কেউ 
কোন সত্যে, কোন বিশ্বীযোগা মানসিক ও 
মাধ্যাত্সিক তত্বে উপনীত হয় তখন তা স্বীকার 
করা উচিত। এই হল তৃতীয় তত্ব এবং এই তিনটি 
চরমে বেখানে বাধ, প্রাচীনরা তাকেই ধর্ম আখ্যা 
দিয়েছেন। এখানে ধর্ম মানে স্বমিতি, একটা 
শ্রেষ্ঠতর মান, . যাকে লক্ষ্য করে বিশ্বে জীবন 
যাপিত হয এবং তার অস্তিত্ব বজাঁয় থাঁকে। 
“রাইচিয়াস্নেস্” অর্থাৎ আচার নিষণ নিষ্ঠা পালনরূপ 
ধর্জীবন, ধর্ম শব্দটির যথার্থ প্রতিশব্দ নয। ধর্ম 
বলতে বোঝায় বিশ্বসন্তীর সনাতিন নিয়ম । এ বিষয়ে 
ভারতীয়রা কোন প্রম/ণের অপেক্ষা রাখে না, তারা 
মানে এর ব্যতিক্রম নেই, এতে কোন রহস্তও নেই। 
জীবনে এই ধর্মকে এই অতিমানদ স্বমিতির 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অবশ্তই অনুভব করতে হবে । 

কোন ধর্মকে মোটেই বথাঁথ বোঝা যাবে না 
বদি না সঙ্গে সঙ্গে তা বিকাশ করা বায়, সর্বদা 
সে বিষয়ে চেতন ন। থাঁকা যাঁয়, একট বিশ্বপ্রাণের 
ভাব যদি ন! থাকে । সংস্কৃত ভাষায় একে আত্মা 
বলা হয়েছে । তাই আত্মাই হল চরম, সর্বব্যাপক 
বিশ্বজনীনত। | এই আত্মার অস্তিত্ব যে অঙ্গীরুত 
হয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই, যাই হোক এটা 
কোন অজ্ঞতার উপর নয়, পরস্ অবগ্যস্তাবিতার 
উপর প্রতিষ্ঠিত। এর মূলে রয়েছে জিজ্ঞাসার যুক্তি 
ও ভয়শূন্ত চিন্তা এবং কৃষির অত্যাবস্তাকত৷ । 


অবতারের মমকথা ৮১ 


এই প্রকল্প আমাদের কাছে সত্তার অন্যতম 
রহস্ত এনে দেয় সেটা স্বয়ং এই জীবন--তা সে 
পাহাড়, গাছপালা জীবজন্ত, মানুষ, অধ” দেবতা, 
অতিমানব প্রভৃতি যারই হোক না কেন, কিন্ত 
মান্ুব স্বয়ং ধতখানি দৈবভাঁবাপন্ন, প্রয়ৌজনগতভাবে 
এসব ততখানি নয়। এই সব অবস্নবীতে জীবনের 
যে চিহ্ন দৃষ্ট হয় তা হল স্থষ্টির আর একটি দিক, 
একেই লীলা বলা হয়। ভারতীয়ের ধারণা অনুযায়ী 
পুরুষ মায়াবলম্বনে প্রকৃতিকে স্গায় করে কাঁজ করে 
থাকেন। পুরুষ ও প্ররৃতির খিলন হলেই হয় 
জীবনের জন্ম । 

এবার আমবা অবতাববাদের দৃষ্টতে সৃষ্ট 
রহমতের আলোচনা কবব। গাতার সেই অদ্ৃত 
শ্লোকটির কথ। আবার চিন্ত। কর! যাক 2 

বাসাংসি জীর্ণানি যথা! বিহায় 

নবানি গৃহ্রাতি নরোহপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্তন্টানি 
যাঁতি নবানি দেহী ॥ 

জগ'তব মুলে যে তথ্য আছে তার সমগ্র অংশটি 
এই কথাগুলিতে নিহিত। ভারতীয়দের দুঢ বিশ্বাস 
যে শরীর কেব্ল একট বহিরাবরণ, একটা পোষাক, 
একটা দৈবাঁৎ স্থাষ্টি, একটা ঘটনামাত্র এবং এটা 
জীবনের সাবরবস্ত নবু। 

সত্যি এটা খুব মজার যে আমেরিকার ও 
ইউরোপীয় বিজ্ঞানের আধুনিক চিন্তার গতি এখন 
আমাঁদের 'প্রাচটীনর। যে স্তা বুঝেছিলেন তাই 
অনুভব করতে আরম্ভ করেছে। “সায়েন্স এগু 
পাঁরসোনালিটি” গ্রন্থে অধ্যাপক উইলিকম বাউন 
বলেছেন যে, আইনষ্টীইনের আপেক্ষ কতীবাঁদ-মতে 
বিশ্বমনের গস্তিত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের 
সঙ্গে অসঙগত নয়। এট। যে পৃষ্ঠপৌষকতার একটা 
ভঙ্গী তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং ধারা দয়া 
করে এই বিশ্বমনের অস্তিত্বকে একটু দাঁড়াবার স্থান 
দিয়েছেন আমর! তাঁদের কাছে অনায়াসেই কৃতজ্ঞ 


৮২ উদ্বোধন 


হতে পারি। কিন্তু এই সব সুচনা উল্লেখযোগ্য 
এবং প্রায়ই খুব বেশী বেশী দেখা যায় যে 
রক্ষণশীল বৈজ্ঞানিকদের মতে কতকটা শক্তি__ 
সমাবিষ্ট ও সংক্ষিণ্ড শক্তিই সম্ভবতঃ এই বিশ্বের 
মূল কারণ। 

সেই সমাবিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত শক্তি যাকে ভৌতিক 
বা জড়ভাবে বোঝা যায় না, অথচ যেটা! একটা 
আভ্যন্তর ভাব তাঁকেই আত্ম বলে বল হয়েছে । 
এই পরম সত্তী নানাবিধ নামরূপে নিজেকে প্রকাশ 
করেন। বেদান্ত বিশ্বাস করে যে, অবতার--অর্থাৎ 
সেই পরমাত্মার প্রকৃতি ব। মায়া আশ্রয় করে 
অবতবণ-মানুষদেহ ধারণ করেন, এক অর্থে 
আমর প্রত্যেকেই অবতার । জগতের ইতিহাঁস ভল 
ভাবের ইতিহাস, কিন্তু সেটা সেই ভাব যা 
ব্যক্তিত্বের মধ্যে বূপানস্তরিত হয়। কাঁল।ইল যেমন 
তাঁর “হিরোজ এাণ্ড হিরোওয়ারসিপ্‌ত বইএ তার 
উপায় দেখিয়েছেন এবং ইমাসনও তা লক্ষ্য 
করেছিলেন। জগতের ইতিহাস বিভিন্ন ছণচের 
অবতারের ইতিহাস। অবতাররা৷ বথার্থ ও ভ্রান্ত 
দু শ্রেণীরই হতে পারেন। এটাও স্মষ্টির অন্তম 
রহস্ত। একজন হিটলার মন্দ প্ররুতি, দমননীতি ও 
হিংসার এক বিশেষ ধরনের অবতার এবং তাঁকে 
জয় করতে হলে অন্য অবতা'রর প্রয়োজন। কিন্ত 
আমি এখন নির্দিষ্ট অবতারদের কথা ভাবছি না। 
জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই পরম। শক্তির অবতরণের 
ইতিহাসই হল জগতের ইতিহাঁস। প্রত্যেক অবস্থায় 
কতকটা স্পষ্ট বা অম্পষ্ট বিশ্বনীতিকে পরিপূর্ণ 
করা চলে। আমর! প্রত্যেকেই একটা পূর্ণরূপ, 
আমরা প্রত্যেকেই আবার ভবিষ্ততের ছবি। 
আমাদের কেন্ত্র করে যে সব বিশ্ব প্রয়েজনীয়তা 
কাজ করছে সে সবের পূর্ণতা ও ভবিষ্তরূপ 
আমরাই ঠিক ঠিক বুঝলে বিশ্বমনের সেই তাগিদই 
তথাকথিত হিতকর ফলসমুহের দিকে আমাদের 
প্রধাবিত করে। ভুল বুঝলে, ভূল অভ্যাস করলে 


| ৫৬তম বর্ষ- ২য় সংখ্যা 


ও ভুল প্রস্মোগ করলে এটাই আমার্দের বিভিন্ন 
মনাভাবে চালিয়ে নেয় । 

বদি কেউ ইতিহাস পড়ে-_উদাহরণ স্বরূপ 
ইউরোপ ও আমেরিকার আধুনিক ইতিহাস ধরা 
যাক-_তাহলে দেখা যাবে যে যোড়শ শতাব্দীতে 
ছোট ব্ড় সব কিছুতেই দৈব পরিকল্পনার 
প্রভাবটাই প্রবল ছিল। তখন সেটা ছিল দৈবের 
দ্বারা পরিচালিত হ্বাঁর যুগ । অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
এল যুক্তির যুগ। তখন প্রারই নিরর৫থক ও অন্ধ- 
যুক্তিকেও বিচার করা হত। নে সমর এই ভাবটাই 
প্রবল হওয়[তে এইভাবে ভাবিত ভল্টেয়ারের মত 
কয়েকজন অবতারের আবির্ভাব হল। উনবিংশ 
শতাকীব অব্তাঁরের বেশীব ভাগই বৈজ্ঞানিক ও 
জড় উন্নতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । বিংশ শতাব্দীর ভাবের 
প্রাধান্ত অর্থাৎ অবতাররা সকলেই নিরাপভার 
দিকটাতেই বেশী ঝোঁক দিয়েছেন। তারা ভয়, 
অভাবের হাত থেকে নিরাপত্তা চান। এখন আমরা 
সেই অবস্থা এসেছি, থে অবস্থার নির্ভীকতার ঠিক 
বিপরীত গুণকে সম্মান করা হয়। আমরা ভয়ের 
হাত থেকে রক্ষা পেতে চাই। এখন এই আদর্শ টাই 
চালু, আর তাই আমাদের চারদিকে ব্যক্তিত্বের মধ্যে 
নিরাপত্তার ভাবটা রূপান্তরিত হতে চলেছে । 

কিন্তু অন্থান্ঠ অবতাঁরও আছেন এবং ইতিহাসের 
নির্ধারিত সময় ও যুগে যুগে সেই পরবঙ্গেরও 
অবতরণ হয বিশেষ কোন উদ্দেগ্তসাধনের জঙ্টে, 
আর দেশ-দেশান্তরে বেশ একটা পরিবর্তন ঘটে 
যাঁয়। গীতাতে এ বিষয়ে কি লেখা আছে? 

“বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তৰ চাঁজ্ন। 

ক ০ নী 

অজৌহপি সন্মব্যয়াআ্ম। ভূতীনামীশ্বরোহপি সন্। 

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠীয় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥” 
এই হুল গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি । কিন্ত কেন? 

“যদ যদ! হি ধর্মন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত । 

অভ্যুতখানমধ্মস্ত তদাত্মানং স্জাম্যহম্‌ ॥ 
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পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কতাম্‌। 
ধ্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” 

কেউ হয়ত বলতে পাঁরে যে, সর্বজ্ঞ ও সর্ব- 
শক্তিমন্‌ ভগবান ত ইচ্ছা করলে সহজেই একমুহ্্ে 
জগতের মন্দকে ভাল করতে পারেন। তবে কেন 
তিনি যন্ত্র সহায় করে কাজ করেন? এ জন্টে 
অবতারদের আনার কি দরকার? অরুষ্ট ব| নিয়তি- 
বাঁদ ব1 প্রীচ্য চিন্ত। ও দূর কল্পনায় স্বাধীন ইচ্ছার 
অভাব-সন্বন্ধে নির্বোধের মত যে সব প্রশ্ন কল্পন। 
কর| হয় তাঁর মীমাংস। এই প্রশ্নের উত্তরে নিহিত 
আছে। অবতারের আবিভাবে অশ্ষিতার রক্ষণ 
হয়। মানবীয় অস্মিতা হল বংশগতির ফল, পূর্ব 
পূর্ব জীবনের প্রচেষ্টা উদ্ঘম, পতন ও সাফল্যের 
প্রভাব হতে যে উপলেপ হয় এ তার ফল। সমস্ত 
যুগের পিতৃ-পিতামহের, মাতা প্রম[ত।মতের ও পিতা 
মাতার বংশধর হয়ে প্রত্যেকেই জগতে জন্ম নেয়। 
তার নিজের কর্মেরও সে উওব/বিক।রী। ইচ্জ।- 
শক্তি সহাঁয়ে অতীত জীবনের গতিকে সে এই 
পৃথিবীতেও এখুনিই মোড় ফিরিয়ে দেবাব স্বাধীনতা 
রাখে । ভাল বা মন্দভাবে তা সে করেও থাঁকে। 
কিন্ত অবতাঁরের উদ্দেশ্য হল্‌ মানুষকে সতোর পথ 
দেখাবার জন্তে নিজের জীবনকে উদাহরণনপ স্থাপিত 
করা--তিনি বিশ্বমনের নীতি পূর্ণ করতে মানুষকে 
জোর করেন না, বরং তার সামনে একটা উদাহরণ 
রেখে যান। অবতাঁরের লক্ষ্য এই এবং আমাদের 
শান্সে এই জিনিসটাই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। 

এই ধরনের অবতাঁররা হয়ত বা আংশিক কিংব| 
অল্প বিস্তর পূর্ণাংগ হতে পারেন এবং হয়ত বা তারা 
জাতি, দেশ ও যুগগণ্ভীতে আবদ্ধও থাঁকতে 
পারেন। বিশেষ বিশেষ অবতারের, বিশেষ বিশেষ 
উদ্দোগ্ত সাধনের জন্তে দৈবী শক্তির, আত্মগ্রকাশের 
প্রশ্োজন বিভিন্ন যুগ চেয়েছিল, বিভিন্ন দেশ দরকার 
বন করেছিল, এবং তাই আরবের মরুভূমির 
নির্খনতীয়, যাঁযাঁবর জীবনের কয়েকটি ক্ষেত্রে খখন 


অবতারের মর্নকথা ৮৩ 


মহাঁসংশর উপস্থিত হল. তখন তাদের আলো দেখাতে 
মহম্মদ এলেন প্রেরিতপুরুষরূপে ও যথার্থতঃ তিনি 
হলেন এক অব্তার। তেমনি আবার প্যালেষ্টাইনে 
বিশেষ এক দেশের বিশেষ উদ্দেশ্তসীধনে, বিশিষ্ট 
এতিহাসিক পটভূমি নিয়ে, দয়া ও প্রেমের নূতন 
নিয়ম প্রব্ন করবেন বলে যীশ্ুপ্বীষ্ট জন্ম নিলেন। 
ভারতীয় ত্রিশক্তি ব্রহ্মা, বিষ ও মহেশ্বর এদের 
যে কোন একজনের সঙ্গে ভারতের অবতারবা 
সাধারণতঃ সন্বন্ধিত। ৫ 

আমি কয়েকজন ভারতীয় অবত।রের উন্লথ করে 
দেখাব বে তাদের গ্রাত্যেকের আসার অন্তনিহিত 
তত্ব কি ছিল। বলিরাজার গল্পে আছে বে তিনি 
একজন বড়, বিজ্ঞ ও স্টাঁরবান্‌ শাসক ছিলেন। 
তিনি অতি বড় অহংকারী, অত্যধিক বাসনাপ্রব্ণ 
ছিলেন। তিনি চেরেছিলেন জগৎকে জর করবেন 
এবং তা করলেনও । এবার চাইলেন জগৎ ছাড়া 
অন্য বীঁজ্য জয় করতে । তখন সব জগদ্বাঁসী 
বিষ্ুর কাছে আবেদন করলেন যেন তিনি বশির 
অধিকার থেকে বিশ্বসাম্যকে রক্ষা করেন। বিষণ 
তখন ছু” ফুট উচু এক বামনবেশে হাতে ভিক্ষ। 
ও জনপাত্র নিয়ে কলির দ্বারে এসে উপস্থিত। 
রাজা! যখন সকালে দান করতেন তথন বিষণ 
প্রতিদিন তার কাছে যেতেন। একদিন বললেন 
তিনি “বলি রাজা, আমি তোমার কাছে ভিক্ষ। 
চাইতে এসেছি” 

রাঁজ।--“কি চাও তুমি ?” 

বামন_-“আমার তিন পায়ে যতটা জমি পড়ে 
শুধু ততটুক্‌।” তিনটি ক্ষুত্র কষত্র পর্দবিক্ষেপে যতটুকু - 
জমি মাত্র এই | 

গর্বভরে হেসে নিয়ে বলি বললেন--কি নিবোধ 
তুমি। চাঁইবার মত একটু কিছু চইলে না কেন? 
তুমি আমাকে ঠাট্টা কৰাত চাইছ? 

বামন__না৷ আমি প্রটুকুই চাই। 

বলি- বেশ, তুমি তিন পাদ জমি নিতে পার। 


৮৪ উদ্বোধন 


তথন সেই বামন ফুলতে লাগলেন এবং বিষ্ুরূপ 
গ্রহণ করে এক প1 দিয়ে সারা বিশ্ব ছেয়ে ফেললেন 
এবং দ্বিতীয় পা দিলেন ব্বর্গে, তারপর তৃতীয় পদ 
কোথায় রাখবেন জিজ্ঞেস করে ব্ললেন__ এবারে 
কোথায় পা দেব? 

সত্যপ্রতিজ্ঞ বলি তখন নিজের মাথা পেতে 
দিয়ে বললেন_-“এ ছাড়া আমি আপনাকে আর 
কিছুই দিতে পারি না। আমার মাথাটি ছাড়া 
সবই আপনি নিয়েছেন, আপনার পা আমার মাথায় 
রাখতে পারেন ।” মাথায় পা রাখতেই বলি পাতালে 
চলে গেলেন। নীচে পিয়ে বলি ব্ললেন_-“হে 
প্রভু, আমি ভালভাবে এবং বিজ্ঞতার সঙ্গে প্রজা- 
পালন করেছি । আমার অহংকারের শাস্তি হয়েছে। 
আপনি কি সে জ্ধন্তে দয়া করবেন না?” 

ভগবান বিষণ উত্তর করলেন- স্ট্যা, আমি তোমার 
মহত্ব ও শ্রেষ্টত্বকে মান্য করি, সেই জন্যে তুমি 
পাতালের রাজা হয়ে থাঁকবে চিরকাল। আরও 
পৃথিবীর অধিবাসীদের দেখতে আসার জন্তে, তারা 
ভালভাবে দিন কাটাচ্ছে কিনা তা জানতে, আমি 
তোমায় ছু'বার এখানে আসবার অনুমতি দিচ্ছি।” 
আজও বিশেষ কোন দিনে বলিরাজ! তার প্রিয় 
প্রজাদের দেখতে এসেছেন বলে আমরা উৎসব 
পালন করে থাকি। 

বিষু) একজন অবতার এবং উপরের কাহিনী 
থেকে বোবা যাচ্ছে তিনি এসেছিলেন দুষ্টের দমন 
করতে, ভাল ও মন্দ এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে 
সাম্য আনতে । বিষ্র আগমনে বোঝা গেল যে, 
অহংকার হলে তার কি দশা হয়। 

রামচন্দ্রেরে কাহিনী এমনিই এক অবতারের 
কাহিনী যিনি সত্যরক্ষারূপ ব্রত পালন ও পিতৃন্সেহ 
ও ভ্রাতৃপ্রেমরূপ কর্তব্য পালন করতে এসেছিলেন । 
রামায়ণের কথা বলতে চাই না, কিন্ত এটা ঠিক যে 
তখন-রামের জীবন ও কাজ দিয়ে এ ভাবের 
উপরেই খুব জোর দেওয়া হয়েছিল। 


[ ৫৬তম বর্ষ--২ষু সংখ্যা 


তারপর এলেন শ্রীরুষ্ণ। রাজা তিনি তবুও 
কিন্ত সথা ও শিষ্য অজুনের প্রতি ভালবাসাব 
বশে তাঁর রাঁজত্বকে দূরে রাখলেন । যুদ্ধন্মেএে 
অন্ভ্রনকে তিনি গীতার বাণী শোনালেন। শব্রর 
সম্মুখীন হয়ে অঙ্গন ভড়কে গেলেন, তাঁর মনে সন্্ড 
এল, তিনি সাত্বিকতার ভান করতে লাগলেন, 7 
করতে যাচ্ছেন সেটা ঠিক কিনা তা তিনি বুঝতে 
পারলেন না--এ যুদ্ধ ঠিক কিনা তা তিনি বুঝতে 
পারলেন না। হিংসার পথ গ্রহণ করছেন বনে 
তার মনে যে ভ্রান্ত যুক্তি এল, তাতে তিনি দযা 
বোধ করতে লাগলেন এবং তখন কৃষ্ণ তকে 
বললেন বাসনাশুন্ঠ হয়ে, নিস্পৃহ হয়ে, নিজে 
অধিকার করব এটা না ভেবে, ভক্তি ও আত্ম- 
সমর্পণের ভাব নিয়ে যদি যুদ্ধ কর তা হে 
কিছুই ভয় নেই। কৃষ্ণ অবতারের উদ্দোগ্তাই শ. 
ননের ছন্দ নাশ করে ভ্রান্ত যুক্তির নিরসন করা 
কাজের মধ্যে নিক্ষিয় থাকার অবস্থা । কুরুন্সে 
ুদ্ধ এরই প্রতীক । 

ভগবান বুদ্ধকেও অব্তার বলা হয়। যজ্ঞ 
কৃত্য ও পুজীর বহিরঙগ-সাধন-যুগের পরেই এলে। 
বুদ্দ। তিনি এলেন ঘোর সন্দেহবাদিরূপে, সাধন 
জগতে শুধু বাহঃকৃত্য-দমনকারিরূপে । তিনি যে 
একটা প্রতিক্রিয়া কিন্তু তখন সেই প্রতিক্রিষ!: 
প্রয়োজন ছিল তাই বুদ্ধকে অব্তাররূপে গণ 
করা হয়। 

আরও উদাহরণ দেওয়া! যায়, কিন্তু এখন আঁ? 
শ্রীবামকৃষ্চ ও স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে বলব 
তাদেরও অবতার বলা যাঁয় এবং বলাও উচিত 
কেন? রামকষখ এমন এক সময়ে এলেন, যথ, 
জড় উন্নতি ও জাগতিক স্্থকে মানুষ শ্রদ 
করত ও তার পেছনে ছুটত এবং বাহিরের স্বখে; 
সামান্য মাত্র পেলেই তাতে মুগ্ধ হত ও তাবে 
বড় করে তুলত। ভারত তখন তামসিকতা, অক্রত 
ও জাড্যমগ্ন। সে তখন বিদেশী ভাবের দিকে চে 
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গঁকত, দে ভাঁব তার অতীত জীবনের যোগ্য 
নয় বা ভবিষ্যতেরও উন্নতিবিধায়ক নয়। এর দ্বারা 
টা বলতে চাইছি না যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা 
ঘন্ুপাতি সহায়ে মানব উপকারার্থে সেই জ্ঞানের 
গ্রযোগের আমি বিরোধী বা তার প্রয়াগকে 
ছোট করছি। মানবমনের উন্নতির জন্তে এগুলি 
অব্য প্রয়োজনীয়, কিন্ত মানুষকে ছোট করে যদি 
বন্তরের পূজো করা হয এবং তাতে যাঁদ দীসমনোভাব 
বেডে যাঁষ_সে দাসত্ব, ভাবের দিকেই হোক বা 
নন্ধপাঁতির দিকেই হোঁক_তা হলে কিন্ত বলতে 
হবে আমরা আত্মপ্রতারণা করছি । ভারত তখন 
এই অবস্থা এবং আরও কি তখন সে যথার্থ 
অতীন্দ্িষতা ভুলে নৈসগিক দর্শন অধ্যযনে ব্যন্ত 
এবং এই করে সে তার বংশগতি ও প্রাচীন 
সম্পদকে অস্বীকার করতে চলেছিল । 

তাই ব্রামরুঞ্চ এলেন, অতি সাধারণ এক 
বংক্তি, ্রাণকঠা হিসেবে তিনি কোন বিশেষ দাবীকে 
অবলম্বন করলেন না । সত্যি বলতে কি ভারতে 
আমরা ত্রাণকর্তা বা মধ্যস্থ বলে কাউকে তত বেশী 
বিশ্বাস কবি না-স্্যা, অব্য গুরুকে বিশ্বাস কবি, 
কিন্তু মানি বে চরম দায়িত্ব নিজের মধ্যেই নিহিত। 
শ্রীরামকষ্চ এলেন এবং তাঁর মনে প্রথম যেটা 
অপরিহার্ধরূপে প্রযৌজনীয় বলে মনে হল সেটা হল 
মিথ্যা দ্বন্দের অবসান ঘটান । তিনি খ্রীষ্টান, মুসলমান 
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ও তন্ত্র সব সাধনা করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছিলেন ও প্রচারও করেছিলেন যে, এ 
সবই সমঘ্বঘসাঁপেক্ষ-_খীষ্ধর্ম, ইসলাম ও তন্ত্রের 
মৌলিক মতবাদ যা সত্য সে সবকে গ্রহণত করেই 
বরং সে সবেব ভেতরে যা আছে তাকেও ছাপিয়ে 
যাষ। ধর্মমত ও ভাঁবকে স্থার্থপূর্ণ প্রয়োজনে না 
লাগিযে ববং সে সবের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন 
আনাই হল রামকুষ্জের শিশ্গা, স্বামী বিবেকানন্দ যেটা 
জনসমাজে প্রচার করে সাব বিশ্বে ছড়িয়ে 
দিয়েছেন | 

তাই বিশেধ বিশেষ অবতারদেব কথা বলে আমি 
দেখাতে চেয়েছি যে, তারা নির্দিষ্ট কোন উদ্দেগ্ঠেব 
জন্টে জন্ম নেন, নিদিষ্ট আবহাওয়ায় ও নির্দিষ্ট পশ্চাদ 
ভূমি নিষে। ঘাঁর প্রযোজন সাবজনীন নয তাকে 
সার্বজনীন করে লাভ নেই। অবগ্ত সার্বজনীন 
অবতাররাও আছেন এবং একজন ধিনি সর্বযুগে ও 
সবকালে জীবিত আছেন তিনি হলেন গীতা- 
ব্যাখ্যাতা। আমি এটা বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, 
এদের সম্বন্ধে যে সব আখ্যান আছে, সেগুলিকে 
নিছক গল্প বা উপকবণ বলে গণ্য করা ঠিক হবে না 
বরং এগুলি অভিজ্ঞতার ও কত উদ্বেগপূর্ণ গভীব 
চিন্তাব পরীক্ষায় টিকে গেছে । তা হলেই হল যে, 
সেই পরব্্ম কোন কোন সমযে বিরাট ও স্থায়ী 
বিশ্বগ্রয়োজনে অবতীর্ণ হন । 


গান 
শ্ীজগদিক্ৰচন্দ্র বনু 
প্রেমের ঠাকুর শ্রীরাম চিত্তরে তুমি করিয়াছ জয় 
প্রণাম লহগো মোর । বিত্ত করেছ দান। 
জ্ঞানের প্রদীপ জালিয়। খুলেছ ধরাব ধূলিতে হে যুগমাঁনব 
অজ্ঞানতার দর ! তুমি চির মহীয়ান্‌॥ 
ওগো সঙ্গ্যাসী, মুক্রিসাধক তাই মাঁনবাত্মাব দরদী বন্ধু প্রিশ্ব_ 
বিশ্বের মাঝে তুলনা তোমার নাই শ্রণন্তস্তে রবে তুমি স্মরণীয় 
তুমি ছিলে তাই মানবমনেৰ তোঁমার শ্বৃতির প্রাতিমা ম্মধিয়া 
কেটেছে তন্ত্র ঘোর ॥ ছুখনিশি হবে ভোব | 


শ্রীরামক্ণ ও ভোগবাদ 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


006 076 [21000006005 বলা হয়েছে £ 
বেশী কথা বলা ঠিক নয়, নির্জনে থাকো, তোমার 
ঈশ্বরকে নিয়ে আনন্দ করো £ কারণ তিনি তো 
তোমারই আছেন, আর সারা জগতের ক্ষমতা 
নেই তোমাকে তার থেকে বঞ্চিত করে। 

এই পৃথিবীতে আর কিসের উপরে আমরা আননের 

জন্য নির্ভর করতে পারি? স্ত্রী, পুত্র, পাখিব্সম্পদ, 
সবোপরি স্বাস্থ্য--_কার উপরে নির্ভর কৰে নিশ্চিন্ত 
থাকা যায়? ফরাসী মনীষী ম'তেন ()020121877) 
বল্তেন £ 
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আমাদের আনন' আর একজনের খুনীর উপরে নির্ভর 
করবে কেন? আমাদিগকে আনন্দ দেবার ক্ষমতা 
আর একজনের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা 
মুঢ়তা ছাঁড়া আর কি হ'তে পারে? আননোর 
জন্য পরমুখাপেন্গিতা প্রকৃতির নিয়মেরও বিরোধী । 
্ী, পুত্রকন্ঠা, ঘড়-বাড়ী, বাগ-বাগিচা, সর্বোপরি 
শরীরে স্বাস্থ্য থাকলে তো৷ ভাঁলোই। কিন্ত তাদের 
প্রতি আমাদের আসক্তি এমন গভীর হওয়া 
উচিত নয় যে, আমাদের আনন্দ নির্ভর করবে 
তাদের উপরে। 


ঠকুরও আমাদিগকে সংসার ত্যাগ করতে 
বলেন নি। ত্রেলোক্যকে বলেছিলেন, সারে মাতে 
থাকার কথা। স্দরওয়ালাকে বলেছিলেন £ 


“থে কালে যু্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই 
যুদ্ধ ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, খিদে তৃষ্ণা 
এসবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এফুন্ধ সংসার 
থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, 
হয়তো খেতেই পেলে না! তখন ঈশ্বর-টাশ্বর 
সব ঘুরে ঘাবে। একজন তার মাগকে বলেছিল, 
আমি সংসার ত্যাগ ক'রে চন্তুম। মাগটা একটু 
জ্ঞানী ছিন। €স বল্পে, “কেন তুমি ঘুরে ঘুরে 
বেড়াবে? বদি পেটের জন দশখরে যেতে না 
হয তবে যাও। তা যদি হয, এই এক ঘরই 
ভালো।” 
মণিমল্লিককে ঠাকুর বলেছিলেন £ “তো মার্দের কঠবা 
কি?1--তোমর মনে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ 
করবে। তোমর! সংসারকে কাকঝিষ্ঠা বলতে 
পার না।? 
ঠাকুরের কথা £ ঈশ্বর লাভের জঙ্ঠ সংসারে থেকে 
একহাতে ঈশ্বরের পাদপন্ম ধরে থাকবে, আর 
একহাতে কাজ ক'রবে। যখন কাজ থেকে 
অবসর হবে, তখন ছ্র'হাতেই ঈশ্বরের পাদপন্ন 
ধ'রে থাকবে । তখন নিনে বাস করবে, কেবল 
তার চিন্তা আর সেবা করবে।? 
ঠাঁকুর ফ্রয়েডের মনোঁবিকলনতত্ব পড়েন নি, কিন্তু 
তার পড়বার কোন দরকার ছিল না। মাত্তীকে 
সব দেখিয়ে দিয়েছিলেন, জানিয়ে দিয়েছিলেন । 
তিনি বলতেন, “ব্যাকুল হ'য়ে তার কাছে ক্বাদলে 
তিনি সব জানিয়ে দেন।” নারীকে ভোগ করবার 
কামনা পুরুষের মনে কত প্রবল- একথা বুঝবার জন্য 
বই পড়বার কোন দরকার নেই। ঠাকুর নিজের 
জীবনের অভিজ্ঞতার আলোতে দেখতে পেয়েছিলেন, 
মানুষের শ্বভাবে যৌনক্ষুধার মত প্রবল ক্ষুধা! আ'র 
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নেই । বলতেন মেয়েমীন্থষ পুরুষের পক্ষে আচার 
তিতুল। বলতেন, “যেঘরে বিকারী রোগী, সেই 
ঘরই আচার তেঁতুল আর জলের জ্বালা । তা রোগ 
সারবে কেমন ক'রে ?' তাই নিজনতার উপরে 
বরংবার ঠাকুর এত জোর দিয়ছেন। সংসার ত্যাগ 
করতে বলেননি একথা ঠিক। সংসারের মধ্য 
নিশিদিন ডুবে থাকতে বলেননি- একথাও ঠিক। 
মনে ত্যাগ করার কথা বলেছেন। কিন্তু অনাসক্তি 
কি সহজলভ্য ? মনকে নিলিণড ক'রে সংসার 
দলের উপরে মাখনের মত ভাসিয়ে রাখা কি বাঁ'তা 
কথা? বলেছেন নিজনে দৈ পেতে মাখন তুলতে 
হয়। শশ্রীরামকষ্চ কথামূতের গ্রথমভাগ থেকে 
পঞ্চমভাগ পর্যন্ত পাতায় পাতায় নির্জনতার উপরে 
বারংবার জোর দেওয়া হয়েছে । সংসারত্যাগের 
প্রয়েজন নাই ঠাকুরের এই কথ! সত্যের অধে কটা 
মান। অপর অধধেক-_খুব নিজনে থেকে সাধন 
করা চাই। আধাসত্য নিষে থাকতে গেলে 
শিজেকে ঠকাবো। মনকে গেরয়ারডে না রঙিয়ে 
বাইরে গৈরিক পরলে কি হবে? মনে বদি তা।গ 
নাআসে বাইরের ত্যাগ ঈশ্বরের পাদপল্মে কখনো 
পৌছে দিতে পারবে না। নিজের সঙ্গে নিজের 
অনবরত যুদ্ধ চল্তে থাকবে এবং ইন্জিয়ের সঙ্গে সেই 
যুদ্ধে মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে থাবে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গ 
যুদ্ধ করতেই যদি মনের সারাশক্তি বায় হ'য়ে ধায় 
তবে ঈশ্বরের পাঁদপন্নে মন দেবার সময় পাবো কখন? 
আনাতোল ফাস থোইস” উপন্যাসে এবং ফুয়েড 
তার মনোৌবিকলন তত্বে বলতে চেয়েছেন, ইন্দ্রিয়ের 
কধাকে জোর ক'রে অবদমন করতে যাওয়া ঠিক 
নয়। ঠাঁকুর চ.50£5331০2এর থিয়োরী না পড়েও 
বলেছিলেন 2 
যাঁদের প্রথম মানুষজন্ম তাঁদের ভোগের 
দরকার। কতকগুলো কাজ করা না থাকলে 
টৈতন্ত হয় না।” বলেছিলেন, “সহবাস স্বদারার 
সঙ্গে, তাতে দোষ নাই ।+ 


শীরামকক্চ ও ভোগবাদ ৮৭ 


কিন্তু বিষয়-তৃষণর শেষ নাই--একথাও কি 
তিনি বলেননি ? 

“দেশলাই যদি "কনো হয়, একটা ঘস্লেই দপ 

ক'রে জলে উঠে। আর যদি তিজে হয়, 

পর্াশটা ঘসলেও কিছু হয় না। কেবল 

কাঠিগুলো ফেলা যাঁষ। বিষয়রসে রসে থাকশে 

ঝমিনীকীঞ্চনরসে মন ভিজে থাকলে ঈশ্বরের 

উদ্দীপনা হয়না! হাজার চেষ্টা কর, কেবল 

পণ্ডএম | বিষয়রস "কুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন 

হয় ।' 
একথাও কি ঠাকুরেব কথা নয? 

তাইতো ঠাকুর ভোগের কথাই শধু বলেননি - 
অশাসক্ত হষে ভোগ করবার কথা বলেছেন, একহাতে 
ঈশ্বরের পাঁদপদ্ব ধ'রে থেকে কা করবার কথা 
বলেছেন। “দিনকতক ঠাইনাড়া হ'ষে থাকতে হয়, 
যেখানে আচার তেঁতদ নাই, জলের জালা নাই।" 
কতরকম ক'রে কত উপমা দিষে কত বিচিত্র 
ভাযায় তিনি আমাদিগকে পালে গেছেন, স্্ীপুন্র 
নিয়ে সংসার করতে কোন দোষ নেই। বলে 
গেছেন, কেনা থেকেই যুদ্ধ ভালে।। কিন্ত সঙ্গে 
সঙ্গে বারবার একথাও বলেছেন ? 

“সংসার করনা কেন, তাতে দোষ নাই ! তবে 

ঈশ্বরেতে মন রেখে কর, জেনো সে বাড়ীঘর 

পরিবার আমার নয় ; এসব ঈশ্বরের । আমার 

ঘর ঈশ্বরের কাছে । 
বলেছেন সংসারে বড় মানবের বাড়ীর দাসীর মত 
থকতে | “আমার ভরি, মুখে বলে বটে, কিন্ত জানে 
সে হরি আমার নয়, মনিবের ছেলে । 

তিনি আমাঁদের বলেছেন স্ত্রীপুন্ব, বিষয়-বৈভবের 
প্রতি যেন এতটা আসক্ত না হই যে তারা না হলে 
আমাদের সমস্ত আনন্দ চলে যাবে । তিনি বলেছেন 
সংসারের সমন্ত সাজসজ্জা-জ1কজমকের পিছনে 
হৃদয়ের নিভৃতে একটি মন্দিরদ্ধারকে নিয়ত খোলা 
রাখতে । সেই নির্জন মন্দিরে আর কেউ নেই, 


৮৮ উদ্বোধন 


কেবল তিনি আর আমি । সেইখানে তার পাদপদ্সে 
আমাদের চরম আশ্রয়, আমাদের পরম সাস্বনা। 
অনাসক্তি। অনাসক্তি!! অনাঁসক্তি 11 এই 


[ তম বর্ষ--২য় সংখ্য 


কথাই ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মের কথা । এ 
কথাই ভগবদ্গীতার কথা, উপনিষদের কথা, আ. 
ঠাকুরের জীবন ও বাণী তো ভগবদ্গীতারই ভাষা । 


শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি উপমা 
শ্রীঅরুণকুমার বিশ্বাস 


ভাবরাজ্যের যে সকল উচ্চতত্ব আমাদের প্রত্যক্ষ 
গোচর হয় নাই সেইগুলি কোন সুপরিচিত 
বস্তুর সহিত উপমা সহযোগে ব্যাখ্যাত হইলে, সেই 
সকল তত্বের কিছুটা আভাস যেন মানসপটে 
অঙ্কিত হইয়া যায়। শ্রীরামকষ্চদেবের বাণী ও 
উপমার মধ্যে একদিকে যেমন অপরূপ সৌন্দধবোধ ও 
রসঃব্দগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি অপরদিকে 
দরদী মনের আভাস পাওয়া যাঁয়। সত্যগিরির 
সবৌচ্চ শৃর্গে আরোহণ করিয়াও জীবন-উপত্যকার 
প্রতিটি ধূলিকণার উপর তিনি কিরূপ প্রথর দৃষ্টি 
রাখিয়াছিলেন-__তাহা ভাবিয়া মন বিম্ময়ে অভিভূত 
হইয়া যাঁষ। 

তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক সমুদ্রের কাগ্ডারী। 
যখনই শিষ্যের মনে সন্দেভ উঠিয়াছে প্রবল 
প্রচেষ্টা সত্বেও যখন বৈরাঁগ্য হয় না, তখন তিনি 
গ্রামাঞ্চলের একটি দৃষ্টান্ত দিয়া তাহার বক্তব্য 
বুঝাইয়াছেন। 

“তীব্র বেরাগ্য হয় না কেন-_তাঁর মানে আছে। 
ওদেশে মাঠে জন আনে, চারিদিকে আল দেওয়া 
আছে, পাছে জল বেড়িয়ে যাঁয়। কিন্তু কাদার 
আলের মাঝে মাঝে ঘোগ, গঠ। প্রাণপণে ত 
জল আনছে । কিন্তু ঘোঁগ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, 
বাসনাই ঘোগ।” 

শিষ্যদের মনে যাহাতে ইষ্টের উপর একটা অচলা- 
নিষ্ঠা স্থায়ী ভাবে থাঁকিয়া যায়, তাঁহার জন্ত তিনি 


জলন্ত উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না) অজস্র 
উপমা সহযোগে সেই আদশ নিষ্ঠার বেগ কিরূপ হওযা 
উচিত তাহা বুঝাইয়়া দিতেন। নষ্ট মেয়ে সংসারের 
কাজ করিলেও তাহার মন থাকে উপপতির দিকে, 
পাকা জেলে ছিপ ফেলে কিরূপ একা গ্রচিত্ত হে 
থাকে, নিষ্ঠ। বেড়।র অভাবে ভক্তি চারাগুলি কাঁম 
রেোধরূপ পশ-আঁদির দ্বারা উৎসাঁদিত হইয়া যাঁ, 
সার্কাসে ঘোড়ার উপর এক পায়ে ঈীড়ানোর কৌশল 
বেন কত নিষ্ঠায় আয়ত্ত করেছে--এইরূপ প্রচব 
ৃ্টান্তের দ্বারা তিনি নিষ্ঠার আদর্ন্বরূপটি শ্রোতার 
মনে চিরতরে অস্কিত করিয়া দিতেন। 

সাধকের পক্ষে একটি বিদ্রকর বস্তু “আত্মা 
ভিমান” যাহাকে তিনি বলিতেন অহংভাব। 
ঠাকুর কি সুন্দর উপমাসহবোগে্ না এই অহংভাব 
বিনাশের প্রেরণা যোগাইয়া ছিলেন ঃ 

“গরু হাম্বা (আমি আমি ) করে; আর কত 
দুর্গতি দেখ। লাল টাঁনতে হচ্ছে, রোদ নে, 
বৃষ্টি নেই, হয়ত কসাই কেটে ফেল্লে। মাংসগুলো 
লোকে খাবে, ছাল চাঁমড়া হবে, অবশেষে কিনা 
নাড়ীভূ'ড়ি দিয়ে তাত তৈয়ার করে। যখন ধুঙ্রীর 
তাত তোয়ের হয়, তখন ধোনবার সময় তুহু, তু 
বলে। তবেই নিস্তার, তবেই মুক্তি” অর্থাৎ “আমির 
স্থলে “তুমি” হইলেই যথার্থ আত্মাভিমান ত্যাগ এবং 
তখনই মুক্তি লাভ। 

শ্রীরামকষ্ণদেব ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ধারা 
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গমতের ছুইটি প্রবাহকে বিশেষ বেগবান করিষ। 
গিয/ছেন-_মাতিভাবেব সাধনা আর সর্বধর্মের 
দন য। স্থতরাং এই ছুইটি বিষয়েই যে তীহাঁর উপমা- 
সেষ্টবের মাঁবুধ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে আহাতে 
বশ্মিত হবার কিছু নাই। 
জগন্ম।তাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিলে তিনি সাড়া 
দ্বেনই দিবেন_ ভক্তের এই বিশ্বাস প্রবল করিবার 
দন্ত তিনি সুন্দর উপমা, সুন্দর গল্পের আশ্রয় লইযা 
ছিলেন £ 
“ছেলে ঘুড়ি কিনবাঁর জন্ট মার আচল ধরে পযসা 
য_মা হযতো আর মেষেদের সঙ্গে গল্প করছে। 
প্রথমে না কোনমতে দিতে চাষ না, বলে টা 
পারণ করে গেছেন, এক্ষণই গুঁড়ি নিষে কি একটা 
কাণ্ড বাঁধাবি।” যখন ছেলে ক্কাদতে এক করে, 
কোনমতে ছাড়ে না, মা অন্ত মেষেদের রোস 
না, এ ছেলেটাকে ক্ষান্ত করে আসি' বলে ঢাবিটা 
নিয়ে কড়া করে বাল্স খুলে একটা পষসা ফেলে 
'দেষ। তোমরাও মার কাছে আব্বাব +ুবা, তিনি 
অবগ্য দেখা দিবেন ।” 
আবার বিশিষ্টা্বতবাদ মালোচনা-প্রসঙ্গে তিনি 
বলিষাছেন, বিচারনার্গে নেতিবাদেরই প্রাধান্ত, তখন 
পেস বলতে শখসই বস্তু শীসই আসল। কিন্ত 
বস্বনাভের পর স্থষ্টর আনন্দ উপভোগ, তখন শাস 
নিষে থাকলে পুবো৷ বেলটাকে বোঝানো ঘাঁষ না, 
কেননা “ওজনে কম পড়ে বাবে ।” লক্ষ করিবার 
বিথষ এই যে, বিষযবস্ত যত উচ্চন্তরের ও কঠিন 
হইয়াছে, তাহার উপমাগুলি তত সরস ও হৃদয গ্রাহী 
হইয়া চলিয়াছে। 
তাহার দিব্যজীবনেন্ শ্রেষ্ঠ কীতি সর্বধর্মসমন্বয়- 
সাধন “সচ্চিদানন্দ-সমুর্রের জল ভক্তিহিনে স্থানে 
স্থানে বরফ হইয়া যায়” এই সামান্। কথায় তিনি 
দ্বৈবাদ, অদ্বৈতবাঁদ, সাঁকারবাদ, নিরাকারবাদের 
সকল বিরোধের মীমাংসা করিয়াছেন। সাঁপের স্থির 


মবস্থা শিবের এবং সাপের চঞ্চল অবস্থা শক্তির 
$ 


শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি উপমা ৮৯ 


পরিচীয়ক। এই উপমার পর শিব ও শক্তির বিভিন্নত্ব- 
সন্ব্ধে ধারণা জন্ম।বর কোন কারণ থাকে না। 
ঠীকুর জীবনে যদি কিছুর শত্রুতা করিয়া থাকেন 
তাহা হইল গৌড়ামির বা “্মতুয়ার বৃদ্ধির । 
ঘ্টাকর্ণের গল্পে বিশেষতঃ নিম্নোক্ত *কাঁনার হাতী 
দেখা গলে গৌঁড়ামিকে তিনি নির্মমভাবে বিদ্রপ 
করিযা গিযাছেন £ 
কতগুলো কানা একটা হাত'র কাছে এসে 
পড়েছিল। ক'নাদের জিজ্ঞাসা করা খস--খতীটা 
কিরকম % তারা হাতীব “" স্প” কবতে এগিয়ে 
এল। একজন পা »৪শ করেছিন। দে বলন হাতী 
একটা থামেব মত। আর একজন কানে হাতি 
দিযে বসন “কুলোর মহ” তেশনি ঈশ্বব-সন্বন্দে যে 
বতটকু দেখেছে সে মনে করেছে, “ঈশ্বর এমনি অব 
কিছু নয।” একই পুকুবের বিভিন্ন ঘাট থেকে একই 
বস্ত জন নিষে হিন্দু মুসনমান গ্রীষ্টান বিবাঁদ করে, 
সেই বস্ত্র জল শা পাণি, না ৬1০7-_এই গল্পেও 
ঠাকুর বভেদবুদ্ধির উপর চরম আখাত হানিযাছেন। 
পৃরজ্বীন লাভ না করা পথন্ত যে এই ছুংখময় 
সংসাঁবে পুনঃপুনঃ বাতাধাত কবিতে ভইবে এই কথা 
বেদ-বেদান্ত, সকল শাস্ব বলিয়া গিযাছে। কিন্ত 
ঠাকুরের বাণী ছাড়া আব কোথায় দৈনন্দিন জীবনের 
পটভমিকাঁধ এই প্রসঙ্গের অবতারণা দেখিতে পাই? 
“কুমোরেরা হাঁড়ি শুতে দেয়, কখনও গরুটক 
এলে ই'ড়ি মাড়িয়ে দেখ। পাকা হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে 
কুমের সেগুলো ফেলে দেয় । কিন্তু ক্কাচা হাঁড়ি ভেঙ্গে 
গেলে, সেগুলো আবার ঘরে এনে, জল দিষে মেখে, 
চাঁকে দিয়ে নূতন হীঁড়ি তৈযার করে। যতক্ষণ কাচ 
থাকবে, কুমোর ছাঁড়বে না। যতক্ষণ নাঁ জ্ঞানলাভ হয়, 
ঈশ্বরদর্শন হয় ততক্ষণ কুমোর আবার চাকে দেবে ।” 
এই সকল উপমা-নির্বাচনে শ্রীরামকষ্জদেবের একটা 
সংস্কৃত চিত্ত, একট! বিদগ্ধজনোদ্বিতি মনোভাবের 
পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার কোন পু'খিগত বিদ্যা 
ছিল না বলিলেই চলে । তাহা সব্েও এই সকল 


৯৪ উদ্বোধন 


ব্যবন্ধত উপমারাজির মধ্যে যে সকল আলঙ্কারিক 
বৈশিষ্ট্য বর্তমান তাহার সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন 
ছিলেন । বঞ্কিমচন্দ্রের সহিত কথোপকথনের একটি 
বিশেষ অংশ উদ্ধত করিলে বক্তব্যটি সুস্পষ্ট হইবে 
বলিয়া মনে করি। পৃর্ণজ্ঞানীর আর মরজগতে প্রত্যা- 
বন করিতে হইবে না এইটি বুঝাইবার জন্ট ঠাকুর 
পূ্ণজ্ঞানীর সহিত সিদ্ধধানের সাদৃস্ত দেখাইতেছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । সিদ্ধ ধান পুতলে আর গাছ 
হয় না, জ্ঞানাগ্রিতে সিদ্ধ যদি কেহ হয় তাহলে তাঁকে 
দিয়ে আর স্যঠির খেলা হয না। 

বঙ্কিমচন্দ্র! (হাসিতে হাসিতে ) মহাশয, তা 
আগাছাতেও কোন গাছের কাজ হয় না। 

আসাম জ্ঞান। তা বলে আগাছা নয । 
* * তুমি ত পণ্ডিত, হ্যা পড় নাই? 
বথের মুত ভয়ানক বললে যে বাধের মত 
একটা ভয়ানক ল্যাজ কি হাড়িমুখ থাকবে তা নয় 
( সকলের হাস্ত )। 

এই দৃষ্টান্তে বোঝা যায় যে, তিনি তাহার সাধন- 
জাত সুক্ষ্রবুৰ্দির প্রভাবে রসবোধের এমন একটি 
উচ্চম্ত;র উপনীত হইয়াছিলেন যেখানে পণ্ডিতের 
পাণ্ডিত্যের কৌশল বড় একটা খাটিত না । 

তবে তাহার মূল উদ্দেশ্ত ছিল" রসাস্বাদন। 
“চিনি হব না চিনি খাব” এইটিই ছিল তাহ!র মনের 
ইচ্ছা । লীল[বৈচিত্র্ের মাঝে সাধকের উপলব্ধি ও 
সেই উপলব্ধিজনিত আনন্দ উপভোগ তাহার মত 
সাধারণ জীবও যাহাতে করিতে পারে ইহার জন 
তাহার প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। 

উপমা-মহযৌগে কৌন দুরু বিষয় বোবাবার 
প্রচেষ্টার মধ্যে তার করুণামাথা হৃদয়ের পরশ পেয়ে 
মন কৃতার্থ হয়ে ওঠে। আধ্যাঞ্মিক রাজ্যের ততগুলি 
তিনি যেরূপ উপলদ্ধি করিয়াছিলেন, বন্ধজীবের পক্ষে 
সেইরূপ উপলন্ধি কর! অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি 
হস্ব না। তবু যাহাতে সাধারণ জীবের এ সকল 
উদ্ভতত্ব-ন্বন্ধে কিছুটা ধারণা হয়। আর দেই আু- 


[ ৫৬তম বর্ষ--২ম সংখ্যা 


প্রেরণাঁষ ধর্মপথে সে অগ্রসর হইতে পারে সেই 
উদ্দেশ্তে তিনি তাহার বাণীর মধ্যে উপমার ব" 
প্রয়োগ করিষা গিয়াছেন। ভক্তের আধ্যাত্মিক 
উন্নতির জন্ত তাঁহার ব্যাকুল মন যে নব নব উপমা, 
নব নব দৃষ্টান্ত-প্রয়োগের জন্ত কত ব্যগ্র ছিল তা 
একদিনের ঘটনা-উল্লেথে স্পষ্ট হইবে । 

ঠাকুরের ভক্ত স্রেন্র ঠাকুরের একটি ছবি 
তুলাইযাঁছেন। এ উপলক্ষে ঠাকুর [01700)181)] 
তোলার কৌশল কিছুটা বুঝ্যাছেন। ছবি তোল!ব 
্কাচে কালি (সিলভার বোমাইড) মাখন না থাকিলে 
থে ছবি উঠে না, ঠাকুরকে এই কথাও বলা হইয়াছে । 
সেই দিনই ঠাকুর ভক্তকে উপদেশ দিতেছেন £ 

“আজ বেশ কলে ছবি তোলা দে'খ এলুম। একট 
দেখলুম, শুধু কাচের উপর ছবি থাকে না। কাচ 
পিঠে একটা কীঁণী। মাখিযে দেষ তবে ছবি থাকে, 
তেমনি ঈশ্বরীয় কথা ৬ধু এনে মাচ্ছ তাতে কিছু 
হয় না বদি ভিতরে অনুরাগ ভক্তিরূপ কালামাথান 
না থাকে ।? 

এইরূপে কৃষক থেকে সম্রাট, পতিতা নারী 
থেকে করুণাময়ী মাতা, বেদের হোঁমাপাখী থেকে 
ব্মাঁন যন্ত্রযুগের 01019818015 ও টেলিগ্রাফের 
তার--সকল স্তরের বস্তু, জীবন ও ঘটনা তাহার 
উপমারাজির মধ্যে স্থান পাইয়া ধন্য হইযাছে। 

তার বাণীর এই সকল উপমারাঁজির মধ্য দিয়া 
তিনি স্বর্গমত্যের মিলনসাধন করিয়া গিযাছেন, 
উপমাসঙ্গমে বিশ্বপ্রকৃতি ও চৈতন্থপ্রকৃতি গঙ্গাঘমুনার 
মত অপরূপ ভাবে মিলিয়া মিশিয়া একীভূত হইয়া 
গিষাছে । 

ইংরেজী অলঙ্কারশান্মে %১৪:9১1০র একটা 
সংজ্ঞা পাওয়া বায় “881:0)1% 
1১5৪৪] 28080 ৷ এই দিক দিয়া রামরুষ্ণ- 
দ্বেবের অমর উপমাগুলিকে 2৪:৪৮1৪ এর সমগোত্রীয় 
বলিয়া ধরা যাইতে পাঁরে। সত্যই তিনি মাটির 
কুটিরে স্বর দেবতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। 
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তাহার বাণী ও আমর 
শ্রীঅনদাচরণ সেনগুপ্ত 


শ্রীবামকষ্ণদেব বলিতেন, যে সতাকে ধরিয় 
থাকে সে সত্যের ভগবানকে পায়। সকলেরই 
সত্যের প্রতি গভীর অ1ট থাকা একান্ত উচিত। 
ত্যাগী সন্গ্যাসীই হউন আর গৃহস্থই হউন, সত্যের 
উপর গভীর আট না থাঁকিলে সাধকের সাধনায় 
বিদ্ব হয়। নিজের জীবন-সম্বন্ধে বলিতেন, সত্যের 
উপর এমন নিষ্ঠা হইয়াছে যে, ঝাউতলা যাব 
বলিলে প্রয়োজন না হইলেও গাঁড় লইয়। ঝাঁটতলা 
যাইতে হইবে । কে যেন ঠেলিয়। দেয়। 

যাহার] তপন্তা করেন, লোক-দেখান ভাবে 
নহে, প্রকৃতই ধাহারা সাধনশীল, তীহারা এই 
সত্যকে দু়ভাবে ধরিয়া থাকেন বলিয়।ই জীবন- 
যারায় উত্রাইয়া যান। নমপাধন জীবন আমাদের, 
ইহার বিশেষ তাতপর্ধ অনুধাবন করিব।র সামর্থ 
আমাদের নাই। “ভাবের ঘরে চুরি” কৰিতে এমন 
অভ্যন্ড হইয়া গিয়।ছি যে, মুখে একরূপ বলিয়! 
কাধতঃ অন্করূপ করিতেছি । নিজেকে তীক্ষ- 
বুদ্ধি মনে করিয়া কার্ধতঃ যাহা করিতেছি, 
তাহাতে অপরের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করা হইতেছে । 
এই যে ফাকি, ইহাতে অন্টের অপেক্ষা নিজেরই 
অনিষ্ট হইতেছে অধিক। চতুরতাঁয় দুচার দিন 
বঞ্চনা করা যায়, কিন্তু অধিক দিন এ ব্যবস! চলে না। 
শেষে এমন ঠকা ঠকিতে হয় যে, পরিণামে ইহার 
প্রতিকার করিবার সুযোগ পর্যন্ত থাকে না । একটু 
ধীরভাবে চিন্ত। করিলে আমর৷ বুঝিতে পারি ষে, 
প্রকৃতই আমর সত্য হইতে দুরে সবিয়া রহিয়াছি। 
যদি আমর! সত্যই সাঁধুজীবন যাপন করিতে সঙ্কল্ 
করিয়৷ থাকি, তাহা হুইলে আমাদের সত্যকে 
একান্ত ভাবে ধরিয়৷ রাখিতে হইবে। ভিতরে 
কত মলিনতী, বাহিরে শুধু মনোমোহকর আবরণে 


অন্তকে ঠকাইতেছি, নিজেকে অধোগামী করিতেছি । 
এ অপরাধ আমাদের মোহপ্রযুক্ত নহে, সম্পূর্ণ 
জ্ঞানকৃত। অজ্ঞানকৃত অপরাধের মার্জনা আছে, 
কিন্তু জ্ঞানকৃত অপরাধের ক্ষমা মানুষেই করে না, 
আবার ভগবান? 

বিষয়-বাঁপনা, ভোগের পিপাঁসা-_নাম-ষশের 
আকাঙ্ষা ভিতরে দাউ দাউ করিয্না জলিতেছে, 
উহা! কি মালা-তিলকে ঢাঁক1 পড়িবে? বৃথা চেষ্ট। ! 
সরল মনে ভাকিলে নাকি বাহাকে পাওয়া যার 
তাহাকে পাটোয়ারীর কৌশলে ফেপ্রিয়! কি নিগ্রহই 
করিতেছি ! নিজের দুর্ভাগ্য নিজেই রচনা! 
করিতেছি ! মিথ্যা--ভান--কপটতার আশ্রয় 
লইয়াই জীবন কাটিয়া গেল! সত্যের সন্ধান 
মিলিল না ! 

স্বামী বিবেকানন্দের ব্জনির্ধোষে প্রদত্ত বাণীই 
আমাদের অধঃপতিত জীবনে একমাত্র অবলম্বন £ 
চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কাধ হয় না। প্রেম, 
সত্যানুরাগ- এবং মহাবীর্ধষের সহাঁরতায় সকল 
কাধ সম্পন্ধ হয়, 

সঃ মাঃ সাঃ 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, কাঁক খুব চতুর, কিন্ত 
পরের বিষ্টা থেয়ে মরে। মানুষের ভিতরেও এই 
চতুরস্বভাবাপন্প কাকের প্রাচুধ দেখিতে পাওয়। 
যার়। ঠাকুর রামকৃষ্চ কাকের উপম! দিয়! 
আমাদিগকে পাবধন হইতে বলিয়াছেন। 

আমর! বদি নিজেদের জীবন আলোচন! করি 
তাহা হইলে দেখিতে পাই, আমর। নিজেকে খুব 
চতুর বলিয়া মনে করি, নিজেকে অন্ত অপেক্ষা 
বেশী বুদ্ধিমান বলিয়! ধারণ! করি ও সেই মত প্রচার 
করি। একথ। খুবই সত্য যে, আদর! হ্থীনবুদ্ধি 


৯২ উদ্বোধন 


অথবা অল্পবুদ্ধি একথ|। কিছুতেই স্বীকার করি 
না। এমন কে আছেন ধিনি নিজেকে এইরূপ 
মনে করেন? 

অতি বুদ্ধিমান অথব। চতুর হইয়া আমর! 
কি করিতেছি? শুধু অপরকে ঠকাইবার বুদ্ধি 
দ্বাবাই চালিত হইতেছি, অপরকে ঠকাইতেছি, 
অপরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নিজেদের স্থার্থ 
উদ্ধার করিতেছি । ধর্মের ভানে সরল মনের উপর 
আধিপত্য করিকা। নিজের প্রতুত্ব বজায় রাখিতে 
চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু ভুলিয়। যাইতেছি,_- 
আঘাতের প্রতিঘাত আছে, ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়। 
আছে। 

ধমজীবন বীহাঁদের আদর্শ, তীহার্দের পক্ষে 
এই ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়।- প্রতিক্রিয়া জীবনপথে 
কতটুকু সহায় অথব1 বিদ্রকর, তাহাই ভাবিবার 
বিষয়। প্রকাণ্ত দন্থ্ু বরং বরণীয়, কিন্ত ছস্সবেশী 
তথাকথিত সাধু হইতে সতর্ক হওয়া সকল সময়ই 
দরকার । অথচ আমরা ঠিক ঠিক বুঝিতে পাঁরি না, 
কে লাধুভাবসম্পন্ন, কে অসাধুতায় পূর্ণ। রাবণের 
চরিত্রে সর্বত্রই বীরত্বেব ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, 
কিন্ত একস্থলে তাহার দুর্বলতা | রাবণের ছূর্বলতা 
সাধুর বেশে সীতাহরণ। এইখানেই রাবণের 
ভাবের ঘরে চুরি” ধরা পড়িয়াছে। 

আমাদের প্রতিপদে এই হূর্বলতা, এই নীচাশয়ত৷ 
আমাদিগকে বিপথগামী করিতেছে, অথচ আমাদের 
হু'শ নাই। ধর্সজগতে যাহারা অগ্রসর হইতে চেষ্টা 
করিতেছেন, তাহাদের" এই ছুর্বলতাঁর হাত হইতে 
পরিত্রাণ লাভ করিতে চেষ্ট। করাই কাম্য; তাহা 
ন। হইলে মলিনচিত্তে, কপট হাদয়ে সেই পরম 
বস্তর সন্ধান ন্থুদুরপরাহত। মন আমাদের মলিন, 
অথচ বাহিরে উচ্চতত্বের কথা আলোচনা! করি। 
নিজের ত্যাগ নাই, তপস্ত নাই, তবুও বাহিরে 
ধর্মর্যাখ্যা করিয়া অগ্তকে তাক লাগাইতেছি। 
আার্শত্ষ্ট হুইয়। অন্তকে প্রতারণাই করিতেছি। 


[ ৫৬তম বর্ষ--২য় সংখ্য। 


এই ক্রমবর্ধমান প্রতারণার ফলে আমাদিগের যে 
অধঃপতন হইতেছে, তাহার অনুভূতি পর্বস্ত নাই। 
যখন ইহার প্রতিক্রিয়া! আরম্তড হইবে, তখন বুঝিতে 
পারিব, শ্রেয় হইতে আমরা কত দূরে সরিয়' 
গিয়াছি। সারা জীবনের ইতিহাস পধালোচনা 
করিলে ইহাই স্পষ্ট গ্রতীম্বমান হইবে-_সকলকেই 
ঠকাইয়াছি, ফলে নিজেরই লোকসান হইয়াছে 
অধিক। 

কেন খমন হয়? আদর্শ হইলে জীবের 
নাকি এইরূপই হইয়া থাঁকে__মহাঁজনগণ এই কথা 
বলিয়া থাকেন। সেই শ্রেষ্ঠ চতুর, যিনি আদর্শ 
লক্ষ্য করিয়। জীবনতরী চাঁলাইয়। যাঁন। ইহলোক 
এবং পরলোকের কল্যণিকামী হইয়া যিনি চলিতে 
জানেন, তাহার সেই চাতুরীহ চাতুরী। 

স্বামী বিবেকানন্দের একটি বাণী এই বিষয়ে 
মনেক সাহাধ্য করিবে £ পসর্বশ্রে্ঠট আদর্শ বাছিয়। 
লও, সেই আদশ লাভ করিবার জন্ত সারা জীবন 
নিয়োজিত কর। মৃত্যু যখন নিশ্চিত, তখন একটা 
মহান আদর্শের জন্ত জীবন পাত করা অপেক্ষা বড় 
কিছুই নাই ।* 

জীবন কতদূর অগ্রপর হইল তাহা যাচাই 
করিতে গ্রেলে নিজেদের অক্ষমতায় নিজেরাই 
লজ্জিত হই | দৈনিক গীতাচণ্ী-পাঠ, শুবস্তোত্র- 
আবৃত্তি, মালাতিলক-ধারণ, ক্থায় কথার শ্লোক 
আওড়ান ঠিক নিয়মমত চলিতেছে ; কিন্তু জীবন 
অগ্রসর হইল কৈ? ভিতরের যদি সংস্কার না হইল, 
মন বদি চঞ্চলই রহিয়। গেল, চিত্ত যদি অণুদ্ধ ভাঁবেই 
পূর্ণ রহিল, তাহা হইলে বাহিরের অনুষ্ঠান শুধু 
অন্তকে এবং নিজেকে ঠকাইবার উপায় হ্ইয়া 
দাড়ায়। 

'ঘিত্র জীব তত্র শিব” একথ| মুখে শুধু উচ্চারিত 
হইল, অথচ নিজের স্থার্থ-সংরক্ষণে, অন্টের ত দূরের 
কথা, নিজের ভাইয়ের বুকে ছুরি মারিতে একটুও 
পশ্চাৎপদ্দ হই না। অসত্যভাষণের ভিত্তির উপর 


কান্তুন, ১৩৬০ ] 


দাড়াইয়। অসত্য জীবন যাপন এমন অভ্যস্ত হইয়। 
গিয়াছে ষে, উহ! ছাড়িতে গেলে নিজের অস্তিত্বই 
থাকে না। 

ধাহার৷ সাঁধনশীল তাহাদের জীবন কতদুর 
অগ্রসর হইল, তাহার নিবিখ হইবে তাহাদের জীবনে 
কতটুকু স্বার্থহীনতার বিকাশ হইয়াছে তাহা 
দেখিয়া । ত্যাগের মহিমা যেখানে ফুটিয়া উঠিতেছে, 
স্বার্থ সেখান হইতে বিদায় লইতেছে। নিজের সুখের 
জন্ত ষে প্রচেষ্টা, তাহাই শ্থার্থনামে অভিহিত। 
নিজেকে যিনি অধিক পরিমাণে বিলাইয়া দিতে 
পারিতেছেন, তাহার পরার্থবোধ তত উজ্জল হইয়! 
উঠিতেছে। নিজের স্বার্থের জন্ক যতটা ক্লেশ 
স্বীকার করি, তাহার দিকির সিকি€ যদি 
পরার্থের জন্ত কবি, তাহ হইলে জীবন মধুময় 
5ইয়। উঠিবে। 

সাধনার জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়,_-সাঁধক 
কি ভাবে নিজেকে বিলাইয়৷ নিজে তৃপ্তি লাভ 
করিতেছেন। তিনিই প্রকৃত ভোগ করেন, যিনি 
ত্যাগ করিতে শিখিয়াছেন। গীতা-চগ্তী তখনই 
সার্থক হইবে, যখন “সর্বভূতে নারায়ণ আমরা। ঠিক 
ঠিক দেখিব, অম্ভব কৰিব। কর্মের অনুষ্ঠান ও 
মুখের কথায় অনেক তফাৎ। পুথিপড়া বিগ্ঠায় 
লোককে ঠকান যাইতে পারে, অনভিজ্ঞকে তাঁক 
লাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সাধনার 
নিরিখে উহার কোন মূল্যই নাই, যদ্দি তার মূলে 
ন! থাকে আন্তরিকতার প্রেরণা । 

1মর। দিনরাত মন দ্বারা যে সকল অপরাধ 

করিতেছি, ব্দি প্রকুততই সেইগুলি কার্ধে পরিণত 
করি, তবে আমাদ্দের কি শান্তি হইতে পারে 


তাহার বাণী ও আমর! ৯৩ 


তাহা৷ ভাবিলে শিহরিয়া উঠি__জেল হয়, ফাসি হয়, 
শূল হয়, তুধানল হয়। মন্রে এই অমার্জনীয় 
অপরাধের শান্তিকি আমর! পাইতেছি? কখনই 
নহে। তগবান মাঝে মাঝে একটু খোঁচা দিয় 
চেতনাব সাড়া দেন, তাহাতেই আমবা অস্থির ও 
চঞ্চল হইয়া পড়ি । জীবের উপর তাহার করুণার 
সীমা নাই। তিনি যে কত ভাবে জীবকে তাহার 
দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, তাহ! সাধক ভিন্ন 
অন্টের বুঝা অপম্তভব। অসাঁধন জীবনে, মলিন 
মনে সে সাড়। জাগে না। মন-দর্পণে কত ময়ল। 
আবর্জনা জমিয়া পুজীভূত হইয়া মাছে, তাই উহাতে 
শিবের ছায়া পড়িতেছে না। 

শীরামকৃঞ্চদেৰ আমাদের এই দীন অবস্থ৷ লক্ষ্য 
করিয়া সাঁধুসঙ্গ করিতে উপদেশ ধিয়াছেন। ব্যাকুল 
হইয়া ভগবানের শরণাগত হইতে বারবার বলিয়া 
গিয়াছেন । আমরা দি ঠিক ঠিক "ভগবানের 
জন্য ব্যাকুল হইতে পারি-_মুখের কথায় নহে_- 
পু'থির ভাষায় নহে, অন্তরে অন্তরে,_ত।ঠ1 হইলে 
আশ! হয় যে, অসাধন জীবন হেলায় অতিবাহিত 
হইলেও তাহার মন্দির-দুয়ার আমার্দের জন্ত উন্ুক্ত 
হইবে । কিভাবে যে তাহার করুণায় মানুষ কৃতার্থ 
হয়, তাহ! কেহই জানে না। সেই ভাগ্যবান 
ব্যক্তিদের নিকট জিজ্ঞাস হইলে তাহারা শুধু 
বলেন-_ করুণ।--করুণা_-করুণা ! তাঁহার কপাতেই 
তাহাকে পাওয়া যাঁয়। কবি রবীন্জনাথ গাহিয়াহেন £ 

“করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে 

কোথা নিয়ে যায় কাহারে, 

আমি সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়। 

(আমায়) এনেছে তোমার ছুয়ারে ।” 


ফাল্তুনী-পুণিমা 
জশ্রীপিনাকিরঞ্জন কর্নকার, বিশ্রী 


ফাল্গুনে এলো খতু-বসন্ত এলো পৃণিমা-তিখি, লালি রঙে রাঙা যমুনার জল করিতেছে আঁজি খেলা, 
ন্নি্ধ'আলোয হাঁসিযা উঠিল পুলকে কুঞ্জবীথি। ত্র চাদের স্নিগ্ধ আলোয় হেরি অভিসার-মেলা । 
আবীরের র।গে সাজাষে যুগলে হোলি-উল্লাসে শুক্সারি মাতে 
গোপীগণ গাহে মিলিয়া সকলে কোহেলা গাহিছে ফাগুনের রাতে 
নৃতন ছন্দে পরমানন্দে মিলনের প্রেম-গীতি, কলগ্ুঞ্জনে খতুর রাঁজীরে অলির! জানায় প্রীতি, 
ফাল্গুনে এলো খতু-বসন্ত এলো পুিমা-তিথি ॥ গোপীগণ গাহে খতু-বসন্তে কতনা মধুর গীতি ॥ 


গৌর-গীতি 


শ্রীজয়দেব রায়, এমএ, বি-কম্‌ 


লীলাকীঠন-সঙ্গীতের প্রব্ক শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে কেন্ত্র করিয়াই এ দেশের কেবল পদাবলীই নয়, অনু 
নানা শ্রেণীর গান রচিত হইয়াছে । পশ্চিমাঞ্চলের সংগীতের নায়ক শ্ররুষ্ণ, তাহার প্রেমলীলার আবরণেই 
নরনারীর প্রাকৃত প্রেমের গান হিন্দুস্থানীতে রচিত হইয়াছে । কিন্ত বাংলাদেশের গান সংসার-বৈরাগ্য ও 
অনাসক্তির গান। বাংলার গানে লৌকিক অপেক্ষা পারমাগিক তত্বই প্রাধান্য পাঈযাছে, ইভজীবন ব 
গৃহজীবনের কথা ইহাঁতে নাই বলিলেই হয়। 

এককালে বাংলাদেশের সংগীতের রাধাুষ্জ-প্রেমলীলাই প্রধান উপজীব্য ছিল। কিন্ত তাহার নধো 
দেশবাসীর অন্তরের উঞ্ণ স্পর্শ থাকিত না। বৈষ্ণৰ গান ধীরে ধীরে গৌরকে যখন তাহার নায়ক করিল, 
সারা বাংলাদেশ সেদিন কীঠনে মাতিয়া উঠিল। 

গৌরাজদেবকে লোচনদাস, নরহরিদাস প্রমুখ কবিরা “নদীয়া-নাগর' করিয়া তুলিয়/ছেন। তাহার 
নাগরী ভাব লইয়া, বিষ্ুপ্রিয়ার সহিত তাহার মধুর সম্বন্ধ লইয়াও কিছু কিছু গান রচিত হইয়াছে । 
এইগুলিতে গৃহজীবনের কথা আসিয়াছে । কিন্তু ইহাতেও গৃহজীবনের প্রতি গুদাসীন্ের সুরই ধ্বনিত 
হইয়াছে। | 

শ্রীচতন্ত ত্যাগের প্রতীক । কবিদের কাব্যে তাই বৈরাগ্যের স্ুরই নানাভাবে ধ্বনিত হইয়াছে । 

যেমন শ্রীরুষ্ণের মগুরা বা ছবারকালীলা৷ লইষা গান রচিত হয় নাই, সেইরকম শ্রীচৈতন্তদেবকে গোরনাগরী 
ভাবের সাধক কবিরা নবদ্ধীপের লীলারঙ্সেই দেখিয়াছেন। তাহারা পুরীধামে তাহার সন্প্যাসজীবন লইয়া 
গান রচনা করেন নাই। “অচিন্ত্যতেদাভেদ-তত্বে*র ব৷ “সাধ্যসাধনতত্রে'র প্রচারক গোরচন্ত্রকে তীহারা 
“গৌর-চক্জ্রিকা” গানে রূপদান করেন নাই। 

সপ্ঙ্গান করিয়৷ সুরধুনী তীর হইতে পটবন্পরিহিত দীর্ঘদেহ গৌরবর্ণ নিমাই টোলে ফিরিতেছেন, 
তাহার গলায় শ্বেত উপবীতের গোছা ছুলিতেছে, ঘনকৃষ্ কেশরাশি পশ্চাতে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চোখে 


ফাল্গুন, ১৩৯০ ] গোর-গীতি ৪৫ 


তাহার বুদ্ধির ঝল্কানি, মুখে মৃদুশ্মিত হাসি _সাঁর! নব্দবীপের তরুণারা এইরূপ দেখিয়া সবিশ্বয়ে 
চাহিয়া আছে। 

সপ্ধ্যায় তাহার আর একরপ-_রাঙাপাড় ধবলপাটের জোড় পরনে, পাষের নথ স্পশ করিয়া ক্বোচা 
দুলিতেছে, পায়ে বীকমল, সোনার নূপুর, চলে চাপাফুল, সম্মুখের চুলে ঝু'টিবাধা-_ তাাতে কুন্দমালতীর 
মালা। সর্বাঙ্গে চন্দন, কপালে শ্বেতচন্দনের লক্বা ফৌটা। লোচন্দাসের পদে আছে £ 


ধবল পাঁটের জোড় পরেছে রাঁডা রাঙা পাড় দিষেছে 
চরণ উপর ছুলি যাইছে ক্বোচা। 

বাকমল সোনার নূপুর বাজাইছে মধুর মধুর 
রূপ দেখিলে ভূবন মুরছা ॥ 

দীঘল দীঘল াচর চুল তায় দিয়েছে চাপা 
কুন্দ মালতীর মালা বেড়া ঝুটা। 

চন্দনমাথা গোরা গায়, বানু দোলাষে চ.ল যাষ 


ললাট উপর ভুবনমোহন ফোটা ॥ 
গৌরর এই অপকপ রূপ দেখিয়া ননীয়ানাগরীদের গৃহঞ্জাবন তুচ্ছ হঈযা গেন। অসার অনাসন্তি 
জাগিযা উঠিল ! নদীয়া নাগরীভাবের গানও সেজন্য বৈরাগোর গন। এই থে নদীয়া-ন!গরীর দন 
ইহারা নদীয়ার কুলবধূরা নয়। 
নরহরিদাস, লোচনদাস, বাস্থদেব ঘোষ প্রমুখ নদীয়।নাগর।-ভাবের সাধক কবির|ই নদীষা-নাগরীদের 
অভিনয় করিষাছেন। সেজন্ত তাহাদের গৌরগীতিতে গুকস্থ্ঘরের কুনবধূদের মুখের জবানী ব্যবহার 
করিয়াছেন ঃ 
হলুদ বাটিতে গৌরী বসিলা হতনে । 
হলুদবরণ গেরাটাদ পড়ি গেল মনে ॥ 
মনে প্রীণে মৈল ধনী রূপে মন প্রাণ টানে । 
ছন্ছনানি মনে লো সেই ছটফটানি প্রাণে ॥ 
কিসের রাধন কিসের বাঁড়ন, কিসের হলুদ বাটা! । 
আঁখির জলে বুক ভিজিল, ভেসে গেল পাটা ॥ 
উঠিল গৌরাঙ্গভাব সম্বরিতে নারে । 
লোহেতে ভিজিল বাটন গেল ছা।র খা'র ॥ 
লোচন বলে আলো সই কি বলিৰ আর । 
হয় নাই হবার নয় এমন অবতার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলারও একদিন অবসান হইয়াছিল, গোঁপীরা তাহাদের প্রেমডোরে, মা যশোদা 
তাহার ন্নেহডোরে ঠাাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন নাই । নিদীয়|নাগর'ও একদিন মথুরাযাত্রা করিলেন, 
কুপ্চিত কেশপাঁশ মুড়িয়া ফেলিলেন, পটবস্্ কৌপীনে পরিবতিত হইল, কমনীয় রূপ রূপান্তরিত হইল, উজ্জল 
গাত্রবর্ণ মলিন হইয়। গেল। কবিদের এত যে ফলাও করিয়৷ তাহার রূপের বর্ণনা, সেবপ হেলাভরে 
তিনি ত্যাগ করিলেন। 


৯৬ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


নবদীপের শীলা সাঙ্গ করিয়া গোর লইলেন সন্গযাস। সারা নদীয়া শচীমাতা আর বিষ্ুপ্রিয়ার সঙ্গ 
অশ্রু মিলাইল, কবিবা সে বেদনাকে অমব করিয়া বাখিয়াছেন গৌরপদাঁবলীতে । 
বাস্থদেব ঘোষব পাদ-_ 
নিতাই কবিষা আগে চলিলেন অস্ুবাগে 
আইল সবাই শীস্তিপুরে। 
মুডায়েছে মাথাব কেশ ধেবাছে সন্ন্যাসীব বেশ 
দেখিযা সবাব প্রাণ ঝুবে ॥ 
এমত হইল কেনে শিব কেশ দেখি হীন 
পবিয়া ছ কৌপান যে বাস। 
ন্দীয় ব ভোগ ছাডি মাষ'ব অনাথ কবি 
ক।ব বোনে কবিল! সন্যাঁস ॥ 
যুবতী বধু বিষুপ্রিযাব সম্ধল বন না কিছুই । তবু নবদ্ধাপেব সেই পর্ণ কুটীবেব আঙ্গিনায় ক্কাহাক 
যুগ যুগ ধবিষা প্রতীক্ষা কবিতে হই/ব, খাতুব পব তু আসি'ব নব নব ফুনপাতাব ডালি সাজাইযা, আবাব 
চলিযা যাঈবে। কতবাব নব নব ফাল্ন দিন কোকিল ডাকি ব, পূর্ণ চন্ত্েব মাযায আকাশ ভবিযা 
যাইবে, বষা নামিবে সবাবাতি ধবিয়া দাঁছুবী ডাকিব, সন্ম্রখব পখ দিষা কতবাব কত পথিক যাইবে, 
কিন্ত তিনি আব ফিবিবেন না। বিষ্প্রিযাব বিবহব আব অবসান হই বনা। 
কৰিব! বিবহিণী ঝিষ্ুপ্রিয়াব জীবনে নিজাদব প্রাণেব আর্তি, আকুলতা ও আকৃতি আবোপ 
কবিয়া “বাবমান্তাব গানগুলি লিখিষছেন_- 
বৈশীখে চম্পকলতা নৃতন গামছা 
দিব্য ধোত কৃষ্চকেলি বসনেব কৌচা ॥ 
কুম্কম চন্দন 'অঙ্গে সক পৈতা৷ কাধে । 
সে রূপ না দেখি মুই জীব কৌন ছাদে ॥ 
শ্রাবণ বষাবাঁদলে তীাহাব দুশ্চিন্ত। শচীনন্দনেব ভাঁবাষ-_ 
এ ছুবদিনে প্রিষা দেশে দেশে ফিবত 
ভিউত সোনাব ক্কাতিযা 
হাম অভাগিনী কৈছে বহব গেহ 
এ হেন পিষাঁক বিছুবিষা ॥ 
গোব পদাবলীব অন্তে কবিদেব নাগবী ভাবেব ভণিতীগুলি উপভোগ্য । নবহবি দাস বলিতেছেন 
নদীয়া বসতি আব না৷ কবিব ডুবিয়৷ মবিব জলে। 
জীবনে মবণে না ছাঁডিবে গৌব দীস নবহবি বলে ॥ 
বৈষ্ণৰ কবিদেব সাহিত্যে মানে উন্নীত এ সকল পদগুলি ছাঁডীও কত যে বৈবাগী বাউল তাহীব 
লীলাগান রচনা করিয়াছেন তাহাব সংখ্যা নাই। এই সব 41021011903 7/31000দেব গানের স্থরে সেদিন- 
ক!র নদীয়াবাসীর্দের চৌখের জলের ধাবা সমানে বহিয়া আসিতেছে । বৈরাগী বাউলরা সংসারবিবাগী গানে 
নিমাইয়ের সংসার-ত্যাগের চিত্রটি নিজেদের মনের মাধুরী মিশাইয় নানাভাবে শক কিয়া লইয়াছেন। 


ফাস্তুন, ১৩৬০ ] 


বেলুড় মঠ ৯৭ 


কেবল গৌর নন, নিতাইও আছেন। নদীয়ালীলায় গোর একা সম্পূর্ণ নন, নিতাইয়ের 
সম্মিলনে তাহার পূর্ণরূপ 3 শ্রীকষ্ণের সঙ্গে বলরামকে তো থাকিতেই হইবে। গ্রাম্য কবিরা 


নিতাইকেও ভোলেন নাই-_ 


হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার এক্লা নিতাই 
আমার নিতাই যদি মনে করে, ( নিতাই প্রেমদাতার শিরোমণি রে ) 


নামে পাষাণ গলাইতে পারে। 


একলা নিতাই (যদি গোর থাকৃতো কিনা হতো )॥ 
একদিন জগাই-মাধাই মোহবশে তাহার গাঁয়ে আঘাত করিয়ছিল, তাহার পর কত রূপান্তরই 
ঘটিয়াছে। তাহারা নিজেরাই মহাভক্তে পরিণত হয়ছে । শত শত প্রণামে তাহার দেহের 


আথাতজনিত পাপ ঢাকা পড়িয়। গিয়াছে । 


কত দিন তাহার পব কাটিয়াছে কিন্ধ গ্রাম্য কবিবা 


আজও জগাই-মাধাইকে ক্ষমা করেন নাই, বারব!র দিনান্তে তাভাদের দুঙ্গতৈর কথা স্মরণ করাইয়া 


ধিক্কার দিয়া চলিতেছেন-- 


তারে মাবলি কেনে ওরে জ'গাই)ওরে মাধা5, 


হরিনাম বল্তে ছিল রে। 


হরির নাম বল্তেছিল, কইতেছিল ্রইতেছিল রে 
যে নাম পাপার সম্থল, দরিদ্রের ধন (সে নাম বল্তেছিল রে )। 
যে নাম এন্লে পাঁপার পরাণ জুড়ায় বলতেছিল রে ॥ 


দাশরণি- নীল মুখোপাধ্যায়ের যুগ 


পথন্ত 
বাঙ্গালী কবিরা এতো টে, এতো ভাবেও সেদিনের সেই 
নারী রাঢ় বঙ্গের সেই তকণ সন্াদীর কথা আজও বলিষ! 


গোরশীতি সমানে রচিত হইয়া আসিতেছে। 
নিথাথ রাতের সংসারবিবাগী নীলাচল- 


শব করিয়া উঠিতে গাঁরে নাই। 


বেলুড় মঠ 


শ্রীতীন্দ্রনাথ ঘোষ 


রর পুণ্য বেগুড় মঠ__ 
শ্রারামকষ্জ-মহিমা বিকাশি শোভিছে গঙ্গা তট | 
বিশ্ববিজরী বিবেকানন্দ-কীতি ভাতিছে হেথা, 
চিন্ময় দেহে ব্রন্মানন্দ সদা জাগ্রত যেখা। 
শ্ীগুরু-প্রসাদে গৈরিক লি ধন্ত হইল বারা, 
বলুড় মঠের আকাশ বাতাস তাহাদের তপে ভরা । 


বেলুড় মঠের পথে 
শ্রীরামরুষ্ণ-গরিমা ঘোষিছে বিগ্বাভবন সাথে । 
শীগুর-দেউল রচিল যাহার! মহান কমযোগে, 
বেলুড় মঠের পরতে পরতে তার্ধেরো মহিমা জাগে । 
পথ হ'তে হেরি রম্য দেউল ্বর্গে তুলেছে শির-- 
চলিতে চলিতে মুক হয়ে যাই, গতি হয় মোর স্থির! 


বেলুড় মঠের কলা -- 
মন্দিরদেহে প্রণা-লিখন, মথে ত যায় না বলা। 
নরদেহ ধরে নেমেছিলে দেব, ভবানী মায়ের ছেলে, 
ধন্য বালা, রাম ও কৃষ্ণ এক দেহে বেথা এলে। 
হিন্দুধর্মকাঁণ্ডের মূল জগতে করি গ্রমাণ, 
বিশ্ববর্ম বেদ-উদ্ভীত-দিয়ে গেলে এই জ্ঞান। 


বেলুড় মঠের প্র 
অবতার তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ, তুমি জগতের বিভু। 
বিবাহ করিয়া জায়! সাথে ছিলে সন্তানভাঁব ধরে ; 
“ষোল টা করে শিখালে, মানুষ “এক টাং' যেন করে! 
ওগো ভগবান ! তব নামে খসে ভব-ভয়-বন্ধন, 
তৃব মহিমায় যুবক নরেন বিশ্বাবিজয়ী হন। 


৯৮ উদ্বোধন 


বেলগুড় মঠের নাম 
মানব-হৃদয়ে ধমর জ্যোতি বিতরিবে অবিরাম । 
গুরুমন্দিরে নরেন, রাখাল, মহেন্দ্রাদি খাধি- 
শরৎ-শশি-বাবু-তারকাদি সবাই রয়েছে বসি! 
মহান্‌ তাহার! গুরুকর হ'তে গেরুয়া পাইল যারা ; 
 ধন্ট গিরীশ, চরণ নেহারি হয়ে গেল মাতোয়ারা ! 


[ ৫৬তম বর্ষব--ংয় সংখ্যা 


বেলুড় মঠের বাণী-_ 
আমার মমে বাজিযা উঠিলে ঘুচিবে চিন্তগ্রানি। 
ব্যথা পাশরিতে আমার বুকেতে রয়েছে দেবনিবাস - 
সর্বব্যাপ্ত প্রাণের ঠাকুর সদাই করন বাস। 
মৃতিন্মরণে মনের কালিমা মুছিরা বাবে সবার, 
সকলধর্মী শান্তি লভিবে চরণ ধ্যোনে ভার । 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্্রীন্বামীজী 


( কেরলের দ্রই মহা'ত্মার শ্রদ্ধীঞ্জলি ) 
শ্রীপি শেষা্রি আয়ার 


ঝেরনের বিখ্যাতি দুইজন আধুনিক আচাষ - 
শ্রীনারায়ণ গুর ও শ্রীচটম্পী স্বামীর শতাবী জয়ন্তী 
এই বৎসরে মহাসমারোহে অন্নঠিত হইয়।ছে । তাহারা 
শ্রীরামকষ্চদেব ও শ্রীস্বামী বিবেকানন্দ-বিবয়ে যাা 
বলিয়াছেন, তাহা জানিতে ভক্তদের কৌতুহল হইবে 
সন্দেহ নাই । 

শ্রীনারায়ণ গুক অস্পৃশ্ত জাতিতে জন্ম গ্রহণ 
করিয়া তাহার পবিত্র জীবন, অদমা অধ্যবসায় এবং 
আন্তরিক শ্রদ্ধার বলে ধর্মের রহস্ত বুঝিতে ও বুঝাইতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। শিক্ষা-বিস্তার ও সমাঁজ- 
সংস্কারের জন্ট তিনি অনেক কিছু করিয়াছন। এই 
মহাপুরুষ তাহার জাতির অবিসংবাদিত আচাখপদ 
অলংকৃত করিয্নাছিলেন। ফ্ঠাহার অসংখ্য গৃহী এবং 
কয়েক জন সন্ন্যাসী শিষ্ও আছেন। 

এক সময়ে আর কোন পরিচয় না দিয়া 
তাঁহাকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছবি দেখান 
হইয়াছিল । তখন ঠাকুরের বিষরে হাঁহার বিশেষ 
কোন জ্ঞান ছিল না। কিন্ত ছবি দেখিয়াই তিনি 
বলিলেন, “যদি পরব্রক্ম কোন মুতি ধাঁরণ করিফা 
আসেন, তবে তাহা! এই রূপই হইবে ।” 

আর এক সময়ে তিনি শ্রীশ্রীরামকষ্ণোপদেশ 
হইতে কিছু কিছু শুনিতে চাহিলেন। শুনিতে 


শুনিতে অত্যন্ত আনন্দিত ভইযা বলিরা উঠিলেন, 
“অন্তভবসম্পন্ন মভাপুকষগণ বনিবেন । 
বা! বা! বড়ই সত্য কথা ।' 

তার জন্ক শিষ্য মহাকবি কগ(বন আশান 
মালয়লম্‌ ভাষায় স্বামীজীর “র।জযোগ' 'অন্গবাদ 
করিরাছেন। সেই অন্তবাদে পরমপুজনীয় শশী 
মহারাজের । স্বামী রামকৃষ্ণানন্দেব । আঁশাবাদ-পত্রও 
তিনি দিরাছেন। 

শ্রীনারাধণ গুবর যোগমার্পের শিক্ষক শ্রীচ্টম্পা 
স্বামী এক আশ্চষ পুকঘ। সংগীত, টিকিংসা 
প্রভৃতি আনক্ক 'বদ্াধ তিনি অতি বিচঙ্গণ 
ছিলেন। তিনি একটি সন্গাসি-সম্প্রদাযও গঠন 
করিয়াছেন । শ্টাহার একটি পত্রে তিনি বলিতেদ্ছন, 
“গ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজী এবং আমার মধ্যে তুলনা 
করিলে বলিতে হয়, তিনি অতুলনীয় গরুড় এবং 
আমি অতি ক্ষুদ্র এক মশক |” এমনই ছিল 
স্বামীজীর প্রতি তাহার গভীর শ্রদ্ধা ! 

শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজী-সম্বঙ্ধে নারায়ণ গুরুকে 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “স্বামীজী 
অবতীর্ণ না হইলে হিন্দুধর্মের একান্ত বিলোপ ঘটিবার 
সম্ভাবনা ছিল। তিনিই আমাদের ধর্মের পুনস্থাপন 
করিয়াছেন ।” 


এইবপই 


যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ 


( বৈষ্ণব পদদাবলীর অনুকরণে ) 
শ্রীহবলাল মাহাতা, এমএ 


(কি পেখলু প্রেম নব-ছন্দ | 


সুরধুনীতীরে গে! ভকত গদাধর 
পুলকভাব"অনুবন্ধ ॥ 

গিবিবর শির জিবি, উন্নত কলেবর কোমল ছয়েলা জু মুত মিঠী বোঁলী 
হেমকান্তি মুরাগ। মাতুচরণ অব্লম্ব। 

আঁয়তলো চনধুগ উধবধুগলভুজ, কতহু' মাগত গ্রীতি নীতি কভু পুছত 
সঘনে মগন অনুরাগ ॥ শুদ্ধ] ভকতি দেহ" অন্ব ॥ 

কুঞ্জ পঞ্চবটী করত কঠোর তপ কাঞ্চন-কামিনী স্থথ মে৷ ছোঁড়ল, 
ভূমি পর হোতি শয়ান। কলিষুগ শিক্ষা-আধার। 

বিমল তকতি প্রীতি বঢ়ত সো নিতি নিতি ভাবসমাধিস্ুখ- অমৃত পদ লাগি 


অভিমানে ফুলত বয়ান ॥ 


হবি সে! মণ্রজ অবতার ॥ 


শ্রীরামকুষ্ণের বাণী 
শ্রীবি জি খের 


[ লগুন ৰেদান্ত-কেন্ত্রের সাম্প্রতিক একটি সভায় লগ্ুনস্থ ভারতীগ্ হাই কমিশনার রবি জিখের কর্তৃক প্রদত্ত 


ইংরেজী বত্তৃতার সার-সংকলন। 


ইংলগ্ডে আস! অবধি এই সর্বপ্রথম অনুভব 
করিতেছি, আমি যেন ঠিক নিজের বাঁড়ীতে 
আছি; লগ্ন বেদান্ত-কেন্দ্রের পরিবেশই আমার 
মধ্যে এই সুখান্গভৃতি উদ্দীপিত করিয়াছে । 
যদিও কবি এবং মনীষিগণ “বুক্ষে ভাষ।, প্রবহমাণ 
শ্রোতশ্বতীতে গ্রন্থ, প্রস্তরে উপদেশ এবং সর্বনস্ততে 
শুভ' দেখিতে সমর্থ হন, তথাপি সাঁধারণ লোকের 
আধ্যাত্মিক আকাঙ্জা-পুষ্টির জন্ত আশ্রম, গির্জা বা 
মন্দিরের পরিচিত আঁবেষ্টনীর গ্রয়োজনীনতা আছে। 

কয়েক বৎসর পূর্বে আমি দক্ষিণেশ্বরে শ্ীরাম- 
কষ্চের ক্ষুদ্র ও অনাড়ম্বর প্রকোষ্ঠটি দর্শন 
করিয়াছি। সকল ধর্মই সত্য এবং সকল মত" 


অনুবাদক-_-ীরমতীকুম!র 


দত€প্ত ] 


পথেরই স্থান আছে--এই শিক্ষার উপলব্ধি ও 
প্রচারই জগতের নিকট তাহার শ্রেষ্ঠ দান। 
ধর্ম পরতাক্ষান্গুভূতির বিষয়-কেবল মন্দিরে ব1 
গির্জায় গমন করিলেই ধর্মলাভ হয় না। অতীতে 
ধর্মের নামে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছে, কিন্ত 
মূলতঃ সকল ধর্ম-সম্প্রদীয়ই বিভিন্ন ভাষায় একই 
সত্য প্রচার করে। তেন্নশত বৎসর পূর্বে হঞ্জরৎ 
মহম্মদ প্রচার করিয়াছিলেন-_ আল্লাহ এক ও 
অদ্ধিতীপ্ব, মহন্মদই একমাত্র খোদার রন্ুল। 
শ্রীরামকষ্চ সাধনার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সাধন- 
পদ্ধতি শ্বয়ং আচরণ করিগ্া সকল ধর্মের সমন্বয় 
ও এঁক্য প্রত্যক্ষান্থভব করিয়াছেন। 


১৬৩ 


্রীরামক্ষ্চের শিশ্ধয বিশ্ববিশ্র্ত স্বামী বিবেকানন্দ 
কোন সাহাধ্য ও পরিচিতি-পত্র ব্যতীতই আঁমে- 
বিকার শিকাঁগে! নগরে বিশ্বধর্মসম্মেলনে যোগদান 
এবং পাশ্চাত্তে তাহার কাধ আরম্ভ করেন। 
তিনি রামকৃষ্জ মঠ ও মিশন নাঁমে যুগ্ম প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করিয়াছেন। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও শক্তি, 
কৃতিত্ব ও সাঁফলা ছিল অন্পম। প্রতীচ্যে বেদান্ত- 
প্রচারের প্রতিভূ-রূপে তিনি বাস্তবিকই একটি বৃহৎ 
কার্ধ সম্পন্ধ করেন। তাহার তিরোভাবের পর 
অন্তান্ত সন্ধ্যাসিগণ তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়। 
আমিতেছেন। 

পাশ্চাত্ত্যে বিশীল ভবন ও বিপুল শীশ্বর্ধে বাঁস 
করিয়া মানুষের পক্ষে বাবতীয় উপাদেয় ভোগ্য- 
বস্ত সংগ্রহ কর সম্ভবপর হয়, কিন্ত এই সকল 
ভোগ্য বস্তুতে তৃপ্ত থাকিলেই তাহাকে পরিপূর্ণ 
মানুষ বল। যায় না। পশু হইতে মাম্ুষের 
বিশেষত্ব ঈশ্বরলাভের জন্ত তাহার অতৃপ্ত আকা- 
জ্ষায়। ছুই প্রকার জীবনধারা আছে। এই 
বেদীন্ত-কেন্দ্রের অধাক্ষ এবং আমি জীবনে বিভিন্ন 
পথ আশ্রয় করিয়াছি । আমি বিবাহ করিয়াছি 
এবং আমার পুত্র-পৌত্ার্দি আছে। কিন্তু এই 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_ ২য় সংখ্য। 


কেন্দ্রেরে সন্ধ্যাসি-পরিচালক স্বামী ঘনানন্দজী 
যৌবনেই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক- ত্যাগ ও 
শ্রেয়ের পথ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নিজে 
সত্য-উপলন্ধি এবং অপর সকলকে তদনুভূতিলাভে 
সাহাষ্য করিবার নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন । 

ভারতের কয়েকটি বামকুষ্জ আশ্রমের সহিত 
আমার পরিচয় আছে । কিন্তু অপরিচিতদের মধ্যে 
বিদেশে একটি ক্রমোন্তিশীল প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করা নিঃসন্দেহে অধিকতর দুরূহ কার্ধ। এই বেদান্ত- 
কেন্দ্রুট গড়িয়া তুলিতে স্বামী ঘনানন্দকে তাহার 
ছাত্র ও সাহাঁধ্যকারীদের প্রত্যেককে তিনটি বিষয় 
জদয়ঙ্গম করাইতে হইস্বাছে £ প্রথমতঃ, তিনি 
তাহদিগের নিকট ধাপ্লাবাজি বা বুজরুকি করিতে 
আসেন নাই; দ্বিতীয়তঃ, তিনি নিজের জন্য কিছুই 
টাহেন না; তৃতীয়তঃ, তিনি ব্রিটিশ জাতিকে 
হিন্দুতে পরিণত করিতে আসেন নাই। ন্ান্ঠ 
অনেকের মতো! আমিও ছুঃখ অনুভব করিতাম যে, 
স্বামী বিবেকানন্দের লগুন-ত্যাগের পর অনেক বৎসর 
যাবৎ ইংলগ্ডে কোনও বেদান্ত-কেন্দ্র ছিল না । আজ 
আমি দেখিয়। আনন্দিত যে, দীর্ঘকাল পরে অবশেষে 
লগুনে একটি বেদান্ত-কেন্্র দৃঢ় গ্রতিষ্টিত হইয়াছে। 


ধ্যান 
শ্রীআশুতোষ দাস 
শান্ত সুবিমল, সৌম্য সযুজ্্বল, কান্ত-কোমল-দেহধারী, 
জগ-জন-শরণ, যুগল শ্রীচরণ, শোক-পাপ-তাপহারী ॥ 
স্থিত স্ুখাসন, পরিহিত-বসন অঞ্চল গলদেশ পাশে, 
কাঞ্চন-বরণ, লাঞ্ছনা-বারণ কুঞ্চিত সঞ্চয়-ত্রাসে ॥ 
আধ-নিমীলিত নয়ন-কমলে আবরিত করুণারাশি, 
শ্শ্রু-ন্বশোভিত রক্তিম অধরে ক্ষরিত সুমধুর-হাসি ॥ 
অঙ্গুলি-সংযুত উরুদেশ চুদ্বিত আজামু-লম্বিত পাণি, 
নাতি স্ুল-কৃুশ, হেমতরু সদৃশ,  প্রেমঘন মূরতিখানি ॥ 
মূর্তপকিত্রতা, আর্ত-অধমত্রাতা, পার্থসারথি-সীতাপতি, 
নবধূগ-ইষ্ট, তারক-বরিষ্ঠঠ&  রামকৃষ্ণ-পদে নতি ॥ 


জ্ঞান ও প্রেম 


[ সন্ত পলের পত্র; কোরিয়ান ১১৩ 7 


অনুবাদক---শ্রীবীবেন্দ্কুমার বন্থ, 


মানুষের ভাষাতেই কথা বলি আর দেবতার 
ভাষাতেই বলি, প্রেম যদি প্রাণে না থাকে, তবে 
আমার কথা ক্বাশরের বাদ, ঘণ্ট(র আওয়|জের 
সমতুল্য । 

হই না কেন আঁমি ভবিষ্যদদ্রষ্টা, সকল রহস্তের 
উদঘ।টধ্রিতা, সকন জ্ঞানের অধিকারী, বিশ্বাসর 
জোরে পর্বতপ্রমাঁণ বাঁধা দূর করিতে সমর্থ, তখ 
প্রেম যদি না থাকে, ধিক আমাকে । 

দরির্রের পৌঁষণের জন্ত ঘথাপর্বন্য দনি করি না 
কেন, নিজের দেহটাঁকেও পোড়াইবার জন্ট বিলাইয়া 
দি, তবু যদি প্রেমের সঙ্গে এ কাজ না করি, তবে 
সমন্তই বৃথা । প্রেম নীরবে সহিয়া যাঁয়, করুণা 
করে, দ্বেষ-হিংসা ত্যাগ করে, নিজের গুণকীতন 
করে না, আত্মশ্লীঘা করে না। উদ্ধত ব্যবহার ব্জন 
করে, স্বার্থ খোঁজে না, সহজে বিচলিত হয় না, মন্দ 


আই-সি-এম্‌ ( অবসরপ্রাপ্ত) 


রাখে, আশা ত্যাগ করে না, তিতিনা ত্যাগ করে 
না। প্রেন সর্বঙ্য়ী হর। ভবিষ্যন্দশন ভুল হয়ে 
যাষ; বাকৃ্পটতা একদিন নীরব হয়; পাগ্ডিত্যের 
অবসান হয় ১ কিন্ত প্রেম অবিনাণা । মানুষ পর 
পূর্ণভাবে জানিতে পারে না, সম্পূর্ণ-ভাবে ভবিষ্য্র্শন 
করিতে পারে না। বখন সম্পূর্ণতার আবিভীব হয় 
তখন আংশিক জ্ঞান স্বতঃই' বসিষা পড়ে । ঘেমন, 
বখন বাণক ছিলাম তখন বালকের স্তায় কণা বলিয়াছি, 
বালকের য় বুঝিয়াছি, বালকের ন্যাঁষ ভাঁবিয়াছি 
-আবার কাপক্রমে যখন পরিণতবযঙ্ক হইলাম, 
তথন বালকভাব আপনা হইতেই চলিযা গেস। 
তেমনি, এখন বাহা কাচের মধ্য দিয়া অস্পষ্ট 
দেখিতেছি, একদিন তাহা মুখোমুখি দেখিব ; এখন 
যাহা আংশিকভাবে জাঁনিতেছি, একদিন তাহা 
নিজেকে নিজে থেমন ভাবে জানি, তেমনি ভাবেই 


চন্তা করে না। অন্যায়ে উৎফুল্ল হর না, সত্যের জাঁনিব। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, প্রেম_এই তিন্বস্ত 
জয়তেই উল্লসিত হয়। প্রেম সমস্ত সহা করে, বিশ্বাস কালজয়ী । এ তিনের মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ট । 
দিনের শেষে 
শ্রীঅনিলকুমার রায় 


ফুরায় দিন সন্ধ্য। নামে_ক্ষণেক আছে বাকি 
অ-বলা মোর যে কথা হায় হারানো দিনে-রাতে 
তাহারে আজ কেমনে প্রভু গোপন ক'রে রাখি 
হৃদয় মম ব্যাকুল তাই তোমারি মাল। গাথে। 


নয়ন ঝরে কি কথ। তেবে বলগো কতকাল 
রইবো৷ আর তোমার লাগি গাইবে! আশাবরী 
হে গুভু মোরে কর গে কৃপা, জ্যোতির্ময়জাল 
ভরায়ে দাও হৃদয়ে মম ভাসাই থেয়তরী | 


তোমাকে মনে পড়ে গে! মৌর তোমাকে মনে পড়ে 
ছুঃখঝব। করুণ দিনে হে খুম-তাঙ্গানিয়া 

মাটির আডিনাতেই যতো দের স্থুধ! ঝরে 

তোঁমাঁর ন্েহ-আমশিস আর তোমার বাণী নিয়া! । 


আকাশে যতে! ছড়ানো! ছবি বাতাসে যতো গান 
তোমারি সে তো রূপের ছড়। স্থরের নিঝর 
সাগরে যতো নাচিছে ঢেউ গাহিছে অফুরান্‌ 


তোমারি সে তে। বন্দনা হে কক্ষণাশক্কর | 


জীবন মম তীর্থ হোক তোমারি শতনামে 
মুক্তি দাও এবার প্রভু অনন্তের ধামে। 


সমালোচনা 


বিবেকানন্দের জীবন-_রোম। রোল প্রণীত; 
অন্বাদক-_খধিদাস | ওরিয়েপ্ট বুক কোম্পানী, 
৯, শ্ঠাঁমাচরণ দে ট্রাট, কলিকাতা--১২ ; ২৮৪ 
পৃষ্ঠা ; মুল্য £ ৬২ টাকা । 


স্বামী বিবেকাননের জীবন ও বানীসন্বন্ধে রোম? 
রোলার বিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ 
[16 116 ০6 ৬1৮18102008 2100 016 
(001567188] 009৪9০61 নাঁম দিয় প্রথম ১৯৩১ সালে 
প্রকাশিত হয় ( অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, 
আলমৌড়? )। দীর্ঘ বাইশ বত্সর পরে 'ওরিয়েপ্ট বুক 
কোম্পানীর উদ্যোগে উহার বাংলা সংস্করণ 
প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমর! খুবই আনন্দবোধ 
করিতেছি । ম্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর 
শক্তি, উপযোগিতা এবং সর্বঙজনীনত। কোথায় এই 
সম্বন্ধে মনীষী রোলার বিশ্লেষণ বাস্তবিকই অপূর্ব । 
মূল গ্রন্থটি ভাষা এবং প্রকাশতঙ্গীর দিক দিয়! 
বিশ্বসাহিত্যে বিশিষ্ট মর্ধাদালাভ করিয়াছে এবং এই 
জন্যই ইউরোপীয় অনেকগুলি ভাষায় উহ অনুদিত 
হইয়াছে । ইংরেজী বইটির অনেকগুলি সংস্করণও 
হইয়া গিয়াছে । আলোচ্য বাংলা সংস্করণে খধিদাস 
তাহার অন্ুবাদ-কাধে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দান 
করিয়াছেন। রোলার ভাব্-ব্যঞ্না ও বাক্য- 
বিস্তাস বহুপরিমাণে অক্ষুপগ্রই আছে, তবে কোন 
কোন জানগায় নির্বাচিত শব্দ কিছু কঠিন এবং 
শ্রুতিকটু মনে ইইল। কাগজ এবং ছাঁপা ভাল। 
বাঁডীলী পাঠকপাঠিকাঁর নিকট রোম! রোল'ার 
নুগ্রসিনধ পুস্তকের এই বঙ্গানুবাদ সমাদৃত হউক 
ইহাই প্রীর্থন।। প্রকাশক এবং অন্ুবাদককে 
অভিননান জানাইতেছি। 


মন্দাকিনী ( কাব্যগ্রন্থ )--শ্ররবি গু 
(জ্অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী)-প্রণীত। প্রকাশক £ 


শ্রানিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮বি, ব্রজেন্ত্র ঘোষ লেন, 
কলিকাতা-_-১* ১ ৯৬ পৃষ্ঠ; মূল্য £ ৩২ টাঁক1। 
আলোচ্য পুস্তকে ৬২টি কবিতা ও গান স্থান 
পাইয়াছে। সুদীর্ঘ গ্রথম কবিতা। “মন্দাকিনী'তে 
সমগ্র গ্রন্থের সুর অভিব্যপ্জিত। মন্দীকিনী- 
মানুষের চরম ও পরম কাম্য সত্য-শিব-স্থন্দরের 
শ্নি্ধ সঞ্জীবনী-মুধা-ধারা সোল্লাসে সাগ্রহে মণ্য- 
জীবনকে প্লাবিত করিতে ছুটিয়। আমিতেছে £ 
“অমরার মর্ম হ'তে মন্দাকিণী আসে বয়ে আসে 
তরঙগ-উল্লামে”, 
কিন্তু ছুর্ভাগ্য মানুষ, সে যে বপিয়া আছে__ 
"শৃন্ঠতার নিশ্রান্ত-সৈকতে |” তাহার “উর মরুর 
বুকে সবুজের কোন রেখ! নাই ।” তাই £ 
“দুরে ব্ছছুরে দুর দিগন্তের সীমাস্ত-সীমায় 
স্বপন মিলায়,_-” 
কিন্ত তবুও তাহার আশ। ছাড়িতে পারি ন|। 
হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে তাহারই মিলনের আকাজ্ষা 
ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনিয়। উঠিতেছে। জানি যোগ্যতা 
নাই, প্রস্তুতি নাই__তথাঁপি তাহাকে চাই £ 
"্ধনস্ত গগনে জাগ। অপলক ফ্বতার| সম 
ওগো! অনুপম ! 
জাগে ছুটি আখিতারা, মূর্ত তব নুর-সন্দীপন 
লভে এ-চেঙতন। 
তোমারি প্রতীক্ষারত মর্ম-বীথিকায় 
প্রভাত-প্রহছন-লগ্র বুঝি ব| ঘনায় ! 
আমি তব জালোকের অনস্ত-পিয়াসী 
পরিপূর্ণ সবিতার চির অভিলাষী 
অস্তর-আকাশে। 
মরার মর্ম হ'তে মন্দাকিনী জানে বয়ে আসে 
তরজ-উল্ল।নে।” 
জানি, একদিন প্রতীক্ষা সফল হইবে। “জীর্ণ 
কারাগারের “তমোবক্ষ”ণ উদ্ভাসিত করিয়! সুর্ধের 


ফাস্তুন, ১৩৬ 


উদয় হইবে, “শোণিতের প্রতি অণুতে 


'অনাহত মন্ত্রের সম্থিৎঃ জাগিয়। উঠিবে £ 
“বিপুল বিশ্ময়ে হেরি অঙ্গে অঙ্গে রাজে 
ল্িদ্ধ হ্ঠ/মলিম আভা, নৃতাতালে বাজে” 

সং গঃ সং 
“দুর্বার চরণে নামে আল্মহারা তরঙ্গ প্রোজ্ছবল 
লভিতে সকল 
সত্তার সাম্রাজ্য মোর বিসারিয়া মর্ম-অমরার 
সুবর্ণ-সম্ভার ৷ 
প্রভাত-কিরণে খেলে শত শত্দল 
আননা-সলিলে জাগে নূর্ধ হুনির্মল.. * 


গ্রন্থের পরবর্তী কৰবিত। ও গানগুলির মধ্যেও 
একটি ব্যাকুল সাধক-প্রাণের : প্রতীক্ষা, -আত্ম- 
নবেদন, বিশ্বাস ও তৃপ্তি অতি সরসভাবে ফুটিয়। 
উঠিয়াছে। 


অগুতে' 


“অনিরুদ্ধ: 


ছোটদের সারদামণি--কাঁননবিহারী মুখো- 
পাধ্যায়, এম্-এ-প্রণীত ও প্রকাশিত; ৭সি, গোখেল 
রোড, ১ নং ফ্ল্যাট, কলিকাতা--২* ১ পৃষ্ঠা £ 
৪৭১ মুল্য ১॥%০ আনা। 

ছোটদের জন্ত চরিতকথা রচনায় পিদ্ধহস্ত 
কানন্বাবুর সহজ সরল ভাষায় শ্রাসারদাদেবীর 
এই ক্ষুদ্র জীবনীটি যে ছেলেমেয়েদের হাতে দিবার 
মত বই হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বল! যায়| 
শ্রীমা সারদামণির জীবনের প্রধান প্রধান অনেক 
কথাই এই ক্ষুত্রায়তন পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। 


শ্রীঞ্ীমা_ _ভ্ীনজিত কুমার সেন-প্রণীত। 
প্রকাশক £ দাশগুপ্ত ফ্যাণ্ড কোং লিঃ, ৫৪1৩, 
কলেজ তরী, কলিকাতি।--১২। পৃষ্ঠা--৫৫; 
মূল্য £ দশ আনা । 

সাবলীল ভাষাত বণিত ্রীপ্রীমায়ের জীবন- 
কাহিনী ও ভাবালেখ্য। পাঠক-পাঠিকার চিত্তে 
বইথানি একটি বিশুদ্ধ গম্ভীর উদ্দীপন। আনয়ন 
করিতে পারিবে বলি! বিশ্বাস হয়। কিছুকিছু 
মুদ্রণ-প্রমাদ লক্ষিত হইল। 


সমালোচন। 


১৬৩ 


সত্যানন্দ সরস্বতী ও শ্রম স্বামী সিদ্ধানন্দ কতক 
সম্পার্দিত। প্রাধিস্থান £ মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ 
শ্তামাচরণ দে ট্রাট--কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা; 
দক্ষিণা --যোল আনা | 


পণ্ডিত শ্রীশ্ীজীব স্তায়তীর্থের তথাপূর্ণ ভূমিকা- 
সম্বলিত আলোচ্য পুস্তকখানিতে কামাখ্যাপীঠ ও 
কুমারীপৃজা-যন্বন্ধে জ্ঞাতব্য বু বিষয় আছে। 
পুত্তকের প্রথমাংশ ও দ্বিতীকাংশ পছ্ছে 
লিখিত। কুমারীপুজা-সম্বন্ধে অন্ুসদ্ধিৎস্থ পাঠক 
বইথাঁনি পাঠ করিলে লাভব|ন হইবেন বলিয়। মনে 
হয়। কঙ্স্যাপী লেখকের নির্মল চিত্তের ভাবমাধুধ 
রচনায় একটি স্নিগ্ধ আবেশ স্থষ্টি করিয়াছে । 


শ্রীপ্রীগুরুতন্ত্ব-সঞ্চয়ন-_সঞ্চয়ক ও সম্পাদক 
শ্রমৎ স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্থতী। প্রকাঁশক £ স্বামী 
আত্মানন্দ সরস্বতী, সারশ্বত মঠ, কোঁকিলামুখ 
। যোরহাট ), আসাম । পৃষ্ঠা _-১৬৬ ; মূল্য 
ছুই টাক | 


ধর্জগতে ্রীগুরুর স্থান সবীপেক্ষী উচ্চে। 
গুরুর মাধ্যমেই ইঞ্টের সন্ধান মিলে। ভারতের 
অনেক ধর্মাচার্ধের ( শঙ্করাচার্ঘ, নানক, তুলসীদাস, 
জ্ঞানেশ্বর, রামদ!স স্বামী প্রভৃতির ) গুকতত্ব-বিষয়ে 
ধারণা এবং বিভিন্ন শাস্ত্র ও সম্প্রবায়ের গুকভাবের 
পরিচয় সহজ ভাষায় আলোচ্য পুস্তকে দেওয়া 
হইয়াছে । বাংলার ধর্ম-সাহিত্যে গ্রন্থথানি একটি 

মূল্যবান সংযোজন বলিয়া! মনে করি । 
ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য 


গছ্ছেে 


সব-হারাদের গান _ শ্রীবিজলাল চট্টোপাধ্যায়- 

প্রণীত | প্রকাশিকঃ শ্রীইলা চট্টোপাধ্যায়, 
নবজীবন-সংঘ, লোকসেব।-শিবির। পোঃ বড় 
আবন্দুলিয়া, নদীয়া। প্রাপ্তিষ্থান_৫এ, অন্নদ! 
নিয়োগী লেন,. কলিকাতাঁ_৩; পৃষ্ঠা ১১১; 
মূল্য : আড়াই টাক! । 


কামাধ্যায় কুমারীপুজা প্রীদৎ শ্বাী. আটাশটি কবিতার সমষ্টি এই বইটি একস 


১৯৪ 


ভাবের আবেশে পড়িয়া ফেলিয়! লক্ষ্য করিলাম 
ইহা চতুর্থ সংস্করণ। তিনটি সংস্করণ নিঃশেষিত 
হইয়াছে, কিন্ত এ যাবৎ জনচিত্তে যে দোলা 
লাগিয়াছে তাহার শেষ হয় নাই। তাই অনবসিত 
উৎসাহের নব-উদ্দীপন। 


ইংরেজ কবি [060 3:০০] নামগো শহীন 
দেশদুরদী সৈনিকদের গান গাহিয়। অমর হইয়াছেন? 
060 ঠিক এরপ দুঃখীর সমব্যথী। জীবনে যাহারা 
কিছু পাইল না, ক্কাদিয়! ও খাটিয়া মরিল, অভ্ভাব- 
অভিযোগ যাহাদের নিত্যসহচর, অথচ ধাহাদের 
হাঁড়ভাঙ! থাটুনিতে সভ্যতার আকাশচুম্বী ইমারত 
তৈরী, তাহাদের পক্ষে ওকালতির লোক কোথায়? 
মান্বমিত্র স্বামী বিবেকানন্দ 'তলোক্যকম্পনকা রী 
সর্বংসহ এই সর্বহারাদের গ্রতি আমাদের দৃষ্টি 
ংবেদনশীল দৃষ্টি নিবন্ধ করিলেন। আঁসিলেন 
“কটিমাত্রবস্ত্াবৃত গান্ধীজী, আবার নিশ্পিষ্ট মানব- 
সমাজ আত্মসংবিৎ ফিরিয়া পাইল। কবি 
বিজম্বলাল--উৎসবে ব্যসনে সবহারাঁদের নিতাসঙ্গী 
বিজয়লাল--বিবেকানন্দ-গান্ধীর এঁতিহ্াকেই রূপদান 
করিতে বদ্ধপরিকর । কৃতকার্য হইয়াছেন বিপুল- 
ভাঁবে। “পার্থ কবিতায় কবির আহ্বান-_ 
হ্র্স্য ছেড়ে বেরিয়ে এস, বর্ম পরে দাও দেখা, 
লুপ্ত কর অধর্মের এই শর্বরী ; 
কৃষ্ণ যাহার বন্ধ--সে তো বিশ্বে কতু নয় একা, 
কপিধ্বজ্ের চক্ত উঠুক ঘর্থরি।+ 
[55180১90-সদৃশ মৃতকল্প নিপীড়িত মানব- 
জাতির নবজাগৃতির গান। ইহীদের “নির্বাসন, 
ক্ষুধার জাল,” “কীটার বন, ফাসির রশি, 
“শিকল-হার'--সবই বিরাট মনুষ্যসংহতির অপরিহীর্ধ 
উপকরণ। বিজয-কবির অমোধ আশ্বাস £ 
“দকল দেশই তোদের হবে, আপন হবে সকল ধর, 
থাকবে না কে। বর্ণবিচার, থাকবে নাকো 
আপন পর। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_-২য় সংখ্যা 


থাকবে শুধু একটি জাতি--সে জাত হবে 
মাচ্ষ-জীত- 
তাঁর উপরে থাকবে নাকে! রাঁজা-উজির 
কারোছাত । 

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিতে বেশী আলোচনার উপার 
নাই। তবে এইটুকু বল। যায়, ধাঁহাদের নিকট 
প্রাণের মুল্য সর্বাধিক, মানবসেবায় ধাহাদের পরম 
তৃথ্থি, প্রেমেই ধীাহারা৷ কৃতার্থন্মন্ত তাহীরা এই 
কবিতাবলী-পাঠে বিমল আনন্দ ও প্রকৃত প্রেরণা 
লাভ করিবেন। কবিকে সাঁদর অভিনন্দন জাঁনাই ৷ 

গীতা ত্তব-প্রকাশ- শ্রীবসন্তইন্দু মুখোপাধায়- 
অনুদিত ও ব্যাখ্যাত। প্রাশ্ডিস্থান--শরাবসন্তইন্দু 
মুখোপাধ্যায়, পোঃ শান্তিপুর, গেলা নদীয়া, অথব। 
নিচিৎপুর কোলিগ্নারী, পোঃ বাশজোড়1, জেলা 
মানভূম । পৃষ্ঠা £ ৩৩৯ । মূল্য £ পাঁচ টাক! । 

লেখক “বহু বৎসর ধরিয়া গীতা-শাস্্েব 
অধ্যয়ন করিয়া যে চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন 
তালার একটি বিস্তৃত পরিবেশন এই গ্রন্থথানি। 
গীতা-শাস্ত্র যুগ যুগ ধরিয়া একক আপন মহিমা 
বিস্তার করিয়া আসিতেছে ঃ ইহার মধুপানমন্ 
কত ব্যাখ্যাতৃমধূপ নিজেরাও ধন্ত হইয়াছেন, 
বিচিত্র ব্যাখ্যান ছার জনচিত্তকেও বিমল আনন্দে 
আপ্লুত করিয়াছেন। আলোচ্যমান গীতাব্যাখ্যা 
লোকমান্ত বাঁলগঙ্গাধর তিলকের গীতা ভা ষ্য-অব- 
লম্বনে লিখিত । লেখক আলোচনাঁকে যথাসম্ভব 
সহজবোধ্য করিতে চেষ্টা) করিয়াছেন। দীর্ঘ 
পরিশিষ্ট জিজ্ঞান্তু পাঠকদের পক্ষে বিশেষ 
উপভোগ্য হইবে সন্দেহ নাই। শ্লোকের অন্বর 
দিলে ভাল হইত। গ্রন্থখানির বুল প্রচার 
কামন! করি । 

শ্রীজ্ঞানেন্্রচন্্র দত্ত (অধ্যাপক) 

শ্রীপ্রীসিদ্ধিমাতা-গ্রসঙ্গ-_শ্রীরাজবালা দেবী- 
প্রণীত ও প্রকাশিত; ১৯৪, গণেশ মহল্লা ; পৃষ্ঠ? 
৯৪৯ 7 মূল্য ঃ ২।* টাকা। 


ফান্তুন, ১৩৬০ ] 


যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত 
মল্লিকপুর গ্রামের একটি সন্ত্রস্ত ব্রাহ্গণ-বংশে 
আনুমানিক ১২৯২ সালে কাত্যারনী দেবী জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিই উত্তরকাঁলে কাশীধামে 
সুদীর্ঘ ৩২ বৎসর কাল ভগবৎসাধনাঁয় অতি- 
বাহিত করেন এবং শ্রীশ্ীসিদ্ধিমতা-নামে পরিচিত 
হন্‌। তাহার দেহত্যাগ হয় ১৩৫* সালে। 

মীলোচা বৃইথানি তাহারহ জীবনকথা এবং 
উপদেশ-সক্কলন । যে বিশিষ্ট সাধন প্রণালী মাতাজী 
প্রকাশ কারয়াছেন উহার নাম “কাঁয়াভেদী বাণী? | 
গ্রন্থের ভূমিকায় তাহার পুতপঙ্গধন্য মশীমহোপাধ্যায় 
শরীদুস্ত গোপীনাথ কিরাজ মাঠোঁদর উহা বুঝাইবার 
চেষ্টা করিয়াছেন, যদিও উঠ যথাষথ ধারণা করা 
স্ুকঠিন। পুস্তকে অনেক অলৌকিক ঘটনার 
উল্লেখ আছে । কতকগুলি এতই অলৌকিক যে, 
উপক্থার যায় শুনায়। যেমন-- 


“একদিন ম1 কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, 'অঙ্বখামার সঙ্গে 
আমার দেখা হইল্সাছিল। দেখিলাম তাহার মন্তকে ঘা"র 
চিহ রহিয়াছে ।' তাহার সঙ্গে মার যে আলাপ-আলোচন। 
হইয়াছিল ঠাহ! তিশি গোপন রাখিলেন। মাত্র বলিলেন_- 
'তোমর। তেল মাখিবার পূর্বে “মস্বখামা হ্বাহ!” বলিয়। তিন" 
ঝর তেল ছিটাইব দিও আমি লিজা! করিলাম 
ইহ] করিলে কিহয়? মা ৰলিলেন, “অশ্বখ[মার ক্ষতের 
স্থান ঠ1৩1 হয়।? 

সং সং চি 

' ' 'মহাত্ু। দুর্াস! মুনি মার কাছে আসিয়া সাতদিন 
ছিলেন।* * বুদ্ধদেব ও চৈতন্দেব মার নিকট আপি! 
বমিতেন। মহাপ্রভু চৈতগ্ঠদেব মাকে হরিনাম কীর্তন করিয়া 
শুনাইয়াছিলেন | *  পরমহংসদেব রামকৃঞ্ণচ ও বিজয়কৃষ্ঃ 
গোস্বামী মধ্যে মধ্যে মার নিকট আসিতেন। ম! ষোগের বিষয় 
কিছু জানিতে হইলে পরমহংসদেবক ও মহা! বিলয়কৃষ্ 
গোস্বামীর সহিত মীমাংসা করিয়া লইতেন। * * শঙ্করাচার্য 
মাকে যোগ ও জ্ঞান শিক্ষ। দিয়াছিলেশ। প্রুব প্রহনাদ মাকে 
ইরিনাম গুনাইভেন, বৃহল্পতি চণ্ডীপাঠ শুনাইতেন এবং 
খাসদেৰ মাকে পুরাণপাঠ শুনাইতেন। * * পঞ্চগাঙব 


খ 


সমালোচনা 


১৪৫ 


দৌপদীর সহিত আলিয়া মাকে অনেক কথ! জিজ্ঞাসা করিতেন। 
* * মহাজ্ব। শুকদেবের সঙ্গে মার দেখ হইয়াছিল। শুকদেব 
মাকে "দা বলিক। ডাকিতেন। 
কোলে বসাইতেন।” 


ম। সময় লম্য শুকদেবকে 


অন্তরাগে আলাপন --স্বামী বাস্ুদেবানন্দ 
প্রণত। প্রকাশক অহিভূষণ মুখোপাধ্যায়) 
৪০এ, ব্লদেও পাড়া রোড, কলিকাতা-৯। 
পৃষ্ঠা -১৩২ মূল্য ৩২ টাকা। 

গ্রথকার ১৯৪২ হইতে ১৯৪৮ সালের গোড়া 
পযন্ত বিভিন্ন গরিঙ্গন্ত পাভিব সঙিত ধর্ম, দর্শন 
ও অধাত্মসাধন অঞ্চন্ধ যে সকল প্রসঙ্গ করিযাছেন 
প্রশ্নোত্তরের আকারে তাহ।দেরই কতকগুলি নিধাঁচিত 
সম্কলন বর্মান গ্রন্থের কপ লইমাছে। আলোচা 
প্রসঙ্গগুলির বিষয়বস্তু আঁত ব্যাপক, প্রকাঁশভ্গী 
সতেজ। প্রাচ্য ও পাশ্চান্তোর বিবিধ দার্শনিক 
ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উপর বন্ৃশ্রুত বক্তার 
মৌলিক আলোকসম্প1ত, দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
শাপ্রাম আলোচনার পাশাপাশি শ্রীরামরুষ্ণ-বিবেকা- 
নন্দের আদর্শ ও ভাঁব বইখাঁনিতে আগাগোড়া 
বিকীর্ণ। এই ভথপাঠ মরস পৃস্থকখানি ততামোদি- 
গণেব ভাল লাশিবে বণিয়া আমাদের ধারণা । 
কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই প্রশংসনীয় । সেই 
ঘনুপাতে মল্য খুব কমই বলিতে হইবে 

বিবেকানন্দ ইন্ট্রিটিউশন পত্রিক। _ 
( আঞ্াীসারদাদেবী শতবাধিকী সংখ্যা )- হাওড়া 
বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশনের ( ১০৭, নেতাজী সুভাষ 
রোঁড, হাওড়া ) এই বিশেষ বাধিকী পত্রিকায় 
বিগ্ভ।লয়ের ছাত্রগণের রচিত শ্রীশ্রীমা-সন্ন্ধে রচনা- 
গুলি পড়িয়া আমরা অত্যন্ত পরিতৃপ্তি লাভ 
করিষছি। কয়েক জন বিখ্যাত সাহিত্যিকের 
প্রবন্ধ ও কবিতা পত্রিকার পরিচালকমগুলী 
এই সংখ্যা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন দেখিয়া 
আনন্দ হইল। 


স্বামী অন্বিকানন্দজীর দেহত্যাগ 


গত ১৬ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী) শনিবার অপরাহ্ই ৫-৩৫ মিঃ এ বেলুড় মঠের অন্যতম 
প্রাচীন সন্ধ্যাসী স্বামী অস্থিকানন্দজী (নীরদ মহারাজ) ৬৯ বংসব বয়সে নশ্বর £ পাঞ্চভৌতিক 
দেহ ত্যাগ করিয়া পরমপদদে মিলিত হইয়াছেন। তিনি পূরবাশ্রমে ভগবান শ্রারামকষ্ণদেবের আদর্শ 
গৃহী ভক্ত নবগোঁপাল ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। নবগোপাল বাবুরই হাওড়া রামকৃষ্ণ 
পুরের বসত বাড়ীতে আচাধ স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৮ খ্রীঃ জানুয়ারী মাঁসে মঠের সন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ 
সমভিব্যাহারে আসিযা ঠাকুরের পটবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং পুজার আসনে বলিয়ই মুখে মুখে 
শ্রীরামরুঞ্দেবের বিখ্যাত প্রণাঁমমন্্রটি ( স্থাপকায় চ ধরমস্ত সর্বধ্মম্বরূপিণে। অব্তারবরিষ্ঠায 
রামকষ্ণয় তে নমঃ ॥) রচনা! করিয়াছিলেন । নীরদ মহারাজ ১৯০২ সালে ১৮ বংসর বয়সে 
বেলুড় মঠে যোগদান এবং ১৯১৪ সালে সন্মাস গ্রহণ করেন। তিনি পৃজ্যপাদ স্বামী ত্রহ্মানন্দ 
মহারাজের বিশেষ স্লেহভাজন মন্ত্রশিষ্তা ছিলেন এবং তাহার সহিত বন্ুস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন । 
শিশ্কাঁলে মাতৃ-অঙ্কে ভগবান প্রারামকষণদেবের স্পর্শ ও আশীরাদ এবং কৈশোরে স্বামী বিবেকানন্দেরও 
পুণ্যসঙ্গ লাভ করিবার সৌভাগ্য তাহার হইয়াছিল। 

ধ্যানভজন একনিষ্ঠ অন্তরাগ ছিল তাহার চরিব্রের অন্ততম বৈশিষ্ট্য । জীবনের শেষ কেক 
ব্খসর তিনি পাঞ্জাবে কঠোর তপস্তায় অতিব।হিত করেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে ফিরিযা আসিয়া 
যক্কুতের কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পডেন। স্বামী অশ্বিকাননাজী সুদক্ষ গায়ক এবং চিত্রশিল্পীও 
ছিলেন। তাহার সুললিত গম্ভীর কণ্ঠের ভজনসঙ্গীত ধাঁহারা শুনিযাঁছেন তাহারা কখনও তাহ! 
ভুলিতে পারিবেন না। বেনুড় মঠে এবং অন্ান্ত বহু শাখাকেন্্রে গীত কতকগুলি প্রসিদ্ধ 
তজনসঙ্গীতের সর অশ্বিকানন্দজীরই দেওয়া । তীহাব অঙ্কিত অনেক গুলি তৈলচিত্র মঠে রক্ষিত আছে । 


শ্ীরামরুঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


উগ্সব-সংবাদ্-_গত ২৬শে পৌষ (১০ই 
জানুয়ারী ) কলিকাতা শ্রশ্রীমায়ের বাঁড়ীতে 
( উদ্বোধন কাধালয় ) ভগবান শ্রীরামকৃষ্চদেবের 
অন্ততম সঙ্সাঁসি-শিব্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
প্রথম সেক্রেটারী পুজ্/পাদ স্বামী সারদানন্দ 
মহারাজের শুভ জন্মতিথি উৎসব প্রচুর উৎসাহের 
সহিত উদ্যাপিত হইয়াছে। গুত্যুষ হইতে বেদ, 
উপনিষদ ও চত্তীগপাঠ এবং পৃজা-হোমাদি ছিল 
অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ | সমাগত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী 
এবং তৃক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। 


সন্ধ্যারতির পর বাগবাঁজারের একটি দল দুই ঘণ্টা 
ব্যাপী কালীকীতন দ্বারা সকলকে তৃপ্তিদান করেন। 
প্রতিবংসরের ভ্ায় এবারও ২৪শে ডিসেধ্র 
( ১৯৫৩) সন্ধ্যায় বেলুড়মঠে, উদ্বোধন কার্ধীলয়ে 
এবং অন্তান্ত অনেকগুলি শাখাকেন্দ্রে ভগবান 
ধীশুধীষ্টের আবি9াব-উৎসব পালিত হইয়াছিল । 
১ল! জানুয়ারী (১৯৫৪ ) “কলপতরু উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয় কাশীপুর উদ্ভানবাটাতে এবং কাকুড়গাছি 
যোগোগ্ভানে। উভদ় স্থানেই বু ভক্ত নরনারীর 
লমাগম হইয়াছিল । কাশীপুর উগ্চানবাটী সারাদিন- 


ফান্তুন, ১৩৬৯ ] 


ব্যাপী পৃজাপাঠ, ভঞ্জন-কীতন এবং প্রসাদ-বিতরণে 
আনন্দ-মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। টৈকালে ডক্টর 
শ্রীবাধাবিনোদ পালেব নেতৃত্বে একটি সনভারও 
মায়োজন করা হইয়াছিল । অধ্যাপক শ্রীস্বনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, স্বামী জপানন্দ ও স্বামী গম্ভীবানন্দ 
শ্রীবামকৃষ্চদেবের শিক্ষা/ এবং বিশেষ করি 
কল্পতরু'র ঘটনাটি অবলম্বনে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 
সভাপতি মহাশয়ের তুলনামূলক এবং বিশ্লবণাত্মক 
'মালোচনাও খুব হৃদয়গ্রাহী হইপ্লাছিল। 

১২ই মাঘ ( ২৬শে জান্ুয়াবী ) স্বামী 
বিবেকানন্দেব ৯২ তম জন্মতিথি উৎসব বেশুড মঠে 
সমাবোঠেব সঠিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে । সকাল 
১হতে অপবাহ্‌ পর্যন্ত মঙ্গলারতি, বেদ্পাঠ, ভজন, 
বিশে পূজ। ও হোম, কঠোপনিষৎ-পাঁঠ, কালী- 
কীর্তন প্রভৃতি অনুচিত হয়| সহজ্র সহম্র নবনারী 
বেনুড মঠে সমবেত হহয়। ম্বামীজীর মন্দিব ও 
তাঁঠার আবাসকক্ষ শ্রন্ধাবনত চিত্তে পাবিদর্শন 
কবেন। জাতিধর্ম-নিবিশেষে সকলকে বসাহয়। 
খিচুড়ী প্রসাদ দেওয়। হতর়াছিল। অপবাহ্ 
শাখামকৃষ্ণের মন্দির-সংলগ্র ভাগাবথীতা/ব অনুষ্ঠিত 
সভায় স্বামী বিবেকানন্দেব জীবন ও বাণী 
আলোচিত হয়। শ্রীসন্তোষকুমাব বন্গু উহাতে 
পৌবোহিত্য কবেন এবং অধ্যাপক শ্রীজনার্দন 
চক্রবী, স্বামী নিঃশ্রেয়পানন্ন, শ্রীবিমল ঘোষ, স্বামী 
গম্তীবানন্দ বন্তৃতা। দেন। অধ্যাপক শ্রাজনার্দন চক্র 
বর্তী বলেন, ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের পুজাবী এবং 
ভারতের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রে উপর প্রতিষ্ঠিও কবার 
চেষ্টা করিতেছন বর্তমান নেতৃবৃন্দ। স্বামীজী 
বহু পূর্বে বেদান্তেব ব্যাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে, 
গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র বেদান্তের সঙে জডিত। 

শ্রীবিমল ঘোষ বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরপাধক। শ্রীরামকুর্ষ। ও 
শ্বামীজীব সাধনার আদর্শ পৃথিবীর এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্ত প্ধস্ত আলোকচ্ছটার স্তার 


ক্রীরামকষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১০৭ 


আপন প্রভাবেই প্রপাবিত হইয়াছে । আপন 
অভিজ্ঞতা বর্ণনাপ্রসঙ্জে তিনি বলেন সুদুর 
রুমানিয়ায় যেখানে ঈশ্বর-চিন্তার স্থান নাই 
সেখানকার বহু লোক স্বামী বিবেকানন্দের কথ৷ 
জানে । স্বামীজী সর্বপ্রথম ভাবতের গ্াতীয়তাঁর 
বীজ বপন কবেন এবং তাহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হইয়া ভবতেব মুক্তি-আন্দোলনেব সৈনিকগণ 
আত্মবলি দিতে কুগ্ঠ। বোধ কবেন নাই । 

স্বামী গন্তীবননা, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীমাঁ 
সম্পর্কবর্ণন। প্রসঙ্গে বলেন থে, শ্রাশ্রীমাব চোখে শ্বামীজী 
ছিলেন শ্রাবামরুষ্ণেব সাধনাব একম।ত্র উত্তবাধিকাঁবী। 
স্বামা নিশ্শ্রষলনিন্ন হংবজীতে তাহার ভাবণপ্রসঙ্গে 
প্রাচ্যে এব পাশ্গান্তা স্বাথজাব উভযবিখি বাণীব 
সামঞ্ন্ত কোথায় তাহ প্রদর্শন কাবন। 

সভাপতি আবস্থ বলেন ণে, স্বামী বিবকানন্দেব 
আধ্যাত্মিক ভাবধাবা ভাবতকে নৈতিক বলে বলীষান 
কবিষা তলিষাছে। ম্বামীজী ভাবতবাসীব প্রতি 
স্তবেই প্রবেশ কবিষ' সমগ্র দেশেব অন্তব দর্শন 
কবিযাছি'লন। তাহ তিনি ভাবতকে নূতন 
ভাবধাবান চানিত কবিষা জাতাষতাবাদেব ভিত্তি 
বচনা কবেন। তিনি জাতিগঠনেব কাধে বেদান্তকে 
সম্যকরূপে প্রণ্যাগ কবিবাছিলেন। 

ববাহনগব বিবেকানন্দ জন্মোৎসব কমিটীব 
উদ্ে।গে ব্বাইনগব শীবামকুঞ্জ আশ্রনে গত ২৬শে 
জান্ুবাবা স্বামী বিবেকাননেব ৯২তম জন্মেংসব 
উপলক্ষ্য প্রত্যঘে মাঙ্গলিক স্তোত্র ও উাকার্তন 
এবং সকাল আটটাঁষ শ্রীশ্রীটাকুবেব বিশেষ পূজা ও 
হোম হা। অপণবাহু সাডে পাঁচটায শ্রীমৎ স্বামী 
মাধবানন্দজী, স্বামীজীব প্রতিক্কতিব আববণ উন্মোচন 
কবেন। স্বামীজীব জীবনাদর্শ বর্ণন| প্রসঙ্গে স্বামী 
মাঁধবানন্দজী বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন কর্ম 
ও অধ্যাত্্সাধনাব মূত্ঠ প্রতীক। ভাবতেব অবস্থা, 
ভাঁবতবাসীব অবস্থা তিনি প্রত্যক্ষ কবিয়াছিলেন। 
তিনি জানিতেন, খালি পেটে ধর্ম হয না। তাই তিনি 


১৩০৮ 


সর্বাগ্রে ভারতের অন্রঃ বস্ত্র ও শিক্ষী-সমস্তার সমাধান 
করিতে চাহ্যাছিলেন। মাঁধবাঁনন্দজী একটি চিত্র- 
প্রদর্শনী ও সংগ্রহশালাব দ্বাবোদ্ঘাটন কবেন। স্বামী 
জপানন্দ স্বামীজীর জীবনদর্শন সন্ঙ্গে বক্তৃতা কাবন। 
সংগীতে অংশ গ্রহণ কবেন শ্রাঅমবনাঁথ ভট্াচাধ, ডাঃ 
কমলাকান্ত গাঙ্গুলী, শ্রীসত্যেন্ত্রনাথ চক্রবতী প্রভৃতি । 
মুদ্গ-বাদনে অংশ গ্রহণ কবেন শ্রীপঞ্শানন পাল। 
অসংখ্য নরনারী উক্ত ধর্মসভাষ ধোঁগদান কবেন। 

২৭শে জানুঘাঁবীর অনুষ্ঠানে অপবাত্রে এক 
কিশোর-সভাষ প্রা ছয শত কিশোব যোগদান 
করে। স্বামী লোকেশ্ববানন্দ অনুষ্ঠানে প্রধান 
অতিথির আসন গ্রহণ কবেন এবং এগীনলা বৃৎ্সবেব 
কিশোর শ্রীমান সুশান্ত সেনগুপ্ু সভাপতিব আসন 
গ্রহণ করে। সন্ধ্যা ডাঃ স্বনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যা- 
য্নের পৌবোহিত্যে এক ধমসভাষ স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, 
শ্রীজনার্দন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা কবেন। 
২৮শে জানুয়ারীর সভা স্বামীজীর জীবনদর্শন সম্বন্ধে 
বতুতা করেন ডাঃ সুধাংখকুমার সেনগুপু। স্বামী 
শ্রদ্ধানন্দ স্বামীজীর বিভিন্নমুখী প্রতিভার কথা 
বিশ্লেষণ কবেন। অপর ছুই জন বক্তা ছিলেন 
স্থবিখ্যাত বৈশ্ঞানিক অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্্নাথ বস্তু 
এবং শ্বামী সাঁধনানন্দ। অতঃপব সংগীতেব আসবে 
যোগদান করেন খেযালে শ্রীশঙ্কবপ্রসাদ ঘোষাল, 
শ্রীমহাদেব ঘোষাল ও ভাঃ যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়, 
যন্ত্রসংগীতে জনাব মুস্তাক আলী সুরসাগব, তবলা- 
সংগতে শ্রীবলরাম মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিমল দত্ত ও 
শ্রীবিশ্বনাথ বস্ু। শ্রীঅমলকুমার দত্ত, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ 
রায়, শ্রীকানাইলাল ঢোল প্রমুখ সুদক্ষ কর্মীর 
তত্বাবধানে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। 

মালদহ শ্রীরামকৃষ্জ আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের 
শুভ দ্বিনবতিতম জন্মোৎসব স্ুচারুরূপে সম্পন্ন 
হইয়াছে । এতনুপলক্ষে প্রত্যুষে মঙ্গলারতি, ভজন, 
৮টা হইতে বিশেষ পুজা, ১০্টায় গীতা পাঠ এবং 
১২টায় হোম হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্--২য় সংখ্য 


অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকা বিবেকানন্দ শি সজ্ঘেব 
বালকবানিকাদিগের ব্রতচাবী নৃত্য ও ক্রীডা 
প্রতিণ্যাগিতা হয। অপবাহ্ু ৪)০ ঘটিকা স্থানীষ জিলা 
স্কুলেব প্রধান শিক্ষক শ্রীবমেশচন্দ্র চৌুবী মহাশয়ের 
নেতৃত্বে একটি সভার অনুষ্ঠান হঘ। উহাতে স্থানীষ 
উচ্চবিদ্ানঘেব ছার আমিভিবকনাব দত্তেব একটি 
প্রবন্ধ পাঠ ও শগ্রণককুগাব চক্রবর্তীব আবৃত্তি হয। 
সভাপতি মহ।শধ স্বামীজীব পবিএ জীবনকথা ও 
বাণী এবং অন্দান সম্ববে বিস্তৃত আলোচনা করেন। 
আশ্রমাপ্যক্ষ স্বামী পবশিবানন্দ স্বামীজীব শ্বদেশপ্রীতি 
ও বণ্মান জগতে তাভাব অবদান-স্ধনো মনোজ 
আলোচনা কবেন। ভিনি বলেন, ভারতকে আজ 
জগতেব পথপ্রদর্শক রূপে গডিযা তুলিতে হইলে 
বিছ্ভালষেব ছাঁথ্ছ! ধীদেব মধ্যে ভাঁবতেব নৰ 
জীগবাণব বিগ্লাবী নাক স্বামী বিবকানন্দেব বাণী 
ও আদরশেব অধিকতব প্রচাব তওমা দবকার। 
পরিশেষে স্তানীয স্কুল-কালজেব প্রবন্ধ ও ক্রীডা 
প্রতিযোগী ছাত্রছাত্রীদেব মধ্যে পুবস্কাব-বিতরণ হয। 
সন্ধ্যারতিব পব অধিক বারি পর্যন্ত আশ্রমটি ভজন ও 
কীতনে মুখবিত ছিল। 
বালিধাঁটা (টাকা ) কোক্জ্র স্বমীজীব জন্মতিথি 
বিশেষ পূজা, পাঠ ভজন ও প্রসাঁদবিতবণাঁদি সহ 
উদ্যাপিত হইয়াছে । অপবাহে স্বামী পবিশুদ্ধাননদ 
ও স্থানীয় হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক আচাঁধ স্বামা 
বিবেকাননোব জীবনী ও বাণীৰ অলোঁচনা করেন । 
প্রীরামকৃষ্কদেবের আগ্যামী' জন্মভিথি_ 
আগামী ২২শে ফান্তন ( ৬ই মা, শনিবার ) ফাল্তণা 
খক্লা দ্বিতীযাষ বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামরষ্ণদেবেব 
১১৯তম পুণ্যাবির্ভাব তিথি সাবাদিনব্যাপী পুজা। 
পাঠ, হোম, ভজন-কীর্তনাদি সহ উদ্যাপিত হইবে। 
“সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে ৩০শে ফাল্তুন 
( ১৪ই মার্চ রবিবার )। 
শ্রীম। সারদাদ্দেবীর শতবর্ষ-জয়ন্তী- বিগত 
১২ই পৌষ হইতে ২১শে পৌষ পর্বন্ত দশদ্দিবস-ব্যাপী 
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বাঁকুড়া শ্রীরামকুষ্জ মঠে শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্জযন্তী 
উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় । ১২ই পৌষ প্রাতে 
সাড়ে সাতটা'র পর শ্রীশ্রীমায়ের সুবৃহৎ তৈলচিত্র সহ 
শোভীযাত্র! মঠ হইতে বাহির হইয়া বাঁকুড়া শহরের 
কয়েকটি প্রধান রাস্তা ঘুরিয়া পরিক্রমা সাজ 
করিয়া বেলা প্রায় এগারটার সময় মঠে প্রত্যাবর্তন 
করে। প্রাতে ৮ ঘটিকা হইতে মন্দিরে বিশেষ পৃজী, 
ভোমার্দি ও শ্রীশ্রীচপ্তীপঠ চলিতে থাকে । মধ্যান্ে 
প্রসাদ-বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। সন্ধা আরাঁরিক 
ও ভজনাদির পর শ্রীশ্রীকালীপুজা অনুষ্ঠিত হয়। 
এর্দিন ১৩ই পৌষ অপরাহ্ ৩ ঘটিকা হইতে 
শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পাঠ ও আলোঁচনান্তে সন্গ্যারতির 
পর রাঁমায়ণগান ও কীর্তন হয। ১৪ই পৌষ হইতে 
উত্সবের পরবর্তী দিবসগুলিতে প্রত্যহ প্রাতে 
৯ ঘটিকা হইতে কিছু সময শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পাঠ 
ও আলোচনা হইয়াছিল। ১৬ই পৌষ অপরাহ্রে 
বিষুপুরের সঙ্গীতাচা শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও তাহার সঙ্গিগণ কণ্ঠ ও যন্্রসঙ্গীত দারা জন- 
সাধারণকে মুগ্ধ করেন। রাত্রি ৮ ঘটিকা! হইতে 
শ্রীশ্তাম্ুন্দর অপেরা পার্টি, কতৃক যাত্রা অভিনীত 
হয়। ১৭ই পৌষ অপরাহে মঠের সাধু ও সহকমিবৃন্দ 
শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্তন গান করেন। ১৮ই পৌষ 
অপরাহ্ণে পণ্ডিত শ্রীগৌর শারীর শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।  ১৯শে পৌষ সুবিনাস্ত যুক্ত 
প্রাঙ্গণে পঁচিশ সহম্রাধিক নর-নারায়ণের সেবাকাধ 
রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্বস্ত চলিয়াছিল। ২০শে পৌষ 
অপরাহ্থে রায় বাহাছুর শ্রীসত্যকিন্কর সাহানা বিষ্চা- 
বিনোদের নেতৃত্বে একটি জনসভা হয়। স্বামী 
মৃত্যু্য়ানন্দ, স্বামী পূর্ণানন্দ এবং সভাপতি মহাশয় 
শশ্রামা-সন্বপ্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেনা ২২শে 
পৌষ রাত্রিতে বাংলা সবাকচিত্র শকুন্তলা, 
প্রদশিত হয় । 

ব্রি্ড়ি (কোচিন রাজ্য ) শ্রীরাম মিশন 
পরিচালিত সারদামন্দিরে ২৭শে ডিসেম্বর প্রায় দেড় 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১০৯ 


সহস্র পুরুষ এবং মহিলা ভক্তের উপস্থিতিতে সারা- 
দিনব্যাপী পূজা-পাঠ-ভজনাদির অনুষ্ঠান হইয়াছিল । 
স্বামী বিমলানন্দ ( মহীশূর শ্রীরামকৃষ্চ আশ্রম দর্শন- 
পাঠচক্রের পরিচালক ) শ্রাম! সারদাদেবীর শুচিশুত্ 
উন্নত আধ্যাত্মিক জীবন-সন্বন্ধে হৃদয়াকর্ষী আলোচনা 
করেন। সায়াহ্কে শ্রীমস্ভাগবত-পাঠ, রাতে বুদ্ধের 
মহাভিনিক্রমণ-বিষসক কথকতা এবং পরবর্তী দিন 
(২৮শে) সন্্যায শাঞ্মায়ের জীবনের কতিপয় 
চিত্রকে অবলম্বন করিয়া বালিকাগণের একটি 
নাট্যাভিনয সমবেত জনমগ্ডলীকে প্রভূত আনন্দ দান 
করিয়াছিল। 

কইম্বাটোর ( মাদ্রাজরাজ্য ) শ্ররামকুষ্চ বিদ্যালযে 
শৃতবাঁধিকীর উদ্বোধন-উপলক্ষে ২০শে ডিসেম্বর একটি 
জনসভা ( কুন্ট্রাকুডির মঠাধীশের নেতৃত্বে) এবং 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি-বিষয়ক একটি প্রদশনীরও ব্যবস্থা 
করা হইয়াছিল। এ দিন আশ্রমে প্রায় ২৫,০০০ 
নরনারীব সমাগম হয় । ২৭শে ডিসেম্বর ( খশ্রমায়ের 


.তিথিপূজার দিন ) “অথগুপূজা” “সহআনাম অচনা? 


( ১৩৬ অন অংশ, গ্রহণ করেন ) এবং ৩০০ গায়ক 
কক ভজনের অন্নষ্টান হইয়াছিল। এ দিনকার 
আলোচনা-পভার ডর সর্বপল্লী রাধারুঞ্চন্‌ ইংরেজীতে 
ভাঁষণ দেন। বক্তৃতা ব্রিরুচি বেতারকেন্দ্র হইতে 
প্রচার করা হর। সভাপতি ছিলেন ডক্টর আলাগাগ্জা 
চেষ্টিয়ার। শহরের এবং পাশ্ববর্তী অঞ্চলের বহু গণ্য- 
মান্য সুধী উপস্থিত ছিলেন। 

রেঙ্গুন শ্ররামরুঞ্চ মিশন সোসাইটিতে ২৭শে 
ডিসেম্বর পূজা হৌম-ভজন-কীর্তন-উপনিষদাবৃত্তি- 
প্রসাদবিতরণ-পুরঃসর উৎসব স্ুুনিপন্ন হইযাঁছে। 
শ্রীমার জীবন ও শিক্ষা-সন্বন্ধে মিসেদ্‌ আউওসান্‌ 
কর্তৃক পরিচালিত একটি মহিলা-সভায় ইংরেজি, 
বাঙলা, হিন্দী এবং বর্মী ভাঁষায় বক্তৃতাদি হয় । 

কালাডি (ত্রিবান্ধুর রাজ্য ) শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত 
আশ্রমে ২৭শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজযন্তী 
উদ্যাঁপিত হয় সারাদিন-ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের 


৯৯৩ 


মাধ্যমে । পৃজাপাঠার্দির ভিতর একঘন্টীব্যাপী আশ্রম 
ছাত্রাবাসের বিদ্াথিগণ কতৃক 'ললিতসহস্রনাম- 
পাঁরায়ণম্' বিশেষ উল্লেখবোগ্য ৷ স্থানীয় মহিলাবৃন্ন 
বরঙ্জানন্দোদয়ম্‌ উচ্চবিগ্ভালয়ে সুঁচাকভাবে সঙ্ভিত 
একটি রথে জননী সারদাদেবীর বৃহৎ তৈলচিত্র স্থাপন 
করিষা পুজাপাঠাদির অনুষ্ঠান করেন। বৈকালে 
সংস্কৃত মধ্য-বিগ্ভালয়ের হলঘরে অধ্যাপিকা এ পি 
সারদার নেতৃত্বে একটি সভা আহৃত হ্য। শ্রমার 
মহান্‌ নারীচরিত্রের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন 
অধ্যাপিকা কে সাবিত্রী এবং শমী ব্বর্ণলতা কুঞ্জাম্মা। 
ত্বাহারা৷ ভারতী নারীগণকে শ্শ্রীমার জীবনাদর্শ 
ষথাসাধা অনুসরণ করিবার প্রার্থনা জানান। 

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হলিউড বেদান্তকেন্ে 
মায়ের জন্মতিথিতে পূজা এবং হোমের অন্নষ্ঠান 
হইয়াছিল। প্রায় একশত ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। 
বেলা ১১টার সময় স্বামী প্রভবানন্মজী এবং স্বামী 
অশেষানন্দজী শ্রীসারদাদেবী-সম্বন্ধে ভাষণ দেন। 
সমবেত সকলেই এঁ দিন আশ্রমে মধ্যাহ্ছভোজনে 
প্রসাদগ্রহণ করেন। সন্ধ্যারতির সময় একঘন্টা- 
ব্যাপী একটি বিশেষ উপাসনায় বহুসংখ্যক নরনারী 
যোগদান করিয়াছিলেন। 

আমেরিকা যুক্তরাষ্্রের সেন্টলুই বেদান্ত সমিতি 
শতবাধিকীর উদ্যাপন করেন ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে 
ডিসেম্বর । সমিতির নেতা স্বামী সতগ্রকীশানন্দজী 
তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় সমিতির উপাসনীলয়ে একটি 
সম্মিলনে ধ্যান এবং “পাঠ নিবাহের পর সারদা 
দেবীর ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার প্রধান প্রধান বেশিষ্টা- 
সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা! করেন। 

ভূবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ১২ই পৌধ প্রীশ্রীঠাকুরের 
ও মাতাঠাকুরানীর বিশেষ পুজা-হোমাদি অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। বিশিষ্ট গায়কগণ ওড়িয়! এবং বাংলা 
ভক্জনসঙগীত করেন। 

জীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তীর উদ্বোধন তমলুক- 
কেন্ত্রু এই ভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন ₹ ভোর 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


পাঁচটায় মঙ্গলারতি ও উষাকীর্তন ; সকাল সাতটায় 
ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর পর্রপুণ্পে সঙ্জিত প্রতিকৃতি 
সহ একশত শঙ্খের মঙ্গলধ্বনি ও কী$ন-সংযোগে 
সমস্ত শহরে শোভাযাত্রা; বেলা আঁটটা হইতে 
বিশেষ পৃজাঃ হোম, চণ্ীপাঠ এবং ততপরে প্রসাদ- 
বিতরণ; বেলা ২টায় আন্দুলের কালীকীঠন ) বেলা 
৪॥০টাঘ সভা! এবং সন্ধ্যায আরতি ও ভজন । 

মনসাদীপ ( সাঁগরদ্বীপ, ২৪ পরগনা ) শ্রীরামকৃষ্ণ 
মিশন বিদ্যালয়ের নদী-মেখলা উদার পল্লী-পরিবেষ্টনীতে 
জননী সারদাঁদেবীর জন্ম-শতবাধিকীর শুভ সমারস্তের 
স্মরণ-_অনাড়ম্থর পুজা এবং আপর্শ-বিক্ষু্দ জগতের 
শান্তির জন্ সমবেত নীরব প্রার্থনার মাধ্যমে 
উদ্যাপিত হইয়াছে । কেন্দ্রসেবক স্বামী নিরামবানন্দ 
বৈকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে সমবেত জনগণের নিকট 
মায়ের জীবন-মম সংক্ষেপে আলোচনা করেন। 

দিনাজপুর আশ্রমে শ্রীশ্মাতাঠাকুরানীর শত- 
বাষিকীর উদ্বোধন-উতসবে একটি বিরাট মহিলাসিভা 
হয়। সভাষ শ্রীতরু সেন লিখিত প্রবন্ধে বলেন, 
উনবিংশ শতীব্দীতে সহধমিণীরূপের উচ্চতম প্রকাশ 
দেখাইলেন শ্রীশ্রীারদামণি দেবী । সীতা, স্ত্রী 
ইত্যাদি প্রাচীন যুগের মহীয়দী নারীগণ আদর্শকে 
রূপায্সিত করিয়াছিলেন গৃহী জীবনের ভিতর দিয়া । 
সারদা দেবী আদর্শ দেখাইলেন আধ্যাত্মিক ধর্মসাধনা, 
সন্গাস ও নিলিপ্ত গৃহী জীবনের ভিতর দিয়া। 
শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রামা ধর্মসাধনার পথে উভযে 
উভয়কে সহায়তা করিতেন। উভয়ের মধ্যে নিবিড় 
অন্তরঙ্গতা ছিল, শ্রদ্ধা ছিল, বিশ্বাস ছিল, ভালবাসা 
ছিল-কিন্ত সমস্তই নির্মল, নিষ্পাপ ও দ্থার্থশৃন্য। 
সংসারে নিত্য সংসারী সাজিয়াও মনকে যে কতখানি 
উধের্ব উঠাইতে পারিলে মাতা সারদাদেবীর সায় 
নিলিপ্ত হইতে পারা যায় তাহা সর্বসাধারণের 
কল্পনাতীত । 

বরাহনগর শ্তরীরামরুঞ্জ মিশন আশ্রমে গত ১৫ই 
মাঘ সন্ধ্যা ৬।০ ঘটিকায় উৎসব-মগ্ডপে বেলুড়মঠের 


ফাল্গুন, ১৩৬০ 


স্বামী অবিনাশাননদ শ্র্রীমায়ের প্রতিক্কতির আবরণ 
উন্মোচন করেন, তৎপরে শাস্তিপাঠ হয়। সন্ধ্যা 
৭ প্বটিকায় স্বামী অবিনাশীনন্দের সভাপতিত্তে 
ধর্মসভা হয়। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও ডক্টর শ্রীমতী 
রমা চৌধুরী শ্রীশ্রীমাযের জীবনাদর্শ 'অব্লন্থনে মনোজ্ত 
বন্তুতা দেন। রাত্রি ৮ ঘটিকায় হাওড়া অভ্য 
সঙ্গীতপরিষদ কতৃক শ্রীন্রীমাষের লীলাকীতন হয়। 
১৭ই মাঘ রবিবার সকাল ৮টায আশ্রমপ্রাঙ্গঈণ 
হইতে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার 
প্রতিকৃতি সহ এক বিরাট শোভাথাত্রী প্রধান প্রধান 
বাস্তা প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে 
'আসিয়া শেষ হয়। 

হবিগঞ্জ (শ্রীহট্ ) শ্রীরামরষ্ণচ মিশন সেবা 
সমিতিতে গত ১২ই পৌষ শ্রীশ্রীমাধের শতবর্ধজবন্তী 
উপলক্ষ্যে প্রত্যুবে মঙ্গঈলারতি, উষাঁকীতন ; তৎপরে 
শ্রীরামকুঞ্চদেবের, শ্রীশ্রীমায়ের ও স্বামীজীর নৃতন 
প্রতিকৃতি স্থাপন পূর্বক বিশেষপূজা, হোম ভোগ- 
রাঁগাদি অনুষ্ঠিত হয। অপরাহ্রে আশ্রম-প্রাঙ্গণে তিন 
শতাধিক শ্রোতৃমগ্ডলীর সভাষ অধ্যক্ষ স্বামী 
বঙ্ধাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর নিকট 
জগতের শাস্তি ও মঙ্গলের নিমিত্ত আন্তরিক প্রার্থনা 
নিব্দেন করেন ও পরে এক নাঁতিদীর্ঘ ভাঁষণে 
শ্রীমার আদর্শ-জীবনের ভাবধারা আলোচনা করেন। 
সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও মাতৃসঙ্গীতের পর উত্সব 
শেষ হয়। 

মেদিনীপুর শ্রারমরুষ্খ মিশন সেবাশ্রমে 
অশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী-উৎসব ছুই পধায়ে মহা- 
সমারোহে উদ্গাপিত হইয়াছে । ১২ই পৌষ হইতে 
চারিদিন-্যাপী উৎসবে প্রথম দিন বিশেষ পুজা? 
চত্তীপাঠ, হোম, ভজন, সহআধিক নরনাবীর মধ্যে 
প্রসাঁদবিতরণ এবং বক্তৃতা হয়। মেদিনীপুর 
কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমরেশচন্ত্র চত্রবর্তা ও সামী 
বিশবদেবানন্দ শ্রীপ্রীমায়ের জীবনী ও বাণীসম্বনধ 
বক্তৃতা করেন। দ্বিতীয় দিন ম্যাজিক লঠনযোগে 


শ্রীরামকুষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১১৯১৯ 


স্বামী সুশাস্তানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা-সন্বন্ধে বক্তৃতা 
দেন। তৃতীয দিন শহরের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞগণ 
চণ্তীর গাঁন কীঠন করেন। চতুর্থ দিন শ্রীরুষ্ণের 
লীলাকীতন হয । 

জযন্নী-উৎসবের দ্বিতীযপ্ধীয়ে ৩০শে জানুয়ারী 
স্বামী আদদিনাথানন্দ শ্ীশ্রীমাধের জীবন ও আদর্শ 
সপ্ষন্ধে একটি ভাষণ দেন। দ্বিতীয দিন শ্রীশ্রীমায়ের 
জীবনী ও উপদেশ পাঠ ও আলোচনা হয । অন্ুষ্ঠান- 
গুলিতে সহম্ম সত নরনাবা যোগদান করেন। 

শিলং-কক্ডে শ্রীক্ীমায্ের শতবাধিকী-অনুষ্ঠানে 
সমবেত প্রার্থনা, ধ্যান ও ভজন-কীঃনে সকলের 
মনঃগ্রাঁণ অপূর্ণ ভক্তিরসে আগ্রুত হইযাছিল। পঞ্চ 
হইতে দশ বৎসর বমস্কা ১০১টি কুমারীকে পরিতোষ 
স্হকারে ভোজন করান ভন। ১০১টি চন্দনপিপ্ত 
জবাবিন্বদলে অঞ্জলি-গ্রাদান, ভক্তিগদগদকণ্ঠে চত্তী- 
পাঁঠ, ১০১টি আলোর মাঁলায় উদ্ভাসিত মন্দিরাভ্যন্তরে 
'ভক্তিমতী প্রররমণাগণের হুপ্রধ্বশি অনুষ্ঠানটিকে 
বিশেন মাপুয দান করিধাছিপ। শ্রীমশ্নীমাষের জন্ম 
( আবিভাব ), শৈশব, সাধনা, সেবা ও মাতৃত্বের 
বিভিন্ন দিক স্গঞ্ষে যাঁভাঁতে জনসাধারণের একটি 
পরিক্ষার ধারণা হয সেই উদ্দেশে প্রথিতযশা শিল্পী- 
দিগের অস্কিত আলেখ্যদ্বারা একটি গ্রদশনীর ব্যবস্থা 
করা হইতেছে । 

শ্রীভট-কেন্ছ্রে শতবাধিকী অনুষ্ঠান যথারীতি 
যোড়শোপচারে পূজা, পাঠ হোম, ভোগরাগ এবং 
ছায়াচিত্র-গ্রদর্শন ও কয়েক জন বিশিষ্ট স্রশিল্পীর 
তজনদ্বারা স্তুসম্পন্ন হইয়াছে । 

শিলচর ( কাছা'ড় ) সেবাশ্রমে আট দিনব্যাপী 
(১২ই পৌষ--১৯শে পৌষ) সাড়গ্ধরে বিবিধ কাধক্রম- 
সংযুক্ত শ্রীশ্রমার শতবাধিকী অন্নষ্ঠানে এতদঞ্চলে সর্ব 
প্রভূত উৎসাহের সার হইয়াছে। স্বামী পুরুষাত্মা- 
নন্দের আলোকচিত্রের মধা দিষ! শ্রীমার জীবনালেধ্য 
প্রদর্শন ও বক্তৃতা শত শত ভক্ত নরনারীর আননা- 
বধন করিয়াছিল। 


বিবিধ 


পরলোকে বিশিষ্ট ভক্তত্বয়__ভগবান 
শ্রীরামকষ্জদেবের গুজরাটী ভক্তগণের মধ্যে 
বযোজ্ষ্ট শ্রীডাহয়া ভাই রামচন্দ্র মেহেতা গত ২৭শে 
নভেম্বর, ৮২ বৎসর বয়সে দ্েহত্যাগ করিয়াছেন । 
১৯১২ সনে তিনি শরামকষ্চ জীবনী ও উপদেশ 
গুজরাটী ভাষায় সব প্রথম প্রকাশ করির! গুজর|টা 
ভক্তদিগের মধ্ো শ্রারামকৃষ্ের বাণা প্রচার আরম্ত 
করেন। সবসমেত তিনি খরামকঞ্জ ভাবধারার ১৫০ 
খানি বই লিখিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নাম স্মরণ 
করিতে করিতে মেহেতাঁজী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। 
আমবা তাহাব আত্মার কলা!ণ কামনা করি । 

পূজ্যপার্দ মহাঁপুকষ মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত 
বিখা'ত চা-বাবসায়ী বি কে সাহা এগ ব্রাদাসের 
প্রতিষ্ঠাতা ঈবসন্ষকুমার সাহা! গত ১০ই পৌষ ৬৭ 
বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। নিজের সততা, 
পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের বলে তিনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
বাঙ্গালীর গৌরবস্থানীয় হইয়াছিলেন। বসন্তবাবু 
অমান্সিক চরিত্র, বদান্তিতা এবং ধমানুরাগের দ্বার 
সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন । শ্রীভগবাঁন তাঁহার 
পরলোকগত আত্মার শান্তি-বিধান করুন এই প্রার্থনা। 

নানাস্থানে প্রীপ্রীমায়ের শতবাষিকী-_ 

গত ১২ই পৌষ শ্রীশ্রীমাযের জন্মশতবার্বিকী 
উৎসব উপলক্ষ্যে কটকে সারাদিন-ব্যাপী পুজাপাঠ 
কীতনাদি এবং স্থানীয় নারীসজ্ঘ স্দনে শ্ররামকৃষ- 
স্তোত্র আবৃত্তি ও প্রার্থনা-সঙ্গীত হয়। এতদ্ভিন্ন 
বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ হইতে পাঠ, ভজন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের 
সর্বধর্মসমন্থববাণীর ব্যাখ্যাও হয । বিকাল ৪২ টা 
সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে বিপুল লোক-সমাগম 
হইয়াছিল । সন্ধ্যার সময় সাধারণ সভার প্রারস্তে 
শ্ীপ্ীমায়ের শতবর্ষ উপলক্ষে ১০০টি প্রদীপ জালহিয়া 
শ্প্রমায়ের আরতি হয়। পরে একটি সভায় 
শ্ীত্রীমায়ের জীবনী ও বাণীনম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। 
সন্জাপতি ছিলেন উড়িষ্যার সর্ববরেণ্য নেতা 
ডাঃ হরেক মহতাব। 


সংবাদ 

আমেদাবাদ শ্রীরামরুষ্জ আশ্রমে শ্রী শ্রীমায়ের শত 
বাষিকী জয়ন্তী দিবস বিশেষভাবে উদ্যাঁপিত হইয়াছে। 
প্রাতে মঙ্গলারতির পর ভজন, বিশেষ পূজা ও 
চত্তীপাঠ হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে ভোগের পর ভক্ত 
নরনারীগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে আলমোড়া 
শ্রীরামকৃষ্ণ কুটারের অধ্যক্ষ স্বামী অপর্ণানন্দের 
সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। 

থাতড়া (বাকুড়! ) শ্রাবামকৃষচ আশ্রমে গত 
১২ই পৌষ প্রীতে শ্রী্রীমাতাঠাকুরানীর প্রতিক্কতি 
সহ শোভাষারা ও কীঠন, পরে শরশঠাকুর ও 
শ্রীষ্ীমাতাঠীকুরানীর পৃথক ভাব ষোডশোপচাবে 
পূজা ও হোমাদি, দ্িপ্রহনে প্রা ছুই হাজার 
নরনারাষণের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ, সন্ধ্যায় আঁবতি 
ও তৎপরে বালিকাবুন্দ কতৃক এাীকালীকীঠন 
হয। ২২শে পৌষ এক সভায বেলুড় মঠেব স্বামী 
পূর্ণানন্দ, স্বামী মৃত্তাঞ্জয়ানন্দ ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ 
্রশ্রীমাব জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক লইযা 
দয গ্রানী বন্তৃতা দ্বারা সকলকে আনন্দদান কবেন । 

হাফলং এ স্থানীষ শ্রিরামকষ্চ সেবাসমিতি 
ও শ্রীশ্রীমাষের জন্ম-শতবর্ষ মহিলা সমিতির উদ্ভোঁগে 
এক অভূতপূর্ব ভাবগম্তীর পরিবেশ ও আনন্দোল্লাসেব 
মধ্যে শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীর জন্মশতবর্ষ উৎসব 
উদ্যাপিত হয। অপরাহে মহিলাসমিতির সভানেত্রী 
শ্যুক্তা গিরীন্দ্রবাল! দাস মহোদযার সভানেত্রীত্বে 
কয়েকজন ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয এবং বিগ্ালয়ের 
ছাত্রছাত্রী প্রবন্ধ, কবিতা ও বক্তৃতাদি দ্বাব৷ 
শ্রশ্রীমায়ের পবিত্র জীবন আলোচনা করেন । 

নবদীপ শ্রিরামকষ্ণ সেবা সমিতিতে ১২ই পৌষ 
শ্রীমা সারদাঁদেবীর শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ 
পূজা-হৌমাদি অনুষ্ঠিত হয়। চন্দননগর হাটখোলা 
নিবাসী শ্রীনিতাই চরণ মোদক মহাশয় এই আশ্রমে 
একটি মন্দিধ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন । দরিদ্র- 
নারায়ণ সেবা উৎসবের অন্যতম অঙ্গ ছিল । বৈকাঁলে 
একটি সভায় শ্রীপ্নীমায়ের জীবনী আলোচিত হয়। 
সভাপতি ছিলেন রায় সাহেব উীৈলোক্যনাথ সাহা । 
প্রধান বক! ছিলেন শ্রদিগিল্সনারায়ণ ভ্টচার্ধ 
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ধ্যান 


ধায়তীৰ পরথিবী ধ্যায়তীবাস্তরীক্ষং ধ্যাঁয়তীব ছ্ৌধর্শায়স্তীবাপে। ধায়ন্তীব পর্বতা 
ধ্যায়ন্তীব দেবমন্তয্যাঃ | 


তস্মাদ ঘ ইহ মন্তব্যাণ।ং মহত্তাং প্রাপ্র বস্তি ধ্যানাপাদাংশ। ইটবৰ তে ভবস্তি। অথ 
যে অল্লাঃ কলহিনঃ পিশুনা উপবাদিনস্তে । 


অথ যে প্রভবে। ধ্যানাপাদাংশ! ইবৈব তে ভবন্তি। ধ্যানমুপাসম্থেতি | 


_ছান্দোগা উপনিষত, ৭1৬।১ 


| বিশাল বিশ্ব প্ররুতিব অন্থগৃ্ঠ মহান কপটি কথনে উপপব্ধি কবিযা কি? এস রাগ শাখার 
স্বতস্চৃও প্রশান্ত্রিতে, তাহাব গম্ভীর মৌনে, অচঞ্চল আন্ম-স্থিতিতে | ] চাহিযা দেখ, স্থুনিস্রীর্ণা এই বস্গ্রা 
খন নিষ্পন্দ ধ্যানব আসনে বসিষ। আছেন, অন্তবীক্ষও থেন ব্যানমগ্র, আবাব অন্তবাক্ষের উধ্বে থে 
দালোক-তাহ1ও থেন এক শ্তন্ধ একাগ্রতাৰ মতি। জলে যেন ছাইযা আহ্ছ স্তিমিত শান্তি পৰতসমূহ 
থেন দ্াঁড়াহযা বহিযাছে অপ্রকম্প্য ধ্যানেৰ বিগ্রকপে, দেবতলা মনুষ/গণেব মধ্যে ফুটিয়া উঠিযাছে যেন 
অবিচলিত ধ্যানেবহ মহিমা | 


অতএব পৃথিবীতে ধীহারা শ্রেষ্ঠতা লাভ কবেন, বুঝিতে হইবে তাহারা ধ্যানসিদ্ধির কণামাত্র পাইয়! 
এরূপ শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। পক্ষীন্তবে যাহাদিগকে আমবা ক্ষুদ্র বলি তাহাবা ক্ষুদ্র কেন? ধ্যানকে তাহারা 
গ্রহণ করে নাই বলিযা। তাইতো তাহাদিগকে দেখিতে পাই কলহীল, পরছিপ্রান্বেষক এবং অপরের 
দৌঁষ-ছূর্বলতার প্রচারকারী। সর্বশক্তির উৎস ধ্যানেরই কিঞ্চিন্মাত্র ফল ায়ন্ত কবিয়া মানুষের বত শক্তি? 
ধত কীতি, যত প্রভাৰ। শ্রেয়ন্ধামীদের ধ্যানই তাই হউক পরম অবলম্থন। 


কথা প্রসঙ্গে 


ব্ক্ষশাখায় খস 

কলিকাতা হইতে বাঁণাঘাট এবং বহবমপুব হইয়! 
পাকিস্তানেব সীমান্ত পযন্ত উত্তবাতিমুখ যে প্রশস্ত 
বাজপথ কষেক বসব হইল নিমিত হইয়াছে তাহাবই 
কোন এক অঞ্চল, বাস্তা হইতে চাঁব পাঁচ হাত দৃবে 
অশ্বখ গাছটি ঈীডাইয়া । ছুই ফাঁ্লং পূবে বেল লাইন 
--তাহাবও প্রা এক মাইল পূর্বে গঙ্গার উন্নত বাঁধ। 
পশ্চিমে দিগন্তবিস্তত মাঠি মাঝে মাঝে ছোট ছেট 
গাম। বাজপথে সকাল হইত সন্ধা পরস্ত লোক 
চলে উও্তব হইতে দক্ষিনে, আবাব দ্রাক্ষণ হইতে 
উত্তবে কৃষক, শ্রমিক, শহবেব চাকুবে, দোকানদ।ব 
পুরুত স্ত্রী” তকণ বয়স্ক । বাঁধব উপব দিযাঁও নব 
নাবীব সাবি আসিতে দেখ! যায়, উহ্াবা বেল লাইন 
ডিজ্াইযা শশ্তক্ষেত্রেব আল ধবিয়া অশ্বথ গাছে 
গা ঘেধিয়া বাজপথে আসিয়া পড়ে। সমস্ত 
পথচাবীই অশ্বশ্থকে লক্ষ্য কবে, তাহাব বনশাখাষ 
বিপুল আয়তনের জন্ক নয, নিদাঘবৌদ্রে সুশীতল 
'আশ্রযেব জনও নয লক্ষা কবে বৃক্ষটিব কাণ্ডে 
উপকাণ্ডে মানুষ নান! বংএব অসংখ্য কাঁপাডব টুকরা 
দিয়া তাহাঁব যে অভিনব শঙ্গার করিষা দিযাছে 
তাহাবই জন্ত । কতকাল হইতে কি বিশ্বাসে গাছটিব 
শাখা-প্রশাখায় কত লোকে এই কাপডেব 
নিশান! টাঙ্গাইয়া দিয়া আসিতেছে তাহা কেহ 
বলিতে পাবে না, জানিতেও চাঁহে না । কিন্ত নূতন 
পুবাতন যাহারাই যায় তাহাঁরাই এক টুকরা কাপড 
বাধিয়া দিয়া যায়। হিন্দুবা বিশ্বাস কবে ইহা 
তাঁহাদের একটি ধর্মরুত্য, অহিন্দুরা টিটকারি দিয়া 

ঘাঁয়, “হি ছু'র ধর্ম কী অদ্ভুত! 
' পাথরপূজা ও গাছপুজা মানবসমাজের অতি 
আদিম কাঁল হইতেই আরম্ত হইয়াছে। তখন এ 
পুজার প্ররোচক ছিল অজ্ঞাত: প্রাককতিক শক্তির 


ভয়। ব্যাধি-আবোগ্য, পুত্র বিত্ত থাগ্শম্তাদি লাভ 
এই সকল কামনাপৃবণেব জঙ্ত মান্গষ “দেবতা 
তুষ্টিবিখানেব চেষ্টা কবিত। তাহাবা কষ্ট ভইলে 
তালীব নানা অনিঠ হইবে এই ভয় সর্বদা তাহাকে 
আচ্ছন্ন কবিযা বাখিত। কিন্তু দেবতা সঙ্গে 
তাহাব ধারণা খুব স্পঈ ছিল না নদীর খবন্রোত, 
মেঘেব গর্জন, অশনিপাতি, বৌদ্রঃ বৃষ্টি, উন্নত 
পর্বত, বিশাল মহীরুহ এক কথায় যেখানেই শক্তি 
অভিব্ক্তি সেই সব কিছুতেই মানুষেব নিজেক 
অপেক্ষা শক্তিধব কাহাবও সম্ভ ও কার্য অস্পষ্টভাবে 
“সে অন্তমান কবিষা লইযাঁছিল। বনু শক্তি ব 
দেবতা । বহু তাহাদেব ইচ্ছা-অনিচ্ছা, 
ভাহাদব 'তাযণবীতিও ছিল বিচিত্র 
মানবের জান, বুদ্ধি, কল্পন। বাডিবব সাঙ্গে সঙ্গে 
তাভাব দেবতাব ধাবণী বহু বপাজ্তব পবিগ্রহ কবিল। 
পৃথক পৃথক দেবতাব সংখা কমিষা বুহভব 
ব্যাপকতব অখিল বিশ্বনিযামক এক দেবতাব ধাঁব্ণ 
আঁসিল। প্রীরুতিক শক্তিৰ আপক্ষা আম্মি» 
শক্তিব মূল্য অধিকতব প্রতিটা লাভ কবিল। 
জ্ঞানময। প্রেমময আনন্দময ভগবানকে 
নিজেব চৈতনসত্তাকে ক্রমশঃ মান্তষ আবিষ্ষাব কবিল। 


তা 


তাভাব 


ধরব স্ববপ, প্রয়োজন, ক্রিয়া ও লক্ষা সম্বন্ধে 
মান্ুষেব ধাবণা সহম সভম্ম বসব পূর্বেকার 
ইতিহাপকে আজ অতিত্রন কবিযা আসিযাছে। 
কিন্ত তবুও সে তাহাব আদিম “দেবতা-তোষণ'- 
স্কাব ছাড়িতে পাবে নাই। প্রমাণ মুশিদীবাদেব 
রাজপথেব এ অশ্বখবুক্ষ । যাহারা গাছের ডালে 
নেকড়া ঝুলাইয়৷ উহাকে এখনও ধর্মরুত্যের সন্মান 
দেয় তাহাদেব ধর্ম কোন্‌ পর্যায়ে? খুব উচ্চ পরাস্কের 
নিশ্চিতই নম্স। তথাপি কিন্ত হিন্দুধর্ম বলে না, এ 
গাছটিকে এখনই কাটিয়া উড়াইয়া দাও শাখা-প্রশাখা 


চৈত্র» ১৩৬০ ] 


হইতে লম্বমান নানা বর্ণের মলিন বন্বথগুগুলি 
টানিয়া, ছি ড়িয়! জালাইয়া দাও । মানুষ পৃথিবীরই 
মানুষ। অনেক তাহার কামনা; অনেক তাহার 
বিপদ বেদনা দুঃখ-অশান্তি। দুষ্ট জগতের পরীক্ষিত 
সম্তাবনাগুলি লইয়াই সর্বদা সে থাফিতে পারে না । 
অনৃষ্ট, অজ্দেয়ের জন্ত তাই মাঝে মাঝে সে ব্যাকুল 
হয়। ভাবে, লৌকিক উপায়ে যে সকল বাসনা 
মিটিল না, হয়তো অলৌকিক উপায়ে তাহা পূর্ণ হইতে 
পারে। তাই সে রাজপথে চলিতে চলিতে এক টকর৷ 
নেকড়। অশ্বথের ডালে বাঁধিয়া করজোড়ে অজানা 
এক্তির উদ্দেশে আকৃতি জানাইয়া চলিয়া থায়। 
ছুবলতা ! _ কিন্ত হিন্দুধর্ম জানে, মানুষকে সবল 
হইতে সময় দিতে হয়। 

কষেক শতাব্দী পূর্বেও দেশের পল্লীতে পল্লীতে 
মানুষ গাছ পাথরে সিদূর যেমন মাখাইত, তেমনি 
ধর্মজাবনের উচ্চতর সাধনা-সম্বন্ধেও সজাগ থাকিত। 
কথকতা, ধাঁত্রা, নানাপ্রকার পুজা অচনা কীতন 
প্রহৃতির মাধ্যমে পল্লীর নরনারী ধর্মের মন উপলব্ধি 
করিবার সুবোগ পাইত। আজ সেদিন নাই। 
'অথনাতির ক্ষেত্রে বর্তমান সমাজের যেমন মমান্তিক 
বৈধম্য দেখিতে পাওয়া! যায় অতি-দবিদ্র ও অতি 
ধনা একই সমাজে পাশাপাশি চলিয়া ফিরিষ। 
বেড়াইতেছে -শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এরূপ 
শোচিনীয় বৈপরীত্য প্রকট বিচারহীন অন্ধ 

্কারাস্ছন্ন নরনারী বুক্ষশাখায় নেকড়া ঝুলাইযা 
ফিরিতেছে, আবার স্ুুসংস্কৃত বিদন্মগুলী ধর্মের কথা, 
দখনের কথা বিদগ্ধপমাজে আলোচনা করিতেছেন, 
পচার করিতেছেন। কোথাও একেবারেই 
অন্ধকার, আবার কোথাও উজ্জ্বল আলো! । অর্থনীতির 
ক্ষেত্রে আমরা যে বৈষম্য ঘুচাইবার চেষ্টা করিতেছি 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এরূপ উগ্ম আনা 
প্রয়োজন। হিন্দুধর্মের মুল স্ত)গুলি নহজ করিয়া 
গ্রামে গ্রামে প্রচার করা আবশ্তক আগেকার 
দিনের কথকতা, পীঁচালী, যাত্রা, কীর্তন প্রভৃতির 


কথা প্রনঙ্গে 


১১৫ 


মধ্য দয়া যাহাঁতে হিন্দু জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস ও 
আচরণ যুক্তিপ্রতিষ্ঠ ও গভীর হয়। তখন যদি 
অশ্বখগাছে সে কখনো নেকড়া ঝুলাইয়া দেয় তো, 
উহার যথার্থ মূল্য বুঝিয়াই করিবে উহাই ধর্মের সব 
এই অজ্ঞান তাহার থাকিবে না। তথনই সে 
সমালোচকদের টিটকারি সচেতনভাবে হাসিয়া 
উড়াইয়া দিতে পারিবে । কিঞ্ত তংপূর্বে নয়। 
তংপূর্বে রাজপথচারা শত শত সাধারণ হিন্দু নর 
নারার হিন্দুত্বের মান এ “বৃক্ষশাখা ধম” পযন্ত । 


বিচ্োষণ 


কুম্তমেলার মমান্তিক ঘটনার কথা সহজে 
ভুলিবার নয। সমস্ত দেশবাসার হৃদয়ে উহা একটি 
গভীর শোক ও বেদনার রেখাপাত রাখিয়া গিয়াছে । 
কাহার ক্রটিতে কি ধরনের অব্যবস্থায শত শত 
নরনারীকে এমন অপ্রত্য।শিত প্রাথ বিসর্জন করিতে 
হইল তাহাব বিস্তারিত বিববণ তথ্য- নিধ1রক 
কমিশনের অনুসন্ধান শেষ হইলে জানিতে পারা 
যাইবে । ইতোমধ্যে নানা সাময়িক ও সংবাদপত্রে, 
তথা নানা সম্মেলনে লোকের মুখে বহু প্রকারের 
আলোচনা, বিতর্ক অনুযোগাদি পড়িতে ও শুনিতে 
পাওয়া যাইতেছে । কেহ বলিতেছেন, নাগ! সন্গ্যসীরা 
কোন বিশেষ আচরণ ছার! প্রথম বিশৃঙ্খলার স্মষটি 
করিলে পরে অন্যান্ত কারণে উহা! বৃদ্ধি পায়। বনু 
গুত্যক্ষদর্শী নাগাদিগের উপর কোন দৌঁষারোপ 
করিতেছেন না। কেহ কেহ শুধু নাগা নয় সমগ্র 
সাধুদমাজ এবং লাধুদের শোভাযাত্রা ব্যপারটিরই 
উপর দুর্ঘটনার জন্ত পরোক্ষভাবে অনেকটা দায়িতু 
চাঁপাইতেছেন। অর্থাৎ তাহাদের মতে লক্ষ, লক্ষ 
ন্রনারী একটা যুক্তিহীন আবেগের বশবর্তী হওয়ার 
দরুনই এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিল এবং ভবিষ্যতেও ঘটার 
সম্ভাবনা থাকিবে । এই সমালোচকগণ চান দেশের 
লোকের জীবন-দর্শনেরই স্ংশৌধন এমন একটা 
জীবন ধারার স্থি যাহাতে লোকে একটা অনুষ্ঠান- 


১৯৬ 


মূলক ধমকৃত্যকে অবলম্বন করিষা এইবশ মাতামাতি 
না করিতে পারে। 

কোন বিশেষ দিনক্ষণেঃ কোন বিশেষ 
তার্থসলিলে স্নান করিয়া বা সাধু মহাত্মাদেব চলিয়া 
বাওয়াব পথেব ধূলি স্পর্শ কবিযা প্রণ্যসঞ্চয় পুবাণে 
বা স্বৃতিতে বা অন্ত কোন ধর্মপুস্তকে লেখা থাকিতে 
পাবে, কিন্ত হিন্দুধর্মের উহাই যে একটি বড কথা ন্য 
তাহা উপনিষদ্‌ গীতাদি শাস্ত্র ধাহাঁরা পড়েন তীভাবাই 
জানেন। প্ররুত ধর্জজীবন এইরূপ কোন সংক্ষিপ্ত 
কৃত্যে গড়িয়া উঠিতে পা" নাঃ উহ্বাব জন্ট। যে চাই 
বহু ত্যাগন্বীকার, জংযম, বহু সদ্ভাবনা ও বৃত্তির 
অন্ুণালন তাহা প্রত্যেক হিন্দুশান্দ্রে ঘোধিত। নব 
এমন লোক আছে, হয়তো লক্ষ লক্ষই আছে, 
বাহাদের জন্ত এরূপ আনুষ্ঠানিক কৃত্য গ্রায়েজন-__ 
তাই হিন্দুধম এই সকনকে উত্সাহ দিয়াছেন। 


হিন্দুধর্ম মন্ুষ্যামনের বৈচিত্র্যকে গভীরভাবে 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এক এক মানুষ ধ্মসংস্কৃতির 


এক এক ধাপে দাড়াইয়া আছে-_-ওখান হইতেই 
তাহাকে তুলিতে হইবে, উন্নতির পথে লইযা যাইতে 
হুইবে। তাই কুত্তমেলাষ যাহারা ন্নান ও সাধুদর্শন 
দ্বারা পুণ্যাজন করিত সমাবত হইয|ছিল শ্রেষ্ঠ ও 
কল্যাণতম আধ্য ক্সিক সত্যসমূহের ঘোষয়িতা 
খষিগণেরই সমর্থন তাহাদের সহিত আছে। তবে 
খধিগণ কখনো একথা বলেন নাই বে, এ ম্নান 
কৰ্িয়াই থামিতে হইবে, উহা ধর্মের সবটা । প্রকৃত 
ধর্ম থে উহা হইতে অনেক দূর তাহ! তাহারা 
অবিসংবাদিত ভাবে বলির গিযাছেন। আমরা 
পূর্ববর্তী আলোচনায দেখাইয়াছি “বৃক্ষশাখায ধর্ম 
ধর্মের মর্ম না জানিয়া করা যায় (শত সহস্র পথের 
লোকের মতে), আবার জানিয়াও করা যায় | নিজের 
অপেক্ষাকৃত দূর্বল (7) মুহুতে ]1 কুন্তশ্নানের 
ক্ষেত্রেও এই ছুই শ্রেণীর লোক আমরা লক্ষা করিতে 
পারি। উভয় শ্রেণীর প্রতিই আমাদের সহিষুগ্তা 
থাক্ষা উচিত-__-তবে ধাহারা হিন্দুজাতিকে ভালবাসেন, 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্য--৩য় ষংখ্যা 


হিন্বধর্মের সংবঙ্ষণ ও প্রচারের জন্য কিছু করিতে 
চান তাহারদিগের একটি কর্তব্য স্মম্পষ্ট । অশিক্ষিত 
এবং অজ্ঞ জনসাধারণের নিক ধর্মের মূল সত, 
তাহার্দের মতে করিয়! উপস্থিত করিতে হইবে 
বাহাতে কুন্তঙ্নানার্থীদের মধ্যে যাাবা৷ পূর্বোক্ত প্রথম 
শ্রেণীর লোক কোন উচ্চ আদর্শ বা ভাববিহীন 
গতানুগতিক একটি আচারকেই পরম বলিয়া ধাহীর! মনে 
করে তাহাদের সংখ্য৷ উত্তরোত্তর কমিয়া আসে। 
কুস্তন্নানার্থী জনগণর কোন দল একটি তৃতীয় 


শ্রেণীতে পডেন কি? ধাঁহার্দের কৃম্তমেলা দর্শন ও 


কুম্তরুত্য নিছক একটি লোকাচার নয অথবা ধাহাবা 
এমন লোকের মধ্যেও পড়েন ন। ধাহার্দের ধের 
উচ্চতর লক্ষ্য ও সাধনা সম্বন্ধে পবিষ্বার জ্ঞান থাঁক। 
সম্তেও পুণ্যলাভের আকষণ ধায় নাই; হাঃ এমন 
একটি শ্রেণীরও অস্তিত্ব অনম্বীকাধ। যে সকল 
সাধুসন্ত বা গৃতস্থ ভক্ত সাধনমার্গে অনেক দূর অগ্রসর 
হইয়াছেন, জীবনে জ্ঞান-ভক্তি কিছুটা লাশ 
করিযাছেন, তাহারা স্বভাবতই “পাঁপক্ষালন” ক! 
পুণ্যার্জনে'র কথা ভাবেন না। তাহারা কুস্তে যান 
ভগবদ্ুক্তি বা তওজ্ঞানের উদ্দীপনাব জন্য । মাধুসন্ত 
ও ভগবদ্রক্তগণের দর্শন ও সান্দিধ্য নিফাম অধ্যাত্ু 
লাধনারই অন্তর্গত। সহত্র সহস্র লোক যেখানে 
ভগবানেব নামে ও চিন্তায় একত্র হইযাছে সেখানে 
জীবন্ত তীর্থের আবির্ভাব ঘটে । 

যাহারা পুণ্য বা সাঁধুসঙ্গ বা! জ্ঞান ভক্তি বা ধর্ম 
লইয়া মাথা ঘামানি না, তাহাদেরও কুম্তসশ্মিলনে 
বাওয়ার একটা সার্থকতা আছে। ভারতের নানা 
অঞ্চল হইতে নান। ভাঁষাভাষীঃ নানা আচারব্যবহাব- 
ুক্ত লক্গ লক্ষ নরনারী একটি জায়গায় মোটা মুটি 
একই উদ্দেশ্তে জম! হইম্মীছে। সমগ্র ভারতবর্ষের 
একটা অন্তরপরিচয়, অর্থাৎ সরল ভাষায ভারতের 
নাড়ীর পর্লিচয় এ দ্থানে পাওয়া যাঁয় নাকি? যদি 
কেঁচো ধুঁড়িতে সাপই রাহির হইয়া থাঁয়, অর্থাৎ 
নিবপেক্ষ বিশ্লেষণ যদিই ইহা! প্রমাণিত হয় যে, এই 
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ঈরাট জন-সন্মিলনের একটা বৃহৎ অংশের মন ধর্ম- 
[নক কুসংস্কারকে ভীষণ ভাবে আআকড়াইয়া ধরিয়া 
ম।ছে তাহা হইলেই বা ভয় কি? স্বামী বিবেকানন্দের 
একটি কবিতার ( £1086]13 [01395721063 ) এই 
পঙক্তিগুলির কথা মনে পড়িবে 
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[ ভাবার্থঃ *বিজ্ঞ' লোকের! ভুরু কু-চকাইয়া, চক্ষু মিট 
মটু করিয়া, অবজ্ঞার হাসি হাসিয়! রায় দিলেন, উই 
কুসংস্কার'। সে কিন্তু উহার শক্তি ও শান্তি গ্রাণে প্রাণে 
সনুভব করিল । বিজ্ঞদের কথার জবাবে মুদুন্বরে শুধু এই টুকু 
লিল,--'অহে! ! পরম ঈপ্লিত কুসংক্কার 1 1 


বঙ্গসংস্কৃতি 

বাঙ্গালী ভারতীয়, আবার বাঙলার মাটির 
লোকও । বৃহৎ ভারতবর্ষের আশ! আকাজ্ষা আদশের 
মভিত যেমন তাহাকে তাদাত্ম্য বোধ করিতে হইবে 
তেমনি বাঙ্গালী চরিত্র, ভাব ও জীবনধারা হইতে 
কোন সময়েই তাহাকে বিচ্ছিন্ন হইলে চলিবে না। 
বাজালী ভারতীয়ত্তের পূর্ণ মধাদা দিয়াও কোথায় 
বার্থ বাঙ্গালী এ সম্বন্ধে পরিষাঁর ধারণা ও অনুভূতি 
রাখা প্রয়োজন, বিশেষতঃ জীবনের বহুক্ষেত্রে বাঙ্গালীর 
এই ছুঃখকর অপমান ও পরাভবের দিনে। 
প্রাদেশিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ যে 'প্রার্দেশিকতা” নয় 
হাহা দেশের অনেক নেতা এবং বুধমগ্ডলী স্বীকার 
করিতিছেন। 


কথাপ্রসঙ্গে 


১৩৭ 


গত ২৯শে মাঘ । ১২ই ফেব্রুয়ারী । হইতে ১০ই 
ফাল্গুন প্বন্ত এগারে! দিন কলিকাতার মহম্মদ আলী 
পার্কে যে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন হইয়া গেল উহ্বাব 
উদ্দোশ্ত এবং কর্মধারার মধ্যে একটি বলিষ্ঠ বাঁঙ্গালীত্ব- 
বোধ প্রকাশ পাইয়াছে। আজকাল “সাংস্কৃতিক 
অন্ষ্ঠান' অর্থেই কিছু নাচ, কবিতা আবৃত্তি ও 
কান্নার সুরে কিছু “মডার্ণ সঙ্গীত পরিবেশন বুঝায় 
বাঙ্গালীর স্থৃচিরলন্ধ জীবন-সংস্কৃতির কতটক পরিচঘ 
এ সকল অনুষ্ঠানে মিনে তাহা বলা কঠিন। আলে|চা 
বঙ্গসংস্কৃতি সন্মেলন সন্ধে কিন্তু একথা বলা চলে না। 
উদ্যোক্তারা শ্াঠাদের বহুমুখা কর্মস্থচির মাধামে 
সত্যই বঙ্গসংস্কৃতির একট ব্যাপক বপ দশক ও 
শ্রোতৃবুনের সম্মুখে ধরিয়া তুলিার চেষ্টা করিয়া 
ছিলেন৷ তীভারা ভূলিণা বাঁন নই, বাঙলারেশ মানে 
শুধু কলিকাতার শহর নয়, আর সংস্কৃতি মানে খধু 
নৃত্য মার গীত নষ। সঙ্গীত, নৃত্য; শিল্প, সাহিত্য। 
ধর্ম এ সকলই সংস্কৃতির এক একটি প্রকাশ । বিশিষ্ট 
মনীষিগণ বিভিন্ন দিনে তথ্যপূর্ণ বক্তৃতার মধ্য দিয় 
এই এক একটি দিকের স্রস শিক্ষাগ্রদ আলোচন৷! 
করিযাছিলেন। বাঙবার বিভিন্ন অঞ্চলের লোক 
সঙ্গীত, বাগ; নৃত্য প্রভৃতি শহরের বাঙ্গ।লীদের নিকট 
বাঙলার 'একটি অভিনব প্রাণ-পরিচয় উপস্থিত 
করিয়াছিল সন্দেহ নাই । 


সম্মেলনে 'অবশ্তই অনেক ভ্রুটি ছিল ( এই প্রথম 
ব্ধের প্রচেষ্টায় তাহা স্বাভাবিকই )। বঙ্গসংস্কৃতির 
পরিচয় বূলিতে পরিকল্পিত কর্মসুচি ছাড়া আরও 
অনেক কিছু বুঝাব। তবুও উদ্চোক্তগণ এবারকার 
প্রচেষ্টায় যে সাঁফলালাভ করিয়াছেন তাহাতে তাহারা 
বাঙ্গালীমাব্রেরই ধন্থাবাদাহ্ | 


টুকর' স্মৃতি 


প্রীস্বরেন্্নাথ চক্রবর্তী, এম.এ 


খ্বীঃ ১৯১০ সানে জয়রামবাঁটাতে প্রথম 
প্রীপ্ীমায়ের দর্শন পাই। চার বঞ্ধুতে এক সঙ্গে 
গিরাছিনাম। এই সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ 
অন্ত একটি লেখায় * ইতঃপূর্বে বলিয়ছি। এখানে 
কয়েকটি টুকর৷ স্বৃতিকথা লিপিবন্ধ করি .তছি। 

বিষুপুর হইতে গরুর গাড়ীতে চাপিয়া প্রায় তিন 
রাত্রি অনিদ্রার পর আমার গভীর নিদ্রা হইল এবং 
আমি এমন একটি স্বপ্ন দেখিলাম যাহ এই বিয়ল্লিশ 
বদর পরেও আমার নর মধ্যে অফ্কিত জাছে 
সুস্পষ্টভাবে । কত ত্বপ্নহ তো দেখিয়ছি ও 
ভুলিরাছি, কিন্ত এ স্বপ্ন আজও ভুলিতে পারি নাই । 
দেখিলাম ( বৌধ হয়) একটি লা'ল বর্ণের মেজেতে, 
একটি দ্বিতল কক্ষে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বসিযা। আছেন 
ও ছুইজন সন্াসীও আছেন। ইহার পুর্বে আমি 
মতাঠাকুরাণীকে চর্মচক্ষে কখনও দেখি নাই। এই 
গাঁ নিদ্র! ও স্বপ্রদর্শনের কালে আমার শরার ও মন 
যেন সন্ত্ীবিত হইয়া উঠিল সব পুষ্্রীভত রেশ ও 
অবমার্দ যেন কোথায় চলিয়া গেন। তাহার পর 
জয়রামবাটা আসিয়া দেখি সেখানে বাস্তবিকই 
ছুই জন সাধু শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী এবং পূজনীয় 
নির্মল মহারাজ উপস্থিত আছেন । এ ব্যাপারটিকে 
অলৌকিকের পর্ধায়ে হয়তো ফেলা চলে। 

জয়রামবাটী আসিব! আমরা শ্রীমার সঙ্গে যেরকম 
স্বাধীনতা নিয়াছি, এন্পপ অসঙ্কোচ ব্যবহার পরে 
উদ্বোধনের বাটীতে সম্ভব হয় নাই। আমার 
সঙ্গিত্রয়ের একজন প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় যতদূর 
মনে হয় ৬রামলাল দাদার নিকট হইতে ঠাকুরের 
একটি ভূবন-মনোহর নৃত্য-ভঙ্গী শিখিয়াছিলেন। 

* উদ্বোধন, ভাগ্র, ১৩৫৯--'একটি ভাগবত জীবন” 
প্রবন্ধ ভ্রষ্টব্য। 


প্রকুল্প স্ুকান্তি সুপুরুষ ছিলেন; তখন তাহার 
বয়স মাত্র সাতাস কি আটাস হইবে। তাহা 
মনেরও আনন্দ অতুলনীয়-প্রায়। তিনি মায়ের সেই 
বহিঃপ্রকোর্ঠে ঠাকুরের সেই ত্রিলোক-অভিরাদ 
নৃত্য এমন মোহন ঠামে অভিনর করিলেন 
যে সকলেই একেবারে অবাক! আর ভানুপিসী 
সরলা বিধুরা ভাম্ুপিসি এই অনুষটপূর্ব আননানৃত, 
দর্শনে আনন্দবিচ্বন হইয়া বিমুদ্ধভাবে বলিলেন, 
“ওমা, এমন আনন্দ তে। দেখি নি” তীহাব 
সেই বিশ্বয়-বিস্ফারিত দৃষ্টি এবং সম[হিত-প্রার ভাব 
আমার মনে এখনও জাগিয়া আছে। 

ভান্গ পিসী! এই ছুইটি কথার ভিতরে কত না৷ 
মাধুরী, কতনা স্থৃতি জড়িত রহিয়াছে । যেন মন্্পৃত 
এই নমিট ' শ্রীরামচন্দ্রের শবরীর মত, শ্রীকৃষ্ণের ফল 
বিক্রধিণার মত এই অশিক্ষিত-পটীয়সী, আক্ষরিক 
বিছ্ায় গরীরপী ন। হইয়াও অমল ভগবংপ্রেমে 
মহীয়সী এই গ্রাম্য মহিলা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর 
লীনাসহচরীরূপে এবং শ্রীশ্ীরামকৃষ্ণদেবের অশেষ কৃপ' 
পাতীরূপে চিবন্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বয়সে 
অধিক হইলেও 'বিসেশ্বরীর' প্রসারে ইনি ছিলেন 
একটি ভগবত-প্রেমিকা রসিকা বালিকা । ছোঁট- 
থাটো মানুষ, চোখে চশমা, আমাদের ভানুপিসী ক 
কথাই না অনর্গল বলিয়া যাইতেন ঠাকুরের কথা, 
ব্র্গানন্দ যে কি তাহা শতবাসনাবাসিতচিন্ত 
মানবের কল্পনাতীত। কিন্তু এই যে ভানুপিসী 
ঘিনি একরকম সর্ববিধ পাঁখিব সম্পদ হইতে বঞ্চিত, 
পতিহীনা, কন্ঠাহারা, দারিজ্র্যের ক্রোড়ে লালিতা, 
বর্তমান শিক্ষার আলোক অপ্রাপ্তাঃ যেন বিধাতা 
কতৃক সর্বতোভাবে অভিশপ্ত এই যে সদেগাপ 
বরললনা, তাহার এই অপাধিব প্রেম, পরা ভক্তি, 


চৈত্র ১৩৬* ] 


'তস্কৃ্ আনন্দ আসিল কোথা হইতে? শত শত 
[স্ অপেক্ষাকি এই রকম জলন্ত দৃষ্টান্ত “দৈনীসম্পদ' 
; ভগবস্তক্তিযোগের মহিমার অস্তিত্ব প্রকটিত 
দরে না? এই রকম অনেক ভগবদ্তক্ত নারী ও 
[কষ অলক্ষিতে এখনও ভারতে বাঁস করিতেছেন ও 
চরিয়াছেন বলিয়াই বৌধ হয় নানাবিধ বাদবিতগুার 
[ধাও ভারত-ভারতী এখনও জীবিত আছেন। 
1তিতে সর্দেগাপ হইলেও শ্রীশ্রীমাতাঠাক্রানীর এ 
সখী সমস্ত জাতির গণ্তীর পারে । আমি গান 
[হিতে জানিতাম। এশ্রীমাকে শ্রনাইযা বোধ হ্য 
্ঈট দুইটি গাঁন গাহিয়াছিলাম £ “আদর করে হদে 
বা আদরিণী শ্ঠামা মাকে” আর 'ককণানয়নে চাও 
গামা।? সঙ্গীত সমাণ্ড করিবার পব বোধ হয মা 
সনদের প্রকো্ঠে প্রবেশ করিলেন। আমি তাহার 
কানের কাছে আঙ্গুল লইয়া ( এমন স্পধ1 আমার । | 
জজ্ঞাসা করিলাম”--এই গাঁন। কানে কি টৌকে ?” 
তপ্রসন্নবদনা মাতাঠাকুরানী অমনি বলিয়া উঠিলেন, 
'জদূয ভেদ করে যাচ্ছে । তুমি গানে সিদ্ধ হবে)” 
মাহা! শুনিয়া যে কি আরাম পাইলাম তাহা 
লখিধা প্রকাশ করিতে পারিনা । কথা ঢইট 
অক্ষঘ কবচের মতে। আমার বুকে এখনও । পঁচানুর 
বংসর বঘসে ৷ গাঁথা আছে । 

ইহার পর আরও অনেকবার মাতিঠাঁকবানীকে 


উদ্বোধনে দেখি। কিন্ক সেখানে শশ্রীমাতা 
বাজরা দ্বারপাল ও দ্বারপালিকাদ্ধারা সতত 
'বৃইতা ! সেখানে অত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিবার বা 


কণা কহিবার স্থুযোগ ঘটে নাই । মাতাঠাকুরানা 
মবগু্ঠনাকৃতা হইয়া পদকমল অনাবৃত বাখিযা 
তল কক্ষে পালস্কের উপর বসিয়া থকিতেন। 
মামি প্রণাম করিয়া এই ভাবে নিবেদন করিতাম 
মা, কিছু যে হচ্ছে না।” অভয়া অভয় দিতেন 

হবে। হবে|” এই পৰস্ত। তাহার পরেই নামিয়া 
সাসিতাম, কেন না একাধিক জানা অজানা লোক 
সর্বদাই বর্মান। আমার সহ্ধর়িণী শ্রীমার নিকট 


টুকরা স্তবৃতি 


১১৯ 


দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। একদিন তাহাকে সঙ্গে 
লইয়া উদ্বোধনে যাই ও শ্রীমাকে জিজ্ঞানা কবি, “মা, 
একি বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশিক্তি ?” উত্তরে তিনি 
বলেন, বিগ্ঠেশক্তি ' তা নইলে কি তোমাদের 
ঘরে 'এসচে ?" আরও সামা একট করাবাতা ভয়; 
তাহা উল্লেখলোগা নভে । 

অনেক বংসব পূর্বে ঘখন বেলুড মঠে ৬দ্্গাংসব 
অনুষ্ঠিত ভয়--যতদূব মনে পড়ে সেবারে মাহা 
ঠাকুরানা মঠে পদাপর্ণ করেন । সন্গাঁপী ও ভক্ত- 
পরিবেত। মা এখানে রাজবাজেশ্বরী | মনে হব, 
সেইবার দেখিলাম পৃজনীষ বাঝুরাম মহারাজের 
'আনন্দোচ্ছস। তাহা বোপে বোধগম্য-কিন্ 
ববুবাম মভাব]ভেপ “সই রক্তিম 
গোরবর্ণ ভাবসনুজ্ছন মনোহব বদন্ম গুল ও রক্তাক্ক 
নেন্যুগল খেন আনন্দে ফাটিষ। পড়িতেছিল | 
শর মহারাজ 'আমিয।ছেন উদ্ধাধন হউতে-ধীর, 
স্থর, গজেব্ুসদশগন্ভাব | 


'্মপর্ণনীষ | 


ভিশি সবে স্বামীজার 
ভবনেব এক ভশাষ পশ্চিম দিক ভইাতি পদসংলগ্ন 
করিষাছেশ। অমনহ কোথা ভঈতে থেন ছটিযা আাসিযা 
নাববাম মহারাজ টিপ করিযা শবং মভার!জ্জক 
প্রণাম কবিলেন । তাহ! মন ৪ বাকা বেন সম্মিলিত 
ভইযাঁও অন্পরের উদ্দেশ আনন্দ প্রকাশ করিতে 
পারিভছিশ লা। যতদূর মনে "মাহে, তিশি আশন্দ- 
ম্ডিত চথন্ন হাস্তে একেবারে বাণকের মত বলিলেন 
কি জানন্দ ত্্যা '" কথা সামানউ ৪ 
স্বপন, কিন্ত বস্থু আসমান ও অনন্ঈ-বর্ণনাতীতি। 
গম্ভার শরং মহারাজেরও সেই আনন্দের ছৌ1য়াচ 
লাগিল, কিন্ত তাহার অভিব্যক্তি অন্যবিধ। 
বাবুর।ম মহারাজের এই উজ্ছলিত আনন্দে তাহার 
ঈলধিতুল্য ভাবগন্তার আনন একটা দিব্য হাসিতে 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠল। এই সংলাপশূন্ত দিব্যানন্দের 
ছবি ধ্যানের বিনয়, বর্ণনার নহে। 

কুল মহারাজ (স্বামী আত্মানন্দজী | কিন্ত 
নানাবিধ ভক্তের এই যে “মা” “মা” করিয়া নানা 


--প্দাদি] ॥ 


১২৩ 


আবদার, তাভা তেমন পছন্দ করিতেন না। তিনি 
একদিন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মম এই 2 স্বামী 
বিবেকানন্দ মাঠীকৃকনের সামনে সসম্তরমে হাত 
জোড় ক'রে থাঁকতেন। আর সব আদুরে বুডো 
লোকের দল 'ম্যা” “মা” বোলতে অন্ান। 
হয়তো এই শ্লেষের মধ্যে কিছুটা সত্য ছিল, কিন্তু 
এ কথা সত্য ষে, জযরামবাঁটাতে মাতাঠাকুরানী 
প্রা স্ব শ্রেণীর ভক্তকেই যথেষ্ট প্রশ্রষ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বধ--৩য় সংখ্যা 


দিয়া তাহাঁদের মনপ্রাণ চিরজনমের মত কাড়িয়' 
লইয়াছিলেন। 

একটি বাক্তিগত কথা বলিষা এই ট্ুকবা স্মৃতি 
শেষ করি। আমার অনিদ্রা রোগ আছে । এমন 
অনেক রাত্রি গিয়াছে ষখন কিছুতেই নিড্র 
'আসে না। তখন “মানসোড্েেদতীর্থের” মতণ 
শ্রীশ্লীমাতাঠাকৃবানীর স্নিগ্ধ মিটি ভাবিতাঁম--আব 
ভাবিতেই নিদ্রা আমিত। 


্রীশ্রীারদা সরস্বতী 


! 


্প 


|চালী ) 


শ্রীমতী সুধাময়ী দে, ভারতী, সাহিত্যপ্্রী 


জয মা সারদা মাত উ্মি বাগ দেবী, 
পূজিলে তোমা হদে ফোটে জ্ঞানববি | 
অবিগ্া ঝআধাবে ডুবে আছে এ সংসাব, 
জ্ঞানালোক দানি সাব কবহ উদ্ধীব। 
জ্ঞানেব অভাবে লোকে দ্রুঃখ কণ্ পাষ, 
তোমার না ভলে কপা কি হবে উপাষ। 
না| পড়িযা বঙ্গ পুথি অনাধাসে হাঁসি, 
টালিলেন পামকুষ্ণ জ্ঞান রাশি রাশি । 
তুমি মা সঙ্গিনী তাব ভযে অধিষ্ঠানি, 
উ|ব ইচ্ছা পূর্ণ কব কবি কৃপা দাঁন। 
ঠাকুব কহেন তোমা “ও যে সবস্বতী, 
কপ টাকি জ্ঞান দিতে এল বুদ্ধিমতী ।” 
জ্ঞানেব আশাষ সবে আসি দলে দলে, 
কুপাঁকণা মাগি লয পড়ি পদতলে । 
ঘ!গ যজ্ঞ করি যাহা পাওয়া নাহি যায়, 
ডোমার কটাক্ষে তাহা অনাষাঁসে পাষ। 
সরশ্বতী-রূপে মাগো আস ধরণী, 
দেশময সাড়া জাগে তোমারে পুজিতে। 
আমের বউলে যবে খেবরে চারিধার, 

কুল পাকি গাছে গাছে হয় একাকার । 
মাঠে মাঠে পাকা ধান কাটা রাশি রাশি, 
গ্রকৃতির মাঝে ফোটে মা তোমার হাসি। 


পলাশের গাছে গাছে বাউ রাঙা ফুলে, 
তোমার চরণ যেন দোলা পরে দোলে। 
ঘবে ঘবে ও চবণে নিমোহস্কতে” বলি' 
বাশি বাশি গাঁদা ফুলে দেষ পুষ্পাঞ্জীলি । 
স্বরূপ লুকাষে এবে এলে বে ধরায়, 
বেডাকে একান্তে তোমা সে তোমায পাষ। 
তোমার চরণ মেব। করেছে স্মরণ, 

ধন্ হযে গেছে তার এ নর জীবন। 
তোমারে স্মরিষা আজি কত শত নারা, 
হইতেছে দিন দিন জ্ঞানের ভাগ্তাবী । 
দিনে দিনে হইতেছে অবিষ্ভার নাশ, 
আধারে ভেরিছে সবে আলে।র প্রকাশ । 
শাস্ত্র আদি ভুলি করে অশাস্ত্রীধ কাজ, 
বিশৃঙ্খলা এসেছিল সমাজের মাঝ । 

তুমি মা করিলে রক্ষা ধবাতে আসিযাঃ 
তোমার আদর্শে সব উঠিছে গড়িষা । 
মভাবিদ্যা তুমি মাত| আছ্যাশক্তি মানি, 
স্থথদা বরদা বাণী দেবী বীগ1পাণি। 
শ্তামবর্ণা স্মিতহাসা মধুরভাষিণী, 

সারদা জননী তুমি কলুষনাশিনী | 
অবোধ সন্তান তব না চিনে তোমায়, 
শতেক-জযন্তী দিনে রাঁথ ছ'টি পায়। 


চিত্তের প্রশান্তি* 
ত্বামী যতীশ্ববানন্দ 


বতমানের বিপদ-সংকেত 
আধুনিক বিজ্ঞান ও শিপ্পবিগ্ঞা দেশবিদেশের 
দুবত্ব কমাইবা দিযাছে এবং পৃথিবীর নানা লোক 
ও জাতি.ক অস্ততপূর্বভাবে পরম্পরের নিকটে 


[নিযাছে। এইজন্তই কোন একটি দেশেব ব' 
মভাদেশেব অধিবাসীদের মধ্যকার আলোড়ন 
চাজাব হাজার মাইল দৃববর্তী অপব দেশের 


অর্ধিবাসীদিগকেও আজকাল দত বিচলিত কিয়! 
তুলে। বত্মান কালে নানাপ্রকাব বিবোঁধ ও 
সংঘর্ষ তাই, সমগ্র পৃথিবী জুড়িণা ভযঙ্কব উন্তেজনা 
বা উগ্র মানসিক চাপের ঈ করিতেছে । কে 
কেহ ইহাকে কগানসার রোগের অপেক্গীও ভাষতব 
বলিযাছেন। এই উত্তেজনা ক্রমব্ধ মান গতিতে 
বিশ্ববাসীর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে 
উগ্ভত হইয়াছে। 


মনকে ধরিতে হইবে 

জীবনে কোন কা সম্পন্ন করাত গেলে কিছু 
পবিমাণে নাযবিক উত্তে্জন।র প্রবোজন ইইতে 
পার। এমন কি, আমাদের দেঁতে ও মনে ম্নাঘবিক 
বোগের ঝৌকগুলিও বাহাতে স্ুশোরিত হইয়া 
পবিখামে আমাদেব কল্যাণকর কাছে লাগে, 
সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু মানসিক 
উত্তেজনাগুপিকে কি করিষা স্ুুভাবে রূপান্তরিত 
কৰা যাঁষ তাহার বথাযথ জ্ঞানের অভাব আমাদের 
সমসামধিক বাণতিকগ্রস্ত সমাজে ভাব-প্রবণ 
অস্থিরচিত লোকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করিতেছে। 
জনক মনগ্ততরবিৎ চিকিৎসক বলিয়াছেন, আমরা 
যে আমাদের মনকে প্রযোজন মত শান্ত ও স্বচ্ছন্দ 


রাখিতে পারিনা--এই অক্ষমতাই ক্রম-বধগান 
মানসিক ব্যাধির নিদান। আর মানসিক ব্যাধি 
হইতেছে “আমাদের সভ্যতার সবাপেক্ষা অধিক- 
প্রসারী কিন্ত সবাপেক্ষা কম-ম্বীকূত ব্যাধিগুলির 
মধ্যে অন্ততম | বে বাবুপরিমগ্ডলে আমরা বাস 
করিতেছি, উহা বেন আমাদেব দেহ, কাবু ও 
মনের পক্ষে অনিষ্টকর স্পন্দনসমূহে পরিপূর্ণ! 
তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে, বহুসংখ্যক ডাক্তার 
ও মনোবিজ্ঞানী শ্রথন, (1০1309) বা মনকে 
আলগা! করিবার অভাসের দ্বার! মানসিক চিকিত- 
সার আবশ্তকতা ক্রমেই স্বীকার করিতেছেন। 
তাহার্দেব মধ্যে কেহ কেহ আবার ধ্যানেরও মুল্য 
্গীকাঁব কবিতে প্রঞ্তত। আমাদের প্রত্যেকেরই 
উচিত নিজের মতো কবিষা কোন না কোন 
প্রকারের ধ্যান অভ্যাস করা, কেন না ধ্যানই 
চিত্তের সজীবতা ও বিআম আনে, ভাবী প্রয়োজনের 
নিমিন্ধ শক্তিকে সঞ্চিত রাথে এবং জীব্নকে 
সসমঞ্জস ও স্থিতিস্থাপক রাখিতে সহায়তা করে। 
কিন্ত অশান্ত মনকে সংযত কর! খুবই কঠিন। 
ননে পড়ে, আমাদেব একজন তাহার ছাত্রাবস্থায় 
পূজাপাদ রাখাল মহারাজের (স্বামী বঙ্জানন্দজী ) 
নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমার মন 
এখনও বড় চঞ্চল । কি উপায়ে একে শান্ত করা 
যাব? প্রাণপণ চেষ্টা করেও আমি যেন একটুও 
এগুতে পারছি না। সব চেষ্টাই ভুয়ো মনে 
হচ্ছে” ম্হারাজজী উত্তর দিলেন, “তাতে দুঃখের 
কিছুই নেই। ধ্যানের ফল অবশ্যপ্ভাবী। যদি 
তুমি ভগবানের নাঁমজপের সঙ্গে নিয়মিতভাবে 
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কতৃক সংকলিত । 
হ্‌ 


১২২ 


একটি সহজ ধরনের ধ্যান অভ্যাস করতে থাক, 
তা হলে নিশ্চয়ই শান্তি পাবে। প্রথম প্রথম 
ধ্যান তো মনের সঙ্গে যুদ্ধের মতোই মনে হবে। 
* ক * প্রথম দিকে লক্ষ্য রাখবে, যেন ধ্যান করতে 
গিয়ে মস্তিফকে অতিমাত্রায় পীডন না কর। চেষ্টাকে 
ধীরে ধীরে বাঁড়াতে থাক, তা হলে দেখতে পাবে 
ব্রুমে মন শান্ত হযে আসছে । তারপর অনেকক্ষণ 
ধ্যানে বসে থাকলেও র্লান্তি অনুভব করবে না। 
স্বাঙ্থ্যেরও উন্নতি হবে এবং গাঢ় ঘুমের পর 
শরীর ও মনে নিজেকে যেমন সজীব অনুভব কর, 
সেইরূপ কবতে থাকবে । কিছু দিন পরে তীব্র 
আনন্দের অন্তু হৃতি আমবে 1 * * * শরার ঠিক না 
থাকলে মনও চঞ্চল হয়। কাজেই, শরীরকে সুস্থ 
রাখার জন্তে খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক 
হতে হবে। রিপুগডলিকে আয়ত্তে রাখতে হবে। 
ধ্যান না করলে মন স্থির হয না, আবার মন স্থির 
নাহলে ধ্যান হয়না । মন স্থির হলে ধ্যান করব, 
এইবূপ ভাবলে আর কথনও ধ্যান কর! হবে না।” 


মন কি? _পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গী 


মন কি? এক সময়ে অধিকাংশ পাশ্চাত্য 
জড়বাদী বৈজ্ঞানিক মনে কবিতেন যে, মন জড়েরই 
একটি প্রতিভাস, মস্তিষ্কের এক ম্পন্দমনবিশেষ। 
যক্কৎ হইতে যেমন পিত্ত ক্ষরণ হয --মস্তিফ হইতেও 
তেমনি চিন্তা “নিঃস্ত' হয়। কিন্তু আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানীরা' শরীরের উপর মনের প্রভাব বিষয়ে 
অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করিষা থাকেন। মন 
মস্তিষ্কের সহোৎপন্ধ পদার্থমাত্র-.এই মতকে তীহারা 
অপ্রমাণিত করিয়াছেন ৷ তীহীরা বলেন, মানুষের 
ব্ক্কিত্ব দেহ ও মনের যোগ মাত্র নয, কিন্ত 
একত্র-নংহত দেহচিত্তাতুক । 

যে কল মনোবিজ্ঞানী কিছুমাত্র আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টিভবী ব্যতিরেকেও মানুষের অন্তদ্বন্ছ্রনিত যন্ত্রণা 
লাঘব করিতে সমর্থ, অমিরা তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৩য় সংখ্য 


কিন্তু তাহারা যে সকল সমস্তা লইয়া কারবার করেন, 
তাহাদের বেশীর ভাগই যে প্ররুত পক্ষে অধ্যাত্ম- 
সম্পকিত, এ কথা বিখ্যাতি মনোবিদ্‌ ডাক্তার জা 
(1508) স্বীকার করিযাছেন। ইহা! অবশ্ই সখের 
বিষয় যে, জীবনে যাহাদের কিছুমাত্র ধর্ম-দৃষ্টি নাই 
এমনও কতকগুলি মনিসিক পীড়াগ্রন্ত লোককে 
শারীরিক ও মানসিক সামঞ্জস্তে ফিরাইযা আনা 
যাইতেছে । কিন্তু বর্তমান মনঃদমীক্ষার প্রণালী 
বার সম্পাদিত এই সামপ্রস্ত অহং-কেন্দ্রিক__ 
ইহার কোন দুট ভিত্তি নাই এবং উহা স্থায়ী না 
হইবারই সম্ভাবনা । কষেক বংসর পূর্বে ডাক্তার 
জঙ. পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, মনোবিজ্ঞানী ও 
ধর্মযাজকগণের পারম্পরিক সহযোগিতা মানষের 
মানসিক ব্যাধি লাঘবের চেষ্টা করা উচিত। 


হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গী 


হিন্দুরা মানব-ব্যক্তিত্বকে সংহত দেহ-চিত্তাত্মক- 
রূপে দেখেন না। তংপরিবর্ঠে, তাহারা দেইকে 
চৈতন্তম্বরপ আত্মার আধার বা যন্ব বলিখা মনে 
করেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পাঁরে, যেমন চঞ্ষ 
দর্শনের, নাসিকা ঘ্বাণের ও কর্ণ শ্রবণেব যন্ধ 
বিশেষ। উপনিষধর্দে আছে, -“আত্মাই বিজ্ঞাতা”, 
“চিত্ত ভাগবত চক্ষু”-জ্ঞানের যন্ব-স্ববপ । মানুধের 
ব্যক্তিত্ব গ্রিনিসটি বস্ততঃ বড়ই জটিল। মানুম 
যথার্থ-স্ববপে আত্ম-চেতন আধাত্মিক সন্ভা, পরম 
পুরুষের শাশ্বত অংশ-বিশেষ। এই ব্যট্টি-আত্মা 
বা জীবাত্বা মন- ও ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট সুক্-শরীরে 
অবস্থত এবং স্থুল দেহে আবৃত) কিন্তু বিশ্ব-আত্মা 
বা পরমাত্মা এতদুভয় হইতে স্বতন্ন । 

মন ম্পন্দনাত্মক সুঙ্ষম পদার্থ। ভগবদগীতীয 
অঙ্জুন বলিয়াছেন যে, মন চঞ্চল, প্রমাথী, বলবান্‌ ও 
দর । এই মনের পিগ্রহ বায়ুর নিগ্রহের মতোই 
স্দুঞ্ধর। শ্রীরুষ্ণ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, মন 
চঞ্চ এবং ইহাকে সংযত করা কঠিন, সন্দেহ নাই; 


চৈত্র, ১৩৬৯ ] 


কিন্ত ইহাকে নিয়মিত অত্যাসের ছারা আঘযন্তে 
আনা যাইতে পারে, আর ইহার মূল উপায় বৈরাগ্য 
বা অনাসক্তি। 

দেহকে জলাব্ ও মনকে ঘুণিবাধুর সহিত 
তন! করা যাইতে পারে। অথবা, পতঙ্জলির 
ভাষায়, একটি স্থিরবক্ষ সরোবরে ঢেউ উঠিলে 
যেরূপ হষ চিন্তেরও তাহাই রূপ। বাহিরের জরব্য 
বা ভাব বহিরিন্দ্রিষগণকে উত্রিক্ত করে, এই 
ইন্দিয়গুলি আঁবার ন্তরিন্দিয়সমৃহ ও জীবাত্মাকে 


প্রভাবিত করে। তারপর তরঙ্গাকারে প্রতিক্রিয়া 
চলিতে থাঁকে। চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছাকে 


পরম্পর পৃথক করা যায় না। প্রত্যেক চিন্ততরঙ্গে 
এই তিনটি অংশের সব কয়েকটিই কম-বেশী 
ব্মান থাকে । মোট তরঙ্গটির স্বরূপ উহার 
প্রধান অংশের দ্বারা নিধশরিত হয়। তরঙ্গগুলি 
প্রবলতর্ভাবে মন্তিফকে আঘ।ত করিলে চিন্তা এবং 
হদ্ঘকে আঘাত করিলে অন্নভূতি উদ্ভুত হয়। 
ইচ্ছার বেলায় প্রতিক্রিয়াটি এই দুইয়ের মাঁঝীমাঝি 
সীমাবস্থায থাকে । চিত্ব-গুহাশায়ী আত্মা প্রতি 
শিষতই এই চিন্তা, অন্গভূতি ও ইচ্ছার তরঙ্গ- 
পরম্পরার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছেন । 
কতিপয় আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
করিতেছেন বে, তাহাদের রোগীদের গোলযোগের 
কারণ সাধারণতঃ এই সকল চিত্ত-তরঙ্গের সহিত 
একাত্মতাবোধ। কিন্তু এখনও তাঁহাদের অধিকাংশই 
মনকেই মূল বলিয়া ধরিয়া আছেন এবং মনকে 
স্ব-চেতন সন্ত বলিয়৷ মনে করেন। 

পক্ষান্তরে, হিন্দুমনীবীরা আত্মিক চৈতন্থকেই 
মূলরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের মতে, মনও 
একটি “কো'মাত্র এবং ইঙ্স আত্মাকে আবৃত করে। 
অথবা, মনকে আত্মার পরিধেয় বস্ত্রের সহিত তুলনা 
করা যাইতে পারে। অপ্রবুদ্ধ অবস্থায়, আত্মা 
নানাপ্রকারের গোচরীভূত ও অনিজ্ঞতি সংস্কারের 
সহিত প্রক্যবোধ করিয়া থাকে, আর এই 


চিত্তের প্রশান্তি 


১২৩ 


সংস্কারগুলি চিত্তসরোবরকে কলুধিত ও আলোড়িত 
করে। আত্মাকে সব সময়ই অশান্ত তরঙ্গমালার 
সহিত অভিজ্প বলিয়া ধরা হয়। আমাদের 
জাগ্রদবস্থায় এই তরঙ্গগুলি সবক্ষণই উঠিতে থাকে । 
কল্পনার জগতেও আমর! আবেগ ও স্বৃতির মাধ্যমে 
তাহাদের সহিত তাদাত্মা বোধ করি। এই সমুদয 
চিত্ততরঙ্গ হইতে নিমূক্ত হঈতে পাঁরিলেই আমরা 
আম্তব্ববপ দশন করিতে ও উহাতে প্রতিষিত 
হইতে পাঁরি, কিন্ত ইহা অতি ছুঃস।ধা কাঁধ। 


কখনো কখনো সম্ভবতঃ জীবনী-শক্তির ক্ষীণতা- 
বশতই, মন এক ধবণের নিশ্লতা প্রাপ্ত হইতে 
পাঁরে। কিন্, বেশীর ভাগ সময়েই, মন বানরের 
হায় কোন না কোন নুতন বস্তর পশ্চাতে 
উন্মস্তভাবে ছুটাছুটি ও লক্ফঝম্প করিতেছে । 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিষাছিলেন, “মান্থষের মন 
বানরের মতো স্বভাবতই অবিশ্রান্ত চঞ্চল; আবার, 
ইহা বাসনা-ন্ুরায় মন্ত হইয়া আরও অস্থিরভাব 
ধারণ করে। মন বাঁসনাধীন হইবার পর অপরের 
সাফল্য দেখিধ! ঈর্ধ্যার বুশ্চিক-দংশন অনুভব করে। 
সর্বশেষে, মনের মধ্যে অহংকাররূপ পিশাচ প্রবেশ 
করায়, মন নিজেকেই সর্বপ্রধান বিবেচনা করে। 
এরূপ মনকে সংঘত করা কি কঠিন” আমাদিগকে 
এই সকল উন্মাদনা, বিষ ও অসুরের কবল হইতে 
মুক্ত হইতে হইবে। 


মালসিক শক্তির অপচয় বন্ধ করিতে হইবে 


আবার, মনকে একটি ক্ষিপ্ত দুষ্ট হাতীর জে 
অথবা মেঝের উপর ছড়ানো এক রাশি সর্ষপ-বীজের 
সঙ্গেও তুলনা করা যাইতে পারে। অধিকন্ব, যে 
সকল আলোক-রশ্শি কোন বস্ততে কেন্দ্রীভূত না 
হইয়া ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়! পড়িয়াছে, মনকে 
তাহাদের সহিত ও তৃলন। করা চলিতে পাঁরে। দিবা- 
রাতরিকস প্রতিক্ষণে আমাদের প্রচুয় পরিমাণে মানসিক 
শক্তির ক্ষয় হইতেছে। সময় সময়, যখন আমরা 


১৭৪ 


শক্তির অভাবের ভযোগ করি, তখন বুঝিতে 
হইবে যে, আমাদের উচ্ছল চিন্তার ফলে এবং 
জ্ঞাতসারে ও অক্ঞাতসারে মনের যথেচ্ছ ছুটাছটর 
দরুণ আমাদের মানসিক শক্তির অপচয় ঘটাইয়াছি। 
ধ্যান বা উহার অনুরূপ কোন নিয়মান্ুবতিতার 
সাহায্যে মনকে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করিতে না! 
শিখিলে আমাদের মানসিক শক্তির ক্রমশঃ অপচয় 
হইবেই,_ আর তাহার ফলে, তেজ ও শান্তি, 
উভয়ই নষ্ট হইবে । 

মানুষ নিজের টাকা পয়সা খরচ সম্বন্ধে কত 
সাবধান অথচ যে সকল মানসিক ক্ষমতা ক্রমাগত 
ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, সেগুলির সম্বন্ধে এতটা 
উদাসীন । 

শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু তোতাপুরী শ্রীরামরুষ্চকে 
মানসিক ক্ষমতার অপচয় বিবয়ে এই বলিয়া নিষেধ 
করিতেন, “মনের রাশ ছেড়ে দিওনা, ওকে তোমার 
সঙ্গে ও আয়তে রেখো ॥” 

কোন ভদ্রলোক একব!র তাহার পীড়িত পত্বীর 
চিকিৎসার জন্ত জনৈক মন-সনীক্ষকেব শরণাপনন 
হন। গিজ্ঞাসাবাদের পর চিকিৎসক বলিলেন, - 
“দেখছি, এর মন বলে আর কিছু নেই।” 
ভদ্রলোকটি মন্তব্য করিলেন,_-“আমি তাতে একটও 
আশ্র্য হচ্ছি না। উনি এই কুড়ি বছর ধবে 
টুকরো ট্রকরো করে মনেব বাজে খরচ কবে 
এসেছেন)” 

এই ভাবেই আমরা মনের ক্ষমতাশুলিকে হেলায় 
ফেলায় নু করিয়া ফেলিতেছি। এতই বেপরোয়া 
আমাদের এই মানসিক অপচয় যে, আমরা সকলেই 
যে কেন উন্মাদাশ্রমে যাই নাই, ইহাই আশ্্ধের 
বিষয়। এখন হইতেই আমার্দের মধ্যে আরও 
অধিক সংখ্যক লোকের এই অপচয় ও ক্ষতি এবং 
এই শক্তির অপপ্রয়োগের কথা বুঝিতে শেখ। উচিত। 
আমরা ঠিক যে ভাবে কধিত জমি হইতে সেচের জল 
যাহাতে বাহির হইয়া যাইতে না পারে সেজন্ঠ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_ওয় সংখ্যা 


সমস্ত মুষিকের গর্তগুলি বন্ধ করিয়া থাকি, ঠিক 
সেইভাবেই আমাদিগকে মনের অপচয় নিবারণের 
উপায় বাহির করিতে হইবে এবং আমাদের মানসিব 
শক্তি সমৃহকে আধ্যাত্মিকতার পথে চাঁলিত 
করিতে হইবে। 


নোঙর ফেলিয়। নৌকা! টানা 


এই অপচয় নিবারণের নিমিত্ত পরিকল্পিত সকণ 
প্রকার অধ্যাত্-সাধনার প্রথম সোপান হইতেছে 
অনাসন্তি অভ্য।স করা । জনৈক মহিলা কিছুতেই 
উপাসনায় মন স্থির করিতে পাঁরিতেন না, কেননা, 
সহোদরা ভগিনীর উপর ছিল তীহার বিষম দ্বুণা , 
অর্থাৎ মহিলার মনটি ছিল যেশ নোউরা-ফেল! 
নৌকার মতে।। 

কোন সময়ে একদল মাতাল নৌকা বিহার 
করিতে মন্স্থ করিযাছিল। প্রাণ ভরিয়া মগ্য পান 
করিবার পর তাহার একখানি নৌকাঁয় আরোহণ 
করিল এবং নেশ। ছুটিয়া না যাওয়া পধন্ত 
সারারাত্রি ধরিয়া একই ভাবে দীড় চালাইয়! গেল। 
তাহার পর, উযার আলোকে তাহারা দেখিতে পাইণ 
যে, তাহারা সেই একই জায়গাতে আছে, এক ধাঁপও 
অগ্রসর হইতে পারে নাই, কেননা তাহারা নোউরটি 
তুলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল 1 ঠিক সেই রকম, নৈতিক 
পরিশীলন ভিন্ন কোনও আধ্যাত্মিক সাঁধনাতেই 
আঁমরা অগ্রসর হইতে পাঁরি না। এইজন্তই, যে 
গুরু যোগবিষয়ে শিক্ষা! দেন, তিনি আসন, প্রাণায়।ম 
বাধ্যানের রূপ সম্বন্ধে কোন উপদেশ দিবার পূর্বে, 
অন্তত ন্যুনতম মানসিক শুদ্ধির উপর বিশেষ জোর 
দিয়া থাকেন। এই চিত্তশ্ুদ্ধিকে মনৌবিজ্ঞানীর। 
বলেন “উদ্গতি” (50151109007) আর মরমীর। 
()%3003) বলেন “পাপক্ষালন' (657169101017)। 


জব্ক্য 
এই অত্যাবস্তক প্রথম ধাঁপ পাঁর হইলে তবেই 
আমর। অধ্যাআ-সাধনার বিবিধ প্রণালী অন্রল্র্ণ 
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করিতে পারিব। আর, এই সাধনার ফলে, 
আমাদিগের যথাসময়ে আসিবে পরমসত্যের 


উপলব্ধি। এমন একটি সামা ও স্থিতিলাভ 
আমরা তখন করিব যে, জগতে কোন কিছুই 
আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারিবে না। 
কিন্তু, মেষশাবকের কিংবা শিশুর, অথবা নিদ্রিত 
বা মৃত ব্যক্তির শান্তভাব আমাদের ঈপ্সিত নহে। 
আবার বে আত্ম-কেন্দত্রিক ব্যক্তি কিয়ংপরিমাণে 
স্থিতিসাম্যপ্রাপ্ত ও সংঘত, তীহাঁর স্থিরতাও আমাদের 
কাম্য নহে, কেননা, তীহার স্থিতি-সম্য নিরাপদ 
নয়, বে কোন মুহৃতেই উহা বিপর্যস্ত হইতে পারে। 
কিন্ত বিনি অনন্ত চৈতন্যের সহিত যোগ-যুক্ত হইয়াছেন 
এবং ব্দ্ধজল ক্ষু্রু একাট ডৌবায় পড়িয়া না থাকিয়া 
অসীম মহাসাগরে অবগাহন করিয়াছেন, নেই 
প্রবদ্ধাস্সা পুরুষের প্রশীস্ত চিত্রই আমাদের কাম্য । 
হাঁতী ছোঁট জলাশয়ে নামিলে বিরাট আলোড়ন স্ব 
করে এবং উহাকে উদ্বেলিত করিয়া তুলে, কিন্ত 
নহাসাগরে অবতরণ করিলে এ সকল কিছুই ঘটে 
না। যিনি সত্যদ্রষ্টা, ধিনি ক্ষু্র চৈতন্তকে পরম- 


আহ্বান 
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চৈতন্যের সহিত ধুক্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনি 
মহাসমুদ্রের তুল্য । এইবপ ব্যক্তি প্রচণ্ড কর্মব্য স্ততা 
ও কোলাহলের মধ্যেও স্বয়ং শান্ত ও অবিক্ষুর্ধ 
থাঁকিয় প্রতিকূল অবস্থাকে নিজের আয়ত্তে রাখিতে 
পারেন। অধ্যাত্জগতের সমস্ত আচাষই পরম 
একাগ্রতা রক্ষা করিয়া এবং শক্তিকে সুসংহত 
করিয়া একটি অপ্রকম্প স্থিতির মধ্যে জীবনযাপন 
করেন। 

ফ্দি কোন বয়াকে একটি ক্ষুদ্ধ নোঙ্গবের সহিত 
বাঁধা হয়, তাঁহা হইলে ঝড়-ঞ্চার সময় রশিটি ছি'ড়িয়া 
গেলে নোঙ্গরটি নষ্ট হইতে ও বযাটিও ভাসিয়া 
যাইতে পারে । কিন্ত বদি বয়াঁটি শক্ত শিকল দিয়! 
গুরুভার নোঙ্গরের সহিত বীরধা হয়, তাহা হইলে 
ঝড়ের সময়ও ইহা নিরাপদে ঢেউয়ের উপর ভাসিয়া 
বেড়াইবে। এইরূপ, যাহাতে আমরা ইচ্ছা করিলে 
বিশ্ব-চৈতন্টের সহিত অবিচ্ছেগ্তভাবে সংযুক্ত থাঁকিতে 
পারি, তাহার জন্ত আসুন, আমরা সচেষ্ট হই। 
আমাদেব শান্তি হউক দিব্য পবিব্রতাঁর শান্তি, 
ভাগবত উপলব্ধির স্থগভীর শান্তি । 


আহ্বান 
কবিশেখর আীকালিদাস রায় 


গ্থের সময় তোমার কথাটি সহজে ভূলিয়! যাই। 
স্থখ-সম্পদ যত পাই, তত চাই। 
তখন দিবস রাতি, 
ধনজন নিয়ে করি গুধু মাতামাতি । 
ভাবি চিরদিন এম্নি ক'রেই দিনগুলি যাঁবে চ'লে, 
উত্মব কলরোলে। 


ছঃখের দিনে তোমারে স্মরার কথা । 
তোমা হ'তে হই বিমুখ ততই যত পাই প্রাণে বাথা। 
ভাবি তুমি বুঝি করিতেছ অবিচার, 
আম।রে দিয়াছ মুষি-ভিক্ষা, অন্তেরে ভাণ্ডার । 


বিপদ যখন ঘটে, 
তোমারে তখন ভাকার সময় বটে । 


তখন আবার ভাবি, 
কোঁন দিন তোমা ডাকে নি ধে তার 
ডাকার নেইক দাবি। 
লজ্জা তথন চিত্ত আমার ভরে 
তোঁমারে ডাকার আগ্রহটকু হরে । 
করি প্রতীক্ষা অনিবাধেরই তরে। 


অবাক হইয়! ভাবি শুধু প্রভূ এতও তোমার সয়, 
মিথ্যা বলে নাঃ মোঁকে যবে বলে তোমারে করুণাময । 
কোন দিন ভুলে করি নাই আহ্বান 
তবু কতবার সঙ্কট হ'তে করেছ পরিত্রাণ । 
এত দয়া ঘ্ি কর নিরবধি কেন লওনাক টানি ? 


রোহিণী 


( পুরাতন জৈন কথিকা ) 
শ্বীপুরণচাদ শ্যামসুখা 


সেকালের--সে সমযের কণা । 

রাজগৃহ নগরে ধন্ত নামক এক সমুদ্দিশানী ও 
বুদ্ধিমান সার্থবাহ (বণিক) ছিলেন। তাহার ভড্রা 
নামক স্ত্রী, ধনপাল, ধনদেব, ধনগোপ ও ধনরক্ষিত 
নামক চারি পুত্র এবং উদ্থ্িকা, ভোগবতী, রঙ্গিকা 
ও রোহিণী নামে চারিজন পুত্রবধূ.ছিল। 

একদা ধন্য শ্রেঠীর মনে উদিত হইল যে আমার 
গৃহের সমস্ত কার্ধ আমার আদেশ ও পরামর্শ-অন্যাধী 
হইয়া থাকে, কিন্ত কোন সমযে আমি যদি গৃহে 
অনুপস্থিত থাকি বা বাণিজ্য-বাপদেশে অন্য স্থানে 
গমন করি বা যদি রোগ-গ্রস্ত হই, অথবা আমার যদি 
মৃত্যু হয় তবে গৃহের কাধ কাহার পরামর্শে পরিচালিত 
হইবে তাহার কোন ব্যবস্থা করা উচিত। এইরূপ 
বিচার করিয়া তিনি তাহার নিজের ও পুত্রবধূগণের 
আত্মীয়স্বজনগণকে এক সময়ে নিমন্ত্রণ করিয়া 
আনিলেন এবং নানাপ্রকার ভোজ্য বস্ত প্রস্তত 
করাইয়া সকলকে পরিতৃপ্রি-সহকারে আহার 
করাইলেন আহার-সমাপনান্তে সকলে উপবেশন 
করিলে ধন্ত শ্রেনী একে একে তাহার পুত্রবধূগণকে 
আহ্বান করিয়া সকলের সমক্ষে প্রত্যেককে পীঁচটি 
করিয়া পরিপুষ্ট ধান্তের দীনা প্রদান করিলেন এবং 
বলিলেন- তোমরা এই ধান্তগুলিকে যত্রের সহিত 
রাখিবে ও আমি চাহিলে এইগুলি প্রত্যর্পণ করিবে। 

জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ উজ.ঝিক! পাঁচ দানা ধান্ঠি গ্রহণ 
করিয়া চিন্তা করিল, আমাদের বাড়ীতে বহু গোলা 
ধান্য রক্ষিত আছে: শ্ব ুর মহাশয় যখন চাহিবেন তখন 
রক্ষিত ধান্ঠ হইতে পাঁচ দানা লইয়া তাহাকে প্রত্যর্পণ 
করিয়া দিব। এইরূপ বিচার করিয়া সে শ্রেষ্ঠীর 
প্রদত্ত পাচ দানা গোপনে ফেলিয়া দিল। 


দ্বিতীয়! পুত্রবধূ ভোগবতী চিন্তা করিল, শ্বণ্ব 
মহ1শষের গোলায় বহু ধান্ত রক্ষিত আছে, যখন তিনি 
চাহিবেন তখন পাঁচ দানা আনিয়া প্রদান করিব, 
কিন্তু তাহার প্রদত্ত ধান্ট ফেলিয়া দেওয়াও উচিত 
নয়। অতএব ব্বস্থানে গমন করিঘা ধানের খোঁস' 
ছাড়াইয়া পাঁচ দানা চাউল সে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। 

তৃতীযা রক্ষিকা মনে করিল, শ্বশুর মহাশয 
খন যত্বের সহিত রক্ষা করিতে বলিষাছেন তথন 
তাহা সুরক্ষিত রাঁথাই উচিত। এইরূপ বিচার 
করিষা সে ধাণ্ঠিগুলিকে একটি পরিষ্কার কাঁপড়ে বন্ধন 
করিয়া নিজের অলঙ্কার রক্ষা করিবাঁর রত্ব-পেটিকায় 
রাখিয়া দিল এবং প্রতিদিন তাহা ষথাস্থানে আছে 
কি না দেখিতে লাগিল। 

চতুর্থা রোহিণী বিচার করিল, শ্বশুর মহাশয 
জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে 
পরীক্ষ। করিবার জন্য পাঁচ দানা করিয়া ধান্ প্রাদানি 
করিযাছেন, নতুবা বাড়ীতে এত ধান্ঠি থাকিতে মা 
পাঁচ দানা কবিয়! দিবার কোন সার্থকতা থাকে না। 
এইবপ চিন্তা করিয়া সে নিজের পিতৃগৃহ হইতে 
কর্মচারীকে ডাকিয়া সেই পাঁচ দানা ধান্য প্রদান 
করিল এবং সেই ধান্য কয়টিকে বর্ষার সময় যত্বেব 
সহিত বপন ও রোপণ করিয়া যখন ধান্ত পরিপক্ক 
হইবে তখন তাহা কর্তন করিয়া আনিয়া তাহাকে 
প্রদান করিতে আদেশ করিল। 

সেই পাঁচটি মাত্র ধান্ঠ বপন করিয়া উহা হইতে 
যত ধান্ হইল তাহা! সে নূতন মাটির হাড়িতে রাখিয়া 
যত্বের সহিত হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া! দিল 
এবং দ্বিতীয় বর্ধার সময় পুনরায় সেই ধান্তগুলি 
বপন করিয়া তাহা হইতে প্রাপ্ত ধান্সমূহ পূর্ববৎ 


চৈত্র, ১৩৩০ | 


কয়েকটি হাঁড়িতে রক্ষা করিল এবং তৃতীয় বর্ষার 
তংসমস্ত বপন করিয়া বহু ধান্ প্রাপ্ত হইল। 
এইবপে সে প্রতিবর্ষে সমস্ত ধান্ত বপন করিয়া বহুগ্ডণ 
ধন্য উৎপন্ন করিতে লাগিল । পাঁচটি ধান্ত হইতে 
কমে বৃহৎ একটি গোলা ভরিষা গেল। 

পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইলে ধন শ্রেষ্ঠী পুনরায় তালার 
 পুব্রবধূগণের আত্মীয স্বজনগণকে নিমন্্ণ করিয়া 
নান! প্রকার উপাদেয় ভোজ্যে তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত 


শবিলেন। আহারান্তে সকলে উপবেশন করিলে 
[তনি একে £কে পুত্রব্গণকে সকলের সমক্ষে 
ম[হবান করিলেন । 


প্রথমে উজবঝিকা আসিলে শ্রেষ্টী তাহাকে 
তাহার প্রদত্ত ধান ফেরত দিতে বলিলে সে বাড়ীতে 
বঞ্চিত ধান্ত হইতে পাঁচটি দানা আনিষা দিল । শ্রেষ্ট 
এই ধান্তগুলি তাহার প্রদত্ত দানা কি না জিজ্ঞাসা 
কবিলে সে বলিল যে, বাড়ীতে রক্ষিত ধান ভাণ্ডার 
হইতে সে এই দানা কয়টি আনিয়! দিষাছে, তাহার 
প্রদত্ত দানাগুলি ফেলিযা দিয়াছিল। 

দ্বিতীয় ভোগবতীও গৃহে রক্ষিত ধান্য আনিযা 
দল এবং বলিল, - আমি আপনাব প্রদত্ত দানা- 
গুলি ভক্ষণ করিয়াছি । তৃতীয় রক্ষিকা তাহার 
বন্রপেটিকা আনিয়া তাহাতে সবত্বে রক্ষিত ধান্যেব 
দাশাগুলি তাভাঁকে প্রদান করিল। রোহিণী সধ- 
শবে আসিয়া বলিল যে, এ পাঁচটি দানা হইতে এত 
থাক্গ হইয়াছে যে এখানে আন্যন করিতে কয়েকটি 


উৎকল সংস্কৃতির কয়েক অধ্যায় 


১২৭ 


গাড়ীর প্রযোজন ভইবে। তাহাকে পরিফার করিষ। 
বলিতে বলিলে সে কিরূপে ধান্ঠ কঙ়্টির দ্বাবা এত 
অধিক ধান্ঠ উৎপন্ন করিয়াছে তাহা বিস্তারিতবূপে 
বিবৃত করিল। 

রোহিণীর কথায় শ্রেষ্ঠী অত্যন্ত সন্থষ্ট হইলেন 
এবং সকলের সমক্ষে তাহাকে গুহের সমস্ত কাধের 
কত্রী নিযুক্ত করিলেন। তাহার আদেশ ও উপদেশ 
অন্ুসাবেই সমস্ত কয পরিচালিত হইবে । রক্ষিকাকে 
গুভের সমস্ত ধন্সম্পত্তির রক্ষিকা, ভোগবতীকে 
বন্ধনশ|লার কী ও উজঝিকাকে গৃহা্দি পরিক্ষা 
রাখিবার তত্বাবধায়িক! নিধুক্ত করিলেন । 

শুক শিষ্কে উপদেশ দিলেন_হে শিষ্য, 
অহিংস!) সত্য, অচৌধ ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চ মহীব্রত 
গ্রহণ করিয়। থে উজ ঝিকার ্ঠায় তাহা পরিত্যাগ 
করে সে ইহলোকে কুখ্যাঁতি ও পরলোকে অধোগতি 
প্রাপ্ত তয় । যে ভোগবতীব ন্যায় মহাব্রত গ্রহণ 
করিরা কেবলমাত্র জীবিকা-নিাতেব উপায় স্বরূপ 
তাহা বাহিক ভাবে পালন করে এবং আহারাদিতে 
আসক্ত হয় সে পরলোকে ছুঃখ প্রাপ্ত হয়। যে 
বক্ষিকাব স্তাক়্ গৃহীত মহাব্রত যত্রপূর্বক পালন কবে 
সে ইভলোকে সুখ্যাতি ও পরালাকে স্থগতি প্রাপ্ত 
হয়, "আর যে মহাব্রত ধারণ করিষা রোহিণীর স্াঁ় 
তাহা জীবনে অধিকাধিকবপে বিকাশ করে সে 
ইহলোকে শান্তি, কীতি ও আনন্দ প্রাপ্ত হইসবা 
আবুক্ষে মুক্তি প্রাপ্ত য়। 


উৎকল-সংস্কৃতির কয়েক অধ্যায় 
স্বামী জগন্নাথানন্দ 


উৎকল ও উদ্র ব্যক্রিদ্বষের নামে উৎকল ও 
ওড়িশাদেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । মহাভারতে, 
পুর্াণাদিতে উৎকল ও উড়ের নাম পাওয়া যাষ। 
এঁতিহাসিকর! মনে করেন, ওড়িশাভাষা লিখিত- 


সাহিত্য আকার ধারণ করে চতুর্দশ শতাব্দীতে 
মা্দলাপাঞ্রি পাক একখানি প্রাচীন শ্রন্থে। উহাতে 
জগন্নাথ মহাপ্রভুর পৃজাপদ্ধতি, ভোগরাগ, রাজাদের 
বংশাবলী ও কীতিকলাঁপ বণিত আছে । কেহ কেহ 


১১৮ 


উহা হইতে উৎকলের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ 
করিয়া থাকেন। উহা গঙ্গাবংশীয় রাজগণের রাজত্বের 
সময় লিখিত। 
শূদ্রমুনি সারলাদাস উৎকলের প্রাচীন কৰি। 
তিনি সাধচতুর্দশ শতাব্দীর লোক। সাঁরলাদাস 
জাতিতে শূত্র ছিলেন। বিশেষ কিছু লেখাপড়া 
জানিতেন না। তাহার বাড়ী ছিল কটকজিলান্তরগত 
ঝঁকড় গ্রামে ৷ তিনি সারলাদেবীর উপাসনা করিতেন, 
পণ্ডিতদের কাছে শান্দ শুনিতিন। আরাধনার 
ফলে দেবী প্রসন্না হইয়া তাহাকে বর প্রদান 
করেন, “তুই কবি হবি)” সেই সারলাদবীর কৃণাঁ 
তিনি ওড়িশা হাষাষ পদ্ভে বশাল মহাভারত রচনা 
কযেন। তাগার রচিত পগ্ঠগুলি অতি মনোহর, 
হৃদয়গ্রাহী । উহাতে রচনা-নৈপুণোর পরিচয় পা1ওযা 
যায়। ভাষা অতি সরল ; উপমা, উপমেষগুলি সরস। 
উহা হইতে কয়েকটি পদ্য উদ্ধৃত হইল 
প্বত তুটে কি নাথ টেলারে মাইলে, 
সমুদ্র পোতি হুত্র কি ধূলি পকাইলে। 
মুগরবলে ক্কাহি যে সিংহ জিণি হুত্রঃ 
তুলাদ্বারা পিটিলেকি লুহা তুটি যায়। 
ঢেলাতে কি পদত '্চাঙ্গে, ধুলা ফেলিলে কি সমুদ্র 
ভরিয়া যাঁষ, গ্ুগেব মত বল লইয়া কি সিংহকে জয় 
করা যাঁয়, তুলার আঘাতে কি লৌহ চর্ণ করা যার 
ইত্যাদি । অনেকস্থলে সংস্কৃত মহাভারতের সঙ্গে 
মিল নাই। সারলাদাসের রচিত মহাভারতকে 
আক্ষরিক অনুবাদ বলা চলে না। উহাতে বহুবিষন্ 
তাহার নিজের কল্সিত। জগন্নাথ মহাপ্রভুর সম্বন্গেও 
বিশদ বিবরণ উহাতে পাঁওযা যায়| 
তদদবধি ঝ'কড়গ্রামে সারলাদেবী পুজিতা হইয়া 
আসিতেছেন। দেবীর ভোগরাগাির স্ুব্যবস্থার জন্য 
রাজারাও জমি, বাড়ী প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন। 
কবি, বাদক, গায়ক হওয়ার মানসে অনেকে দেবীর 
কাছে হত্য! দির থাকে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
দেবীর নিকট হইতে নিজের অতীষ্টবর লাভ করিয়া 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_-৩য় সংখ্যা 


থাকে। শেখানে পুরাণপাঠ, বিশেষতঃ সারলাদা"সব 
মহাভারত, চণ্তীপাঠ, যাত্রা, মেলা সর্বদাই লাগিনা 
থাকে । উৎকলে ঝ'কড়বাসিনী সারলাদেবী প্রসিদ্ধী। 

যখন অীশ্রীচতন্ত মহাপ্রভু পুরীধামে আসেন, 
তখন ওড়িশার স্বাধীন রাঞ্জ ছিলেন প্রতাপরুদ। 
প্রভুর দিব্য অলৌকিক প্রেমে তিনি মূ, 


হইযাছিলেন। তাহার ত্যাগ ও বৈরাগ্য রাঁজান্ক 
আক্ষ্ট করিয়াছিল। তিনি প্রভুর একান্ত অন্ত” 
হইয়াছিলেন। সেই সময উত্ধলের অনেকে 


তীহার শিশ্যত্ব গ্রহণ করিণাছিলেন এবং দিবা 
সঙ্গলাভে ধশ্য হইয়াছিলেন। রাষ রামানন্দ, শিখা 
মাইতি, তাহার ভগিনী মাধবী, উীরা প্রভূ অন্যবর্গ 
পার্ধদ। প্রভুর থে মণুর ভাব হইত তাহারা উব 
মর্ম বুনিতে পাবিতেন । 

অগ্ঠাতাননাদাসঃ বলরামদীসঃ অনন্তবাসঃ যশোবন 
দাস ও জগন্াাথদাস ইহারা মহা'প্রতব পঞ্চসণা 
বলিযা প্রসিদ্ধ । 

অচ্যতানন্দ প্রধান কবি এবং পণ্ডিত ছিলেন। 
তিনি জাতিতে গোপাল । তাহার পিতার নান 
দীনবন্ধু খুষ্টিয়া, মাতাব নাঁম পন্মাবতী ৷ মহা প্রভ্ব 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ীর পর তিনি বৈঞ্ৰ ধর্ম গ্রহণ 





করেন। তিনি সনাতন গোস্বামীর দীক্ষিত শি 
ছিলেন। শ্বরচিত গ্রন্থে সুদামা বলিযা নিজেব 


পরিচর দিয়াছেন। বৈঞ্ণবধর্ম গ্রচণ করিবার পুবে ও 
পরে তিনি অনেকগ্রস্থ রচনা করন। তীহাদেৰ 
উপাধি প্রথমে খুষ্টিয়া ছিল, বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের শব 
দাস উপাধি হয। 

অন্যতানন্দের রচিত গ্রন্থ-_জ্যোঁতিসংহিতা, 
অনাহত-সংহিতা, বীজ-সংহিতা, অনাকর-সংহিতা 
প্রভৃতি বহু গ্রন্থ। তিনি নিজরচিত অনাকর 
সংহিতাতে স্বরচিত গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন । 
৩৬টি সংহিতা, ৭৮টি গীতা, ২৭টি হরিবংশাদি 
চরিত, ১২টি উপবংশ রচিত, পুরাণ মালিকা 
প্রভৃতি অগ্লান্ঠ গ্রস্থও তিনি রচনা করেন । 


টচত্র, ১৩৬ ] 


কেহ কেহ বলেন অচ্যতীনন্ন বৌদ্ধধর্মবলম্বী 
ছিলেন, তাহার গ্রন্থে নিবাঁকাব নিগুণেব বর্ণনা 
অধিক দেখা যাঁয়, কিস্তু তাহা নহে। তাহার 
বচিত গ্রন্থে চৈতন্তদেবেব সঙ্গনাভ ও বৈষ্ঞবধধর্ম 
গ্রহণব উল্লেখ আছে। উৎকলেব প্রত্যেক নবনাবী 
তার বচিত গ্রন্থাদি সাগ্রহে পাঠ কবিষা থাকেন। 

বলবামদাস-_ইনি একজন ওডিযা সাহিত্যিক 
ছি'্লন।  গুডিশী ভাষা ইনি বহু গ্রন্থ রচনা 
কবিযাঁছেন। বামায়ণ, মহাভাবত, শ্ীমদ্ভগবদ্গীত। 
প্রভৃতি সস্কৃত গ্রন্থ অতি সহজ সবল ওডিশা 
ভাষা অন্রবাদ কবিয়া জনসাধাবণেব মহা 
উপকাৰ কবিযাছেন। তিনি বেসব গ্রন্থ বচনা 
কবিযাঁছেন, তাহাতে তীহাব পাণ্ডিত্যেব পবিচম 
পাঁওযা যায । 

তিনি যে বেদবদান্ত পাবদর্ণী ছিলিন ইভা 
সহজ বোঝা যায। বলরমদাস মহাপ্রভুব ভঙ্ক 
পঞ্চনথাৰ মধ্য একজন । তিনি পবমভক্ত ও পবম 
বৈঞ্চব ছিলেন । কিংবদন্তী আছে, জগন্নাথ মহা প্রভু 
বখবাত্রা সমযে তিনি বথে উঠ্ভিবাব জঙ্গ চেষ্টা কাবন। 
কিন্ত সেবাকবা তাহাকে তিবঙ্কাব কাব এবং বাথ 
উঠিতে দেয নাই । উহাঁত বণবামদাস মনে আঘাত 
পান। বাকি মুভাণেব নিকট আসিয়! বালিব উপব 
পথ তৈবী কবিথ! জগনীথদেবকে উচাত বসাইযা তিনি 
তাহাব ধানে মগ্রভন। এদিকে বডদাগ্ডেতে লক্ষ 
শক্ষ লোকৰ সমাবশ-_ সকলে জগন্নাথদেবেব বথেব 
বজ্জু খবিযা টানিতেছে, কিন্ত কোন প্রক।বে আব 
বথ চলিতেছে না। পাণ্ডা, সেবক ও উচ্চকর্মচাঁবীবা 
সকলেই হতাশ , রথ টানিবাব আশা! তীভাবা পবি- 
শ্যাগ কবিয়াছেন। সক'লই চিন্তিত, প্রভ জগন্নাথে 
কাছে বোধ হয় কোন অপবাঁধ হইযাঁছে , সেইজন্য বথ 
এমনভাবে অচল । রাত্রে জগন্ননাথদেৰ বাঁজাকে স্বপ্ন 
দিলেন, সেবকেবা আমায় ভতক্ককে অপমান 
কবিযাছে, আমাকে বালিতে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আমি 
আর এ রথে নাই। যদি তুমি সম্মানে আমাব 
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প্বমতক্তকে আনিতে পাঁব তবে আঁবাঁব রথ চলিবে। 
স্বপ্নাদেশে বাজা পবদ্দিন সম্মানেব সহিত তাহাকে 
লইযা আসিলেন। ইহাব পব বথ ভালভাবে চলিল । 

বেদান্তসাব, গুপুগীতা, বিবাট গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ 
তাহাব বচিত। তিনি সহজ সবল ওডিশা হাষায 
প্রায় ২৮খানি গ্রন্থ বচনা কবিয়াছেন। বামায়ণ, 
্র্ষপুবাণ, কান্তকোইলি, লক্ষমীপুবাণ» ভাবসমুদ্র, 
ভক্তিবসামৃতসিন্ধ, ব্রহ্গাগুভগোল, শবীবভূগোল, 
ভগবদূগীতা গুগুগীতা, ছন্ভিশগীতা, গকডগীতা, 
বিবাটগীতা প্রভৃতি। পাঠশালাষ তাঁভাব বচিত 
গান ছেলেবা গান কবিযা থাঁকে। বলবামদাস 
বালকদ্দিগব পাঠ্যপুস্তক হইতে আবন্ত কবিষা অতি 
পণ্ডিতদিগেব পাঠোপযোগী গ্রন্থও বচনা কবেন। 

তাাব পিতাঁৰ নাম সোমনাথ, মাতাঁব নাম 
মনোমায়া । পিতা সোমনাথ ওডিশা বাঁজাধ মন্ত্রী 
ছিলেন। তাঁগাব ধনসম্পত্তিব অভাব ছিল না। 
ব্লবামদাস বিবাঁহিত, কিন্ত সাঁবা জীবন ধর্মপ্রচাবে 
ও গ্রন্থপ্রণষনে বত ছিলেন। 

অনন্তদাস -উচাঁৰ নাম অনন্ত মহান্তি। ইনি 
সন্াসী হওযাব পবে দাস উপাঁপি গ্রহণ কবেন। 
ইনিও মহা প্রহুব পাষদগাণব অন্তম 1 উহাব পিতাব 
নাম কপিল মহান্তি। ইনিও কায়কখানি গ্রন্থ 
বচনা কবিয়াছেন_ শন্কনামভেদ, তেতু-উদয়, ভাগবত 
ইত্যাদি | 

বশোবন্ত দাস মহাপ্রভুর পারর্দগণেব মধ্যে 
একজন । তিনিও ওডিশ| ভাষাঁষ অনেক পাবমাথিক 
ভজন সঙ্গীত বচনা কবিয়াছেন, যাহা অগ্যাবধি 
এদেশেব নরনারীবা গান কবিষা! থাকে। 

জগন্নাথ দাস_ইনি উৎকলে স্থপরিচিত। 
উৎকলেব আবালবৃদ্ধবনিতাঃ আঁচগাল ব্রাঙ্গণ 
সকলেই তীহাব বচিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া 
থাকেন। গড়িয়া! ভাগবত তীভাব প্রধান গ্রন্থ । সহজ 
সরল ওডিযা ভাষায় শান্াদি অনুবাদ করিয়া তিনি 
অমর হইয়াছেন। পুরী জেলার কপিলেম্বর; শাঁসন 


১৩৩ 


তাহার জন্মস্থান । জগন্নাথ দাসের পিতার নাম 
নারায়ণ দাস, মাতার নাম পদ্মাবতী । তিনি 
ছিলেন জাতিতে ব্রাঙ্ষণ। তের চৌদ্দ বৎসর 
বয়সেই তিনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আয়ত্ত 
করিয়াছিলেন । ব্যাকরণ, অভিধান, কাব্য ও 
বেদান্তশান্্ে তাহার অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল। সংস্কৃত 
গ্রন্থ অধ্যয়ন শেষে করিয়া তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-পাঁঠে 
মনোযোগী হন। বালাকাল হইতেই তাহার 
বৈরাগ্যের ভাব ছিল। সবধ্দা ভাগবত-পাঠ ও 
ভগবানের গুণান্ুকীত্তনে রত থাকিতে তাহাকে দেখা 
যাইত। পুত্র পাছে সন্গ্যাসী হইয়া যায সেইজন্ 
বু'লাকালেই পিতা তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য পীডা- 
পীড়ি করেন। কিন্ত জগন্নাথ দাস পিতার প্রস্তাব 
প্রতাখ্যান করেন। তিনি সংসারে আবদ্ধ হইতে 
চান নাই এবং পিতাকে বলেন £ এ কার্য হইতে 
বিরত হউন, যে গুণের জন্য আপনি আমার প্রতি 
প্রসন্ন, বিবাহ দিলে সে গুণ আমাঁতে দেখিবেন 
না। সংসারে আবদ্ধ হইলেই সদগুণ নষ্ট হইয়া! যায়। 

তিনি বিবাহ না করিয়া সংসারত্যাগ পূর্বক 
পুরী জগন্ন।থ ধাঁমে চলিয়া আসেন। যে সময় চৈতন্য 
মহাপ্রনন পুরীতি আসেন, তখন জগন্নাথ দাস 
পুরীধামে ভাগবত প্রচার করিতেছেন। তীহার 
ভাগবতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু আনন্দিত 
হইলেন। মহাপ্রভুর অলৌকিক প্রেম ও ত্যাগ 
দেখিয়া তিনিও মুগ্ধ হইলেন। সেইদিন হইতে 
জগন্নাথ দাস মহীপ্রভূর সঙ্গলাঁভে কপনও বঞ্চিত হন 
নাই। যতদিন মহাপ্রভু নীলাচলে ছিলেন ততদিন 
তিনি তাঁহার কাছেই অবস্থান করিতন। গ্রন্ুর 
জীবদ্দশায় তিনি অন্ত কোথাও গিয়াছিলেন কিনা 
জানা যায় না। জগন্নাথ দীসের ত্যাগবৈরাগ্য 
ও পাগ্ডিত্য দেখিয়া রাজ! প্রতাপরুদ্র তাহাকে 
সম্মান করিতেন ও তাহার জন্ত একটি মঠ নির্মাণ 
করিয়া দিয়াছিলেন। সেই মঠ এখন ওড়িয়া মঠ 
বলিয়া প্রসিদ্ধ । 


উদ্বোধন 
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জগন্নাথ দাসের রচিত ওড়িয়া ভাগবত প্রত্যেক 
গ্রামে পঠিত হয়, উতকলের প্রত্যেক গ্রামে 
ভাগবতের মন্দির বা কোন নির্দিষ্ট ঘর দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। লোকেরা সারাদিন কাঁজকর্ম শেষ 
করিয়া রাত্রে সেই নিদিষ্ট মন্দিরে বসিয়া ভাগবত 
পাঠ ও আলোচনা করিয়া থাকে । অধিকাংশ 
বাড়ীতে ভাগবত গ্রন্থ পূজিত এবং ইহার 
পারায়ণ হয়। মুমূষূ্র সদ্গতির জন্ক ভাগবত 
প1ঠ করিয়া শুনান হয়। পাঠশালায় বালকেরা 
ভাগবত পাঠ করিয়া থাকে । যে বালক ভাগবত 
পাঠ করিতে পারে তাহার বিগ্তা যথেষ্ট বপিয়া 
অভিভাব.কর|! মনে করিয়া থাকেন। লোকের' 
কথায় কথায় ভাগবতের উদাহরণ দেয় ও ইহার 
আবৃত্তি করিয়া থাকে । উতৎকলের যেখানে যাঁওষ' 
যায় সেইখানেই ভাগবত গ্বান হইতেছে দেখিতে 
পাওয়া যায়। গ্রাম্য চুষীরা জমিতে লাঙ্গল দিবার 
সময় ভাগবত গাহিতেছে। বালক পাঠশালায় 
ভাগবত পাঠ করিতেছে ; ধনী, দরিদ্র সকলেই 
ভক্তিভরে ভাগবত গীন করিতেছে । উৎকলের 
জনসাধারণের উপর ভাগবতের যথেষ্ট প্রভাব 

ভাগবত ব্যতীত আরো! কতকগুলি গ্রন্থ তিনি 
রচনা করিয়াছিলেন-যথা গুপ্ু ভাগবত, দারুতবরন্ষ 
গীতা, গ্স্ততি, তুলাভিণা মনশিক্ষা', রাঁসক্রীড়া । 

পঞ্চদশ শতীব্দীকে উত্কলে পঞ্চসথার যুগ বলা 
হয়। পূর্বোক্ত পঞ্চসখাদিগের শিত্যপ্রশিষ্যাও অন । 
দীন কৃষ্ণদাস, সুদর্শন দাস, দিবাকর দাস, 
ঈশ্বর দাস, গোবিন্দশরণ দাস, বনমালী দাস, 
রামদীস প্রভৃতি ওড়িয়াতে অনেক গ্রন্থ রচনা 


করিয়াছেন। 
উপেন্ত্র ভঞ্জ-_ইনি প্রাচীন ওড়িয়া সাহিতোো 
সমাট. বলিয়া অভিহিত। ওড়িয়া কবিদিগের মধো 


ইনি গ্রধান। তাঁহার বচনাপ্রণালী ও নানাবিধ ছন্দের 
ব্যবহার বাস্তবিকই অতুলনীয় । ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা 
সংস্কৃত লেখাকেই আদর করিতেন। প্রাকৃত ভাষায় 


চৈত্র, ১৩৬৯ ] 


নিখিত গ্রন্থকে তাহারা গ্রাহের মধ্যেই আনিতেন না । 
ঠাহার্দের গর্ব খর্ব করিবার জন উপেন্দ্র ভঞ্জ তাহার 
রচিত গ্রন্থে ওড়িয়া ভাষায় কঠিন কঠিন সংস্কৃত 
শব্দ এমন ব্যবহার করিয়াছেন যে, সাধারণ লোকের 
পক্ষে তাহা বুঝা কঠিন, তথাপি তীহার রচিত 
পদাবলী লোকেরা আবৃত্তি করে এবং কৰি গায়কেরা 
গান করিয়া থাঁকেন। এক একটি পদের বত্রিশ 
প্রকার অর্থ। কবির! তাহার রচিত প্দাবলীর 
শানাপ্রকার অর্থ করিয়া পাগ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া 
/কেন। নিয়ে একটি উদাহরণ দেওয়া হইল £ 
গোগজবাহন-ভোজন-ভক্ষদুদ্ভবপক্ষবিপক্ষজশক্রোঃ। 
মাসন বরীকৃতাসনা তুষ্ট1 মামিহ পাতু জগরয়তষ্টা | 
--গো অর্থাৎ ষণ্ডের উপরে বিনি গমন করেন 
তিনি গোগ--শিব, তাহা হইতে জাতি গোগজ 
-কাতিকেয়, তীহার বাহন - মঘর, তাহার ভোজন 
-পবন, উহা হইতে জাত হন্ুমান্‌_সে ধাহার পক্ষে 
তিনি রাম, তাহার বিপক্ষ রাবণ, তাহা হইতে জন্ম 
বাহার--ইন্ত্রজিং, তাহার শক্র ইন্দ্র, তাহার বাহন 
হাতী, তাহার বৈরী সিংহ, হার উপরে ধিনি বসিয়া 
আছেন - ছুর্গা, তিনি আমাকে রক্ষা করুন। 
কবিতাতে এমন অক্ষরের নিয়ম অন্যত্র দেখা 


থায় না। উপেক্্র ভঞ্জরচিত “বৈদেহীবি্লাস্‌? 
শ্রেষ্ঠ কাব্য । উহাতে তিনি সীতারামের লীলা বর্ণনা 
করিয়াছেন। গ্রন্থটি বিশাল। কিন্তু এত বড় 


বিরাট গ্রন্থে প্রথম হইতে শেষ পধন্ত কবিতার 
প্রত্যেক পদের আগ্ভ অক্ষর “ব রাখিয়াছেন। 
কবিতাতে যে সব ছন্দ, যমকঃ অনুপ্রাস ব্যবহার 
করিয়াছেন উহা! মধ্যে মধ্যে দুর্বোধ্য ও অতি 
জটিল। 

তিনি যে সব কাব্য রচনা করিয়াছেন, উহা পাঁচ 
ভাগে বিভক্ত-গীতিকা, পৌবাঁণিক কাব্য, 
কাল্পনিক কাব্য, আলঙ্কারিক কাব্য ও বিবিধ 
রটনা । সর্বশুদ্ধ তিনি ৬৮টি গ্রন্থ রচনা করেন। 

উপেন্দ্র ভঞ্জ সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। ইহাদের 


উতৎকল-সংস্কৃতির কয়েক অধ্যায় 


১৩১ 


পূর্বপুরুষ গঞ্জম জেলান্তর্গত ঘুমুষর-এ রাজত্ব 
করিতেন। ইহার পিতার নাম নীলকণ ভঙ্জ। 
তিনিও ঘুমুষরে রাজা ছিলেন। উপেন্ত্র ভঞ্জ রাজা 
হন নাই। তিনি বিবাঁহ করিয়াছিলেন ; কিছুকাল 
পরে পত্বী-বিয়োগ হওয়ায় তিনি সমস্ত মনপ্রাণ 
সাহিত্য-রচনায় ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাহার 
সমসাময়িক আরো অনেক কবি উত্কলে জন্ম গ্রহণ 


করেন, বথা--খন ভগ্জ, নীলাম্বর ভঙ্ত, গোঁপাল, 
ভূপতি পণ্ডিত ইতি । তাহাদের রচিত গ্রন্থের 
ংখ্যা কম নহে। 


অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বিশ্বনাথ খুটিয়া, রুঝ্ণ- 
সিংহ, কৃষ্চরণ পট্টনাঁদ্ক প্রভৃতি পণ্ডিত সংস্কৃত 
মহাভারত ও রামায়ণের উড়িয়া! ভাষায় আক্ষরিক 
অন্গবাদ করিয়৷ অমর হঈযাছেন। 

কবিহ্ধ ব্নদেব রথ সংস্কৃত ভাষাঁষ সুপগ্ডিত 
ছিলেন। তিন সংস্কৃতি কিশে!রচন্দ্রানন্দ-চম্পু 
এবং ওড়িয়/তে চন্জুকল!কাব্য রচনা করেন । তাহার 
এই পুক্তক উৎকন বিশ্ববিষ্ঠালয়ে এম্-এর পাঠ্য । 

উনবিংশ শতাব্দীতে কফকিরমোহন সেনাপতি, 
মধুন্দূন রাও, শ্রীরামশঙ্কর রায়, গল্গাধর মেহর ও 
রাধানাথ রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | হারা 
ওড়িয়া ভাবায় পঞ্ছে গণ্চে বহুবিধ পুস্তক রচনা করিয়া 
গড়িয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন । 

হস্টর সাহেব বহু কষ্ট স্বীকার করিয়৷ ওড়িয়া 
ইতিহাস রচনা করেন । উহাতে তিনি ৭৯ জন প্রধান 
কবি ও সাহিত্যিকের নাম দিয়াছেন প্রাচীন 
সাহিতিকদের রচিত গ্রন্থগুলি ব্তমীনে কতক ছাপা 
হইয়াছে, আরো অসংখ্য পুঁথি তালপাতায় লিখিত 
আকারে রহিয়াছে। 

প্রাচীন উৎকলের সাধক, ভক্ত ও সাহিত্যিকদের 
রচিত গ্রগ্গুলিতে বুদ্দেবের নিরাকার নির্বাণ_ 
রাধাকষ্₹-প্রেমলীলা, সীতাঁরামেব গুণাবলী, প্রেম, 
ভক্তি, বৈরাগ। ও জগন্নাথদেবের মহিমাবর্ণন করাও 
হইয়াছে । সর্বত্রই জগন্নাথদেবের মাহাত্মা পরিস্কুট | 
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জগম্নাথদেবে নিরাকার নিগুণ ব্রহ্ম হইতে আর্ত 
করিয় কষ, রাম প্রভৃতি যাবতীয় অবভারেরও 
আঃরাঁপ করা হইয়াছে । 

এই উৎকল দেশ পুণাতমি বলিয়া কথিত। 
প্রাচীনকাল হইতে এখানে বহু ভক্ত, সাধক, সিদ্ধ- 
পুরুষ বসবাস করিষা ইহাকে পবিত্র করিষাছেন। 
কি জৈন, কি বৌদ্ধ, কি বেদান্তী, কি বৈষ্ণব, 
সকলেই নিজ নিজ ধর্মপ্রচারে আপন আপন প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছেন। 

অশোঁকের কলিঙ্গ-বিজয়ের পর এখানে বৌদ্ধ- 


ধর্মের প্রবাহ দেখা দেয়। কজনদিগের প্রভাব যে 
এখানে কম ছিল তাহা বল! চলে না । বতমানে 
উদ্য়গিরি ও খগুগিরি উহার নিদর্শন। থগুগিরি 


জৈনদের, উদ্রগিরি বৌদ্ধদের । উৎকলের সমাট 
গাঁরবেল প্রথমে জৈনধর্মীবলম্বী ছিলেন। 

একসময়ে এখানে যে বেদান্তের ডিগ্ডিম বালিয়া 
উঠিয়াছিল, তাহার নিদর্শন শঙ্করাচাধের গোবধন 
মঠ। এতদ্ব্যতীত শৈব এবং শীক্তেরও ইহা লীলাভূমি 
ছিল । ভুবনেশ্বরের মন্দিরসমূহ দেখিলে তাহা মনে 
হয়। সর্বোপরি ভাগব্ত ধর্মের ত কথাই নাই। 
মহীপ্রভূর ওড়িশা আপার পুরেও ছিল, পরেও 
তাহার বিস্তার হইয়াছিল । 

উহা হইতে স্পষ্ট বুঝ| যায় যে জগন্নাথ মহ প্রকে 
অবলদ্ধন করিয়া সমস্ত ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে । 
বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্ঠের সময় জগন্না থদেব বুদ্ধ, বেদান্তের 
প্রাধান্সময়ে জগন্নাথদেব নিরাকার নিগু ণ দাকরক্গ। 
রামান্ছজের সময় তিনি নারায়ণ, বৈষ্ণবদের সময় 
রাধারুব এবং শৈবদদের সময় শিব বপিয়! অভিহিত 
হইয়াছেন। 

এই শ্রাজগন্গাথ বা পুরুবোভিম-ক্ষেত্রের প্রাচীনতা- 
বিষয়ে খগ বেদে দারুত্ক্ষের কথা আছে £ 

“আদৌ যদ্দারু প্লৰতে সিদ্ধোঃ পারে অপুরুষম্‌ 
তগালতদ্ব দুর্দানোতেন যাহি পরমস্থলম্ঠ । 
দারুময়-পুকষোত্তমাধ্য দেবতার উপাসনা করিলে 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ষ--৩য় সংখা! 


পরমপদ প্রাপ্তি হয়--ইহা সায়ণাচাধ তাহার ভাষে) 
উল্লেখ করিয়াছেন । 

স্ন্দ-পুরাণান্তর্গত উৎকলখণ্ডে নিন্নলিখিতন্ূপে 
পুরুষোভমের বর্ণনা পাওয়া যায়। 

প্রলয়াবসানে বঙ্ধা সচরাচর জগৎ স্য্ট করিবার 
পরে বিষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, পপ্রভো । প্রাণাদিগের 
মোক্ষের উপায় কি? তখন বিষু বলেন আমি 
নিজে পুরুষাওম-ক্ষেত্রে নীলগিরিতে নীলমাধবন্ধপে 
বিরাজ করিব, যাহারা আমাকে দর্শন করিবে তাহার 
মুক্ত হইয়া যাইবে । এই ক্ষেত্রে মের আর অধিকার 
থাকিবে না।? সকলেই মুক্ত হইলে বমেব 
অধিকাঁর থাকিবে কি প্রকারে? ধম এই কথা 
নিবেদন করায় বিণ বলেন, আমি কিছুকাল পবে 
অন্তর্খান করিলেও এ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য লুপ্ত হইবে 
না এবং যমের অধিকারও এখানে থাঁকিবে না ।” 

সত্যঘূগে র্ষবংণীয় ইন্্ছ্যন্স নামক এক রাজা 
অবস্তীনগরে রাঁজত্ব করিতেছিলেন। তিনি পরম 
বৈষুব, শাস্বজ্ঞ, আচারনিষ্ঠ এবং ধর্মপরায়ণ ছিলেন । 
সাক্ষাৎ বিষুকে দশন করিবার জন্য রাজী ব্যাকুণ 
হন। একজন তীর্থপথটক তপস্বী আসিফ 
রাজাকে বলেন, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে স্বযং ভগবান 
পুরুষোত্তম বিরাজমান, তাহাকে দর্শন করিযা 
আপনার আভলাষ পূর্ণ করুন। 

ইন্রত্যন্ন নিজের পুরোহিত বিগ্যাপতিে 
পাঠইলেন উতৎকলে অনুসন্ধান করিবাব জন্য । তিনি 
পুরৃ'বাত্বম-ঙ্গেরে আসিয়া এক শবরপল্লীতে আশ্রয় 
নিলেন । সেখানে বিশ্বাবসূর মহিত তাহার পরিচয় 
হয়। বিগ্ভাপতি বলেন, আমি না যাদয়া পথন্ত 
ইন্্রদায় উপবাঁসী থাঁকিবেন। নীলমাধবকে যাহাতে 
আমি দর্শন করিয়া শীঘ্র ফিরিতে পাঁরি উহার ব্যবস্থা 
করুন। বিগ্ভাপতির নিকট রাজার এরূপ ভক্তি * 
ব্যাকুলতা শ্রব্ণ করিয়া শবররাঁজের করুণা হইল । 
তখন সহাম্ৃভৃতিসম্পন্ন হইয় তিনি বিছ্ধাপতির হাত 
ধরিয়া এক সংকীর্ণ পথ দা নীলগিরির উপবে 


স্ঠন্রঃ ১৩৬০ ] 
এবস্থিত নীলমাধবকে দর্শন করাইলেন। তিনি 
শন করিয়। স্বদেশে ফিরিলেন। ইতোমধ্যে 


নীলমাধবমূতি বালুকারাশি দ্বারা প্রোথিত হইল । 

ইন্্রায় নীলনাধব-মুতি দর্শনলালসায কালবিলম্ব 
না করিয়া উৎ্কলে বাতা করিলেন। কত পবত 
পাহাড় নদনদী অতিক্রম করিত হইল। ক্ষুধা 
নাহ, পিপাসা নাই, দেহের কষ্টবোঁধ নাই , স্বয়ং 
এগবানকে দেখিবার ইচ্ছা, একমাত্র তীহারই চিন্তা, 
তাহারই অগ্গধ্যান ! পুকযোতম-ক্ষেত্রের অনতিদূরে 
ম।সিয়৷ পৌছিবামাত্র নারদ রাজাকে সংবাদ দিলেন, 
না-মাধব অন্তহিত হইয়াছেন। বতমানে তাহার 
আর দর্শন ঘটবে না। এই নিদারুণ বাক্যশ্রবণ 
করিষা রাজা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। এত আশা- 
আকাজ্ষশ অপূর্ণ থাকিয়া গেল, তিনি একেবারে 
মিয়মীণ হইয়া পড়িলেন। নারদ রাঁজাকে সাস্বনা 
দিয়া বলিলেন, আপনি ধৈধহারা হইবেন না, অচিরে 
স্বয়ং ভগবান চতুণ প্রকট হইবেন; তখন তাহাকে 
মাপনি দর্শন করিতে পারি'বন। খধষির বাক্যে 
বাজ কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন এবং কি উপাষে দর্শন 
করা থায তাহার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন । 

নারদের পরামর্শে রাজা গুঁড়িচা বাটার নিকট 
প্রথম নৃসিহ্সূতি স্থাপন করেন। পরে সহস্র 
অশ্বমেধ বঙ্ঞ করেন বজ্ঞসমাপনে অবতৃত ম্নান 
কাঁরতে হয়; সেজন্য সমুদ্রের ধারে ন্নানাগার নিমিত 
হইল। স্নানাগারের নিকটে সমুদ্রের উপর ভাসমান 
চারিশাখাযুক্ত এক বৃক্ষ দেখিয়া রাজা নারদকে ইহার 
রহস্ত জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে খষি বলেন--ইনি 
স্থেতীপনাসী বিষ । ইনি বৃক্ষদেহ ধারণ 
করিরাছেন। এই বিষ্ুূপী বৃদ্ধ আনিয়া মুতি 
গঠন কর। রাজা মহাসমারোহের সহিত বৃক্ষ 
আনিলেন।  মুতিগঠন-সশ্বন্ধে দেবধির সহিত 
পরামর্শ করিতেছেন এমন সময় দৈববাঁণী হইল-__এই 
বৃদ্ধ বাঁধ কী যাইতেছেন, ইনি মুতি গঠন করিবেন। 

গঠনকাধ শেষ না হওয়া পযন্ত বাহিরে নানান্ধপ 


উতকল-সংস্কৃতির কয়েক অধ্যাঁষ 


১৩৩ 


বাছের ব্যবস্থা কর, -র্লারণ এই গঠন ধ্বনি যদি কেহ 
শ্রবণ করে তাহ। হইলে সে বধির বা অন্ধ হইযা যাইবে। 
সেজন্য এই বুদ্ধ বার্ধকীকে মগ্ডপের ঘর 'প্রবেশ 
করাইয়! পনর দিন বন্ধ রাখিবে। তাহার কাধ কে 
বেন নী দেখঃ অথবা কেহ যেন মণ্ডপে প্রবেশ ন। 
করে। দেখিলে মহাবিপদ উপস্থিত হইবে । 
দৈববাণী-অম্গবাধী রাজা বৃদ্ধ বাধ'কীকে মগ্ডপের 
মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বাহির নানারূপ বাগ্ঠের ব্যবস্থা 
করিলেন, পনরদিনের পর দ্বার খু'লয়া দেওযায দেখা 
গেল বলরাম, জগন্নাথ, সুভদ্রা ও সুদর্শন চতৃধ মতি 
গঠিত হইযাছে এবং সেই বৃদ্ধ কোথাষ অন্তহিত 
হইয়াছেন। রাজা এই চারিমৃতি প্রতিষ্ঠা করিব!র 
জন্ মন্দির নির্মণ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন । মন্দির- 
নির্মাণ শেব হওযার পরে ব্রহ্মা আসিয়া উহাতে মুস্তি 


প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মা মন্দির ও মুতিচত্ুষ্টয়ের 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা সমাপন করেন- বৈশাখ শুরু 
অষ্টমীদিনে। 


পুরুষসথক্তে জগন্নাথ, দ্বাদশান্মর মন্ত্রে বলভদ্র এবং 
দেবীস্ক্তে সুভদ্র। পৃজিতা হইয়া থাকেন। 

বহ্মপুরাণ এবং অন্তান্য পুরাণেও মোটামুটি 
এরূপ বিবরণ পাঁওযা বায়। উহাতে সীমান্ত কিছু 
গ্রভেদ দেখা যায়। 

শূদ্রমূনি সারদাদাস-লিখিত মহাভারতে জগন্নাথ 
দেবের বর্ণনা নিম্নোক্ত প্রকারে আছে £ 

দ্বাপরযুগের শেষে যখন যছ্ুবংশ ধ্বংস হইল 
এবং জায়াশবর দারা শ্ররুঞ্ণ বাণবিদ্ধ হইলেন, তগন 
শ্রুকৃষ্ণখ অঙ্ুনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি 
আসিতেই শ্রাকৃষ্ণ শরীর ত্যাগ করিলেন । 

শ্রীকৃষ্ণের দেহের সকার করিবার জন্য অঙ্জুন 
ব্যাকুল হইলেন। জায়াশবর অগুরু কাষ্ঠ আনিবার 
জন্তট বনে গেলেন। বনের মধ্যে বনু অনুসন্ধান 
করিয়াও অগ্রু বৃক্ষ পাইলেন না। অগুরু বৃক্ষ 
দ্বারা বন পরিপূর্ণ থাঁকিলও সেদিন তীহার দৃষ্টিতে 
একটিও পড়িল না। অন্ুনকে একথা জানাইলে 


১৩৪ 


তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরীর-সৎকার্‌ তইল না বলিয়া 
ভাবিয়া আকুল হইলেন। পুনরায় খু'জিতে 
খুঁজিতে অদুরে একটি অগ্তরু বৃক্ষ দেখা গেল। সেই 
বৃক্ষ কাটিয়া আনিলেন। শব দাহ কবিবার জন্য 
উহাতে অগ্নিসংযোগ কবা হইল। অগুক বুক্ষ 
শেষ হইল, কিন্তু শব দগ্ধ হইল না। অর্জন শোকে 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই সময় দৈববাণী 
হইল, এই শব অগ্রিতে পুডিবে না। এই দেহ নীল 
সুন্দর প্ৰতে থাকিয়া পূজা পাইবে । তুমি অগ্নি 
নির্বাপন করিক্া এই দেহকে সমুদ্রে ভাসাইফা 
দাও । 

স্ই দেহে আগুন ধরা দুই হাত, দুই পদ, 
কর্ণ, নাঁসিকা ও মন্রকক পুভিঘ। গিগাছিল । কিন্ত 
তীহাঁর ধডটি দ্ধ হইল না। সেইটি অঞ্জন সমুদ্ে 
ভাসাইয়া দিলেন। ইহাই দারুগৃতি জগন্নাথ । 
সারদাদ্দাসের মহাভারিংতও অন্ক।ন্ত পুবাঁণদির ন্যাষ 
ইন্্রয্, গালমাধব, জায়াঁশবরের নাম উল্লেখ আছো। 

উতৎ্কলীয় পণ্ডিতগণ তাহাদের স্বরচিত গ্রন্থে 
জগমাথ, সুভদ্রা ও ব্লরাধকে নানা তত্বরূপে কল্পনা 
করিয়াছেন। কেহ ত্রিমুতিকে প্রণবন্দপী অ-কার, 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


উ-কার, ম-কার) কেহ বা ব্রহ্মা, বিষ, মহেশ্বর; কে 
শিব, ছুর্গা, বিষণ) কেহ বা রাম, কৃষ্জ) কেহ ঝ। 
জগনথ, সুভদ্রা, বলরাম এবং সুদর্শনকে প্রত্যয়াদি 
চতুব্যুহরপে অথবা চার বেদরূপে কল্পন 
করিবাছেন। 
কানিংহাম প্রভৃতি এঁতিহাদিকেরা পৃরোন্ত 

তরিমৃতিকে বুদ্ধদোবব ব্রিবত্র-ত্রিমুতি বলিয়া অভিি৩ 
করিয়ছেন। এতদ্ব্যতীত তন্শাস্মে ( যামশে 
বিমলাঁদেবী ভৈববী এবং জগন্নাথ ভৈরব কলিয 
বণিত। যথা ঃ 

উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরজাক্ষেত্রমুচ্যতে | 

বিমলা ১ মহাদেবী জগন্নাথস্ত ভৈববঃ ॥ 


উতকলে শ ৭, চক্র, গদা, পঞ্ম এই চারিটি ক্ষেএ 
প্রসিদ্ধ। নীলাচল বা পুবী শংখ, ঞুবনেশ্বর চক্র 
যাঁজপুব গন, কোনার্ক পদ্মক্ষেত্র বলিয়া বণিত। 
বিষু গয়াস্থরকে নিহত করিবার পরে তাহার হস্ত- 
স্থিত শংখ, চক্র, গদা ও পন্মকে পুবোক্ত চারিট 
স্থানে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ৷ সেই হেতু স্থানগুলি 
ঈ সকল নামে পরিচিত। 


গান 
শ্রীববি গুপ্ত 


অন্কেব মত ছিম্কু অচেতন-_দিলে তুমি সন্ধান, 
বিপুল-বিভ্ত লুকায়ে কোথায় দীগ্র বিবস্বনি । 
দিলে তৃমি অধিকাঁব,__ 


অবদান করুণাব 


স্কুরিত বিভব নিশীথ-বংশী-_তুলিলে অতুল তান, 
অন্ধের মত ছিনু অচেতন--দিলে তুমি সন্ধান । 


জানি,নি জীবনে র'য়েছে ঘিবিস্ন। সকল সুদুবতম, 
মানি বিস্ময় নিহারি' গহনে সহসা পরমরম। 
যায় দূরে আবরণ 
এ কী স্থুধা আহরণ, 
আধার গভীরে এ কী উদয়ের প্রদীপ্তি অম্লান, 
অন্ধের মত ছিনু অচেতন--দিলে তুমি সন্ধান । 


সুচির মেঘের অন্তরালের বন্ধন করি ক্ষয় 
আনিলে মুক্ত উযা-অজনে সবিতা জ্যোতির্ময় । 
স্থগোপন সদ্িতে 
জাগে তব ইঙ্গিতে, 
বহিলে তটিনী মরু-অন্তরে মুখরিয়। কলগান, 
অন্ধের মত ছিন্ন অচেতন- দিলে তুমি সন্ধান। 


শ্বখের সন্ধানে 


বেলা দে 


পৃথিবীতে মানুষের আবিভীাব-কাল থেকে মানব 
সুথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। মানুষ চিরকাল বলে আসছে 
যে সুখ পৃথিবীতে নেই, যদিও থ|কে বড়ই ছুশ্রাপা। 
পৃথিবী মানুষের কানীয় ভর1। মানুষ বলে ভগবান 
মানুষের অনুষ্টে স্ুথ লেখেন নি, ছুঃখই লিখেছেন। 
হহ মাঙগষ চিরকার ছুঃখের কান্াই কাদছে। ধর্- 
খাজকেরা স্বদেশে সর্বসময়ে বলে থাকেন যে 
পৃথিবীতে সুথ নেই, স্বথ স্বর্গে_এ জন্মে সুখ নেই, 
স্রখ মৃতার পব পরলোকে | এ পৃথিবীতে সুখ নেই। 
ধারা ধম্যাজক নন, এমনি আমাদের মত মান্তষ, 
তারা স্থথ খুজে বেড়ান, মনে করেন বুঝি সুথ 
কোন স্থানে বা কোনো জিনিসে লুকানো আছে। 
কিন্ত প্রকৃত কথাটা, কি? সুখ কি সতা সতাই 
পৃথিবীতে নেই? কবি বলেছেন “তুমি সুখ যদি 
নাতি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও ।” তাই মনে 
হর এই সামান্য কথাঁটি একটি অতি বড় দার্শনিক 
মহা, বাব ওপরে ভিন্তি করে এই গোটা জগত- 
টাঃ দাড়িয়ে আছে । এ জগতে স্বথের প্রত্যানা 
সবাই আমরা, কিছ্ধ সখী আর কয়জনে? তবু 
পথ বি জীবনে নাও পেয়ে থাকি, অন্ততঃ সুখে 
সঙ্গানে স্থান থেকে স্থানান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তর 
পুর বেড়াচ্ছি এ বিশ্বাসটা। থাকল ও আমাদের 
ধুব বড় একটি তৃপ্তি থাকে। সেয়ে কত বড় 
তপ্তি তা ধু সেই জানে সব সুখের আশা যার 
ধুচ গেছে । সুখের আশা আমাদের জীবনের 
মল উৎস। সুখী হবো বলেই আমরা বড় হতে 
গই, বিদ্বান হতে চাই, অর্থ চাই, প্রেম চাই, 
জীবনে মহৎ আদর্শের প্রেরণা ও পরিণতি চাই। 
এ সংসারে কি এমন আছে যা আমরা চাই কিন্ত 
ঈখের জন্য চাই না? খন আপাতদৃষ্টিতে আমাদের 


জীবনে সবশ্রেষ্ঠ শ্বখব বস্তুকে বিসর্জন দিয়ে 
মপ্রির নীরস হলেও মঙ্গলকে বেছে নিই তখনো 
আমরা আমাদের সুখবাধেব বৃগ্তিকিই পরিতগ্ু 
করি। আমাঁদব দেই ত'/গের দুখদহন অশ্ম্টাকা 
অ.গুনআনা ক£পোধকে লঙ্ঘন করে কোথা থেকে 
ঘারে ধীরে ক্ষরিত হতে থাকে একটা সুঙ্ অমৃতময় 
শখের বোধ, যা আমাদের সব ছুঃখকষ্ট সহা করে 


দাড়িয়ে থাকবার পক্তি দেয়। স্ুখ পাৰ এই 
ভ্রসাই তো আমাদের সমস্ত কর্মের উত্স, 


আমা'দর জীবনের মুলভিভ্ভি। কিন্ক সেই সুখ 
বস্কাট কি, থা পুখিবীর প্রতোকটি জীবকে এমন 
করে টেনে নিযে সংসাবের ঘানিতে ঘুরিয়ে নিষে 
বেড়াচ্ছে? এর সংজ্ঞা নির্দেশ করা তে। সহজ কথা 
শব! মাঞষের মনে তখন কত প্রশ্নই ভিড় করে। 
কোনটা সত স্থথ--030191১63৭ না 01593018 » 
মনের আনন্দমিশ্রিত তণ্িঢালা প্রাণ প্রাতল করা 
সুখ, না শরীর ও বাইরের মনের ক্ষণিক সুখ » 
কিন্ত জগতে সত শ্রেব এবং প্রেষ এর মধ্যে কাকে 
বলব % বে স্থথ রক্তের অগুপরমাণুতে শিরায় শিরায় 
আগুন জেলে মনকে মতাল করে তোলে, সমস্ত 
বিশ্বজগং এক অদ্ভুত তীব্র আনন্দের নেশায় গলিয়ে 
মিশিষে এক করে দেয়, তার আকর্ষণী শক্তি মানুষ 
উপেক্ষা করতে পারে না। কিন্তু এই অপরূপ রূপ 
আর এশ্বর্ষে ঢলঢল রক্তরাঙ্গা শতদল চোখে দেখে ৪ 
মানুষের মন কি এক অদম্য টানে টানতে থাকে 
শ্নিশ্ধ শান্ত সমাহিত, শ্বেত শতদলের মত রিক্ততার 
ধশ্বর্ষে গৌরবময় স্থের আর একটি মু্তির দিকে। 
সেখানে সমস্ত জীবন অঞ্জলি দিয়ে নিজেকে বিকিয়ে 
দেবার সুখের লোভে মন্‌ বার বার ভিথারী হযে 
ওঠে। অথচ মানুষ জানে আর তার অন্তরনিবাসী 


১৩তঠ 


বিধাতাও জানেন, থতক্ষণ কিসে সত্যিকার চায় 
তা নিধণরিত না হচ্ছেঃ ততক্ষণ স্থথের সঙ্গানে 
পাঁগলের মত ছুটে বেড়ালেও স্থথলাভ তার ভাগ্যে 
কিছুতেই নেই। মনের ভেতর যে মন রয়েছে 
আমাদের দে সতাকারের জহুরী, তার নিক্তির মাপ 
নিভল। নিজেকে সে কিছুতেই ঠকাতে দেখে শা 
বাউরের জগৎ কত তশ্বথের ডালি সাজিয়ে আমাদের 
সামনে প্রতিক্ষণ তুলে ধরছে । গ্রহণ করা বা উপেক্ষা 
করা সে আমাদের হাত। কিন্ত স্থুখবোধ কর। না 
করার শক্তিটা তো মনের । তাকে জোর করে কোনো 
পথে নিষে যাবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই 
ম্নুষেব সবচেষে বড় ভষ নিজোক চিনতে হুল কর 
কামস্ুথ বেছে নিতে ভুল করে ফেলা । তাই সব 
চেয়ে বড় কথা-স্থ অরুত্রিমতায়ঃ নিজেকে না 


উদ্বোধন 


॥ ৫৬তম বর্ধ--৩য় সংখা 


ভোলানোষ নিজের কাছে নিজে গাঁটি থাকা; 
তাঁহলে জীবনে অনুতাপ 'অসবে নাঃ ভুল করলেও .এ 
ভুল সংত।র দিকে আমাদের অগ্রসর করে শি. 
যাঁবে। নিজেকে চেনার পথ সহজ হবেঃ আর ঠেহ 
চিনতে পারাতেই হবে সবশ্রেষ্ঠ সখ । 
প্রবিও করে দিয়ে কোথা থেকে আসবে এক” 
অপূর্ব পরিভৃপ্থি বাতে মনে হবে আর ভয় নেই - 
ঠিক স্থানটিতে এবার পৌছে বাঁওয়া গেছে, দিন। 
সন্দেহের অবকাশ নেই । তরী মুখ ফিরিয়েছে বন্দবে 
দিক, নাবিক ফিরবে গুহে, শিকারী ফিবন 
শিকার সঙ্গান সণাপ্ড করে। অন্তর আর বহিজী৭ন 
কোণায় কোণাষ মিশে গেছে, উদ্ধত হযে কোন কে এ 
আর জেগে নেই। এই পরিভপ্িবোধই কানা 
স্থথলাভের সবশ্রেষ্ঠ মানদণ্ড। 


ভেতর বস 


অম্বৃতস্থয পুত্রাঃ 
গ্রীচিত্তরপ্তন চক্রবতী 


অমৃতের পুত্র আমি, সুন্দরের দৃপ্ত উপাসনা, 
জীবনে-মরণে আমি অনন্তের নিত্য পরিচয়, 
কত যুগ যুগান্তের বেদনার তপ্ত অশ্র-কণী»- 
পথভ্রষ্ট অমত্যের _ধরিীর অসীম বিস্বয় 


আপনার গতিবেগ উদ্দাম-উতসাহ পেল কবে, 
যাত্রা মোর কবে সেই আদিম প্রভাতে হেথা সুরু, 
শিরায় শিরায় মত্ত রক্তধারা মৃত্যের উৎসবে, 
মুহুত্ ফুটিল সেই মৃদু মন্দ বক্ষে দুরু দুরু 


প্রথম সে দৃষ্টিপথে প্রবাহিত বোধশক্তিধারা, 
প্রথম সে জীগরণে কি আনন্দ অন্তরে অন্তরে ! 
ফিরিয়া পেলাম শেষ বাঁকস্ফৃতি আমি বাক্যহারা, 
গ্রলো কত ন্নেহ-প্রীতি, ছঃথ-সুথপ্রবাহ মন্তরে। 


শিখিলাম বনে বনে ধনুরাণ ধনুতে যোজনা; 
জীবন-সংগ্রামে হাতে ধরিলাম অসি আর মসী, 
তা ও প্রস্তর যুগে করিলাম বস্তুর ভজনা, 
সোহং মন্ত্পূত টানিলাম ৬ বরহ্ধ-রশি। 


অন্তহীন যক্ত্ধমে প্রধমিত করিন্ আকাশ, 
জীবনের শিক্ষাকপ্পে খুলি হৃদি পুণিবীর বুকে, 
ধর্ম-মোক্ষ-কামপথে ধরিত্রীর সার্থক প্রকাশ, 
দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম তাই মোর ফেরে মথে মুখে । 


সাধনার শেষ নাই-_শেষ নাই তবু জীবনের, 
মৃত্যু মের মৃত্যু নয়, জীবনের সে ত পরাগতি, 
ক্ষণিক বিশ্রাম তরে আসা-যাওয়া শুধু ক্ষণিকের, 
সমু'দ্রর নীলে যথা জলবিন্দু মেশে নিরবধি । 


জীবনের জয়গানে আজি তাই প্রাৰি দিগন্তর, 
বাঞ্চিম-সরল গতি মৃদু-মন্ন চলিয়াছি ছুটি”, 
চনে বিরাম নাহি, ক্ষান্ত নহে অভিযাঁন মোর, 
অশাস্ত-চঞ্চল কতু অমুতের তরে ঝরি-ফুঁটি। 


স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতি 


স্বামী বাসুদেবানন্দ 


একদিন বেশুড় মঠের বর্তমান মন্দিরের পূর্বদিকে মাঠে আমরা ভাটুই তুলছি। পুজনীয় বাবুরাম 
মহারাজ ( স্বামী প্রেমানন্দজী ) সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন কাজ বিশেৰ এগোয়নি, কেবল 
ণৃল্পই চলছে । তিনি আমাদের কাজে যোগ দরে বল্লেন, “ম্বামীজী আমাদের একবার লিখেছিলেন, 
'কমস্কারকাচর্বণং ত্রিভূবনমুৎপাটয়ামে। বলসাৎ। তোমরা ত দেখছি চৌরকাটাগুলোও তুলতে পার না।” 
«একবার আমি যোগীন (স্বামী যোগানন্দ ) প্রতৃতি নানান রকমে ভূগছি। স্বামীজী লিখলেন, “ওদের 
এ সব দীনা হীনা ভাবের জন্যই এত ভোগে। ক্ষীণাঃ ম্মো দীনাঃ_এ সব দেহাত্ববীদ। আত্ম।র আবার 
বাঁধিকি! আমি দীন্হীন এই সব নাস্ডিক মত আন্মকে ছোট করে দেখ। রোজ একঘটা কোর 
ধ্যান করা উচিত যে, আমি আত্মা অঙজর অমর অভয়।” আমি ব্রঙ্গময়ীর সন্তান আমার আবার ব্যাধি 
কি!ভয়কি! এই সব। নাস্তি ভাবটা স্বামাজী অকেবারে সহ্হ করতে পারতেন না-_'জানি না”, 
পারি না”, “কি জান”, “কি দরক!র/_-ইত্যাদি এ সব কথা শুনলে তিনি জল যেতেন । ঠাকুর গাইতেন, 
'মাআমি কি আটাসে ছেলে আমি ভয় করি'ন চোখ বাঙালে।”” বলতে বলতে বাবুরাম মহারাজ 
উঠে ঈদীড়িবে ওজস্ষিতার সহিত তীর দণ্ডটি হাতে কোরে বনতে লাগলেন, “ঠাকুর গাইতেন, কীবীর 
ভাব! কী তেজ ।-_ 
মন কেনরে ভাবিস এত । 
ভবে এসে ভাঁবছ বসে কালের ভযে হয়ে ভীত । 
কালের কাল মহাকাল, সে কান মায়ের পদানত ॥ 
ফণী হযে ভেক ভয এযে বড় অদ্ভুত। 
তুই কি করিস কালের ভর হয়ে ব্রন্মময়ীর সত ॥ 
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই হলিরে পাগলের মত। 
মা আছেন যার ব্রহ্মমী কার ভয়ে সে হয়রে ভীত ॥ ইত্যাদি 
“রবীন হীন ভাব, মন্দ বৈর!গা এ সব ঠাকরও একেবারে পছন্দ করতেন নাঁ। বলতেন, “রোঁক চাই” 
'ভক্তির তমো ভাল", 'ডাকাতে ভক্তি জের কোরে আদার কোরে নেয়” । ্ীড়িয়ে তাল ঠকে গাইতেন-_ 
আয় মা সাধন সমরে'_-সে কী বীরত্ব ব্যঞ্জক মূর্ঠি, ঠিক যেন বোধ হতো! যেন সাক্ষাৎ জগদস্থা সামনে 
দাড়িয়ে, আর তিনি তাঁকে সমরে আহ্বান করছেন__ 


আয় মা সাধন সমরে। 
দেখব মা হারে কি পুত্র হাঁরে ॥ 
আরোহণ করি দিব্য পুণ্য রথে, ভজন পুজন ছুটি অশ্ব জুড়ি তাতে, 
দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান ভক্তি ব্রহ্মবাঁণ, বসে আছি ধরে ॥ 
এবার এস আঁমার রণে, শঙ্কা কি মর়ণে, ডস্কা মেরে লব মুক্তি ধন। 
আমার রসন। বঙ্কারে তারানাম হুংকারে কার সাধ্য আমার সনে রণ ॥ 


১৩৮ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ-_-৩য সংখ্যা 


বারে বারে তুমি দৈত্যরণজরী, এবার আমার য়ণে এসো হ্ষময়ি 
ছিজ রসিকচন্দ্র বলে মা তোমারি বলে জিনিব আমি তোমারে ॥ 


“মাতৃভাবের এ একটা লক্ষণ ছোট ছেলে জিনিস না পেলে মাকে মারে, ঝগড়া করে, জোর 
কোরে কেড়ে নেয়, মা মুখে শাসন করে, কিন্ত ভেতরে আনন্দ । আর চাই জলন্ত বিশ্বাস। শুধু কৃত 
কর্মের অন্গুশোচনা কোরে কোন লাভ নেই। শুধু হায়! হায়! অ'মি মহা পাপী! এ সব তমোগুণের 
লক্ষণ। একজন পুত্র শোকে কাতর হয়ে অন্ু-শচনা করছে, দেখেই মালক্কোচা মেরে হুহুংকার করে 
গাঁন ধরলেন- 

'জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে। 
ভক্তিরথে চড়ি, লয়ে জ্ঞান-তুণ রসনা ধন্থুকে দিয়ে প্রেমগুণ 
্রহ্মনয় র নাম ব্রহ্ম-অন্ত্র তাহে সন্ধান কোরে ॥ 
আর এক যুক্তি, চাইনা রথ রী, শক্ুনাশে জীব হবে সুসঙ্গতি। 
রণভূমি যদি করে দাশরখি ভাগীরখীর তীরে ॥ 

“সরস ও বিশ্বাসী হলে তিনি মহাপাতকীকে৭ স্থান দিতেন। একজনের খাবার থেকে তুনে 
খেলেন, মে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, “মশাই করেন কি! করেনকি!। আমি অথাগ্ভ খেয়েছি !: 
বললেন “তা হোঁক তুমি সরন, সব খাগ্যই পঞ্চ ভূতে তৈরী ।” পাপীরদের তিনি পাপী পাপী” করতেন 
না এবং তার 9 নিজেদের “পাপী পগী” বলেঃ এটাও তিনি পছন্দ করতেন না। তাদের উৎসাহ 
দেবার জন্য গাইতেন-_ 

“আমি দুর্গা ছুর্গা বলে মা যদি মরি। 
আখের এ দীনে না তার কেমনে জানা যাবে গো শঙ্কবি ॥ 
নাশি গো হরাহ্গণ হতা] করি ভ্রণ স্ুরাপানার্দি বিনাশি ন'রী। 
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক আমি ব্রহ্গপদ্্‌ নিতে পারি ॥ 
( যদি হুর্গা দুর্গা বল মরি )1+ ৮ 
এই সবগান্‌ গাইবার সময় বাবুরাম মহারাজ শ্রশ্রীঠকু'রর অন্রকরণ করে হাত, পা চোখ 
নেড়ে নানান্‌ রকমে ঠাকু'রর হাবভাব দেখাতেন ৷ খুব উচ্চন্তর থেকে একজন পরমহংসের সহিত কিরপ 
অন্তুত ভাবে কথাবাতা হয়, ত1ও অনেকবার দেখাতেন। বলতেন, সে ভাষা সাধারণের বোঝবার উপায় 
নেই। লোকে অবাক হয়ে ভয়ে বিস্ময়ে শনত।” এরই নাম লীলান্ুকরণ, যা ভক্তির সাধন, ব্রজ- 
গোগীদের ভেতর দেখা যেত। 
ক ১.১ সঃ ১ 

স্বামী প্রেমানন্মজী ধর্ম সবন্ধে এক একদিন এক একটি অন্ভুত সংজ্ঞা দিতেন। একদিন 
নিমগাছ তলায়, ঠিক ব্রঙ্গানন্দ মন্দিরের সামনে (তথনও মন্দির হয় নি; ওখানে আম, গুলচি এবং 
কলকে ফুলের গাছের বেশ ঘন ছায়া ) বেড়!তে বেড়াতে বলতে লাগলন, (তখন বেল! প্রীয় ৮৯ট 
ভাপ্র মাস, ১৯১৪) “ধর্ম কি জানিদ্‌? যখন মানুষ সংসারের ঝালাপালায় বিরক্ত হয়ে পরমাননে 
বিশ্রাম করবার চেষ্টা করে, নেই চেষ্টাই হচ্ছে ধর্ম। মানুষকে নেই পরমানন্দ পেতে হলে জাগতিক 


চৈত্রঃ ১৩৬৭ ] সব পেয়েছি'র শ্বপ্প ১৩৯ 


লাভ লোঁকসনি ভুলতে হবে, থাকবে শুধু অহতুকী ভালবাসা সেই সত্যং শিবং পরমণ্েমাম্পদের 
প্রতি। এছাড়া ধর্মসন্বত্বীয় আর ঘাকিছু জানৰি সব সাংসারিক নানান রকমের ব্যবসায়ের মধ্যে 
একটা । তবে ঠাকুর একটু নেমে প্রাকৃত লোকদের জন্ত বলতেন, «খাদ নইলে গড়ন হয় না”__শুন্ধ- 
সব ধর্ম সাধারণের পক্ষে নেওয়া বড় কঠিন ।” 

আর একদিন বল্পন, পধর্ম জিনিসটা কি জানিস ? যা শক্তিপ্রদ, দেহে ও মনে বল সক্'র ক'র। 
যখন মানব বুঝতে পারে, আত্মা অবিনাশী, স্থুথ ছুঃখ মানাপমান আকাশে ধুলের মত আসে যায় 
তখনই মানু নিভীক হয়। মানুষ যখন বুঝতে পারে, “আমি রামদাম, তখনই সে সত। ছাড়া 
আর কাউকে ও ভয় করে না। “আমি রামদ!স', “আমি শুদ্ধসব, অবিনাণী আম্মা” এইটে বোঝা এবং 
সেই অনুবাঁয়ী মনমুখ এক কেরে কাজ কর!র ন!মই ধর্ম। এই ধর্ম না থাকলেই মানুষ উঠতে 
বসত কেবন তরে মরে *- দেহকষ্টের ভয়, লেকের কথার ভয়, মানাপমানের ভয়। কি'সর ভয়! 
মসত্যর সঙ্গে কথনও 0091001970135 (আপোষ) করা চ'লনা। দলর ভয়? ঠাঁকুর বলতেন, 
গেঁড়ে ডোবায় দল বাধে । অসত্য দন জিতলেও পরিণামে তা দর নরক, আম্ম।র অধোগতি; সতর 
ভন্ত পরাজয় ও লাঞ্ছনা মান্গবকে কত বড় করে দেয়, কত শক্তিই নাতার ভেতর প্কুরিত হয়। 
এইটে জাঁনবি, মনে রাখৰি |” 


সব পেয়েছি'র ম্বপ্প 


কানাই সামন্ত 


স্বভ|বে কিরে আত্মদর্শনই মানবজীব'নর সুচির- 
বাঞ্িত আদর্শ। শ্বভাব জীবনন!টযর রঙ্গ ণঞ্চ, 
জীবনযজেরে বেদী, চিরদিন স্বভাবই জীবধাঁত্রী। 
মানবজীবন ভাগবত জীবনেরই ভূশিকা। মাঁনষের 
আত্মপরিচয়ের সম্পূর্ণতা থেকেই ভাগবত সন্তার 
পরিচয়ও সহজ এবং সম্ভবপর | 

মানুষের অন্ন, বেশ, বাস, শিক্ষা, সাহিত্য; শিল্প, 
আচার, উৎসব, ধ্যানধারণা, কৃষি, বাণিজা, 
বিচার-ব্যবস্থা এমনকি স্থুখ, ছুঃখ, ভালবাসা, 
আবেগ, অন্ুভূতি-- সবই আজ যুণ্সবিক্ষণে 
অভাবনীয় রূপান্তর অভিমুখে চলেছে । ভাবুকের 
মানস আকাশে আজ যা স্বপ্ররপে বিনসিত কাল 
তাই বাস্তব সত্য হয়ে মানুষের মুখোমুধী হয়ে যে 
দাড়াবে না কে জানে? 


জীবজগতে আবহমান কাল থেকে চলে আসছে 
জীবনসংগ্রাম। এতদিনে সময় হল মানুষ প্রবর্তন 
করবে জীবননীগা অর্থাৎ, এতদিন বি:রাঁধের ছারাই 
সংসার যাত্রা চলছিন, এখন চলবে মৈত্রী ও প্রীতির 
ঘ্বারা। ব্যক্তির সন্গ ব্যক্তি মিনিত হোক, সমাজর 
সঙ্গে ব্যক্তির মিলন হোক; সেই অশেষ মিল"ন 
প্রেমর বা আনন্দেরই গৌরব পরন ও চরম। প্রেম 
বা আনন্দের চেয় বল নেই, নব যুগের এই 
নৃতন বেদ 

ব্যক্তি সমন্ত সমাজের জন্য, সমস্ত সমাঁজ 
ব্যক্তির জন্ত। প্রেমের বা আনন্দের রহস্ত এই যে 
দেওয়া-নে €য়ায় গ্র:ভদ নেই ; এমনকি সব দেওয়াই 
সব চেয়ে বেশি ক'রে পাওয়া ॥ এ্রর্থ্ঘ বাড়ে কেবল 
আনন্দের বাণিজ্যে। ব্যক্তি আনন্দে জানে শক্তিতে 


১৪৩ 


বা শ্রষেয। কিছু অর্জন করে, উৎপাদন করে, 
নিঃশেষে সব সমাজকেই দান করুক, আর আপন 
দেহমনবুদ্ধির বিকাশের প্রয়োজনে, আনন্দের 
প্রয়েংজনে যা কিছু অপরিহাধ সবই সে অনায়াসে ও 
অবাধে গ্রহণ করুক নিখিল সমাজ থেকে । অন্ন, 
পরিস্দ, আবাস, বিলাসের ও বিকাশের করণ- 
উপকরণ, কিছুই কোনো ব্যক্তির জন্ত সঞ্চিত 
হওয়ার ওচিত্য কোথায়? ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব'লে 
কিছুই নেই, অথচ প্রতি ব্যক্তি সমস্ত সমাজের 
ধনে ধনী। স্বভাবের অপরিসীম এশর্ধ সবে? 
দারিব্য ও অভাব কেবন মানবের লোভ মোহ 
অহমিকা প্রভৃতি অন্ধ প্রবৃত্তিরাজির জন্য, সঞ্চয়ের 
জন্য। জড়বস্ত স্তপীরৃত করতে গিয়েই মানুষ 
আজ এই মন্ুষ্যমাজে আপনার ও পরের সকল 
অশান্তি আর অস্ুবিধা খটায়। 

দার্শনিক ম্পিনোজা বলেছিলেন, যে বস্ত একজন 
সঞ্চিত করলে অপরজন বঞ্চিত হয় মানুষের কোনই 
কল্যাণ নেই তাতে; কিন্তু একজনের যে সম্পদ্ধ 
স্বতূই অন্তজনকে সমৃদ্ধি দান করে তা থেকেই 
মানুষের অশেষ কলঠাণ ঘটে । পরিমিত জড়বস্তর 
বেলাতেই সঞ্চয় ও বঞ্চনা অবিচ্ছেছ্য, এককালীন । 
অপরিমিত চিদ্বস্তর বেলাম্ম বা গ্রহণ তাই দান; 
সঞ্চিত হওয়া তার শ্বভাঁববিরুদ্ সঞ্চারিত হওয়াই 
তার প্ররতি। অতঃপর ব্লাই বাহুল্য, কিরূপ সঞ্চয়- 
প্রবৃত্তি থেকে সমাঁজে সকল অশান্তি ও অসুখের 
উত্তৰ আর কোন্‌ সঞ্চয়েই বা আশা ও আহলাদ 
ভিন্ন আশঙ্কার কোন কাঁরথ নেই। 

ভাবী আনন্দিত ও মুক্ত মানবসমাজ স্বভাবের 
বনে প্রান্তরে গিরিতটে নদীতটেই গড়ে উঠবে। 
গ্রামে বা নগরে মান্থষের যে ঘরবাড়ি এখন দেখা যায় 
তাস্বভাবের স্থষমাময় রূপের ছন্দে কিছুমাত্র মেলে 
না। কেবলমাত্র বিরল মঠে মন্দিরে কুড়েঘরখানিতে, 
নমীবন্গে় নৌকাটিতে ম্স্থষের দুটির ও ঘরদের 
আা-স্বলা পরিচর পাই; স্বভাবের কৃষি আর মায়ে 
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নিমিতি কিছু যেন আত্মীয়ের সত্যে মিলেছে, 
মিশেছে । বনের গাছপালা, পাহাড়ের চড়া, সমুদ্রের 
ঢেউ, প্রান্তরের অবাধ প্রসার, এসবের সঙ্গে মাহুষেণ 
আপন বাসগ্ৃহের ভাবভঙ্গী ও আকুতি মিলির 
নেওয়া কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য বা ব্যয়সাধ্য নয়; সে দৃষ্টি 
চাই, সে “বাধ চাই, সে ইচ্ছা চাই কেবল। আর 
গৃহ আকড়ে পড়ে থাকবার জিনিসও নয় ॥ জীবনের 
বেশির ভাগ কাটুক নীলাকাশের তলে, অর-ণ্যর 
ছায়ায, সরিংসিন্ধর আন্দোলনে, পাহাড় পর্বতের 
সান্ু-উপসানুতে | গৃহ, পথ, উভযকে নিয়েই মানুষের 
জীবন্যাত্রা। বহু যুগ ধরে মানুষ পথের চেয়ে 
গৃহকেই বেণা আপনার ব'লে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ 
করেছে । এখন গ্ৃহ পথ তুল্যমূল্য ব'লে কেন, 
মানব গৃহের তুলনায় পথকে বরং অমূল্য বলেই 
বরণ করবে, করতে চলেছে, এই আমাদের বিশ্বাস। 
প্রকৃতির রূপরাজির সঙ্গ মিলিয়ে কোনে! মানুষ বা 
কয়েক জন মানবমাঁনবী থে বাসগৃহ গডে তুলল তাতে 
রইল বাসিন্দা জনের করের স্পর্শ, হৃদয়ের স্পর্। 
তবু পাখির সঙ্গে তর খ্ডকুট|র বাসাথানির বে 
সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে তার স্বরচিত বাসগ্রহেরও সেই 
একই সম্বন্ধ । হয়তো বা তার চেয়ে বেশি বন্ধনহীন 
সম্বন্ধ। যখন খুশি ঘরে এল, যে খুশি ঘর এল, 
যেদিন খুশি গৃহকে পিছনে ফেলে দিগন্তরে দেশান্তবে 
চলে গেল অচেনা-অজানার আহ্বানে । নানা মানুষের 
রচিত নানাবিধ আলয় বা নিবাসমন্দির, স্বাভাবিক 
গুহাগৃহঃ তরুতলবাস, পথে পথে, পদে পর্দে। দেশে 
দেশেই মানুষের সম'জ। কোথাও কারও যাঁওয়া- 
আসার, অর্থাৎ ঘরবাঁধার বা “ঘরের লোক” হওয়ার, 
পথ খোঁজার বা পথের সঙ্গী হওয়ার কোনো 
বাধা নেই। 

পথ-বীধা পথ শুধুনয়। পায়ে চলার পথ, 
আবার চিহ্হীন অপূর্ব পথ। আজকের রাজপথকে 
অরাজক পথ বলাই উচিত; সেখানে প্রতিনিয়ত 
গতি-উন্মাদ ধনীর রথচক্রে দরিঘ্র নরনারী ও নিরীহ 


চৈত্র ১৩৬০ ] 


পিশ্কে বলি দেওয়। হয়। রেলপথ তেমনি । 
বিজ্ঞানের প্রসার্দে আকাশে যে বিমানপথের ব্যবস্থা! 
হচ্ছে সেও কম বিপজ্জনক ও প্রাণস্পশহীন নয়। 
এ সবেই শক্তির পরিচর আছে । কিন্ত সুবমার 
অবকাশ নেই । অথচ স্বভাবের সর্বত্র দেখি শক্তিকে 
স্ব্ারূপে প্রকাশের অপরূপ কৌশল। যন্ত্র তক্ষণ 
স্ুনর হয়ে উঠস না, আর শক্তির মদে মানুষের 
প্রাণবলি দাবি করতে থাকল নানাভাবে, যন্ত্রকে 
জীবন থেকে বাদ দিয়ে চলাই ভালো-_নরতো বসন্তকে 
ভেঙে নুতন করে স্থষ্টি করতে হর নৃতন উদ্দেশ্যের 
সঙ্গে সগতি রেখে। ত্যষ্টির মানেই ইল শক্তিতে 
ও স্থুবমায়, সত্য ও সুখে একান্ত মিলন । ঘদ্ত্রবিগ্ভার 
উন্নতির পরিণামে মানুষ সুন্দর অথচ শক্তিমান ছুটি 
যন্ত্রের ডানা তৈরি ক'রে আকাশপারাবারে স্বচ্ছন্দচারী 
বিহঙ্গের মতে! পারাপার করতে পারবে না কেন তা 
তো বুঝতে পারিনে । 

মানুষের অশন-বসনর জটলত৷ দুরীক্কৃত হয়ে 
সেও সহজ শোভন হওয়া দরকার । গ্রীক পুরাণে 
বলে প্রমীথ.স মানুষকে অগ্নির ব্যবহার শিখিয়েছেন 
বলে জিউসের আদেশে হিংস্র শ্েনেরা তাঁর অন্ত্রতন 
ছিড়ে ছি'ড়ে খায়। প্রমীথ.স কি সমষ্টমানবেরই 
প্রতীক ঝা প্রতিভূ? অন্নপাকের জন্ত অগ্নির যে 
ব্যবহীর তার ফলে মানুষ অন্তু-তন্ত্রের নানা জটিল ও 
মারাত্মক রোগে ভুগে থাকে এ কথা সত্য। আর, 
অনেক যুগে, অনেক দেশে, নারীজীব্নের প্রধান 
সার্থকতা হয়ে পড়েছে রন্ধন ও পরিবেশন ; “রাধার 
পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাধা” কলুর 
ব্লদ্দর মতো এই ক্ষুদ্র গণ্ডী পার হয়ে তার শরীর- 
মনের বিশেষ বিকাশ-সাধনের অবকাশ অতি ছুলভ। 
শীরারিক গঠন ও সহজ প্রবৃতি-অনুায়ী মানুষকে 
মাংসাশ প্রাণী বলা চলে না; ফলম্লভোজী অন্যান্য 
প্রাণীর দৃষ্টান্ত অ্থসরণ করে মানুষের শারীরিক ও 
নৈতিক উভয়বিধ কল্যাণই আশা করা যাঁর। 
স্বাভাবিক জীবনে মাঁস্ষের পরিধানটিও বিরল ও 
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সুন্দর হওয়া গ্রঘ্োজন বটে, কিন্ত সব সময় বসন- 
ভূষণের অভাবকেই অলঙ্ঘা বিধিও ব্লা যায় না। 
শুধু বলা যায়, গ্ররুত্বির বৈদ্যতিক স্পর্শেই প্রাণ 
থেকে প্রাণ সঞ্চারিত হয়; সুতরাং সর্ব অঙ্গে, সর্ব 
ইন্জরিয়ে, সর্ব মনে মানুষ সেই স্পর্শের বুতূক্ষু থাকবে, 
সেই স্পর্শে ই সখী হবে। মানুষ ও প্রকৃতির মাঝ- 
থানে সত্যকার কোনে! বাধা বা ব্যবধান থাকবে 
ন1। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নব নব পরিচয়ে 
মানবসভ্যতা নব নব সমৃদ্ধি লাভ করবে। 

নিখিল পরিব্নপ্রবাহে মানুষের চারিত্র বা 
নীতি কাঁলে কালে পরিবতিত হয়ে যায়। নীতি- 
শাস্ের দশ ব। দশ শত বিবিনিষেধের স্থানে একটি 
বিখিই চিরম্মর্তবা মনে হয় 2 10০ 070 ০৬0, 9611 
১৩ 186. অর্থাৎ, আত্মাই কবির মতো সতত 
সকল চেষ্টার সলীল ছন্দ রচনা করুন। মানুষ 
নিজের বাসনা ও অহম্‌ নিরাকৃত করলেই ছন্দপতনের 
কিছুম ত্র আশঙ্কা থাকবে না। মাহ্ধষের মঙ্গে 
মানুষের সম্পর্কে যথার্থ বিচিত্রতা এ সংসারে কী ক! 
দেখা! যাঁয়, জটিলতার তবু অন্ত নেই । গুরু পুরোহিত 
রাজা শাস্ত্র ও লোকাঁচার মিলে গ্রন্থী যত খোলে ততই 
নৃতন গ্রন্থি বেধে যায়। মানুষে মানুষে সন্থন্ধ শতগুণে 
বিচিত্র হোক এবং সে সগ্ধ্ধ বাসনা ও অহমিকার 
বদলে আনন্দ ও চৈতন্যে ভ'রে ভ'রে উঠে, সম্যক 
বন্ধন নয়, সমাক্‌ মুক্তি হয়ে উঠুক, যার-পর-নেই 
স্রল ও গভীর হোক । 

সাম্যবাদ বা সমুহবাদ (১০০1৪113108 (2010100 
21377;) যে আদর্শ সমাজের কল্পনা করে তা বাইরের 
প্রতীক, বাইরের আয়েজন। আর, ধর্ম বা 
অধ্যাত্ববাদ যে চিত্তশুদ্ধির আদর্শ প্রচার করে তা 
আন্তরিক সত্য, আন্তরিক হেতু । বাহিরের আয়োজন 
ও [ভিতরের সত্য এরা পরম্পরের অপেক্ষা রাখে; 
পরম্পর সহযোগিতা থেকেই মানুষের জীবনে ভাবান্তর 
ও রূপান্তর এনে দিতে সমর্থ । সমুহ্বাদ জোর দিয়ে 
বলতে পারে, ব্যক্তিগত মম্পততি নেই; অধ্যাঞ্মরার 
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ততোধিক জোর দিয়ে বলুক, বাক্তিগত সম্বন্ধ নেই। 
সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক বাক্তিতে ব্যক্তিতে 
মিলনের শব্ধ হবে অজন্। বাসনা-পরিহারের 
পরিণামে মানুষ বাধন থেকে পিছোয় না, মুক্তি 
থেকেও পিছে|য় না, ভোগ থেকে পিছায় না, 
ত্যাগ বা কব্য থেকেও পিছোয় না; কিছুই তাঁর 
সন্তর্প"থ লুকোনো থাকে না, সবই প্রকাশরর্স 
বরণ করে। 

ষ্টির ভিত'র মানুষের স্বতন্ ত্যষ্ট হচ্ছে কাব্য- 
কলা। কাব্যকলার শৈশবে গিরিগুহার অব্রণ্য 
পল্লীতে ছড়ায় ও ছবিতে কোথাও শ্র্! বলে মানুষ- 
বিশেষের কোনো পরিচয় নেই। সে সবই মানব- 
সধারণের সম্মিলিত প্রাণ থেকে, প্রেরণা থেকে 
বিকাশ পেয়েছে । তাঁর পর বহু শতাব্দী ধরে কাব্যে 
কলায় স্যট্টিতে এক-একজন মান্ষ নিজের পরিচয়, 
এক-একজন মানুষ নিজের নামের মুদ্রাঙ্কন দিয়ে 
গেছে; যেন বা সত্যই তা একট মাত্র মান্তষের 
রচনা! ধনী, বিলাসী, বিদ্বান, এরা প্রধানত: 
আপন আপন ভোগ-দখলে লাগিয়েছেন তা অর্থের 
বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়ে; যেন তা সতাই ভাগ 
ক'রে ভোগ কর! যায়। কবিতায় ছবিতে নাঁচে 
গানে যে মানুষ স্থষ্টি করে সে জান্ক নিজে সে শ্টা 
নয়, অষ্টার প্রতিনিধি__পিছনে দীড়িয়ে আছেন সেই 
্রষ্টা চৈতন্তময় সর্বগত এক সত্তা ও সর্ানব। কবি 
বা শিল্পীর তাই কোনোরূপ অভিমান নেই, অক্ষয় 
আনন্দ আছে । আবার এক-একজন বিচ্ছিন্ন 
মানবকেই যে শিরম্থ্টির উপলক্ষ্য হতে হবে তারও 
কোনো মানে নেই। বাষ্টির মতো সমষ্টও আপন 
অন্তর-উংস থেকে রসম্থটির ধারা উৎসারিত করে 
দেবে না কেন? স্বভাবের মুক্ত অঙ্গনে উৎসবমিলিত 
নরনারী মকলে মিলে বিনা আয়াসে যা রচনা! করবে 
বিনা অভ্যাসে তারই অভিনয় করবে ; বাইরে থেকে 
কোনে! কবি চিত্রকর গায়ক বা গুণীকে আহ্বান 
অপরিহার্য হবে না। আর, এই রচনা কখনো 


উদ্বোধন 
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লিপিবন্ধ হবে না হয়তো, বিধিবন্ধ হবে না) যে ইচ্ছা 
বা যে আনন্দ থেকে এই কনাস্থষ্টির উদ্ভব তার নেই 
সঞ্চয়, তার নেই নয়। সঞ্চয় তেম'ন আবঠিক নয় 
বাষ্টির রুনার ; শ্য় নেই বাষ্টি রয়িতারও ইচ্ছায়, 
আঁনন্দে। এই যে আমবা এত অ'য়স ক'রে, পদে 
পদে এত সংস্কার ক'রে কবিতা বা ছবি ব! মতি রচনা 
করে, তবু নিজের রচনাতে নিজে কখনোই মন্থষ্ট হতে 
পরি নে, তার কারণ অ'র কিছুই নয়__ র5য়িত।ৰ 
অভিমান রচনা নিয়ে আমাদের সহজে খুশি হতে 
দেয় না, তা ছাড়া আন্তরিক ভাৰ অন্তৃতি ও বাঠিক 
প্রকাশ উভয়ের মাঝখানে ভুল অভ্যাস, ভুল উপাধি 
ও ভ্রান্ত জ্ঞানের বু আবরণ ও বন বাঁধা রচনাকে 
সহজেই সুন্দর হতে দেয় না, খু'ত লেগেই থাকে। 
চিত্তগদ্ধির ফনে অষ্টার অন্তর থেকে সব বাঁধা, অব 
আবরণ অপসারিত হলে আর সমাঙ্“ৰ্ির ফলে 
সামাজিকেরা সার্থক স্থষ্টকে বরণ করে নিতে সদাই 
উদ্যুক্ত থাকলে মাম্থযের আশ্র্য রুনা সব আশ্চৎ- 
ভাবেই সহজ হবে; তারপর নিজের স্বাধন জীবন 
নিজেই যাপন করবে। কবি জর্জ রাঁশেল বলেন, 
সত'কার সমষ্টিজীবনের অসছাবে এ যুগে মহাকাবা 
সম্ভব হল না, হবার নয়। কিন্ধ আমাদের ধানের 
ভুবনে এমন কি থণ্ড কবিতা-গানগুলিন ভিতবে 
ভিতরে এমন অটুট একস্থত্রে গ্রথিত হতে থাঁকদে 
তাতেই দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত নিখিন 
মানবের মহাজীবন প্রতিভীসিত হবে। অনেক 
কবিপ্রাণকে অথবা সমস্ত জাতির প্রাণকে সবে 
আকর্ষণ করে নুতন নূতন মহাকাবে র সম্ভাবন। 
স্বপ্ন নয়। 

আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ সার্থকতা কী] 
অধুনা আমরা “বিজ্ঞান” কথাটি এক অর্থ ব্যবহার 
করছি, আর প্রাচীন ভারতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে 
ব্যবহৃত হ'ত। এই শব্দটির পৃথক বাবহার থেকেই 
প্রাচীন সংস্কৃতির ও আধুনিক সভ্যতার মর্মগত 
পার্থক্য ধরা যায়। প্রাটীনের! জীবনের দর্ববিষয়ে 





চৈত্র ১৩৬* ] 


স্তরে চলেছিলেন অগ্বয়ের মুখে ) ধ্যানে প্রথমেই 
ন্নগ্রকে ধারণা করা তাদের জ্ঞানের মার্গ ছিল। 
গাঃশিক চলছে বি লবণের মুখে, প্রথমেই বিচার 
ক'র), বিতর্ক ক'রে, ভগ্রাশকেও ভাগ ক'রে 
ক'রে; পর সেই অংশগুসিকে পুনরাধ একত্র ক'রে 
ূর্নকে অবধারন করবার ক্লেশদাধ্য অথচ বর্থ প্রয়াস 
করা হয়। প্রাচীন খাবি বুঝতেন পূর্ণ-ক ধানের 
বা ধারণা করাই জ্ঞানলাভর প্রথম ও শেষ কথ]; 
অশেষ বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ কেবল মাঝখানে । 
আহনিক বৈজ্ঞানিক অন্য ভাবে জ্ঞানের সাধনা কর 
অবশেষে অভাসে ইশারায় বুঝেছেন__অথবা আর্জও 
বোকেন নি কি? সমগ্রের সংঙ্গই জীবের প্রাণ- 
বণিজা ১ অতএব সনগ্রাকে দেখাই, সমগ্র.ক উপলব্ধি 
কবহ জবনর সর্বাধিক প্রয়াজন; প্রাণহীন 
থগুগুলিব বোগে অথ.গডব কাঠামো একটি পেলেও 
ভ।ব বিল প্র।ণ গাই নাঃ কাজই অকশানের প্রবল 
সাক্ষা অন্বকার করেও ব্লত হয় যে অখণ্ড তার 
খণ্গুমির যোগফতোর একান্তই অতীত। ছায়া ও 
কাযা এক নয। কাজেই দেখি প্রাচন বিজ্ঞান অতি 
'অন্গবদ 'অ'বোক্ষানুভূতি ১) অর আজও পাশ্াত্ত 
বিজ্ঞানেব মুখ, প্রমাণ বাইরে, অবিকাংশ উপায় ও 
অস্থান্বন বাহিরেই । মানুষ আজ বিজ্ঞানবল বাস 
জগকে জয় কবতে গিয় ক্রমশঃ জ্ঞানে বিশ্বাসে 
ববহারে চেষ্টায় বাহা জগততর ক্রীতদাস হয পড়ছে। 
ধ্যানেব অভাাসে ও প্রতিভার প্রেরণে মানুষের 
জ্ঞান-বিশ্বাসের একান্ত পরনির্ভরতা ও জড়দাসত্ব 
মোচন করা প্রয়েেজন। যন্ধকে যন্থের স্থানে রেখে 
মানুষের চিন্তায় চেষ্টাব স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাবীনতা আন্ুক। 
ব€দান যুগ যাব্রিকতার বাহুলো জীবনে শিল্পকারুর 
স্থান নেই বড় একটা ; বড়বাড়ি, তৈজসপত্রে দরদের 
ও হাতের নিপুণ স্পর্শের অভাঁব হযেছে, সৌন্দ 
ও বিচিত্রতাও বিরল। ফলে, শিল্পকলা মানুষের 
চিনতৃত্তি ও আচার-আচরণের বেভাবে সুন্দর বিকাশ 
ও সমুহ উৎকর্ষ সাধন করে তা থেকে মানবসাধারণ 


সব পেয়েছি'য় স্বপ্ন 
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বঞ্চিত হয়েছে । অতিরিক্ত যাস্ত্িকতার আর এক 
অশুভ পরিণাম; লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঘন্ত্র রে তুলেছে। 
মান্ধষের জন্ত যন্ত্র না হয়ে ঘন্ত্ের জনই মানুষের মরণ- 
বাচন এর চেয়ে অশ্বাভাবিক ও নির্মম নিয়তি আর 
কিছুই হতে পারে না। যঞ্সরবিদ্য!র উন্নতি হলে 
শঁক্তলাভে ও প্রযোজনপুবণে মানুষের কন্যাণ হয় 
সন্দেহ নেই। যন্ত্রের উত্তরোন্তর উন্নতি হওয়া চাই। 
কিন্ত, সর্বাগ্রে মানুষ মানব হোক; মানুষ দেবতা 
হোক ; মানবসাধারণ যন্ত্রের বশাভৃত না হয়ে বস্ত্রই 
মানবসাধারণের সম্পূর্ণ বণে আন্ুক। বড় বড় 
কল-ক।রথানা স্থাপন করে হীনসংখ্য শ্রেণীর নিরর্৫ঘক 
মুনকার আশায় আর মুষ্টিমেয় মানুষের শাসনাবীনে 
অসংখ্য মানুষের সর্নাশ সাঁধন সংগত হয় না। বিরল 
ক্ষেরে কন-কারখানার প্রয়েজন থাঁক্‌» আর অনেক 
মানুষের একই কাজে একঅ মিনিত হওয়ার এখন 
বিশেষ মুল্য আছে, ভবিষ্যতেও কিছু হয়ত থাকবে । 
কিন্কঃ বিচ্ছন বেন প্রত্যেক মানুনের হাতে হাতে 
কাষৌপখোগী নব নব বস্ত্র তুলে দেখ, মানন যেন 
কনের কাছে হদ্য-দরদের ও ভাতের নিপুণত।র যে 
চমংকাবিত্ব তা আশা না করে এব, ইচ্ছা হলেই 
যন্ত্র তুলে নেয় আর ইচ্ছা হলেহ তা সরিয়ে রেখে দশ 
আঙ্গুলে লীলায় অসম্ভবকে সম্ভব করে তোনে। 
কাজের বাহিক দাসত্ব থেকে মান্ুধ মুক্তি পাবে 
বলে কাজের সারন্য প্রয়োজন। শ্রম প্রত্যেক 
মানুষের করণীষ। বিনা শ্রমে কেনো সুস্থ দেহীর 
জীবিকাঁয় অধিকার নেই। মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুত্র গোন্ঠীতে 
সেই শ্রমে শিধুক্ত থাকুক, একা একা নিধুক্ত 
থাকলেই বাক্ষতিকি? যারা প্রতিনিয়ত জ্ঞানে 
ও আনন? মিলতে পারে তাদের যগ্ত্রদানবের 
তামসিক উপাসনাঁয় মিলতে হয় না। 

আপন আপন যথার্থ পরিচয় পেলে বিজ্ঞান ও 
কবিতাঁকপা পরস্পরের মধ্যে দুল'ব্য বাধা উচিয়ে 
রাখবে না; ভাই-ভগিনীর মতোই মিলিত হতে 
বাধ্য । সমগ্রকে ধ্যানের ছারা জানা বিজ্ঞানের 
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উদ্দেশ্ত। সমগ্রকে প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি কর! ও 
মুতি দেওয়া কবিতাকলা বা জীবনেরও অভিলাষ । 
জ্ঞানযোগে আর প্রেমযোগে একই তীর্থদেবতার 
পদতলে উপনীত হওয়া যায়। বিতর্ক কোথা 
থেকে? তা ছাড়া, জ্ঞানেও প্প্রেম থাকে, প্রেমেও 
জ্ঞান না থাকলে অশেষ লীলার যে অপরিসীম 
মুক্তি তা তো মেলে না। 

বলপ্রয়োগ এবং শাসনের উপর যা দীড়িয়ে 
আছে তাই রাষ্ী। ইচ্ছায়, আনন্দে, সর্বসাধারণ 
প্রয়োজনের সম্মিলিত বোধ থেকে যে সমবায় 
সংস্থিতি সেই হল সমাজ । 

নিখিল মানবজাতিকে নিয়ে নিখিল মানব- 
সমাজ, এক মানবপরিবার। ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন বর্ণ, 
ভিন্ন প্রতিভা, ভিন্ন দেশ, ভিন্ন সমাজ, পৃখিবী- 
ব্যাপী সবেরই স্থান আছে? কিন্তু পরম্পরবিরুত্ধ 
হয়ে নয় পরম্পর মিলিত হয়ে। এক পরিবারের 
অন্তর্গত স্ত্ীপুরুষ যখন পরস্পরকে লক্ষ্য করে 
অহনিশ ছোরা শানায় না বা বন্দুকে গুলি ভরে 
রাখে না, তখন উংকট ভয়ে বা উত্কটতর লোভে 
পৃথিবীর বিভিন্ধ সমাজ বা জাতিগুলি সর্বদা রণ- 
সাজে সজ্জিত থাক্বে, এক শ্রেণীর মানুষকে হত্যার 
যন্ত্র করে রাখবে, জাতীয় সম্পদ ও সাম্যের 
অর্ধেকের এইভাবে অপব্যয় করবে, মনের শান্তি 
ব! প্রাণের প্রীতি কী জিনিষ জাতিগত ভাবে 
হ্বপ্নেও তা জানবে নাঃ এর চেয়ে অকল্যাণকর 
অস্বাভাবিকতা আর কী হতে পারে? ব্যক্তিতে 
ব্যক্তিতে যেমন গ্রীতিসম্বন্ধ, জাতিতে জাতিতে 
তেমনি হওয়াই তো শোভন ও সংগত। ভাবী 
যুগে সকল মানুষের অন্তর থেকে হিংসা ভয় লোভ 
দূরে গিয়ে সহযোগিত৷ সাহস মৈত্রী বিরাজ করবে 3 
ফলে পৃথিবী থেকে যুদ্ধ ও যুদ্ধসঙ্জার সমস্ত জঞ্জাল 
দূর হয়ে যাবে। মানুষের য| কিছু দূর্বল মনোবৃ্তি 
ত৷ থেকেই যুদ্ধাদির উত্তব এবং মনুষ্যত্বকে অঙ্গহীন 


উদ্বোধন 


[ €৬তম বর্ষ--৩র় সংখ্যা 
ও দুর্বল করেই যুদ্ধের সৈনিক তৈরি হয়ে থাকে। 


ভবিষ্যতের মানুষ স্বভাবসবস ৷ সর্বাঙজীণ বললাউ 
সর্বাজীণ জীবনলীপার সাধন। সব জাতি ও 


সব সমাজ বদি দেহ প্রাণ জদয় বুদ্ধি ও চেতনার 
ক্বাভাবিক বলে বলীয়ান হন, তব জাতিতে 
জাতিতে, গোষ্ঠীতে গোীতে, মিলন ও মিশ্রণের 
ফলে সমগ্রভাবে মানবঙ্গাতির উন্নতি বৈ অবনতি 
হবে না এবং একই ম|নবধমের অন্ত?তি বিবিধ মানব- 
সংস্কৃতির বিচির বিকাশ হতে থাকবে। 

কবে গো! 

ভবিষ্যতের স্বপ্ন । কিন্গ, স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে 
যায় মান্ুৰ তগন্তায় প্রবৃন্ত না হলে, সাধনায় উদ- 
যুকুনা হলে। স্বপ্ন আর সাধনা এক নর। স্বপ্প 
যেন ফুল__- আকাশ ও ধরণীর, স্বর্গ ও মতের, 
সত্য ও বাস্তবের, বতমান ও ভবিগ্যতের মাঝথানে 
খুসি হয়ে ফুটে উঠেছে । উভয়ের মিলনস্থল সে, 
উভয় ভূবন উভয় কাল থেকে মধুপগুলিকে গন্ধ- 
বেদন পাঠিয়ে ডেকে আনাই তার কজ। পরে 
যখন মধুপপওক্তির আনাগোনার ফু'লর গোপন ফণ 
জাগতে থাকে তখন দলে দলে শেৰ হাসি হে 
দীর্ণ হয়ে কীর্ণ হয়ে পথখুঁলিকে বিচিত্র করাই তার 
ভাগ্য । স্বপগ্র দিয় বেশী কিছু সম্ভব হয় নাঃ অথ 
সবকিছুরই স্ছচনা হয়। ভবিধ্যৎ মাঁনবসমজকে 
যদি মানুষের মনের মতো করে গড়তে হয় তবে 
সভাসমিতি বিখিব্যবস্থী যন্ত্রতত্ত্রের দ্বারা কিছুতেই ত 
সম্ভব হবে না; যেটি মনের মতো তারই সোন্দযে 
আকৃষ্ট হয়ে মানুষের সব মনটি বদল ফেলা চাই। 
খুব সংক্ষেপে বলি, সাধনায় মানৰ যদি বিশ্বের 
সর্বভূতে ঈশ্বরকে ও ঈশ্বরে সর্বভূতকে দেখতে 
শেখে, আপনাতে নিখিল ও নিখিলেশ্বরকে আর 
ঈশ্বরসনাথ নিথিলে আপনাকে লাভ করেঃ তবেই 
সকল অসম্ভব স্বপ্র সম্ভব হবে, মঠ্যজীবনই দেব 
জীবনে উত্তীর্ণ হবার শেষ সোপান হয়ে উঠবে। 


(এক ) 
শ্রীমতী পুষ্প বস্থু 
তে।মার মানে তাঁরিষে ফেলা, 
সেই ত আমার চাওয়া । 
তোমার পথে এগিষে চলা, 
সেই ত আমার যাওয়া ॥ 
তোমার দান ছুঃখ বেদন, 
সেই ত আমার সওয়া। 
(তোমার সাধ রিক্ত জীবন, 
সেই ত অ!মাব বওযা ॥ 
তোমার কাঁছে হৃদয বলি, 
সেই ত আমব দেওয়া । 
তোমার পাষে প্রণাম করি, 
সেই ত আমার পাওয়া ॥ 


হযত বা এ জীবনে 
হবে নাকো শেষ 
হযত রহিষা যাবে 
ক্ষীণ তার রেশ ' 
জীবনে জীবনে পুন 
উঠিবে বাজি 
সে দিনের প্রিয় গান 
স্বপ্ন আজি! 
কত শত গান মোর 
জাগালো প্রাণ 
জাঁলায়ে চলিয়া! গেল 


সুদুরের টান: 


চাওয়া-পাওয়া 


€ দুই ) 
জ্ীমতী উমারাণী দেবা 


যেথা কিছু নাই 
সেথা তোমা পাঁউ 
তুমি তাই তুমি তাই গো, 
যেথা সব আছে 
তুমি তার মাঝে 
আখি ফেলে যেথা চাই গো। 
বপে ও অবপে 
তুমি চপে চপে 
রহ আপনাষ মগ্ধঃ 
তপু আমি আমি 
কেন দিবা যামী 
দিয়েছে৷ মায়ার স্বপন ? 


হারা গান 


“বেভব 


সে দিনের হারা গান 
উঠিবে জাগি 
কবে মোর পরাণের 
মুক্তি লাগি? 
কত শত হারা গান 
আকুলে বাজে-_ 
জীবন মাঝেচ_- 
তারা কিগো আসিবে না 
হৃদয়ে ফিরে_ 
আধারে লুকাঁলো যারা 
আকাশে ধীরে? 


রামপ্রমাদ-প্রসঙ্গে 
শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায় 


বেদান্ত তন্ত্র পুবাণাদি গ্রন্থে বু তত্র কথা 
সন্গিবেশিত হইযাছে_কিস্ত সেগুপি অন্তব দিযা 
উপলব্ধি কবেন এমন ভক্ত সাঁধকেব সংখ্যা অল্প। 
সাধক বামপ্রসাদ একথা উপলন্ধি কবিয়াছিলেন, 
বখন তিনি স্বগৃহে বসিয়া ভজনপূজন কবিতেন। 
তিনি তখনই সাধনা ডুবিতে চাভিযাছিলেন, কিন্তু 
তাহা কাখতে "বন নাতি মাযাপাশে বাবা থাকা 
দকন (মাষাপাশে আছি ঘেবা)। এইবপ পাঁশ 
ছেদন কবা, বন্ধন ছিন্ন কব! বীবেব যথার্থ কাধ। 
ধাহাবা এ কাধে আন্মনিষোগ কবিয়! থাকন 
তীহাবাই “বীবাচাবী” | 

প্রসাদ শাস্ত্র নিযমানুযাঁয়ী শ্তববিভাগ- 
অন্সাবে আচাব-অনুষ্ঠানাদি পালন কবিয়া উচ্চ 
হইতে উচ্চতব পদে উপনীত হইযাছিলেন, এবং 
পবিশেষে প্রশস্ততব মার্গ অবলম্বন কবিযা, সকল 
করবা সমাধা কবিয়া কৃতরৃত্য ভইযাছিলেন। 
আমাঁদেব গৌববময় অধ্যাম্মভ্রমণপথেব স্তববিভাগ 
সাধাবণভাবে এইরূপে গ্রহণ কবা যাইতে পাবে__ 
স্থল, হঙ্গ ও পবা। প্রসাদেব পক্ষে প্রযোজ্য 
প্রথমেব অন্তর্গত বাহ পূজা, অন্তাব মুণ্মালী দর্শন, 
কল্পবুক্ষতলে দেবীদর্শন ও শবসাঁধন! , দ্বিতীয়__ 
অন্তর্সার্গাদিঃ ষট্চক্রসাঁধনা! প্রভৃতি, ফডরিপুব বিদাষ 
(গানে__মনবসনা কালীব নামে দল বাঁধিয়[ছে, 
ষ্ডরিপু ডিজা ছাঁডিয়াছে ) মহাঁপুবশ্চবণ মন- 
বসনা ও আমিত্ব বা অহঙ্কাব-ত্যাগ ( ঘব ভেদি যে 
ছুজন ছিল-_ মন ও রসনা-_তাঁদের পবাঁজয় কবেছি, 
ডঙ্কা মেবে বসে আছি ), তৃতীয়__যোগম্চনা, ব্রহ্গ- 
সাধনা । বামপ্রলাদ পরমবন্গের মাতৃভাবের সাধনা 
করিয়াছিলেন_--“প্রলাঙ্গ বলে 'মাতৃভাবে আমি তত্ব 


কবি যাবে সেটা চাঁতবে কি ভাঙ্গবো হ্াডি, বুঝবে 
মন ঠাবে ঠোবে ॥” 

বামপ্রসাদ ব্রহ্মময়ীকে স্থানে স্থানে এলোকেশী 
আখ্য দিযাছেন। পবমকাবণ স্বপ্রকাশ পবমশিব 
( পবমব্রন্গ ) স্বয়ং অগণিত বিভিন্নবপে প্রকাশ 
পাইযা থাকেন বে শক্তিব দ্বাবা তাহাবই নাম 
পরক্োকেশী 1 শিব জষ্টা, শক্তি দৃপ্ত ১ শিব স্থিব, 
শৃক্তি চঞ্চলা , উভযবোগে সচ্চিদানন্দবি গ্রহ 1 নিখিল 
বিশ্ববঙ্গাণ্ড শিব শক্তিৰ আকর্ষণ বিক্ষপণেব যোগা 
যোৌগেব ফল, চৈতন্যেব সান্সিধো চঞ্চলাব চাঞ্চল্যেব 
ফল । নৃত্যপবাধণা চঞ্চলা ক্ষণে ক্ষণে শব নব 
বূপ পবিগ্রহ কবিধা ভ্রান্তি মায়া মোহ উৎপাদন 
কবিতেছেন, প্রাণপুক্ষ পবাণপুতলী শিবকে 
অন্তবালে বাখিষাছন। এই অদ্বিতীয় মভাঁশঞ্রিব 
প্রভীৰ এ ঘোগাঁধোগেব প্রব্ক ও নিযামক, 
অনাদিকাল ভইতে অনাগত চিব ভবিষ্যৎ এই 


শক্তিব অধীন । বামপ্রপাদেব ইট্টদেবী এ মভাঁশক্তি 
ব্রহ্মময়ী এলোকেশী। বিশ্ববন্মীগু-পবিব্যাপ্ত ভিন্ন 


ভিন্ন নামর্ণপ অভিধেষ বিভিন্ন শর্তিব মাঝে 
(বিবাঁজে গো বন্গমধী অংশরূপা ) ষডবিপু মন 
বসনা অহস্কাবেব উতপীডন সহা কবিয়া উহাদেক 
কেন্ত্রঘ্ববপ সনাতনী জ্যোতিরয়ী আছ্ভাশক্তি 
এলোকেশীব দিব্য সৌম্যমুতি বামপ্রসাদ দেখিয়া- 
ছিলেন। কবাঁলবদন! কালীমৃতিব মধ্যে নিহিত 
তিনি অনন্ত নেহমগ্ডিত জননীর সন্ধান পাইয়াছিলেন 
এবং তাঁহাকে এতটাই আপন কবিয়া লইতে পারিয়া- 
ছিলেন যে, যাবতীয় প্রসাদী বচনা (গান) এক 
বিচিত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। প্রসাদদেব ক 
হইতে নিঃস্ত যে বিরাগের স্থুর তাহা বিবাগ নহে, 


চৈত্র, ১৩৬০ ] রামপ্রসাদ-প্রসঙ্গে ১৪৭ 
অন্রাগের ছন্রূপ “অভয় পাবার আশে ।” সেই জগতকে অতি বাস্তবের সহিত একাকার করিষ। 


উদ্দেশ্তে তাহার শেষ সম্থল 'ঝুলি ক্লাথা”_ তাহাও 
বিসর্জন দিতে তিনি গ্রস্তত। ভূমিতে লুট ইয়া পড়িয়া 
আকুলভাবে ওমরিয়! গুমরিয়া কাদিয়াছিলেন -- 
“ঠাই দে মা তোর চরণতলে ৷” এই কান্না 
থামিধাছিল যখন স্নেহময়ী জননী আপন ছেলেকে 
কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন। 


ছুঃসহ ছুঃখকষ্ট সতেও রামপ্রসাদ দৈন্যের 
নিকট পরাভব স্বীকার করেন নাই । তিনি নিশ্চিত- 
বপে জানিতেন, “সেযে ছুঃখী দাসে দয়া বাসে, 
মন। মুখের আশে বড় কসা 1” প্রসাদ এ দরা- 
লাভের জন্য নিজেকে প্রস্ততি করিষা লইযা 
বলিয়াছেন, “আমি কি দ্ুঃখেরে ডরাই। ₹ ক * 
দেখ স্থ পেষে লোক গব করে আমি করি খের 
বড়াই।” ছুঃখের মাঝে তিনি জননীর উপব রাগ- 
অভিমান যাঁহা প্রকাশ করিবাছেন ত২সপ্ুদ[য মাধের 
ঢরন্ত১ আছুরে ছেলের কথা । নতুবা আবার কেন 
অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিবেন _ 
“পুরাঁও মনস্কীম, জপি তারানাম, 
তারা তব নাম সংসারের সার্‌। 
কাল গেল কালী হল না সাধন, 
প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন । 
এ ভববন্ধন কর বিমোঁচন, 
মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার ॥ 


রামপ্রসাঁদ অরণ্যে রোদন করেন নাই এই 
সকল উক্তির মধ্যে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বাস্তব 
সংসারের যাবতীয় কথা-ব্যথা অভাব-অভিযোগ 
তৎসমুদয় ব্রহ্মময়ী জগন্মাতাতে নিজ গর্ভধারিণীর 
মত আপনি করিয়া লইয়া নিজ সংসারে প্রতিষ্ঠা 
করিয়া তাহার চরণে নিবেদন করিয়াছেন__-“ওমা, 
ম বিনে ছুঃখ বলব কাকে । এ যে যার মা জগদীস্বরী 
তার ছেলে মরে পেটের ভুকে॥” আরও লক্ষ্য 
করিতে হইবে গান্গুলি হইতে যে তিনি আধ্যাত্মিক 


দিয়াছিলেন, নিসর্গকে ঘরোয়া করিয়া লইতে 
পারিয়াছিলেন একমাত্র মায়ামোহ-বিরহিত বিশ্বাস 
ভক্তিপ্রধান নির্ভরশীলতার বলে--“মা শব্ধ মমতাযুত 
ক্বাদলে কোলে করে সত, দেখি ধন্ধাণ্ডেরই এই 
রীতি মাঃ তুমি কি ছাড়া জগৎ ॥” মাঁষের্‌ সাঁড়া না 
পাইয়া ধৈধচাত হইয়া বলিলেন_- 

“কেন মিছে মা মা কর, মা কি আব আছে ভাই । 

থাকলে আসি দেখা দিত সবনাশী বেচে নাই ॥” 


কে াহার ইষ্টদেবীকে বলিতে পারেন 
“গালাগালি দিষে বনিঃ কান খোষ ভযেছ কালী” - 
( পুং কাঁলাঃ স্্ীং কালী )। 

প্রসাদের গানগুলির পধালোচনা হইতে স্পষ্ট বোঝা _ 
বাষ বে ভিনি তাহাদের মধ্যে অনেক স্থলে শাখধের 
উপদেশ ও শঙ্করাচাধ প্রভৃতি মত!পুকবগণের দার্শনিক 
উক্তির আপন কমজীত জ্ঞানের সহিত মমন্বয 
করিষা গানে তাহাব রূপ দিযাছেন। যেকোন বস্ত- 
সামগী প্রসাদের দৃষ্টিতে পড়ি, যে কোন দৃ্ত 
তাহার দৃষ্টির মধ্যে আসিভ, সংসার বা সমাজের ঘে 
কোন ঘটনা তিনি লক্ষ্য করিতেন, তখনই উঠা 
উপলক্ষ্য করিযা নিজের মনোভাব প্রকাশ করিতেন) 
উাদের মধ অধ্যাম্ম-বিষষবস্তর যথেষ্ট ভাবে পবিশ্দুট 
দেখা যায । নদীবক্ষে ভাসমান তরী দেখিয়! নদী 
বা ভবসাঁগরকে সংদার ও জীবনকে তরী বলিয়াছেন, 
দাড়িমাঝির স্থানে মনমাঝি কর্ণধার ও “দীড়ি রিপু 
ছয় জন।” কঁষিক্ষেত্র দেখিযা মানবদেহকে জমীনের 
সহিত তুলনা করিলেন 
“দেহজমীন জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি তায় সকল চবি, 
হ্ৃদয়মধ্যেতে আছে পাঁপরূপ তণরাশি ॥” 

পুনরাঘ বলিলেন_“মনরে কৃষিকাজ জান না। 
এমন মাঁনবজমি রূইলে! পতিত আবাদ করলে 
ফল্তে! সোনা ।” ওঝা ব্যাঁধ প্রভৃতিও তীহার দৃষ্টি 
এড়ায় নাই_- 


১৪৮ 
“মনরে তোর বুদ্ধি একি । 
ও তুই সাপধরা জ্ঞান না শিখিয়ে তালাস করে 
বেড়াস ফাকি। 


ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে, জেলের ছেলে মহ্শ্য ধরে, 
মনরে ওঝার ছেলে গরু হইলে, গোসাপে তীয় কাটে 
নকি। 
জাতি ধর্ম সর্পথেলা, এই মন্ত্রে করো না হেলা । *% +* 
পেয়ে যে ধন হেলায় হারায় তার চেষে কে অবোধ 
ধরায় ॥” 

প্রসাদ বলে হারাব না, সময় থাকতে শিখে রাখি ॥ 

জেলের উপমা দিয়া বলিয়াছেন--“জাল ফেলে 
জেগে রা বসে, ভবে আবার কি হইবে গো মা। 
পাঁল।বার পথ নাইকো! জলে পাঁলাবি কি মন ঘেরেছে 
“ কালে। রামপ্রসাঁদ বলে মাকে ডাক? শমন দমন 
করবে এসে ॥” দোল ও চডক উৎসবের ছুটি গান 
সর্জনবিদিত, ( কুমারহট গ্রামে দোল ও চডক- 
পূজা বহুদিন হইতে সমারোহের সহিত অন্ষ্ঠিত ভইয়া 
আগমিতেছে। শিবের গলিতে অগ্ঠাপি চড়কপুজা 
হইয়া থাকে )। তত্িন্ন আদালত, কলুর বলদ; দাবা, 
পাঁশা, ঘুড়িঃ ডাণ্াসশুলিও উল্লেখযোগ্য ( কবাটি 
ও মার্সেল খেল! হয়ত তখনও প্রচলিত হয় নাই )। 
এই সমুদয় হইতে রামপ্রসাঁদ শিক্ষা সংগ্রহ করিতেন 
ও গানের মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ করিতেন; 
ঘেমন_ 

“তিশ্ছর তরী ভবের চড়ায় ঠেকে রয়েছে রে। 

যার যার গুরুর নামে বাদাম দিয়ে 

বেয়ে চলে যারে রে ॥” 

বাহৃতঃ সংসারসমাজ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে জন- 
সাধারণের সমক্ষে তিনি দায়ী ছিলেন সত্য+ কিন্ত 
বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব 
ইষ্টদেবীর উপর ন্থস্ত করিয়া নিজে তৃতীয় ব্যক্তির 
মৃত উপলক্ষ্যমাত্র থাকিয়া মায়ের আদেশ-নির্দেশ 
পালন করিতেন--“তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে 
বলেকরি আমি ।” 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ_৩য় সংখ্যা 


কোঁন বিষয়ে তাহার কতৃত্বাভিমান ছিল না, 
তিনি “উপলক্ষ্যমাত্র, মায়াপাশে ঘেরা ।” চাকরি 
করিয়াছেন, চাঁষ-আবাদ করেন নাই তাহাঁও নে, 
আবার কাব্যাদি রুনাও করিয়াছেন, পরস্ত এ 
সমুদয় মায়ার কাঁধ--“মায়ার এ পরম কৌতুক । 
মায়া ব্জনে ধাবতি, আবদ্ধজনে লুটে সুখ 1” কিন্তু 
সাঁধনমার্গে কিছু অগ্রসর হইয়া খন বুঝিয়াছিলেন 
যে মায়ার অধীনে থাকিয়া তাহার পরাগতি লাভ 
হইবে না, তখনই কালীনাম-তীক্ষথড়েশি মায়াপাঁশ 
কাটিয়া ফেলিয়াছেন। তখন তিনি মুক্ত, পুনরায় 
চাকরি প্রস্ততি কোন বিষযে আকুষ্ট হন নাই, 
সমাজের প্রতি কটাক্ষ করিয়া অনাযাসেই বলিতে 
পারিয়াছিলেন__ 
“তুমি পরের আশা আর করো না। 
% % স্থদিন দেখে অবীন জনে 
কর্ৰে কত উপাসনা । 
যেদিন কুদিন হবে প্রসাদ বলে 
সেদিন অধীন কেউ রব না ॥” 
তিনি কর্মকে জয় করিয়াছিলেন কর্মের ভিতর 
দিয়া সংসার ও ধর্মসাধনা এই উতয় ভেতরেই | 
কোন কিছুতেই কে!ন দিন তাহার কোন আকষণ 
ছিল না একমাত্র জননীর চরণকমল লাভ 
ব্যতিরেকে _“কাঁজ কি মা সামান্ধ ধনে । ক্ষ * আমি 
অন্তিমকালে জয় ছুর্গা বলে স্থান পাই যেন ও চরণে ॥৮ 
রাজসন্মান-প্রলোভনাদিও উপেক্ষা করিয়া এসাঁদ 
দিন কাটাইয়াছিলেন “হয়ে কালীর শরণাগত ॥ 
রামপ্রসাদ কর্মকে হেয়ঙ্ঞান করেন নাই, 
পক্ষান্তরে শ্রেয় বলিয়াছেন_“কর্মে কেন হওরে 
চাষা ।” চাঁষা অশিক্ষিত, চলিত কথায় বৌকা। 
সংসারপালন ও ধর্মসাধনা উভয় পক্ষেই এই উক্তি 
গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে "মনের মতন 
কর যতন, রতন পাবে অতি খাসা” এ বাক্যও 
স্পষ্ট বোঝা যাইবে । এ সম্পর্কে “প্রসাদ বলে ছয় 
রিপু নিয়ে সোজা হয়ে চল রে।” নতুবা “কালের 


চৈত্র, ১৩৬০ ] 


বশে কাজ হারালে *&% * আমশী খাবে আম 
কুরালে।” কাল আলম্তঃ জড়তা । ধর্মসাঁধনা- 
সম্বন্ধে জোঁর দিয়াই বলিয়াছেন--“তন্র তরী ভবের 
চড়ায় ঠেকে রয়েছে রে। যাঁর যার গুকর নামে 
বাদাম দিয়ে বেয়ে চলে যাঁরে ॥” এখানে গুক শব্দের 
ব্যবহার হইতে প্রতীষমান হয় যে, তিনি অশিক্ষিতের 
পক্ষে ধর্ম ও কর্মসাধনা-সংক্রান্ত উভযবিধ শিক্ষা- 
গ্রহণের এবং “বাদাম দিয়ে” অর্থাৎ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান- 
অর্জনের 'প্রয়েজনীযতার উল্লেখ করিযাছেন। “তুমি 
দমসামর্ে এক ডুবে যাও” বাক্যের মসামর্থা” 
শিক্ষা ও অভ্যাসের কথা । নচেৎ “অন্ধস্কান্ধে অন্ধ 
চড়ে উভয়েতে কুপে পড়ে । কর্মীকে কি কর্ম ছাড়ে 
তার কি প্রসঙ্গ ॥” ইন্দ্রষাদিবিশিষ্ট দেহযুক্ত 
জীবকে কর্ম করিতেই হইবে এবং “যার যেশ্নি কর্ম 
তেম্সি ফণ” নিশ্চিত থাকাষ ইন্টিয়াদি স্নিঘস্ত্রিত ও 
অনষ্ঠান[দি-সম্পর্কে সতর্কতার আবগ্তকতা আছে, 
কেন না ইন্দ্রিয় অবশ যাঁর দেবতা কি বশ তার।” 
ইহ1ও ঠিক বে “কর্মন্ত্রে যা আছে কেবা পাবে তর 
বাড়া ॥” অতএব ইহাও অভিপ্রেত যে, সংসার-সমাঁজ 
ও ধর্মসাধনা উভয় পক্ষেই বাঞ্চিত ফলপ্রাপ্তির জন্ 
উপযুক্ত শিক্ষা ও অন্ষ্ঠানার্দির প্রয়োজন । 
রামপ্রসাদ সকল রকম কর্মেরই শুদ্ধতা রক্ষার পরামর্শ 
দিষা কপটাঁচারের নিন্দা করিয়া মুক্ত কণ্ে 
বলিয়াছেন, “ভেবেছ কপট ভক্তি করে পুরাইবে 
আশা 1” কিন্ত “যখন দণগুপাঁণি লবে টেনে কি করবে 
ও বাবাজী” তখন “( ওরে ) বাটা বৃক্ষের তলে গিয়ে 
মৃত্যুভয়টা কি এড়াঁবে?” সুতরাং কপটতা ত্যাগ 
কর। তিনি স্বভাঁবতঃ স্পষ্টবন্তা ছিলেন, তাহার 
কথা হইণ "লোকে মন্দ বলে বলবে তায় কিরে তোর 
বয়ে গেল। আছে ভাল মন্দ ছুটা কথা যা ভাল 
তাই কর! ভাল।” ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, 
এই রকম ভালমন্দ বিচারের সময় তিনি কোন দ্িক 
উপেক্ষা করেন নাই। শ্বয়ং উপলক্ষ্যমাত্র হইয়া 
অকপট হৃদয়ে যত্বের সহিত কর্ঠব্যপালন করিতে 


রাম্প্রসাদ-প্রপঙগে 


১৪৯ 


হইবে ইহাই তাহার অভিমত এবং ভজনপূজন- 
সম্বন্ধে গৃহী লোকের পক্ষে বনিযাঁছেন, “অষ্টথামের 
অধ ঘাম আনন্দেতে স্খে থাক ।” 
রাম্গ্রসাদ সকলের মধ্যে থাকিযাঁও সকলেব 
বাহিরে ছিলেন। সংসার প্রতিপালন করিযাঁছেন 
তৃতীয় বাক্তি হইযা কর্ব্যান্রোধে। সকল ভার 
জননীব উপর ছাড়িয়। দিষ! নিজের কর্মময জীবন 
লইয়া তিনি ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেন । জীবনের 
প্রথমাবধি প্রসাদ তাহার জননীর মন্গরাগী ছিলেন। 
বয়োবুদ্ধির সহিত উহা কুন্তমিত হইযাছিন ভক্তি 
বিশ্বাস নিঙরশালতাষ এবং অন্তে এইরূপ পুশ্পস্তবকের 
অগ্নি দিয়া তিনি বলিতে পারিষ/ছিলেন_-“আমি 
আর কি গুশিঃ অভয় পদে জন্মের মত ডুবেছি রে” 
পরিশেষে তাহার বাবতীষ কম ও কমফন 
জনন্রী ব্রঙ্গময়ী এনোকেণার চরণে সমর্পণ করিয়া 
সকল অভাবের মোচন করিয়াছিলেন ব্রঙ্মমষীর 
সাক্ষো শিবরাজো বসতভিটাব পাট্রা হস্তগত 
করিয়া । আধাসসাধ্য সাধনার শেষে শিব্শক্তির 
মিলন ঘটাইয়া গাহিলেন__ 
“আমার নাই অবকাশ ভল সব কাজ 
জন্ম-মৃত্যু ছুটো 'অশোচ ঘটেছে। 
চিন্ত। ভাষা বন্ধ্যা ছিল, 
সে ভাষা প্রপব করেছে ॥ 
কাল অনুক্রম সসঙ্গমে 
জ্ঞান আনন্দ নামে এক পু জন্মেছে। 
কুবুদ্ধি এক জনক ছিল 
সেও আমায় ত্যাগ করেছে। 
সেই পিতার লাগি হয়ে বিরাগী 
মায়া নামে আমার মা মরেছে ॥ 
ট ষঃ স 
প্রসাদ বলে কাজ কি বাসে 
যত বিপদ গৃহবাসে 
এখন স্থল লয়ে কৃতিবাসে 
জয়কালী বলে বেড়াই নেচে ॥” 


কর্মে যোগ 
শ্তীক্ষেত্রমোহন নাথ, বি-এল্‌ 


কর্মাকর্ম ও করব্যাকর্তব্য-নির্ণয়ের জন্য একটি 
দিগ দর্শন যন্ত্র হাতে লইয়! আমাদিগকে পথ চলিতে 
হইবে। যে কর্মে জীবের অবনতি ঘটে তাহা 
অকর্ম এবং যাহাতে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ 
হয় তাহাই কর্ণ-__ এই, শাঁপকাঠিই হইল দিগ দর্শন 
বন্্। ইহা দেখিবার অর্থাৎ যন্ত্রটি ব্যবহারের 
কৌশলও জানা প্রয়োজন, এই কৌশলই হইল যোগ 
_ “যোগঃ কর্মস্থ কৌশলম্” (গীতা ২৫০) | 

বিতিন্নরূগ বিভ্রান্তিকর কর্ণপঞ্থার মধ্যে কোনটি 
অন্ুমরণ করিলে বিদ্ব উপস্থিত হইবে না, হইলেও 
নিরাপদে গন্তব্স্কানে পৌছান যাইবে, তাহা 
কৌশলের সহিত নিধণঁরণ করিতে হইবে । কৌশল 
আয়ভ্ত করাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। কি ব্যবহারিক 
জীবনে, কি আধ্যাত্মিক জীবনে স্ত্রই এই কৌশল 
জানা দরকার। একজন ডাক্তার রোগীর শরীরে 
অস্ত্রোপচার করিবেন। রোগীর বলাবলঃ দেহের 
গঠন, স্থানীক্প শিরা-উপশিরা, মাংসপেশী” আভ্যন্তরীণ 
য্ত্রাদির পরিচয়, ক্ষতের প্রকৃতি প্রতৃতি যেমন জানা 
গ্রয়োজন হন্তের নিপুণতাও সেইরূপ প্রয়োজন । 
লাঠিয়াল লাঠি চালায়, প্যাচে প্যাচে প্রতিপক্ষকে 
আঘাত করে এবং নিজকে রক্ষা করেঃ এসমন্ডই 
হস্তের নিপুণতা। নিপুণতার অভাব হইলে লাঠি 
প্রতিপক্ষের আথাত হইতে নিজকে রক্ষা করিতে 
পারিবে না, পরস্থ নিজের লাঠিই নিজের মাথা 
ভাঙ্গিবে। ডাক্তারের অস্ত্রোপচারের নিপুণতা, 
লাঠিয়ালের লাঠি পরিচালনার নিপুণতাই কৌশল । 

কৌশল অবলম্বন পূর্বক কর্তব্যাকর্তব্য নিধণারণ 
করিয়া কর্ম করার নাম কর্ষযোগ | যিনি ফলের 
আকাঙ্ষা পরিত্যাগ পূর্বক কর্ম করেন তিনিই 
কমযোগী। ষোঁগ একটা উন্নত মনের অবস্থা- 


বিশেষ । সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যোগপ্রাপ্ত ব্যক্তির 
কর্ম ও অকর্ম নিবূপণের কৌশল আপন! হইতেই 
আসিয়া পড়ে। যোগাভ্যাসের প্রথম সোপান হইল 
মনকে কোন স্থির লক্ষ্য বস্তুর প্রতি নিবিষ্ট করা। 
ইন্জিয়াদির অন্তকুল বস্ত্রতে অন্নরাঁগ এবং প্রতিকূল 
বন্ততে বিরাগ স্বাভাবিক । অনুকুল বস্তর প্রাতি 
স্বাভাবিক আকর্ষণ বশত; যখন কোন ইন্দ্রিয় সেই 
বস্তকে ভোগ করিবার জন্ত মন কত ক নিয়োজিত 
হয় তখন যোগী চেষ্ট। করিবেন সেই বিষয়ে উদাসীন 
থাকিতে । তাহাকে মনে করিতে হইবে, *গুণা 
গুণেষু বর্তস্ত ইতি মত্বা ন সঙ্জতে।” ( গীতা, 
৩২৮ )- ইন্্রিয়গণ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি 
নহি । এই মনে করিয়া যোগী ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত 
বা মগ্ন হইবেন না। এই রকম অভ্যাস করিলে 
ইন্দ্রিয়গণ সংঘত হইয়। আসিবে এবং ধীরে ধীরে 
মন সংঘত হইয়া স্থির লক্ষ্য বস্তুতে নিবিষ্ট ও 
বিক্ষেপবিহীন হইবে । এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে 
রাগদ্ধেষ, শত্রুতা, মিত্রতা, স্তরতি বা নিন্গা দ্বারা 
মন চঞ্চল হয় না। ইহা মনের একটা উন্নত 
অবস্থা । এই অবস্থায় আধ্যাত্মিক জীবনযাপন 
সহজ ও স্বাভাবিক হইয়! আসে, ব্যবহারিক জীবনও 
অতি স্ুুসমঞ্জস হয় । 

যে ব্যক্তির মন ও ইন্দ্রিয় সংযত হয় নাই তাহার 
বিষয়ভোগ, আর ধাহার মন ও ইন্দরিয়াদি বশীভূত 
হইয়াছে তাহার বিষয়ভোগ বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিতে 
একই রকম, কিন্তু অযুক্ত ব্যক্তির ভোগের দ্বারা 
উত্তরোপ্তর আসক্তির বৃদ্ধি হওয়ায় ভোগ্যবস্তর 
অভাব হইলেই তাহার মনে শাস্তি থাকে না। 
পরস্ত যুক্তব্যক্তির বিষগ্নে আসন্কি না থাকায় ভোগ্য 
বন্তর ভোগ ব| অভোঁগের জন্ঞ মনের কোন স্থের্ধঘই 


চৈত্র» ১৩৬০ ] 


নষ্ট হয় না। তখন সাংসারিক কাজকম করিতেও 
কোন বাধা হয় না। রাজধি জনক যোগস্থ হইয! 
রাজকর্ম পরিচালনা করিয়াছিলেন। মহামুনি 
ব্যাস ও বশিষ্ঠ গৃহীই ছিলেন। ভগবান শ্রীরুষ্ণও 
রাজাই ছিলেন। মহাভারতের ধর্মব্য!ধ সাধারণ 
দৌকানদ|রের মতই দোকনদারী করিরা জীবিকাজন 
করিয়াছেন। পরমহংসদেব একদিন এক ভক্তকে 
বলিযাছিলেন, ওরে ছু পধসা দিষে একটা হাড়ি 
কিনলেও তিনবার বাজিয়ে নিবি। দোকানদার 
বোকা পেলে তোকে ঠকিযে দেবে; ভক্ত বি 
বোকা হবি কেন? ্রন্গজ্ঞানী হইলেও সাপাবণ 
সাংসারিক বদ্ধিরও তাহার 'অভাব ছিল না। 
তাভার ধর্মপত্রী শ্রাশ্ীসারদামণিদেবীকে তিনি 
সাসারিক কাঁজকমে থে উপদেশ দিতেন তাভাতেই 
তাঁা বেশ প্রকাশ পায়। শান্সের বড় বড় কথা 
আওড়াইযা তিনি কখনও উপদেশ দিতেন না। 
সাংসারিক লোক কিভাবে জীবন যাঁপন করিবে 
ভক্তগণকে তাহার উপদেশ দিতেছেন 

“সংসারে থাকো? যেমন বড় মাশিষের বাঁডীর 
ঝি। সব কাঁজ করে, ছেলে মানুষ করে, বাবুর 
ছেলেকে বলে “আমার হরি, কিন্ত মনে মনে বেশ 
জানে, এ বাঁড়ী আমার নয়, এ ছেলেও আমার নয় । 
সে সব করে, কিন্ত তার মন দেশে পড়ে থাকে; 
তেমনি সংসারে সব কর্ম কর, কিন্ত ঈশ্বরের 
দিকে মন রেখো । আর জেনো যে, গৃহ, পরিবার, 
পুত্র» এ সা তার। আমি কেন্ল তার দাস। 

আমি মনে ত্যাগ করতে বলি। সংসার ত্যাগ 
বলি না, অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে আন্তরিক 
চাইলে তীকে পাওয়া যায় ।” ( শ্রীবামকষ্জ কথামুত, 


কর্মে যোগ 


১৫১ 


২১৫) গীতার চরম উপদেশ -- অনাসক্ত ভাবে 
জীবন যাঁপন করা--এই সাধারণ উপমাতে শৃঠ হইযা 
উঠিয়াছে। 

যোগপ্রাপ্তি হইল গাতার মুখ্য সাধন। কর্ম 
জ্ঞান ও তক্তি যে পথেই যাই না কেন, সমস্তই-- 
যোগযুক্ত হইযা করিতে গাতাশাস্ত্র 
প্রণেতা গীতার প্রঠি অধ্যায়ের শেষে যে বস্ত- 
নিদেশক বচন দিষাছেশ তাহার গ্রতি লক্ষা করিলেই 
পরিক্ষীর বুঝা যাইবে । প্রত্যেক অধাযের শেষে 
'ব্রঙ্ষবিষ্ঠাষাং যোগশান্ষে ইত্যাদি কথা আছে। 
ইভাদ্ধারা বুঝা বাষ যে, গীতার প্রতিপাগ্চ 
বস্তু ভইতেছে রক্ষবিদ্ঞা । যোগের সাভষ্যে 
ব্হ্মবিগ্ভাবিষয়ক বস্ত লাভ করিতে হইবে । কম 
জ্ঞান বাঁ ভক্তির্প করণ বা উপাষের সঙ্গে যোগ 
মিশ্রিত করিয়া পরম তত লাভের সাধন করিতে 
ভইবেঃ এই ইঙ্সিতীকুই এ ছোটি বচনটির মধ্যে 
নিহিত আছে । 

স্বস্ব অধিকারও ক্ষেত্রে স্বতাব্নিষত পথে স্ব্দা 
কর্ম করিতে হইবে । কর্মের সঙ্গে সঙ্গে মনকে 
এক উন্নত অবস্থায রাখিবার জন্ত বোগাভ্যাসও 
প্রয়োজন। কোশল অবলম্বন পূবক কর্মের গতি লক্ষ্য 
করিষ! যাহাতে কমের মধ্যে অকর্ম আসিয়া না 
পড়ে তদ্দিষয়ে সবদা জাগ্রত থাকিতে হইবে । কোন্‌ 
কর্মের ফলাকাঁজগ করিতে নাই। কর্মের সমস্ত 
ফল ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে। ভগবানের 
ইচ্ছায় সমস্ত কম করিয়া যাইতেছি জীবের এইরূপ 
বুদ্ধি সদা জাগ্রত রাখিতে হইবে । ইহাই হইল গীতার 
কর্মযোগ । সর্বদেশে সবকাঁলে সবমানবের প্রতি 
এই কর্মবোগ প্রযোজ্য । 


হইবে । 


বিবেকানন্দ-আবাহন 
অনুরাধা দত্ত 


দিগ্‌ দিগন্ত মুখর 'আজিকে তব বন্দনাগাঁনে, 

অশধার-যাত্রী চেয়ে আছে বেন নেত্রপলকহীন ; 
আশাভরা মহা আশ্বাসে এ অরুণ-অচল পাঁনে, 
প্রতীক্ষা, করে উদয়-লগ্ন অশধারের চির লীন । 


হে মহান্ধ, জাগো হে আবার রাঙ্গায়ে পূর্বাচলে 
বিজয়-তু্ধ নিনা্দে তোমার ডাঁক দিয়! সবাকারে ; 
নিখিল প্রাণের ভক্তি-অর্ধ্য লুটিবে চরণতলে 
জাঁগিবেষে জড় তব আহ্বানে নব প্রাণ সঞ্চারে। 


পিছনের পানে চাহিবে না তাব! দ্বিধা-সক্কোচে ত্রাস, 
চলিবে ছুটিয়। সমুখের পানে বাঁধা ন। মানিবে তারা ; 
জীবনপথের অভিষাত্রীরা ধ্বজ| তুলি নীলাকাশে, 
ভাঙ্গিবে সবলে যতেক আগল যতেক বন্ধ কার! । 


ভারতাত্মার হে বাণীমুতি অতীত ভবিষ্যের 
কম্বনিনাদে ধবনি তোল তব মহাঁন মাভৈঃ গীতি ; 
অদীমের মাঝে আসন তোমার সীমা ছাড়ি বিশ্বের 
কালের অস্কে চির-অঞ্কচিত তব জীবনের স্থৃতি | 


পর্যটকের হিমালয়-_সুক্তিনাথ 
স্বামী বৈকুগঠানন্দ পুরী 


নুক্তিনাথ বা মুক্তিনারায়ণে যাত্রার প্রাক্কীলে 
প্রয়াগে খ্রাঃ ১৯৪২ সালের পূর্ণকুস্তযোগ উপলক্ষ্যে 
ন্নানগ্রয় এবং মাঘের কল্পবাস সমাপনান্তে তখনও 
হাতে যথেষ্ট সময় আছে ভানিয়া আরও ছুই মানাধিক 
কাল প্রযাগেই থাকিয়া গেলাম । পূর্ব বং্শরের 
যাত্রিগণের নিকট শ্/নিযাছিলাম পথ কঠিন নহে। 
তাহাতে আমি সাহস পাইয়! শ্রীতগবানকে স্মরণপূর্বক 
বৈশাখ মাসের ১২ই যাত্রা আরম্ভ করিলাম । যদি 
তাহাদের উপদেশান্যায়ী চৈত্রমাসের শেষাশেষি 
বাহির হইয়৷ বৈশাখের দ্বিতীয় সপ্তাহে দর্শন শেষ 
করিতে পারিতাম তাহা হইলে ফিরিবার পথে 
বঞ্ধাবাতাদিতে যে সকল কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, 
তাহা ভোগ করিতে হইত না। 

এলাহাঁবাদ হইতে প্রথমত; গোরক্ষপুর ও পরে 
তথা হইতে শাঁথা রেলপথে নৌতনউয়া (৪0052) 
পৌছিলাম। স্টেশনের পরেই নেপালরাজ্য আরম্ত। 
নৌতনুয়া হইতে ২৪ মাইল উত্তরাভিমুখে হিমালয়ের 


পাদদেশে গগ্ডকীনদীকূলব্তী বুট্‌ল (8০1) মণ্তী 
পথন্ত মোটর পথ আছে। 

নেপালরাজ্যের অভ্যন্তরে বিদেশীয়গণ মাউড়ী 
প্যন্ত ৫ মাইল মাত্র প্রবেশ করিতে পারেন; এখানে 
পুলিম ফাঁড়িতে অন্ঠমতিপত্র দেখাইলে তবে অগ্রসর 
হইতে দেওষা হয়| ইহার ১ মাইল পরেই তহশিলের 
প্রধান নগর ভৈরোয়া (730810%8 )। ভৈরোয়া 
হইতে ৬ ক্রোশ পশ্চিমে ভগবান বুদ্ধদেবের আবি- 
ভাবস্থান- লুশ্ষিনী উদ্যান; তথাঁষ বেষ্টনীর মধ্যে 
সুন্দর এক ন্ডস্ত আছে, উহার গাত্রে ক্ষোদদিত 
অনেক পালিলেখ দেখিলাম। বিস্তত ভূখণ্ডের 
উপর ধম"শাল! ও চত্বর । রক্ষক বলিলেন, বৌদ্ধ 
জগতের সর্বস্থান হইতেই এথানে বাত্রী আসিয়া 
থাকেন। নৌতনুয়া স্টেশন হইতে লু্দিনী-উদ্যান 
পর্যন্ত আলাদা একটি রাস্তা আছে। 

বুটল হইতে ১৮ মাইল দূরে পর্বতোপরি তানসিন 
অবস্থিত। গণ্কীর বৃলে কুলে ক্রমাগত চডাই- 


চৈত্র, ১৩৬০ ] 


উত্রাই করিয়া মুক্তিন!থের রাস্তা গিয়াছে । নেপালের 
রাজধানী কাঠমাড হইতে পোখ। হইয়া ছোটবড় 
অনেকগুলি পাহাড়ের মাথা দিয়া আরেকটি পথও 
'আছে। আমি প্রথমোক্ত পথেই গিয়াছিলাম। 
তানসিন পাল্লীজেলার মন্তর্গত। এখানে একজন 
বিভাগীয় শান্তা থাকেন। সরকারী হাস্পাতালের 
ডাক্তার শ্রীন্থ্ধীরচন্তর মজুমদ|র মহাশয়ের আতিথ্য 
গ্রহণ করিখা ছুইরাগরি বিশ্রামের পর তানিন 
হইতে নিগত হইলাম । তথা হইতে তিন অবতরখ- 
পথে বাণাঘাট। রাণীাঘাটে নে।কাধ গঞগ্ডকী পার 
হইতে হইল । এখান ভইতে বীঘা ৭ মাইণ, 
মতপর ৯ ম।ইল দূরবতী আন্দিঘাটে গিযা রািতে 
বিশ্রাম লইলাম। 

পরদিন ৬ মাহল দুর শেিবেনা এব, পরে 
বিহাদি' ৬ মাইল ) ও (২ঘ বিহারি (৪ মাইল) 
পযন্ত চলিয়৷ থামিলাম । পে ধব্লগিব্রিব তঝারশিখা 
কয়েকবার দেখা গিযাছিল। পরদিন পরপর বাচ্ছা 
(২২ মাইল 7 বারাখানি (২২ মাইল )১ কর্ণাস 
( হ ক্রোশ) ও পরে আরও ৭ মাইল অতিক্রম করিযা 
গোধুলিবেলায় ফলেবাস (-ফলেওযাস । পৌছিলাম । 
পথিপার্থে এক বাটীর বাহিবের বারান্দা কন্থল 
পাতিলাম। রাত্রির অন্ধকার ঘনীভত হইমা আসিলে 
গহস্থ প্রকাণ্ড একটি থালিতে ভুট্টার খই আনিয়া 
সন্মুথে স্থাপন করিলেন । লবণ-গোলমবিচচর্ণের 
সাহায্যে ই্ার দ্বারা উদর পূরণ করিয়া! লওযা গেল। 

ধারাখানি ও কর্ণ সের মধ্ো দুইটা পথ মাছে । 


তন্মধ্যে যেটি নিয়তরস্থান-বাহী উহা গগ্ুকী- 
উপত্যকাস্থিত জৈমিনিঘাট হইয়া গিয়াছে। 


জৈমিনিঘাটে অতিপুরাতন “কাঁজিকী ফ্লউযারী” 
অর্থাৎ কাজির পুষ্পবাটিকা বিদ্কমান। ইহার অপর 
নাম 'কীজিপাউযা” ( কাঁজিব ধর্মশাঁলা )। কোনো 
কাজি বা বিচারপতি বানপ্রস্থজীবন যাপন করিবার 
জন্য ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার প্রারনধ 
শদাত্রত এখনও চলিতেছে, উদ্যানও কয়েকটি 


ঙ 
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সাধারণ পুষ্পবৃক্ষ দৃষ্ট হয়) আপুনা হঠা মস্ত 
গিরিবর দস বৈষ্ণবের আশ্রম । প্রতা'বতনকানে 
একরাত্রি এখানে কাটাইয়াছিলাম। নীলনর্ণ 
নদীতীরে অবস্থিত নানাবর্ণ পুষ্পশে।ভিত উদ্যানসহ 
এই আশ্রমটি উপবের পথ হইতে ছবির শ্কায 
দেখায়। কথিত আছে পুরাকালে জৈমিনি ঝি 
এই স্থানে বাস করিতেন । 

ফলেবাস হইতে বাহির হইঘ! পরদিন প্রথমেই 
ডমাহড়ুঙ্গা গ্রাম পাইলাম । তথাষ খামদাঁস নাঁমে 
এক বৈঞ্ব তা।গী থাকেন। উহাব হাব মাইল পরে 
মাদিবেনী। এখানেও এক ত্যাগাথ আখড়া বা 
আশ্রম আছে। ন্দীতটভূমির শঙ্গাংশেব উপব 
দিযা আরও সত মাইল গিপা খান্যাঘাটে রাগির 
জন 'আশ্রষ লইলাম। আরেকটি পথ নদীতল 
হইতে অন্তত; ৫০০ ঘট উচ্চে কুম্মা নামক গ্রামের 
মধা দিলা গিয়াছে । উহা উক্ত মাদিবেনী ও 
খন্থাথাটের মধো অবস্থিত। প্রতিযাত্র/কালে অত্রত্য 
নারায়ণ-মন্দিবে দ্বিপ্রহরে মস্ত শরণগিরির আতিথ্া 
গ্রহণ করিযাছিলাম । নেপালের এই খণ্ডে সর্ব৪ 
লোকে এনিন্বেব পবিবঠে স্থান' শব্ধ ব্যবহার করে, 
যথা নাবাধণ-থান ( স্থান )১ গণেশ-থান ইত্যাদি | 
'আমি কম্মার নিকটে এক ব্যক্তিকে নারাষণ-মন্দির 
কতদুরে জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে সে আমার প্রশ্ন 
বুঝল না, পবে থান-শব্দ উচ্চারণ করায় বুঝিল এবং 
ভবিষ্যতে কখনও মন্দির শব্দ ব্যবহার না করার 
উপদেশ দিয়া তবেই আমার কথার উত্তর দিল। 

খন্তাঘাট হইতে বেণী ৮১মাইল। রাণীঘাটের 
৭০ মাইল পরে আজ পঞ্চম দিনে দ্বিতীয়বার নদী 
পাঁর হইতে হইল তবে এবারে আর নৌকায় নহে, 
লগ্বমান সেতুর উপর দিয়া । বেণী হইতে ২ মাইল 
পরে জলেশ্বর নামক ক্ষুত্র গিরিনদী আসিল উহা 
কাষ্ঠদেতৃবন্ধ ! নিকাটিই জনৈক ব্রহ্ষচারীর বাস। 


১ রামায়েৎ বৈষ্ণব সন্যাসিগণ পরম্পরকে ত্যাগী অভিহিত 
কুরিয। থাকেন। 


১৫৪ 


আরও ৩ মাইল পথ চলিয়া রাখু-গ্রামের মহারাণী 
পাঁউযায ( ধর্মশালায় ) আসিয়া উঠিলাম। 

পরদিন প্রাত/কালে কিব্রিয়াং পযন্ত ৪ মাইল 
চলিবার পব লৌহবজ্জুর সেতু পাইলাম। তথা 
হইতে তাঁতাপাঁনি ৪ মাইল । নিকটেই হয়ত তণ্ত- 
জলের কোনও ধাবা আছে, পথিপার্খে নাই। 
হিমালয়ে যেখানে যেখানে উষ্ণ ধারা আছে গ্রাম 
না হইলে অথবা গগুগ্রাম হইলে সেই সেই স্থানের 
তাতাপানি বা এই জাতী নাম হুইযা থাঁকে। 
তাঁতাপানি হইতে প্রথমে ৪ মাইল কঠিন আবোহণ- 
শেষে দানায় পৌছিলাম ; শ্রীতাল্গভব হইতে 
লাগিলঃ বুঝিলাম স্থানটি উচ্চতা যথেষ্ট ! কঠিন 
আরোহণেব পর আর সেদিন চলিতে ইচ্ছা 
হইল না। দানা পদার্পণ করিযা মনে হইল এক 
নৃতন বাঁজো আসিযাছি। অত্রত্য অধিবাসিগণের 
রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার হিন্দু-বৌদ্ধেব মিশ্রণ। 
ইহারাই ভেটীয বা ভূটিযা। আলমোডা, গাঢোষাল, 
টেহি-গাড়োযাল জেলাসমুহেব এবং কাশ্মীর- 
দীমান্তাবধি হিমাচল প্রদেশেব উত্তরপ্রান্তবর্তী সমস্ত 
স্থদীর্থ হিমালযখণ্ড ইহাদের বাসস্থান মুক্তিনাথ 
হইতে ফিরিবার পাথ এই দানা-তাতাপাঁনির মধ্যে 
এক রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটিষাছিল। শ্রীভগবান্‌ যে 
আত ভক্তকে সত্যই রক্ষা কবেন উহা তাহার প্রকুষ্ট 
প্রমাণ । ঘটনাটি এখানেই বর্ণনা কবিতেছি £ 
সেদিন সকাল হইতেই আকাশে কতকগুলি মেঘ 
দেখা বাইতেছিল। কিন্তু তাহ!তে আঁমাঁব মনে 
কোন সন্দেহ হয় নাই । কেননা, মুক্কিনাথে থাকিবার 
সময় জৈট্টের প্রথমেই ছুই দিন যাবৎ প্রচুর বৃষ্টিপাত 
ও দূরে চতুদিকে শিখরগুলিতে তুষারপাত হইয়াছিল 
বটে. কিন্ত তাহার পরই আকাশ পরিফার হইয়া 
গিযাছিল। পূর্বাহ্বে ২০ ক্রোশ পথ অবতরণ 
করিয়া দানার নিত্যক্রিয়া ও বিশ্রাম-সমাপনান্তে 
উঠিয়া দেখিলাম মেঘের বিকীর্ণ খণগুলি পরস্পর 
মিলিত হইয়া হূর্ধকে এমনভাবে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম ব্ষ_৩য় সংখ্য। 


যে, দ্িপ্রহরেও সায়ংকাল বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে | 
ঘন ঘন বিহ্্যৎ চমকাইতেছে এবং ইতস্ততঃ বড় বড় 
জলের ফোটাও পড়িতেছে। যাঁহা হউক, বিনা 
কালক্ষেপে অবতবণ আঁবন্ত কবিলাম। ক্রমেই 
বর্ষণবেগ বর্ধিত হইতে হইতে অবিরল মুষলধাবে 
পরিণত ইইল; বাঁধুও বিপবীতমুখে বহিষা উভযে 
একযোগে আমার অবতরণে বাঁধা স্থটি কবিল, 
কিন্তু বৃথাই। ছুযধোগেব মধো দ্রতগতিব আশা 
করা বায না। অধেক পণ নামিবাব পব লক্ষা 
কবিলাম, সন্মুথে একটি বিরাট গাছ মড় মড শবে 
ভাঙ্গিয৷ পডিতৈছে, পড়িষাই পথেব অধ1ংশ বিধবংস 
তথা আমাঁব পথেবও গতিরোধ কবিল। একহাতে 
ছাতা অন্ত হাতে জলপাত্র ও পীঠে ভাব লইস্কা 
অতিকষ্টে লঙ্ঘন কবিলাম । অনন্তব ন্কিপাষ হইয়া 
কখনো তকৃতলে ৫1১০ মিন্টি অপেক্ষা করি, 
কখনও বা গিরিগাব্রেব গুহাবৎ স্থানে অধঘণ্টা 
বসিয়া লই । একেত এইরূপ অবস্থাঃ অপর দিকে 
পথে প্রবহমাঁণ বুট্টিজলের খরস্রোতের উপর দিয়া 
পিচ্ছিল পথে সাবধানে চলিতে হইতেছে । অবতবণ 
শেষ করিতে বহুক্ষণ লাগিল সৌভাগ্যবশত, ইতো- 
মধ্যে ঝঞ্চার উপশম হইযাছে। তখনও সন্ধ্যাগমেব 
কিছু বিলম্ব আছে, কিন্ত সন্মুখেই বুষ্টিজলে স্ফীতা খব 
শ্রোতা এক পার্বত্য তটিনী। দূর হইতে বখন ইহা 
গর্জনরব কর্ণগেচির হইযাছিল তখনই অভিজ্ঞতাবশে 
মনে হইয়াছিল অগ্ অনুষ্টে বিপদ আছে, কারণ 
উধবভিমুখে যাত্রাকালে যে শান্ত নীবব স্ত্রবৎ ক্ষীণ 
ধারা পিপাস্ত পথিকের বিশ্রামস্থান ছিল এবং 
অনেকের অলক্ষ্রীভূত থাঁকিযা গিয়।ছিলঃ অদ্য 
তাহারই বিস্ফুরণ ও বিস্ধুর্জন হেতু মৃতি প্রচণ্ড 
হইয়াছে। পার হওয়া কঠিন। 

অনন্টোপাষ হইয়। বিপদ্ভঞ্জনকে স্মরণ করিতেছি। 
অকম্মাৎ দেখি মধ্য নর্দীতে আমারই তুল্য চারিজন 
খর্বকায় পুরুষ (বল! বাহুল্য সকলেই নেপালী ) 
ওপারের দিকে যাইতেছে পরস্পর হাত-ধরাধরি 


চৈত্র, ১৩৩৬৬ ] 


করিয়া । তাহাদিগকে দেখিয়। সোতসাভে উদ্িযা 
দীডাইলাম। ধারণা হইল যে, নদীটি ভীবণদর্শনা ও 
দুস্তরা হইলেও মাঝখানে অগভীর । উহাবা এপারে 
থাকিতে থাকিতে যদ্দি উহাদের সঙ্গ বা সহায়তা 
লইতে পারিতাম তবে উত্তম হইত। আমি একাকী 
নজ্বন করিতে সাহস করি না। আবার এই ভাবিষা 
হতাশ হইলাঁম থে, একবার ওপারে গিষা পড়িলে 
উহারা সহ ডাকেও পুনরাৰ এপারে আসিবে না। 
মনোমধ্যে এইরূপ তর্কবিতর্ক চলিতেছে, এমন সমর 
তাহারা পরপারে গিয়া পোছিন। যদিও আনার 
মন ও ন্যনদয় সাগ্রহে তাহাদের অনুগমন কবিতেছিল, 
তথাপি “াঁকিলেও আসিবে না” এই ধারণাবশতঃ 
আমি নীরব ছিলাম । অধিকতর আশ্চর্যের বিষয 
এই, অথবা তাহার ইচ্ছা কি নাহয়, অতএব 
আদৌ আশ্চধের বিষয় নহেঃ থে উক্ত ব্যক্তিগণেব 
হঠাৎ যখন এপারে দৃষ্টিপাত হইল তাহারাও বিস্মিত 
হইয়া পরস্পর কি পরামর্শ কবিল দেখিলাম । অনন্তর 
নদী পুনলজ্বনে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের উদ্দেশ্ঠাসম্বগ্ে 
সন্দেহ রহিল না। অনতিবিলম্বে তাহারা আমাব 
নিকট উপস্থিত হইয়া ইঙ্গিতে সঙ্গে যাইবার অন্তবোধ 
জানাইল। দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিলাম। আবাব 
হাত হইতে তাহাব৷ স্বতই ছত্র ও জলপাত্রটিও গ্রহণ 
করায় চলিবার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধা হইল। 
আ্োতোবেগ বথেষ্ট আছে, অধিকন্ত লুক্কায়িত 
বিষমাকার উপলখগ্গুলি অত্যন্ত পিচ্ছিল, অবহিত- 
চিত্তে পদক্ষেপ করিতে হইতেছে ) তথাপি অনভ্যাস- 
হেতু ছুই একবার পদম্থলন হওয়াতে আমার উপকারী 
সুহৃদগণকেও টলাইয়! দিয়াছিলাম। যাহা হউক, 
অবশেষে এই তটিনীটি নিরাপদে পার হইলাম । 
এইবার উধ্ব-মুখী যাত্রার বিবরণে ফিরিয়া আস৷ 
যাক। দানা ত্যাগ করিয়া চলিতে চলিতে পূর্বাহ্ণ 
বহুক্ষণ পরে এক সেতু আমিল। বহু পুরাতন ও 
জীর্ণ সেতু । অগ্রসর হইয়া ইহাতে পদার্পণ করিয়াই 
দেখিতে পাইলাম তলদেশে কয়েকটা কাষ্ঠথণ্ডের 


পর্ধটকের হিমালঘ--মুক্ষিনাথ 
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বহুলাংশ নষ্ট হইযাঁছে এবং মধ্যে মধ্যে কযেকটা 
খণ্ডের অস্তিত্বই নাই। সেতুটি ভীষণ ছুলিতে 
লাগিল। পার না ভঈলে চলিবে না, শ্রহরাং 
ছত্র পাএক্ষে পৃষ্ঠালম্বী কম্বলাদির সহিত একত্র 
বাধিরা লইয়া রজ্জ, ধরিবার জন্ক' ভন্তদয়কেও মুক্ত 
করিলাম। এইবার অগ্থি পরাক্ষা। বহুনিয়নে গজনরতা 
ফেনিলা তিমান্সী গগ্ুকী প্রবাহিতা। চাঁঙিলে মাথা 
ঘুবিষা উঠে। পড়িলে রক্ষা নাই। থাঁহা হউক, 
শনারায়ণ-রুপাষ সাহসবলে একাকীই সেই দৌঁছুল্য- 
মান জীর্ণ সেতুব উপর দ্দিযা এই বৈতবণী উত্তাণ 
হইলাম। অনন্তর কৃতগ্রচিন্তে বক্ষাকর্তার চিন্তা 
করিতে করিতে ঘাসা পধন্ত পথ অতিবাহিত 
করিলাম। প্রত্যাবঠনকাঁনে আরেকবাব এইভাবেই 
এই ভয়াবহ সেতুটিকে লঙ্ঘন কবিতে হইযাঁছিল। 
আশা! হয এতদিনে নেপালরাজ ইহীর সংস্কারসাধন 
করিয়াছেন। 

ঘাসা উত্ত সেতুব নিকটেই দাঁনা হইতে ৫ 
মাইল এখানে একজন সদ্গৃহস্থ থাত্রীিগকে যবের 
ছাতু প্রদান করেন। উহা ভোজনান্তে বিশ্রাম 
লইবার জন্য ধীর আরোহপথে আরও ৫ মাইল 
গিয়া লেটাঁয় আদিলাম। ইহার নিকটে যে সেতুটি 
আছে তাহা দারুনিমিত দেখিলাম, রজ্জু ধরিবার 
আবশ্তকতা হয় নাই, কারণ গণ্ডকী এখানে 
ক্ষীণা। আমাদের ত্যক্ত রাখু-গ্রাম পথন্ত পথের 
ছুইধারে মধ্যে মধ্যে অশ্বথ বৃক্ষ রহিয়াছে, তজ্ন্ত 
পথিকের পাবত্যপথে ছাঁয়াষ বিএ্াম গ্রহণের অত্যন্ত 
সুবিধা | 

এযাবৎ উষ্ণস্থানিসমূহে প্রত্যহ প্রভাতকালে 
সুধোদয়ের পূর্বেই পথে বহির্গত হুইয়া পড়িতাম, 
কিন্ত ২১ দিবস হইতে তাহা আর পারা যাইতেছে 
না; কারণ শৈত্যবশতঃ পাঁবতীষ পদ্ধতিতে নিমিত 
ধর্মশালাসমূৃহ এরূপভাবে রুদ্ধ থাকে থে, বাধুরও 
প্রবেশ নিষিঘ। অতএব আভ্যন্তরীণ অঞ্চকার 
সামান্ অপগত হওয়ার পর বাহিরে আসিলে দেখা 


১০৫৩ 
যায় অনেক বেলা হইয়াছে । পবদিন প্রীতে 
সধোঁদয়ান্তে নির্ধতি হইলাঁম। ছুই বা! ততোধিক 


ক্লাশ গিষা দেখিলাম পথ উপলাস্তীর্দণ গণ্ডকীগার্ভব 
শফাংশেব উপব দিয়া চলিতে আবন্ত কবিযাছে। 
পবেও ইহা বহুদূব পর্যন্ত উধ্বগ সমতলভুমি 
ধবিষা গিষাছে। এই পথে আমি ট্ক্চে বা 
থাকৃপধন্ত আসিলাম--৭ মাইল লেট! হইঈতে। 
এখান 'আসিয়! মান হয যেন মুক্তিনাথেব বাধু গাত্র 
স্পর্শ কবিতেছে। ক্ষেত্রে যতই সন্নিধনিবতী 
তইতেছি শীঘ্র পৌছিবাব জন্ক ব্যাকলতা ততই 
বাঁডিতে লাগিল। থাঁক্‌ ভূটিযাদেব শেষ গ্রাম। 
আগানী বল্যঈ দর্শনের ন্চমংকম্স, তাই অপবাহে 
ভোঢসীমা অতিক্রমপূর্বক আব* ৪ মাইল 'আঁগ 
গিয়া খুঁল্রন্মীব ধর্মশালাষ উঠিলাম। উচ্া হৃণীয় 
সীমাব মধ্যে অবস্থিত। দৃবে নিকটে কেবল হুণীয় 
বসতি । এই ভুণখণ্ড নেপালবাজ্যেব অন্তর্গত , 
তিববতীয হণ আবও উত্তবে । বারি আসিল, আমিও 
প্রাপ্ত সদাত্রতেব সদ্যবহাবপূর্বক শয়ন কবিলাম। 
ঝুসুম্মা হইতে পবদ্দিবস একটু সকাল সকাঁলই 
নিক্ান্ত হইলাম। কাঠেব সেতু লঙ্ঘনেব পব 
গগ্কীধাবাকে ঢান দিকে বাখিয়া চলিতে চলিতে ১ 
মাইল পবে কাকবেণী প্রাপ্ত হইলাম। অগ্ যেন 
তেন প্রকাবেণ এই দীর্ঘ যাত্রাব পবিসমাপ্তি কবিতিই 
হইবে বিবেচনা কবিয়া এখানে আব বিশ্র।ম বা 
অপেক্গা কবিলাম না, এ পথ ধবিযাই চলিতে 
লাগিলাম। কিছু দুব আসিয়াছি এমন সময়ে দূৰ 
ভইতে এক হুণিয়া শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আঁমাব পথন্রান্তিব 
কথা জ্ঞাপন কবিল। অগত্যা, তন্নিরিষ্ট পথ ধরিবাব 
জন্ত পুনরায় কাকবেণীতে আসিতে হইল। এই 
পর্বস্ত আসিয়া পথ অকম্মাৎ দ্বিমুখী হইয়াছে, গন্তব্য 
পথটি অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট এবং কোনো ব্যক্তিও 
উপস্থিত ছিল না, তজ্জন্ত প্রথমে ইহার নির্ণয়ে অসমর্থ 
হইয়াছিলাম। হায় অনৃষ্ট যতই শীঘ্র পৌছিবার 
চেষ্টা কবিতেছি ততই বিলম্ব হইতেছে 1 যাঁা হউক, 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


অনন্তব একাদশদিবস-সঙ্গিনী ক্মীণা ব্রিধাবিভক্তা 
গণুকীর বিমুক্তা ধাবা এই শেষবাব উল্লঙ্খন কবিয়া 
পাহাড় চড়াই কবিতে কবিতে এক স্ুবিস্তীর্ন 
অধিতাকায় উপস্থিত হইলাম । এ ভূমিতে গুল্স- 
বুক্নাদি কিছুই নাই, চতুর্দিকে কয়েক ক্রোশাবধি 
দৃষ্টি অবাধ । কেদাবনাথ, বদবীনাথ প্রস্তৃতি স্থানে 
ক্রোশাধিক দূব ভইতে মন্দিবচড়া দুষ্ট হয়। এখানেও 
ততপ্রতীক্ষায় পথ অতিবাহিত কবিতেছি। সুখের 
বিষয় অধিক দুব না যাইতেই, অনুমান এক ক্রোশ 
দুব হইতে চুডা লক্ষিত হইল । এখন মনেব আনন্দে 
পথেব অস্তিমাংশ অতিক্রমপূবক সবাগ্রে নারায়ণেব 
দর্শন পরণামাঁদি সমাপন কবিলাঁম । কাকবেণী হইতে 
মুক্তিনাবায়ণ ৪ মাইল । 

মুক্তি-অধিত্যকা বনুদুববিস্তৃত ও হ্ণায়াধ্যুষিত , 
বদবীনাবায়ণেব হায় বৈশাখমাঁসে এখান তুধাব থাকে 
না বটে, কিন্ত চলিতে ফিবিতে যে শ্বাসকষ্ট হয তাহা 
ইহাব উচ্চতাধি'ক্যব পবিচায়ক। ইভাবই পূর্বধাবে 
পর্বতে নিকটে দক্ষিণমুখী মন্দিব, চতুর্ভজ 
নাবায়ণের প্রস্তববিগ্রত । উত্ত পরত হইতে আশত 
তুষাঁবগলিত এক ঝবণাঁকে মন্দিবে পার্থ হই পতনশীল 
ধাবাসমষ্টিত পবিণত কবা হইয়াছে । শুনিলাম 
শীতেব চাঁবিমাস প্রাতাহিক পুজা । কে জানে 
বৌদ্ধদেবতাব অথবা নাবায়ণব ? ) স্থানীয় হণীষদে 
দ্বাবাই হইয়া থাকে । হিন্দ্পূজকদেব বাসস্থান 
প্রায় ৪* মাইল দূবে--বাখু বা তশ্নিকটবর্তী 
গ্রামসমূহে | 

প-্ণপতিনাথেব মন্দিবেব স্তায় মুক্তিনাথ-মন্দিবও 
বৌদ্ধ স্থাপত্যেব নিদর্শন; ইহাব একাধিক-সংখ্যক 
চাল দেখিলে মনে হয় চতুর্ভ,জাকাব কয়েকটা কাষ্ঠ ছত্র 
উপধ পরি বিস্তাস্ত রহিয়াছে । মন্দিরটি আপক্ষার্কত 
কুন, ইহার নিয়াংশ প্রস্তরনিমিত, গর্ভগৃহ অপ্রশস্ত, 
মর্মর-প্রস্তরের গৃহতল জল ফেলিতে ফেলিতে সদাই 
সিক্ত থাকে, তদুপরি কাষ্ঠাসন ও কন্থলথগ্ডাদি 
পাতিয়৷ উত্তরমুখে পুরোহিত পূজায় বসেন। 


চৈ, ১৩%০৩ ] 


এইস্থানে আগমনকাঁলে মন্দিরের ঢই পরাব্যাধ১ 
পশ্চিমে রাজকীয় ধর্মশীলা ফেলিযা আসিষাছিলাম । 
কৃত্যসমূহ সমাপনান্তে তথায় ফিবিবার পথে ১০১২ 
পদ অগ্রসর হুইযা একটি বস্তির পার্খে আসিযাছি, 
এমন সময়ে তদভান্তর হইতে একজন ত্যাগী, 
আমাঁকে ডাঁকিযা এ বাটীতেই থাকিবার জনক 
অন্নরোধ করিলেন । শুনিলাম ইহা তাহার আশ্রম, 
বংসরে ৬ মাস কাল এখানে থাকেন । স্বতঃপ্রণোদিত 
হইযা তিনি আবও অগ্জ গ্রত প্রদর্শন করিয়াছিলেন 
ধর্মশাঁলা হইতে সদাব্রত দিবসরয়-প্র।প্ত গুল দল 
এত লব্ণাদি আমার নিকট হইতে লইফা প্বকীয 
পাকের সহিত একরে পাঁক করিযা দিতেন। এ 
কাঁলেৰ পরেও চাবিদিন পধন্ত তিনি আমাকে ছাড়েন 
নই | এাক্সালোচনায় সময কোন্‌ দিক্‌ দিষা চলিষা 
বাইত জানিতে পারিতাম না। ইতোমধ্যে বহু ত্যাগা 
দর্শনার্থ এখানে আসিক়াছিলেন, কিন্ত বিস্ময়ব বিনয় 
ধূনী, সদাব্রত ও অঙ্গারাঁধ সত্বেও কেহ এক রানিব 
অধিক থ|কেন নাই'। অনন্তর অষ্টমর্দিবসে আঁমাঁদেব 
গ্রথমোস্ত ত্যাগী যখন চারিজন সন্াসিসত পূর্ণ 
কম্তমেলা উপলক্ষে কৈলাস-যাঁত্রায় বহির্গতি হইলেন, 
দলের সকলে আমাকেও তীশাঁদর সহিভ যাইবার 
জ্। সনির্বগ্ধ অন্গরোধ করিয়াছিলেন, কিন্ত পূর্নেই 
১৯২৮ সালে একব।র বাঁরা হইয়াছিল বলিয়া এবার 
মার যাইতে ইচ্ছ৷ হইল না। 

নারায়ণ-মন্দিরের কিছু দক্ষিণে হৃণীয়দের এক 
মন্দির বিদ্যমান । ইহার আকুতি পূর্বোন্তবই অন্তবপ, 
তবে সম্পূর্ণভাবে কতকগুলি কাঠের থামের উপরে 
দগ্ডাযমান। মন্দিরের নিম্নতলের চতুদিক্‌ বস্থ্াবগুষ্ঠিত। 
পয়সা না দিলে অভ্যন্তরে কি আছে কাহাঁকেও 
দেখিতে দেওয়া হয় না। আমি গিয়। বলাঁতে বোদ্ধ- 
পূজয়িত্রী আমাব সহিত উধাঁদের মনিরগৃহ হইতে 
নামিয়া আদিলেন এবং বিনা দক্ষিণায় অবগুঠনের 


এক বস্থণ্ড উন্মোচনপূর্বক দেখিবার জন্গ আমাকে 
১ লোষ্ট্র'নিক্ষেপ বাবধান। 


পটকের চিমালয-_মুক্তিনাথ 


১৫৭ 


আহ্বান করিলেন । দেখিলাম ইনস্ততঃ দ্বাদশীধিক 
নীলবর্ণ জলন্ত জিহবা নডিতেছে ও তংসঙ্গে ঘনীভৃত 
গল্গকলবণ-বাম্পেৰ উগ্রগন্ধ । শিখাগুলি চট্টঞ্খ।দের 
নিকটস্থ সীতীকণ্ড বা পাঞ্জাব-হিমালাধব কাঁংডা- 
উপত্যকাশ্থ জালাদুখীতে দুষ্ট অন্তরূপ অগ্থিশিথা 
হইতে কিঞিং দীঘতর এবং সংখ্যাতেও অধিকতব | 

মুক্তিক্ষেত্র যে সুবিস্থীর্ণ আঁধত্যকার উপব 
অধিষ্ঠিত তাহা সমতলপ্রা হইলেও ই্ব 'পান্ত 


প্রান্তান্তরে গমনাগমন সুকঠিন ব্যাপাব। কাবণ 
উচ্চতাশিক।বশত, শ্বাসকষ্ট ও মধ্যে মধো হাস 


বুদ্ধশীল গিবিন্দীব অস্তিত্ব । দিন্মানব প্রথম 
পরবে ইহাদের পাবা অতিশয ক্ষীণ থকে, তাহার 
পরেই বুদ্ধি। এই ক্ষেণ্েইে অবস্থিত গ্রণক্ষণ 
শলিগরামশিলা-বহ্ুল দামোদর +গু মন্দিরে ৩ বোশ 
উত্তরে- জল দেখা বার না বটে, কিন্ক উচ্চি তীরক্তমি 
স্পষ্টই দু্তমান | 

এক সপ্তাহ বাসেব পব গ্রতিদাত্রাষ নিয় প্রবণ 
পথ পাইয়া অরেশে গাঁক্‌ (টক্চে। পথন্ত ৯ মাইল 
নামিবা আসিলাম। তথায় হিন্দগৃভ দেখিয়া স্ববব। 
হিতমানেব অতিথি তইলাম। উহাব অপব পাতাব 
নাম সুববা মোহনমাঁন শেবন্দ । ধনী ও গন্ামা। 
বলিয়া লোকে ইভাদিগকে সুববা কহে, ইহার আবেক 
অর্থ কালেইুর। উহারা কথাবাতার মত হিন্দি মন্দ 
জানেন না; প্রতিবেশ মিশ্র-ভোটায ও হুণীষ 
উভয়ই । হুণীয় হইতে উহাদের ভাষাগত, পবিবেরগ 
ও ভক্ষ্যগত পার্থক্য যথে্ট আছে। ভাষা নিজস্ব? 
নাম হিন্দুদের ন্যায় । হুণীয়গণ খদিববর্ণরঞ্জিত বহিঃ- 
পরিধেয় ব্যবহার কবে, ইহারা তাহা করেন না। 
আলমোড়| জেলার ধাচু'লায় শাতকালে তিববতাগত 
হণীয়দিগকে রোগে মৃত প্রোথিত মহিষকে মুদগর্ভ 
হইতে উত্তোলিত করিয়া! উহার মাংস খাইতে 
দেখিয়াছি । আমাদের স্ুব্বাদ্রাতুগণ কিন্তু এপ 
নহেন বর্দিও তাহারা মাংসাশী । প্রাতঃকালে হিত- 
মানকে বোধ হয় পালি ভাষায়.শাস্মীয় প্রবচন আবৃতি 


১৫৮ 


করিতে শুনিয়াছি। স্বকীয় গৃচচ্ছাদ কুষ্ণলেখাঙ্কিত 
দীর্ঘ শ্বেতপতাঁকাবলীর দ্বারা সজ্জিত করিয়া 
রাখিয়াছেন। এগুলি উহাদের ধর্মপতাকা হণ ও 
এদিকৃকার ভোটভূমিতে প্রাযশঃ দৃষ্ট হয়। 


গৃহচালের উপরে মধ্যস্থলে একটি দীর্ঘ দণ্ড 
থাকে, এ দণ্ড হইতে বাটার বাহিরে কিঞ্চিদ্‌ ব্যবধানে 
চতুফষোঁণে ভূমির উপরি দণ্ডায়মান চাঁরিটি উচ্চ স্থুণা 
পধস্ত অথবা বুক্ষশাখা পযন্ত দীর্ঘ রশ্িচতুষ্টয 
বিলপ্ষিত থাকে এবং পালিভাষায শাস্ধীর প্রবচনা- 
ক্কিত বহু পত্রথণ্ড বহু পতাকাকারে প্রত্যেকটি 
রশ্মির সহিত সংলগ্ন থাকে । কোথাও এ নেপাল 
প্রস্তুত পত্রথগুসমূহ শিরঃপাদভাবে সংযোজিত 
থাকায় এক একটি রশ্মিতে এক একটি দীর্ঘ পতাকা 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--ওয় সংখ্যা 


স্থ্ট হয়। অধিকাংশ ধর্মপতাঁকা হ্ণীষ মন্দিরেই 
দুষ্ট হয় বলিয় দূর হইতে দেখিলে গৃহগ্থাবাসও মন্দির 
বলিয়া ভ্রম হয়। কোনো কোনো গৃহে কোঁণিস্থ 
প্রত্যেক স্থৃণা পার্বতী স্থণীদ্য়ের সহিত পতীকাঁবলীর 
দ্বারা সংযোজিত থাকায় বাটার চতুর্দিকি শৌভাসম্পন্ন 
হয। কেহ কেহ কেবল বাটার সম্মখ!রের ছুই পারব 
মাত্র এর্পপে সজ্জিত করে। তুর্জম়লিঙগ পতনের এক 
সানুঙ্বিত মন্দিরে (1971601108 0103617৮26919 
114) ধর্মপতাকাঁর নিদর্শন আছেঃ অনেকে হয়ত 
দেখিয়া থাকিবেন। 


থাঁক্‌ হইতে ১৭ মাইল দুরে দানা । ইঠা ত্যাগ 
করিয়া ছুই ক্রোশ অবতরণকালে যাহা ঘটিয়াছিল 
তাহা উপরেই লিখিয়াছি। জয় মুক্তিনাথ ! 


বৎসর বিদায় 
ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্য 


চৈতি হাওয়ার ঘৃণি লেগেছে বরষের শেষ সাঁঝে, 
ঝরাপাত। তার মুছ গুঞ্জনে গাহিয়। চলেছে কাজে, 
বিদ্রোহ সুর প্রকৃতি-মেলায় আনেনিত তে! বৈশাখী, 
ত্বরা তিরোভাব কেন তর্পণ ?--এখনো সময় বাকী। 
এখনো গাহিছে কুহুডাক। দূতী বসন্ত-বীথিকায়, 

এখনো নিথর চুত-কিশলয় মধুপের মদিরায়। 

এখনো আসেনি ঈশানের তীরে ধূমল মেঘের স্তুপ, 
নটরাজ তার ন্বত্যের পারে তোলেনি ধ্বংসরূপ : 
এখনে। দহিয়া বহ্ছির তাপে সবুজের কমদেহ 

জীবনের মাঝে আনেনি নিদাঘ মরুর তৃষিত লেহ। 
এখনো প্রহর ক্ষণ গুনি গুনি তোমার কাছেতে আসি, 
নিয়ে যায় তব দান অফুরান, তোমারেই পরকাশি। 
এখনো রয়েছ স্মরণেতে ভরি মঞ্জুমোহন রূপ 

এখনে। মানব আশাপথ চাহি জালায়ে রেখেছে ধূপ 
এখনো মায়ার ফুলঝুরি ঝরা নিঃশেষে নহে শেষ, 
এখনে জাগে যে তব বিদায়েতে অভিমান-ভরা রেশ 
বিস্বয়মাখা তব জীবনের শ্রেষ্ঠ নিমেবগুলি, 

ইতিহাস তার স্বর্ণ আখরে এখনো! রাখেনি তুলি! 
অগুরু সুবাস রাখা ছিল যত দিনের শিশিতে বন্ধ, 
শিশি তেঙ্গে যায়, চারিদিকে তাই ভাসে অপবপ গন্ধ । 


সমালোচনা 


স্তবকুন্্মার্জলি--সম্পাদক ঃ শ্রীসদানন্দ 
সক্রবর্তী; প্রকাশক-_ মুকুল দে, চিত্রলেখা, শান্তি- 
নিকেতন ; পৃষ্ঠ। £ ২০৭3 মূল্য £ পাঁচ টাক1। 

ডুমুরদহ (হুগলী) শ্রাবামাশ্রমেব প্রতিষ্ঠাতা 
বহুমানিত সাধু শ্রীমৎ সীতাবামদাঁস গুকাঁবন1থেব 
উদ্দেশ্তে তাহার দ্বিষটিতম জন্মতিথিতে অসুরাগা 
ভক্ত এবং মনীষিগণের লিখিত শ্রদ্ধাঞ্ুলির (কয়েকটি 
পছ্ো, বাঁকীগুলি স্বৃতিকথ|র আকারে ) সংকলন । 


শ্রীমৎ সীতীরামদাসজীর অনেকগুলি চিত্র ও 
পত্র গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । সাধু ভক্ত ও ধর্মান্- 
বাগিগণকে পুস্তকখানি সাঁধন-প্রেরণ। এবং আনন্দ 
দান করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । 

সর্বোদয় ও স্বতন্ত্র লোকশক্তি_সর্বোদয 
প্রকাশনী মণ্ডল, বনানী, কলিকাতা।--৩২; পৃষ্ট। 
--২৪ 5 মূল্য ঃ তিন আনা । 

এই পুস্তিকাখানি চাগিল সর্বোদয় কমি- 
সম্মেলনে আচাধ বিনোবার ৭৩1৫৩ তারিখের 
ভাষণের বঙ্গীন্ুবাঁদ | অনুবাদ করিরাছেন শ্রীবীরেন্্র- 
নাথ গুহ। সর্বোদয় সমাজভূদাঁন ও সম্পত্ভিদান 
যজ্ঞপন্থন্ধে বিনোবাঁজীর বলিষ্ঠ চিন্ত।ধাবার সংক্ষিপ্ত 
পরিচিতি এই ভাষণ্টিতে পাওয়া যাঁয়। 


রং ও ছাপ - শ্রপতোন্্র মোহন শর্মারায় 
প্রণীত। প্রকাশক__শীশশিভ্ষণ গাঙ্গুলী, হষ্টার্ণ 
প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, ৫৮বি, পটুরাটোল লেন, 
কলিকাতা-৯ ; পৃষ্ঠ! £ ২৪২ ; মূল্য 2 ৩৮* আন।। 

রগ্ননশিল্প-সঘন্ধে এবপ ধরনের কাধকর 
বৈজ্ঞানিক বই বাংলা ভাষায় নাই। ইংরেজীতে 
যে সব পাঠ্যপুস্তক ছাপা আছে তাহার মূল্য 
১০।৯২ টাকার নিয়ে নয়। সম্পূর্ণ নূতন ধরনের 
অথচ আধুনিকতম আবিষ্কার সহ পৃথিবীর সকল 
্রস্তুতিকারিগণের সকল রকম রং ও রাসাধনিক 


একই সঙ্গে পবিনেশন করা হইযাছে বলিষাই 
পৃস্থকখানি ছাত্র, কারিগব, শিক্ষক ও তাঁত- 
শিল্পিগণেব নিকট বিশেষ উপকারী হইবে মশা 
কবি। ভাঘা সহজ ও সবল । পরিভাষায বৈজ্ঞানিক 
শব্দগুলি বুগ্ধাইতে গেলে ছাত্রগণ বা অন্নশিক্ষিত 
হন্ধবাঁধগণ বুঝবেন না বলিযাই যথাসম্ভব বৈজ্ঞা 
নিক পবিভীষা বাবার না কবিষা সবল ভাষাঁষ 
উহবাই কিছুটা থুবাইনা বুক্বাইতে চেষ্টা কৰা 
হইযাছে। বগ্নবিজ্ঞান-সপ্ধন্ধে কশিষ্ট অভিজ্ঞনা- 
সম্পন্ন গ্রগ্ককাব এই তথ্যপূর্ণ পুস্তকথানি প্রকাশ 
কবিযা বং ও ছাপ বিষষে অভসন্ধিতস্থগণেব ধন্থাবাদার্ 
হইযাছেন সন্দেহ নাই। 

3০০1 06 1021157191051)0 8100 
[১:8৮০:৪--স্বানী পবমানন্দ প্রণাত | প্রাপ্তিস্থান 
আদন্দ 'আশ্রন , ২১ দমদম রোডঃ কলিকাতীা৷ ৩০) 
পৃষ্ঠা £ ৪০৮ ১ মূল্য , ৬।০ আনি । 

ব€মান পুস্তকটি প্বলেকগত গ্রপ্ককারের বহুবষ- 
পূবে আমেবিকায় প্রকাশিত গ্রন্থের ভারভীষ 
সংস্কবণ। স্মরণ মনন, ধান ও প্রার্থনা দ্বার 
অন্তনিহিত আধ্যাত্মিক বৃত্তি ও শক্তিগুলি চরিত্রে মৃত 
হইযাঁ উঠে। আলোচ্য গ্রন্থে বংসবের প্রতি দিনটির 
জন্ক এক একটি অন্তব্যান ও প্রার্থনা সবল প্রাণ- 
স্পর্শা ভাষা লিপিবদ্ধ হইয়ছে। সাধক-সাধিকা- 
গণ পুস্তকথানি পাঠে প্রকৃত উপকার ও শান্তি 
লাভ করিবেন। 

আশ্রম -। অষ্টম বর্ষ, ১৩৬০)--রহডা (২৪ 
পরগন! ) রামরুঞ্চ মিশন বাকা শ্রমের বাধিকী। 
বাংলা, সংস্কৃতি এবং ইংরেজীতে নানাবিষষে লিখিত 
প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতাগুলি বালকী শ্রমের কিশোর 
বিগ্ভাথিগণের সুষ্ঠু কচি, আদর্শনিষ্টা এবং 
বিছ্যান্ছরাগের পরিচয় প্রদান করে। জাতির 


১৬৩ 


ভবিষ্যৎ এই তরুণ বগ্ধু্গণকে আন্তরিক অভিনন্দন 
জান|ই। 

শ্রীম্ স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারভীজী 
মহারাজ-_সঙ্কলক £ স্বামী শাস্তানন্দ ভারতী; 
প্রাপ্তিস্থান--শ্রাগুর লাইব্রেরী; ২০৪, কর্ণওয়ালিস 
্রীট । পৃষ্ঠা £ ১০৫১ মুল্য £ ১২ টাকা। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_ ৩য় সংখ্যা 


ধর্স ও দর্শনের অনেকগুলি গ্রন্থগ্রণেত। 
৮২ বৎসর বয়স্ক প্রবীণ সঙ্গ্যাসীর ( পূর্বাশ্রমে 
শ্রীদুর্গানাথ তত্বভূষণ নামে পরিচিত) সংক্ষি 
জীবন-কথা । তত্রনিষ্ঠ সাধক-জীবনের কাহিনী 
পড়িলে ভ্ক্তি-বিশ্বীস-বৈরাগ্য উদ্দদ্ধ হয় সনোহ 
নাহ । 


শ্রীরামকুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


সেবা -শ্যামলাতাল রামককষ্খ সেবাশরমের 
( পোঃ সুখীঢাং, জেলা আলমোঁড়। ) ১৯৫২ সালের 
মুর্ররিত কাধবিবরণী আমরা পাইয়াছি। 

শটীরামরুষ মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ অধাক্ষ শ্রীমতম্বামী 
বিরজ।নন্দ মহারাঁজ কর্তৃক গ্রতিষ্ঠান্টি ১৯১৪ সালে 
হিমালয়ের সৌনধের একটি লীলানিকেতনে স্থাপিত 
সেবীশ্রমটি গত ৪০ বৎসর যাবৎ পার্বত্য অধিবাঁপী- 
দ্বিগের অকু্ সেবা করিরা আমিতেছে। এই 
অঞ্চলে অন্ত কোন চিকিৎসালয় ন। থাকায় বহুদূর 
হইতেও রোগাক্রান্ত দরিদ্র অসহায় নরনারীগণ 
চিকিৎসার জন্ত এই সেবাশ্রমে আসে । আলোচাবষে 
৭৯০৭ জন (নূতন ৫০৯০) রোগী বহিবিভাগে 
চিকিৎসিত হইয়াছেন । সেবাশ্রমের ১২টি শয্যা" 
সমদ্বিত একটি অন্তবিভাগও আছে । এই বিভাগে 
রোগিসংখা। ছিল--১৩২ 1 সেবাশ্রমে একটি পশ্ু- 
চিকিৎসালয় আছে । উহাতে আলোচ্যবর্ষে ২৮০০ 
গবাদি পশুর চিকিৎসা করা হইয়াছে । পার্বত্য 
প্রদেশে এমন একটি গ্রতিষ্ঠানের প্রতি বদান্ত ব্যক্তি 
মাত্রেরই দৃষ্টি থাক। বাঞ্ছনীয় । 


রেঙ্গুন রামকুষ্-মিশন সেবাশ্রম সমগ্র ব্রহ্ম" 
দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান এবং 
গর্বের বস্ত। ১৯৫২ সালে ইহার বহিবিভাগের ছয়টি 
কেন্দ্রে মোট ২২৩, ৬৭৮ জন এবং ৯৩৫টি শষ্যা- 


সমদ্বিত অন্তবিভাগে মোট ৩৬৮৮ জন রোগীর 
চিকিৎসা করা হইয়াছে । 
(01101581 190৩25007, রপ্রনরশ্ি প্রভৃতি 
বিভিন্ন বিভাগের কাধকুখলতা উল্লেখযোগ্য । 
সেবাএমে ছুরারোগ্য ক্যান্সার রোগেরও 
স্থচিকিৎসা করা হয়। ১৯৫২ সালে সেবাশ্রমের 
মোট আঁয় ৩,*৫,৪৮৭৪%১১ পাই এবং মোট ব্যয় 
৩,০৭,২৮১॥১১ পাই । 


[1753191077910%, 


পপ পি দাপাদিশাশি দল 


তমলুক রাঁমরুষ্জ মিশন সেবাশ্রমেন ১৯৫০- 
৫১-৫২ সালের কাযবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে | 
সেবাশ্রমের প্রচেষ্টা তিন ভ।গে বিভক্ত _ ধর্মগ্রচার, 
শিক্ষাবিস্তার ও আতসেবা। আলোচ্য বসর- 
গুলিতে সমস্ত বিভাগেই উচ্তি পরিলক্ষিত হয়৷ 
হাসপাতালে বর্ষত্রয়ে যথাক্রমে ৬২৭৩, ৬০০৩ ও 
৮৪৩৬ জন্‌ রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে । 
তগব্দ্ভক্তগণের ভক্তিবিশ্বাস বৃদ্ধির জঙ্গ শ্রীশ্রীদুর্গা- 
পূজা, সরম্বতীপৃজা ও শ্রীরামচন্দত্র, শ্রারুষ্ণ, বুদ্ধ, 
শঙ্কর গুভৃতি অব্তারগণের এবং শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেব ও তীহার অন্তরঙ্গ শিষুদের জন্মতিথি 
প্রতিবংসরই পালন করা হইয়া থাকে। ১৯৫০সালে 
ময়না! থানায় বন্যার সেব। এবং তমলুক শহর ও 
পার্খবর্তী অঞ্চলে কলেরায় সেবা এই সময়ের 
উল্লেখষোগ্য কার্ধ। 


চৈত্র, ১৩৩০ | শীরামরুধ মঠ 


শিক্ষা ও সংস্কৃতি--১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে 
কলিকাত| বিগ্াথী আশ্রমের (জীরামকৃষ্ণ মিশন 
ক্যালকাট। ্টডেপ্ট স্‌ হোম £ ২০, হরিনাথ দে 
রোডঃ শাখা-সোদধপুর, পোঃ শুকচর, ২৪ 
পরগন1) ৩৩ বর্ষ পূর্ণ হইল। আলোচা বৎসরের 
কার্ধবিবরণী পাঠে প্রতিষ্ঠানটির প্রশংসনীয় কর্মধারার 
গ্রতি চিত্ত স্বতই আকুষ্ট হয়। আমাদের দেশের 
বিছ্যার্থীরা কোনও রকমে গতানুগতিক ভাবে 
“পুস্তকে স্থাপিত বিষ্ঠা” গলাধঃকরণ করিয়। পরীক্ষা 
পাশ করে এবং বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাধি পাইয়াই 
নিজেকে কতার্থ জ্ঞান করে । কি স্কুলে কি কলেজে 
সর্বরই গ্রায় এই অবস্থ।। বাস্তর বৃহৎ জীবনের 
সহিত প্রায়শই তাহাদের কৌন সম্পর্ক থাকে না, 
তথা দেশের এতিহ্া ও সংস্কৃতিব গতিও তাহাদের 
কোন শ্রদ্ধী গড়িয়। উঠে না। ছাব্গণকে সতাক'র 
'মানুষ” করিয়া! তুলিবাঁর জন্ত যে আদর্শ শিক্ষা- 
গ্রণালীর ইঙ্গিত স্বামী বিবেকানন্দ দিয়া ধান, 
তাহারই প্রতিরূপ এই বিগ্ঠার্থী আশ্রম-__অতীতের 
এবং বর্তমান প্রগতিমূলক শিক্ষার সর্বাদগীণ মিলন- 
ক্ষেত্র। এই বিগ্যার্থী আশ্রম একাধারে আধুনিক 
কলেজ হোষ্টেল ও প্রাচীন ব্রহ্মচর্ধ আশ্রম; ছেলেরা 
একদিকে কলেজে গিয়খ বিশ্ববিগ্তালয়ের চলতি 
উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া আসে, অপরদিকে 
আশ্রমপরিবেশে অভিজ্ঞ সন্্যা সিগণের দ্বারা পূর্বতন 
গুরুকুল-ধারাঁর ধর্সকেন্দ্রিক কর্মমহ জীবনাদর্শে 
তাহারা পরিচালিত হয়। সকাঁল-সন্ধ্যায় নিয়মিত 
উপাসন।, স্বাবলম্বনস্থচক গৃহকর্ম, ধর্ম-সমাজ-শিক্ষা 
প্রভৃতি সঙ্গন্ধে আলোচন1, গীড়িতের সেবা, 
উৎসবাদি সমট্টিগত অনুষ্ঠান, হস্ত-লিখিত পত্রিক1- 
পরিচালনা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিমলক পর্টন এই 
সকল হইতেছে আঁশ্রম-শিক্ষার কতকগুলি ব্যবস্থা। 
ইহী। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ছাত্রদের 
পরিচালনকালে তাহাদের ভাবগত বৈশিষ্ট্যের উপর 
যখাবথ দৃষ্টি রাখ। হয়। 


নন 


৪ মিশন সাদ ১৯৬১ 


বিগ্কাথী আশ্রমে আলোচ্য বর্ষে হাঁত্সংখ্া! ছিল 
৪৮ জন তন্মধ্যে বিনা খরচে ২৫জন, ৮জন 
আংশিক খরচে ও বাঁকী ১৫জন সম্পূর্ণ খরচ দিয়! 
ছিল। ১৭টি আই-এ ও আই-এস্সি পরীক্ষার্থীর 
মধো ১৬জন ( সকলেই প্রথম বিভাগে ) উত্তীর্ণ 
হইয়াছে। ৪জন সরকারী বৃত্তি পাইয়াছে এবং 
একজন বিশ্ববিগ্ভালয়ের আই-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান 
অধিকাঁর করিয়াছে । ৪টি ছাত্র বি এসমি (দ্বিতীয় 
শ্রেণীর অনাঁস” সহ) এবং একজন বি-এ উপাধি 
লাভ করিয়াছে । আলোচ্য বৎসরে বাহিরের 
৫৩টি ছাত্রকে ভান দাশগুপ্ত স্থৃতি তহবিল" 
হইতে ৬৮০২ টাকা পরীক্ষার ফি বাবদ সাহায্য 
করা হইয়াছিল । 

বিদ্যার্থী আশ্রমের দমদমস্থ ( গৌরীপুর ) আবাস 
১৯৪১ সালে গত যুদ্ধের সময় সামরিক কারণে 
সরকার কর্তৃক অধিকৃত হয়। বর্তমানে শিয়ালদহ 
হইতে ৮ মাইল দুবে বেলঘরিয়। স্টেশনের নিকট ৩৫ 
একর জমির উপর একটি সুপরিকল্পিত স্থায়ী 
আই্রমীবাঁদ গড়িযা। উঠিতেছে। কাঁজ বহুদুর 
অগ্রসর হইয়াছে । এখানে থাকিবে একটি ঝিল 
(১০*০১৯১৫০-), ছোট পুষ্ধরিণী (৩টি), খেলার 
মাঠ, ফুল বাগান, তরিতরকারীর ক্ষেত, গোঁচারণ- 
ভূমি, ব্যায়ামাগার, উপাসনা-মন্দির, ৯৬টি ছাত্রের 
থাকিবার উপযোগী চারটি একতলা! এবং ছুটি দ্বিতল 
গৃহ, শিল্প-বিভাগ ইত্যাদি । সমগ্র পরিকল্পনাটির 
(জমি, জমি-উন্নয়ন, গৃহাদি এবং সকল 
সাজসরঞজাম সহ) আন্মমানিক ব্যয় পড়িবে ১২ লক্ষ 
টাকা, তন্মধ্যে ৬ক্ষ ৭০হাজার টাকা ( পশ্চিম বঙ্গ 
সরকারের দান ১ লক্ষ টাঁকা লইর1) সংগৃহীত 
হইয়াছে । বাকী অর্থের জন্ত কতৃপক্ষ সর্বসাধারণের 
আন্তরিক সাহাষ্য ও সহযোগিতা! কামন। করেন। 





একটি আদর্শ আবাঁপিক শিক্ষা প্রতিষ্টানরূপে 
পরিগণিত দেওঘর রামরুষ্ণ মিশন বিগ্তাপীঠের 


৯৬২ 


১৯৫২ সালের কার্ধবিবরণী পাঁঠ করিয়া! বাস্তবিকই 
আনন্দ হইল। আলোচ্য বৎসরে ১৯৯ জন বিদ্যার্থ 
আশ্রমন্থ ত্যাগব্রতী সন্ধ্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের পৃত 
পরিবেশে পাঁঠাভ্যাস করিয়াছে। বিদ্যাপীঠে 
বৈশিষ্ট্য বিভিন্নমুখী-- তন্মধ্যে পু্টিকর থাদ্ঠ, উন্মুক্ত 
প্রশশ্তমাঠে আধুনিক বিভিন্ন গ্রকানের খেলাধূলা, 
নিয়মিত ব্যায়ামান্ুণীলন, ধর্ম ও নীতি শিক্ষা, 
ছাত্রগণের নিয়মামুবতিতা ও শৃঙ্ঘলা, পরিচ্ছন্নতা 
ও সৌন্দধবোধ, প্রার্থনা-ভজনাদি, গণতপ্রসম্মত 
প্রতিনিধি-সমিতি, সেবকমগ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত 
বিচারালয়, আলোচনা ও বিতর্কসভ, হস্তলিখিত 
'বিবেকঃও “কিশপয়' পত্রিকা, ছাত্গণ-পারিচালিত 
নৈশবিষ্ভালর, বাঙ্ক ও সমবায় ভাণ্ডার, সজী 
ও ফুলবাগান, সঙ্গীত ও কলাভবন, সুন্দর 
গ্রন্থাগার এবং গোপালন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
প্রতিষ্ঠানটির কাঁধকলাপ ও ছাঁত্রগণের উৎসাহ ও 
বিভিন্ন বিষয়ে পারদশিতা লক্ষ্য করিলে মনে হয় 
স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষারদর্শ রূপাপ্িত হইতেছে 
ইহার মধ্যে। 

নিবেদিত বালিকা বিদ্যালয় ও সারদ। মন্দিরের 
(৫, নিবেদিত! লেন, বাগবাঁজার, কলিকাতা-_৩) 
১৯৫১ ও ১৯৫২ সালের মুদ্রিত কার্ধবিবরণী আঁমরা 
পাইয়াছি। 

বিদ্যালয়ের তিনটি বিভাগ £ (১) প্রাথমিক (২) 
মাধ্যমিক (৩) শিল্প ৷ প্রথম দুটি বিভাগে আলোচ্য 
বর্ষদ্ধয়ে ছাত্রীসংখ্য। ছিল ৬৪৬ ও ৬৬১। শিল্প- 
বিভাগের শিক্ষার্থিনী-সংখ্যা ছিল বথাক্রমে ৪৯ ও 
৪৫ | বিদ্যালয়-সংলগ্ন আশ্রমে (সরদামন্দিরে ) ৩৯ 
জন ছাত্রীর থাকিবার ব্যবস্থা! আছে । বিগ্যায়তনটির 
উত্তরোত্তর উন্নতি ইহার ত্যাগত্রতধারিণী পরিচালিকা- 
বুন্দের কর্মকুশলত ও একাস্তিকতাঁরই পরিচায়ক । 
১৯৫২ সালে বিগ্ভালয়ের ভগিনী নিবেদিতা সুবর্ণ- 
জয়স্তী উৎসব প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে স্মরণীয় হর] 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বধ--৩য় সংখ্য 


থাকিবে । বিস্তারিত বিবরণ ১৩৫৯ সালের মাধ 
খ্যার উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছে । 


পা 





শ্রীরামকৃষ্চ মিশন বিদ্যালয়, কইন্বাটোর ১৯৩, 
সালে প্রতিঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির ১৯৫২-৫৩ 
সালের বিবরণী আমর) পাইফ্াছি। বিভিন্ন বিভাগ 
প্রতোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে । ১৭২ জন ছাত্রীর 
জন্য একটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়, একটি শিক্ষক- 
শিক্ষণ কলেজ, ইন্জিনিয়ারিং স্কুল, চিকিৎসাঁলর, 
গবেষণাগার ইহার প্রধান প্রধান অঙ্গ | ত্রিচুরাঁপল্লী, 
তাঞ্জোর, চিদ্রান্বরম, মাপ্রাজ, তিরুপতি গ্রভৃতি 
স্থীনে শিক্ষক € ছাঁত্রগণের ভ্রমণ-বাবস্থা প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালকবর্গের দুষ্টিভঙ্গীর উদারতার পরিচয় 
প্রদান কবে। 

রেঙ্গুন রামকুষ্জ মিশন সোসাইটির ( ১৯৪৬ ৫২) 
সনের কাঁধবিবরণা পাঠ করিয়া জানা 
এখানকার কর্মপ্রচেষ্টা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে । 
বিপুলাধতন গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, ধর্ম, সংস্কৃতি 
ও শিল্ষা-বিষয়ে বঞ্রতাঃ সবাক্চিত্রের মাধামে 
জনশিক্ষাঃ ভাঁষাশিঙ্গার ব্যবস্থা, পাঠচক্র ও 
আলোচনা-সভা এবং উতসবাদির মধ্য দিয়া ধম 
ও কৃষ্টির গ্রাতি জনসাধারণের অরদ্ধা বুদ্ধি পাইতেছে । 
গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ভাবাঁয মূল্যবান ১৯০,০০০ পুম্ছক 
আছে। বক্তৃতা-সভান বর্তমানে ৮০৭ হইতে ১০০৭ 
লোকের সমাগম হয়। 


পীপাশপীশাশীপিশীশী শি 


গেল 


জামসেদপুর রামরুষ্জ মিশন বিবেকানন। 
সোসাইটির ১৯৫২ সনের কার্ধবিবরণাতে প্রকাশ £ 
৪টি উচ্চ, ৩টি মধ্য, ৪টি প্রাথমিক বিদ্ালয় এবং ২টি 
ছাত্রাবাস সোসাইটি কতৃক পরিচালিত হইতেছে । 
এতগুলি শিক্ষাগ্রতিষ্ঠান পরিচালনা সত্যই 
প্রশংসনীয় । আলোচ্য বংসরে অধ্যয়নরত বালক- 
বালিকার সংখ্যা মোট ৩৩২৫১ প্রধান গ্রন্থাগারের 


চৈত্র, ১৩৬০ ] 


পুস্তক সংখ্যা ১৭৫৫। নানা উতসবাদির মধ্য দিযা 
ধর্মভাবপূর্ণ আবহাওয়ায় বধিষুণ বিদ্যালযগুলি স্থানীয় 
অধিবাসীদিগের গর্বের বস্ত হইয়া উঠিতেছে। 


রাচি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম । জানুযারা 
৫২ হইতে জুন ৫৩)- সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত 
মাশ্রমটি একটি সাধনার স্থান। সাধুত্রক্ষচারিগণের 
তপস্তার একটি উপযুক্ত পরিবেশ স্থির উদ্দেশ্যেই 
১৯২৭ গ্রীষ্টান্বে ইহার স্থাপনা । আলোচি বষে 
আশ্রমের অধ্যক্ষ ত্বামী সুন্দরানন্দ ধর্ম ও কৃষ্টি-সঙ্গপ্ে। 
আশ্রমে ও বিভিন্ন স্থানে ৩৯টি বক্তৃতা! দিয়ছেন এবং 
২৬০টি আলোচনা-সভা পরিচালনা করিবাছেন। 
এই সমস্ত বন্তৃতা ও আলোচনাষ ধর্মপিপাস্ত ভক্ত 
শরন!রী-মাঁত্রই আনন্দলাভ করিয়াছেন। আশ্রনস্থ 
ভোঁমিওপ্যাণিক চিকিতসালঘে ৯৬৬২ জন রোগী 
চিকিংসিত হইযাছেন। দাকণ গ্রান্মে যখন পিপাঁসাঁম 
কণ্ঠ পদ হঘ তখন শতশত পিপাসা পগচারীর মণ্যে 
কিঞ্চিৎ গুড় ও ছোলাঁসহ জলদান এই আশ্রমের 
অন্তম উল্লেখযোগ্য কাধ। আশ্রণস্থ গন্থাগারটির 
পাঠকসংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে। বঠ্মানে ইভাতে 
৪৮৮ খানি পুস্তক আছে। গ্রন্থাগারটির সর্বাঙ্গীণ 
উন্নতির জন্য জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওযা 
উচিত। 


ফিজি রামকৃষ্ণ মিশন কের _ গত ২৬শে 
সেপেম্বর (১৯৫৩) ভারত মহাসাগরস্থ ফিজি 
দ্বীপের রামকৃষ্জ মিশন-কেন্দ্রের বাৎসরিক উৎসব 
উদ্যাপিত হইয়াছে । এই উপলক্ষে টাইলেনু-নামক 
স্থানে একটি হৃতন মিশন-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ফিজির 
কষি-অধিকা মিঃ সি হার্ডে ইহার উদ্বোধন করেন। 

উতসব-দিবসে ভগবান্‌ শ্রীরামরুষ্জদেবের বিশেষ 
পূজা ও ভজন হয়। দ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে 
পাঁচশতাধিক ভক্ত এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন । 
অপরাহ্ণে আহত এক জনসভায় ফিজি মিশন-কোন্দ্রের 
অধ্যক্ষ স্বামী রুদ্রানন্দ ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও 


শ্রীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৩৩ 


স্বামী বিবেকানন্দের অমৃতময়ী বাণার গভীর তাৎপধ 
ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, কেবণমাঞ্ পরধম- 
সহিষুতাই যথেষ্ট নহে; সকল ধর্মের প্রতি গভীর 
শরন্ধাসম্পন্ন হইতে হইবে । শ্রীরামকুধ্ণ আপন অনুপম 
সাধনা দ্বারা সধধমের সমঘ্বষ সাধন করেন। রানকুঞ্চ 
মিশনের আদর্শ হইল ত্যাগ ও স্বো। এই উপলক্ষ্যে 
শ্রী এ ডি প্যাটেল, মিঃ হারে ও মি; এলিষট 
মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। মিঃ হারে মনে 
করেন, মিশনেব প্রচেষ্টা কৃষিপ্রধান ফিজি ঘাপের 
উন্নতি সাধিত হইবে | গিঃ প্যাটেল ভগবান্‌ শ্রীবাম 
কুঞ্জের স্বোদর্শের ব্যাখ্যা করেন । মি, এলিঘট 
ইউরো পায়গণকে পবধমের প্রি শ্রন্ধাসম্পন্ন হইভে 
অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, মিশনের উচ্চাদ্শ 
সকলের পক্ষেই অনুসবণীষ। শ্রী কে বি সিং এবং 
শীভাক্করন্ও চিগাঁকর্ষক ভাষণ প্রদনি করেন। 

২রা অক্টোবর ফিজিদ্বীপস্থ নাদি শ্ীবিবেকানন্দ 
উচ্চ বিদ্যালয়ের সমাবতন উৎসব এবং গাশ্ী-জয়ন্তীর 
পৌরোহিত্য করেন শ্রী এ ডি প্যটেল। সুসজ্জিত 
বিছ্যাল্য-গৃহে মহান্া গাঙ্গীর প্রতিকৃতি পুপমাল্যে 
শোভিত হয। পশ্চিম ফিজির শিক্ষা-অধিকঠা 
মিঃ ডব্লিউ এফ রিড সমাবন-ভাষণ প্রদান- 
পূর্বক উত্তীর্ণ ছাত্গণকে সার্টিফিকেট দান করেন। 
বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রী পি এন্‌ দামোদরন্‌ মোসাদ 
প্রারন্থে অনুষ্ঠানের গুকত্ব-সম্বঞ্জে সকলকে অবহিত 
করেন। তিনি প্রসঙ্গত; নবভারত-স্হিতে স্বামী 
বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর অপূর্ব অবদনের উল্লেখ 
করেন। সভাপতি মহাশয় কতৃক মহাম্বা গা্ধীর 
জীবনাদর্শ-সম্ধন্ধে একটি সুচিন্তিত বন্তৃতা প্রদত্ত 
হয়। মিঃ রিড. স্নাতক ছাত্রগণকে জীবনের পক্ষে 
কার্ধকর উপদেশ দেন। স্বামী রুদ্রনিন্দ ছাত্রগণকে 
আনীর্বাদ প্রদানপূবক ফিজিদ্বীপে মাধ্যমিক শিক্ষার 
অপরিহাধ্তার উপ্র বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করেন। শ্রীলোধিয়ার ভাষণের বিষয়বস্ত ছিল 
ান্ধীজীর ছাত্রজীবন; | শ্রীভাস্করন্‌ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


১৬৪ 


হইতে গ্ান্ীজীর প্রিষ আঠারটি শ্লোকের আবৃন্তি 
করেন। শ্রীস্ুন্মরজী মহাকআ্সাজী সম্বন্ধে ব্তৃীতা ও 
মহাত্মাজীর জীবনীতে প্রদত্ত কযষেকটি ভজন গান 
করেন । শ্রী কে এম্‌ রেডি কতক ধ্নবাদ- 
জ্ঞাপনান্তে সভার কাধ সমাপ্ত হয। 


নিউইয়র্কে প্রচারকার্ষ _নিউইয়ক রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ কেন্দ্রে প্রতিষ্ানের অধ্যঞ্চ স্বামী 
নিখিলানন্দজী গত অক্টোবর মাসের প্রথম, দ্বিতীষ, 
তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাচে বথাক্রমে ধ্যান ও আধ্যান্সিক 
উন্নতি”, ধির্মসাধনাবপে কম” ছিশ্বরের মাতৃত্ব, 
জগ্তর মহান আচাখগণ'ডিসেম্বব মাসের 
রবিবাঁসরীষ বক্তৃতা হিসাবে “আত্মার সপ্গানে মানুষ 
( মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ), পিবিত্রতার শক্তি” 
“মানবে দেবত্ব'ঃ বীগগ্রাষ্টের শৈলোপদেশ ও ইহার 
আধুনিক ব্যাখ্যা” “ভারতীয় নারাত্বের আদর্শ শ্রীনা' 
এবং জানুষারী মাসের রবিবঝারগুলিতে “আত্মসংযমে 
আত্মজ্ঞান', “আধ্যাত্মিক জীবনের নীতি' পঁবশ্বজনীন 
ধর্মের আদর্শ” “জগতের ক্রমবিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচ” 
ও 'মান্বপ্রস্তুতিতে বিবেকানন্দের ধমীদর্শ সম্বন্ধে 
মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। প্রতিএক্রবার সন্ধ্যায় 
শ্রীমদ্তগব্দগীত।র পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। 
সেপ্টেখ্বর দক্গিণ ক্যালিফোনিযা বেদান্তসমিতির 
অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজী নিউইয়র্কের এই 
আশ্রমটির উপাসনালয়ে “ভগবতপ্রেমের অষ্টশীলন”- 
সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 


২৫শে 


সত্ীপ্লীমায়ের শতবাধিকী__ শ্রীশ্রীমায়ের 
শ্তবর্ষজয়ন্তীর উদ্বোধন-উতৎসব মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে 
সাড়ম্বরে ভাবগন্তীর পরিবেশের মধ্য দিয়া অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । ১২ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর) বরাঙ্গমূত্র্ে 
মঙ্গলারতি ও ভ্জনে এই গুভদিনের কা্ধারন্ত হয়। 
তৎপরে গীতা ও উপনিষৎপাঠ এবং ৭৪৫ হইতে 
দিপ্রহর পর্যন্ত বিশেষ পুজা, হুর্গাসপ্তশতী পাঠ ও 
হোম অনুঠিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমায়ের সুসজ্জিত 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ__-৩য় সংখ্য। 


প্রতিকৃতির সন্মুখে কীতন সমবেত ভক্তবৃন্দের চিন্তে 
অপার আনন্দ দিয়াছিল। সভম্রাধিক ভক্ত নরনারী 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। ৭০০ দরিদ্র নারায়ণের সেবা 
হয়। সন্ধ্যারতির পর স্বামী শুদ্ধসঙনন্দ শ্রশ্রীমায়ের 
বাণী পাঠ এবং শ্রীবালসুত্রন্ষণ্য আয়ার তামিল ভাষায় 
শ্রীমার পুণ্যচরিত আলে।চনা করেন। ম্বামী 
কৈলাসানন্দ ভক্তগণকে শ্রশীমায়ের জীবনী পাঠ 
ও তীহার সহ্ভ্সরল অনাড়ম্বর আদশ জীবনের 
অন্ুধ্যান করিতে বলেন। ১৯শে পৌষ (৩রা 
জানুয়ারী ) রবিবার অপরাহে একটি বিরাট 
জনসভায় তামিল তেলেগু ও ইংরেজীতে বক্তৃতা, 
সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং পুরস্কারবিতরণ হয়। মাদ্রাজের 
মাননীয় অর্থমন্ত্রীর পত্রী শ্রীমতী শকুন্তলা স্ুব্রক্ষণ্যম্‌ 
সভা নেনীত্ব করেন। সভার উদ্বোধনে সারদা 
বিছ্াালয়ের ছাত্রীগণের সর্গাত, অভয় নিবাস ও 
শ্রীনিবাস গান্ধী নিলয়ম এর ভজন অতি সুন্দর 
পরিবেশ স্থষ্টি করিয়াছিল। ড্র মুখুলক্মী রেডটী 
প্রারম্ভিক ভাষণে বলেন, শীশ্রাসারদাদেবীর ধাহাঁরা 
দর্শন পাইয়াছেন, তাহারা ধন্থ। আধুনিক যুগে 
বিছ্ালয়ের প্রত্যেক বালিকাকেই শ্রামায়ের পুণ্য 
জীবনের ভাব উপলব্বি করিতে ও তাহার আদশে 
জীবন গঠন কাঁরতে হইবে । ভগিনী এভলক্গী 
শ্রীরামকৃষ্চ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
শঙ্করানন্দজীর বাণী পাঠ করেন । সভানেত্রী 
তাহার ভাষণে বলেন, সীতী-সাবিত্রীর মত আদর্শ- 
জীবন ছিল শ্রশ্রমার, তাই তিনি আজ সর্বএ 
সকলের পুজা পাইতেছেন। শ্রীমতী কৃষ্ণারাও 
তেলেগু ভাষায় শ্রীশ্রীমার জীবনালোচনা-প্রসঙ্গে 
বলেন, শ্রীমার জীবন ছিল এশ্বরিক ভক্তিতে পূর্ণ 
এবং মানুষের সেবায় উৎসর্গাকৃত। প্রতিটি কর্মে 
তাহার দেবভাব ফ্টিয়া উঠিত। বর্তমান জগতের 
নারীজাতির শ্রীমার জীবনাদর্শ গ্রহণ করা কর্তব্য । 
শ্রীমতী নাগলক্ষমী চিন্নায় পিল্লাই তামিল ভাষায় 
বলেন, শ্রীসারদাদেবীর বাল্যজীবন ছিল অপূর্ব। 


চৈত্র, ১৩৬০ | 


এরূপ ঈশ্বরান্গরাগ ও আত্মবিলুপ্তি বিবল। শ্রীরাম- 
রুষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর আধ্যাত্মিক বিবাহ শ্রীমতী 
লক্ষী সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন তিনি বলেন, 
ীরামরুষ্জদেব শ্রীসারদাদেবীর মধ্যে জগন্মাতত্ত 
অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই শাহকে দেবীব 
আসনে বসাইগ্না পূজী করিয়াছিলেন। আজ তিনি 
জগতের মা শ্রীমা। ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন 
শ্রীমতী রামসুত্রক্ষণ্যম। তিনি বলেন, শ্রীরামকৃষঃ 
ও শ্রীমাষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মজগতে 
নবধুগের আরম্ত হইয়াছে। গীতার কর্মযোগের 
দেবীমূতি ছিলেন শ্রীমা সাঁরদাদেবী ৷ তাহার অধ্ন্ত 
ভালবাসা জাতিধর্সপর্ণনিবিশেষে আপামর সকলে 
সমভাবে পাইয়া ধন্য হইয়াছে । তাহার ভালবাসায 
কোথাও একটুও কার্পণ্য ছিল না। বক্তৃতা- 
সমাপ্তির পর শ্রীমতী পাঁলনী বিজধলক্ীর যন্্সংগীত, 
তৎপর আবৃত্তি-প্রতিষোগিতা ও পুবস্কারবিতরণ হয। 
জাতীষ সঙ্গীত গীত হইলে সভার কাধ শেষ হয । 
পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পবমা রাঁধ্যা শ্রীশ্রীমাষের 
শতবাধিকী জন্মোৎসব ৯ দিন ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত 
হইযাছে। এই উপলক্ষ্যে আশ্রম-প্রাঙ্গণ অতি 
মনোহর সঙ্জীয় সজ্জিত কর! হইয়াছিল। প্রাঙ্গণের 
মধ্য ভাগে শ্রীশ্রামাষের জয়রাম বাটাকুটিরের অনুকরণে 
একটি পর্ণকুটির নির্মাণ করা হয়। মাষের বিভিন্ন 
অবস্থার ছবি ও তৎসহিত তীহাব অমূল্য বাণীগুলি 
বিভিন্ন ভাষায় এ কুটিরের ভিতরে ও বাহিরে 
টাজাইয়! দেওয়ায় উহ আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। 
উৎসব ১৩ই ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ হয় ও 
২১শে ফেব্রুয়ারী শেষ হয়। প্রথম দিনে বিশেষ 
পূজা পাঠ হোম ও ভজনাদি, দ্বিতীয়দিনে শ্রীযুক্তা 
এস ভি সোহানা কতৃকি মহিলাদিগের প্রদর্শনীর 
দবারোদঘাটন ও সাধারণসভা, তৃতীয় দিনে মহিলা- 
দিগের প্রবন্ধপাঠ ও কীত'নাদি, চতুর্থ দিনে শ্রীযুক্তা 
স্থভদ্রা হাকসাবের সভানেত্রীত্বে মহিলাসভা, পঞ্চম 
দিনে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনচরিত লইয়া তজনাদি 


শ্রীরামকুষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 
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সহযোগে একটি কথকতার অনুষ্ঠান, ষষ্ট সপ্তম ও 
মষ্টম দিনে শ্মদ্ভাগবত-পাঠি ও সন্ধ্যা ছাঁষাচিত্র- 
সহখোগে শ্রশ্রীটাকুব, মা ও স্বামীজীর বিববে 
বক্তৃতা ও শেষ দিনে দবিদ্রনাবাধণ সেবা হয়। 
সাধাবণ মতা পবিচালনা করেন স্থানীধ হাইকোঁটের 
মাননীয় বিচাৰপতি শীযুক্ত এস কে দাশ। উহাতে 
বিচাবপতি এস সি'মিশ্র, স্বামী বোধাত্মানন্দ, স্বামী 
চিদাত্মানন্দ, শ্রীবিনষ রাষ ও বিভাবের প্রাক্তন মন্ত্রী 
পণ্ডিত শ্রীবিনোদানন্দ ঝা বল্ুততা দিয়াছিলেন। 
মভিলা-সভাষ মধ্য(পিক! অকণী হালদ|র, অধ্যাপিকা 
অদিতি দে, শ্রীমতী শকুন্তলা একা ও শ্রীযুক্তা এস 
ভি সোঁভশী ভাষণ দেন। দরিদ্রনারাষণ সেবার 
দিনে প্রা ২৫০০ দবিদ্রনারাধণকে পরিতৌধষ- 
সহকাবে খিচুডি, তবকাঁরা মিষ্টাদি খাওয়ানো হয। 

কাখি রামকুষ্চ মিশন সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীসারদা- 
দেবীব জন্মশতব|ধিকী উৎসবের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান 
সম্পন্ন হইযাছে। ১২ই পৌষ পূর্বান্কে বিশেষ 
পূজা, ভোঁমঃ গীতা ও চণ্তীপাঠ এবং অপরাহে 
আশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজের সভাপতিত্বে একটি 
সভার অবিবেশন হয । মহিলাগণও বক্তৃতা এবং 
শী্রীমাষের চরিত ও বাঁণীপাঠি অনুষ্ঠানে যোগদান 
করিয়াছিলেন। খেজুরী গ্রামে গঠিত উৎসব 
সমিতির উদ্মোগে অধ্যাপক শ্রীবনবিহারী ভট্টাচার্য 
মহাঁশয়েব সভ1পতিত্বে শ্রীশ্রীমায়ের শতবাধিকী- 
উৎসবের একটি প্রাবস্তিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয। 
স্বামী অন্নদানন্দ, অধ্যাপক শ্রীস্ুবোধরঞ্জন রাষ, 
খেজুরী বিগ্চাপীঠের প্রধান শিক্ষক শ্রীযতীন্্রনাথ 
জানা এবং অন্যান্ত শিক্ষক ভারতীয় অধ্যাত্ম- 
সাধনা ও শ্রীশ্রীসারদাদেবী-সন্গদ্দে আলোচনা 
করেন। 

গত ৫ই ফান্ন ( ১৭ই ফেব্রুয়ারী ) হইতে ৫ 
দিন ৩মলুক শীরামক্ক্চ মিশন সেবাশ্রমে শ্রীমা 
সারদাদেবীর শতবর্ষজযন্তী মহাঁসমারোহে সম্পন্ন 
হইয়াছে । তছপলক্গে বিশেষপূজা, সপ্তশতী হোম, 
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ভজনকীর্তন, চণ্ডীর গান, নরনাবায়ণ নাটিকা 
অভিনয়, শোভাষাত্রাঃ চণ্ডী ও ভাগবতপান্ 
কথকতা, প্রসাদ-বিতরণ প্রবন্ধপা্ ও বকতাদি 
হইয়াছে । দ্বিতীয় দিবস শ্রীতারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যা 
মুন্নেফ মহাশয়ের সভাপতিত্বে অধ্যাপক শ্রীজগন্দীশ- 
চন্ত্র দাস শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণীসম্বন্ধে বক্তৃতা 
করেন। চতুর্থ দিবসের বক্তা ছিলেন বেলুড মঠের 
শ্বামী লোকেশ্বরানন্দঃ॥ অধ্যাপক শ্রবিনয়ক্মার 
সেনগুপ, স্বামী রামেশ্বরানন্দ ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ। 
শ্রভূুপতিচরণ কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভাঁগবতপাঠ ও 
কথকতা করেন। কয়দিনে দশ সহআাঁধিক নরনারী 
বসিয়া প্রসাদ গ্রতণ করেন! প্রতি অনষ্ঠানে 
বহু সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। 

নিউইয়র্ক রামরুষ্চ বিবেকানন্দ কেন্দ্রে শ্রীশ্রমা 
সারদাদেবী জয়ন্তী উৎসব মহা সমারোহে বহুবিধ 
অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া উদ্যাপিত হইযাছে। বিগত 
২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩ এই উৎসবের শুভ উদ্বোধন 
হয়। বোষ্টন রামরু্ণ বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ 
স্বামী অথিলানন্দজী নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি 
নেতা স্বামী পবিত্রানন্দজী এবং এই কেন্দ্রের পরিচালক 
স্বামী নিখিলানন্দজীর সহযোগিতায় বিশেষ পুজা ও 
হোমাদি সুসম্পন্ন করেন। নিউইয়র্কের ছুইটি কেন্দ্রের 
বহু ভক্ত এই পুজা দর্শন করিতে আগমন করিয়া- 
ছিলেন। বিবিধ কুস্থমসন্তারে স্থসজ্জিত মন্দিরা- 
ত্যস্তর অপূর্ব দর্শনযোগ্য হইয়াছিল। উফা হইতে 
আরম্ভ করিয়৷ দ্িগ্রহর পধন্ত পৃজানুষ্ঠান চলে। 
পূজান্তে ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
তৎপর ২৩শে ডিসেপ্বর রবিবার একটি সাধারণ 
উপামনা-সভা হয়। স্বামী নিখিলানন্দজী “ভারতীয় 
নারীগণের আদর্শ শ্রামা”-বিষয়ক বক্তৃতায় দেখান 
কিভাবে সারদাদেবী তাহার অপূর্ব সারল্য পবিত্রতা 
ত্যাগ ও (প্রেমমণ্ডিত জীবন দ্বারা জগতের সকল 
নারীগণেরই অনুকরণীয় একটি মহান আদর্শ রাখিয়া 
গিয়াছেন। বক্তা বলেন, উহার আংশিক মাত্র 


উদ্বোধন 
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জীবনে রপাযিত করিতে পারিলে পাশ্চাত্য নারী- 
সমাজে এক গৌরবোজ্জল নবধুগের আবির্ভাব হইবে। 
বক্তৃতা এব্প প্রাণম্পর্শী হইয়াছিল বে; উপস্থিত 
সকলেরই মনে হইতেছিল থেন প্রত্যেকেই একটি 
পবিত্রতার রাজ্যে বিরাজ করিতেছেন । বিচিত্রবর্ণের 
উজ্জন পুষ্পমাল্যে স্থশোভিত মভামণ্ডপস্থ বেদির 
উপর শ্রীশ্রমার বিরাট প্রতিকৃতি দর্শনে বোঁধ 
হইতেছিল যেন বেদিতে সমাসীনা শ্রীমা শ্রোতৃ- 
বুন্দের উপর শুভাশিস্‌ বর্ষণ করিতেছেন। শুক্রবার 
সকালে কেন্দ্রের উপাঁসনা-গৃহে ১৯শে ফেব্রুয়ারী 
আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে 
প্রধান অতিথি ও বক্তী ছিলেন আমেরিকাস্থ 
ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত জি এল মেহতার পত্রী 
শ্রীমতী সৌদামিনী মেহতা । স্বামী অখিলানন্দজী 
এবং স্বামী পবিত্রানন্দজীও সভায় বক্তৃতা করেন। 
উপস্থিত বিশিষ্ট ভারতীয়দের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে 
ভারতের স্থাষী প্রতিনিধি শ্রীরাজেশ্বর দযাঁল, রাষ্ট্রদূত 
শ্ীজি এল মেহতা, ভারতের কনসাঁল্‌ জেনারেল 
আর্থার এস্‌ লাল এবং তাহার পত্বী অন্যতম । 
স্বামী নিখিলানন্দজী পবিত্র বৈদিক মন্ত্র পাঁঠ 
করিয়া সভার শুভ উদ্বোধন করার পর সংক্ষেপে 
শ্রীমার জীবনী বিবৃত করেন। বাংলার একটি নগণ্য 
ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আজীবন সাধারণভাবে 
জীবন ঘাঁপন করিলেও শ্ীসারদাদেবী আজ জগতেব 
পূজারী । শ্রীরামকষ্ণদেবের চরণে কিভাবে তিনি 
নি“শেষে আপনাকে উৎসর্গ করেন এবং তাহার 
তিরোভাবের পর কি ভাবে রামকঞ্চসজ্ঘজননী-রূপে 
শত শত সন্তানের পথপ্রদখিকা হন-_বক্তা আবেগময়ী 
ভাষায় তাহা বর্ণনা করেন। শ্রীমতী সৌদামিনী 
মেহতা শ্রীশ্রীমার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া 
ভারতীয় নারীত্বেরে আদর্শ এবং স্ত্রীধর্ম-সন্বন্ধে 
বিশদভাবে বলেন। শ্বামী অখিলানন্দজী ও স্বামী 
পবিভ্রানন্দজী শ্রাশ্রমার মধুর স্থৃতিকথা বর্ণনা- 
প্রঙ্গে বলেনঃ এনপ দয়া নম্রতা সরলতা৷ শুচিতা 
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ক্ষমা, মাতৃন্নেহ নিজে না দেখিলে ধারণা কর।ও 
কঠিন। আধ্যান্মসিক রাজ্যের পূর্ণতম অধীশ্বণী হইয়াও 
সম্পূর্ণরূপে নিজের ভাব কি ভাবে যে তিনি প্রচ্ছন্ন 
রাখিতেন তাহা কল্পনারও অতীত । স্বামী নিখিল - 
নন্দজী বক্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং বেদের একটি 
আশীর্ধাণী পাঠ করিলে সভার পরিসমাপ্তি হয। 

বোথাই নগরে ও এই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে 
শ্রী্রীমা সারদাদেবী জঘন্তী উৎসব” ব্যাপকভাবে 
উদযাপনের আয়োজন করা হইয়াছে । খাঁর শ্রীরাম- 
ুঞ্ আশ্রমে বিগত ১২ই পৌষ শ্রীশ্মীব ১০১ উম 
জন্মতিথি-দিবসে প্রাতঃকালে মঙ্গলারতি, তংপরে 
বিশেষ পূজা, ভজনগানি, দিপ্রভরে হোম, ভোগরাগ, 
পুশপাঞ্জলি প্রদান প্রভৃতি ভাবগন্তীর পরিবেশ 
মধ্যে অনুষঠিত হ্ইয়াছিল। অপরাহে আশ্রমস্থ 
পিবেকানন্দ হলে একটি বিরাট সভায় শ্রীর।মক্র্ 
মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর 
বাণী পঠিত হয়। আন্মজীতিক মহিলাসজ্ঘের 
সাধ্ক্ষা শ্রীমতী তারাবেন প্রেমাদ সভানেরী হন। 
স্বামী সন্ুন্ধানন্দ নারীত্ব ও মাতৃত্বের আদণ শ্রুনা' 
বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রী এদ্‌ সি দাশগুপ্ত 
ইংরেজীতে, শ্রীমতী ববীবেন মুলজী দয়।ল 'অব্তনিক 
প্রেসিডেন্সী ম্যাঁজিষ্রে্ট। গুজর।টীতে, শ্রীমতী এম্‌ 
এস্‌ এইচ. ঝাব্ওয়ালা 'অখিল ভারত মহিলা- 
সম্মেলনের অধ্যক্ষ) হিন্দীতে এবং শ্রীমতী কুস্থমবাঈ 
মাসটিকর মারাঠীতে শ্রীমার জীবনেব বিভিন্ন দিক 
লইয়া আলোচনা কবেন। 

২৮শে মাঘ : ১১ই ফেব্রুয়ারী ) একটি মহিলা- 
সভার আয়োজন কর হইযাছিল। ইহাঁতে সভা- 
নেত্রীত্ব করেন বোম্বাই রাজ্যপালপত্বী শ্রীযুক্তা 
বাঁজপেয়ী। সভানেত্রী মহোদয়া অস্ুস্থতাবশতঃ কোন 
ভাষণ দিতে পারেন নাই ; কিন্তু প্রথম হইতে শেব 
পর্স্ত তাহার উপস্থিতিতে সভার কাধ সর্বাঙনুন্দর- 
তাবে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় খ্যাতনামা সুরশিল্পিগণের 
সঙ্গীত শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্ধন করে। 


রামকৃষ্জ-মঠ ও মিশন সংবাদ 


১%৭ 


প্রাচীন আন্ন্যাসি-দ্বয়ের দেহত্যাগ-_ 
শ্ীশ্রীম।য়ের মন্ত্রশিব্য স্বামী মোক্ষদানন্দজী (মুন্দাপ্পা 
বা 'ব্রাদার' মহারাজ নামে পরিচিত ) গত ১৯শে 
মাঘ ( ২রা ফেব্রুয়ারী) বারাণসী গরামরুষ্চ মিন 
সেবা শ্রমে ৬৪ ব্সর বয়সে শরীর তা।গ করিয়াছেন । 
কিছুকাল হইতে তিনি উদরে ক্যান্সার রোগে 
ভুগিতেছিলেন। কৃগদেশবাসী মুন্দাপ্লা ১৯১৫ সালে 
মঠে যোগদান এবং ১৯২৩ সালে সন্াস গ্রভণ 
করেন। তাহ।র শান্ত অমায়িক বাবহার এবং 
সেবাপরায়ণতা সকলকেই মুগ্ধ করিত। বহুবংসব 
তিনি অলমোড়া শ্রীরামরুঞ্জ কুটিরে ধ্যানধারণা 
এবং আশ্রম সেবা লইষা কাটাইয়াছিলেন। তাহার 
দেহবিমুক্ত আম্মার পরমা শান্তি কামনা করি। 

গত বুধবর €ই ফান্তন (১৮ই ফেব্রুয়ারী ) 
মাথী পৃণিমা তিখিতে বাতি ৩ুটা ১৫ মিঃ শ্রীরাম 
কৃষ্ণ সঘের অন্ততম সন্তযাসী স্বামী অমেয়ানন্দজীর 
( মোক্ষ মহারাজ) নশ্বর দেহ পরম পদে বিলীন 
হইয়াছে। ইনি ১৯১৮ সালে পুজ্যপাদ স্বামী 
বহ্ধানন্দজী মহাবাজের পুতসংস্পর্শে আসিযা শ্রীরাম 
কষ্সজ্বে যোগদান ও পরে পুজ্যপাঁদ স্বামী 
শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্াস গ্রহণ করেন । 
সংঘে আসিয়া সন্াস-আশ্রমে যোগদান করিবার 
বনপূরে শ্রারামরুষ্চ মিশনের আর্তত্রাণাদি সেবাকাধ 
হইতেই তাহার কর্মজীবনের স্ুত্রপাতি হয় ও 
পরে সন্নাঁস জীবনে গড়বেতা চত্তীপুর ও 
তমলুকে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে। মেদিনীপুর 
জেলার ভগবনিপুর থানার অন্তর্গত গোপীনাথপুর 
গ্রামে প্রাফ ৬০ বৎসর পূর্বে উহার জন্ম হয় এবং 
এই দীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময়ই এই জেলার 
নানী জনহিতকর কাধে অতিবাহিত হয়। এই 
জেলার বনু গৃহী নরনারী ও ধর্মপ্রাণ যুবক তাহার 
চবিত্রমাধূর্ধে আকুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যতাব 
গ্রহণের অধিকারী হইয়াছেন এবং এই সকল যুবকের 
কেহ কেহ আবার শ্রীরামৃষ্জ-সংঘে যোগদীন 


১৬৮ 


করিয়াও জীবন ধন্ট করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 
তাহার জীবনের প্রায় শে ছয় বসর কাপ 
তমলুক আশ্রমের অধ্যক্ষ্পে অতিবাহিত হয। এই 
সমবের মধ্যে নানা জনহিতকর কর্মদারা তিনি থে 
লোকপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন তাহা তাহার 
মৃত্যর পর থে বির!ট শোভাযাত্রা হয তাহার দ্বারাই 
স্চিত শয়। মৃত্যুর কিছুদিন পুৰ হইতেই তিনি 
করোনারী থন্বোসিস রোগে ভগিতেছিলেন ও 
নিজের অন্তিমকাল আসন্ন বুঝিতে পারিষা শ্রীশ্রীমা 
সারদাদেবীর শতবাধিকী উৎসব উদ্বোধন করিবার 
জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়ীছিলেন। এই শন 
সঙ্কল্প কাষে পরিণত করিবার সুখোণশ তাঙ।এ 
হইয়াছিল। তবে জধন্ত্রীউত্সব আরস্ত করিয়া আরব 
কাথ সম্পূর্ণ হইব।র পুবেই মাড়ভক্ত বালক “মা মা” নাম 
উচ্চারণ করিতে করিতে মাতৃ-অস্কে আশ্রয় লইলেন । 
তাহার বিদেহ আত্মা মায়ের অভর ক্রোড়ে চিরশাস্তি 
ল[ভ করুক ইহাই জগদদ্বার শ্রাচরণে একান্ত প্রার্থনা । 

জামসেদপুরে অনুষ্ঠান-_জামসেদপুর রাম- 
কৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সৌসাইটিতে স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মোৎসব যথারীতি সুসম্পঙ্ন 
হইয়াছে । এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে রামকৃষ্জ মিশন- 
পরিচালিত ১১টি বিগ্ভালযের পাঁরিতোধিক-বিতরণা 
সভাও হয়। সভায় আসানসোল রাঁমকঞ্চ মিশনের 
অধ্যক্ষ স্বামী মৃত্যুঞ্ীয়ানন, কলিকাতাস্থ জয়পুরিয়া 
কলেজের অধ্যাপক শ্রুবিনয়কুমার সেনগুপড এবং 
জামসেদপুরের শ্রীমতী বীণারাণা দর্ত শিক্ষার 
উদ্দেশ্ঠসন্বন্ধে বক্তৃতা! করেন। উপস্থিত শ্রোতৃমগ্ডলী 
ছাত্রছাত্রীগণের আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতির খুব 
প্রশংসা করেন। স্বামীজীর উৎসব উপলক্ষ্যে দুইটি 
সভার আয়োজন করা হইগাছিল। একটি বিষ্পুর 
সোসাইটিতে অপরটি বিবেকানন্দ বিষ্চালয় প্রাজণে। 
উভয় সভাতেই বিরাট জনসমাগম হয়। সুবক্তাগণ 
স্বামীজীর জীবনের বিভিন্র দ্রিক লইয়া আলোচনা 
করিয়া তীহার শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে সুচিস্তিত ভাষণ দেন। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম ব্র--৩য় সংখ! 


বেলুড় মঠে শ্রারামকৃষ্ণজন্মতিথি 
ভগবান শ্রারামকঞ্চদেবের ১১৯ তম জন্মতিখি গত 
২২শে ফাল্গুন (৬ই মাচ) শনিবার, বেলুড়মঠে 
সারািনব্যাপী পুজা, হোম, পাঠ, কীর্তনাদি সং 
উদ্যাপিত হইয়াছে । বহুসহম্্র নরনারা এই উপলক্ষ্যে 
মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। মধ্ান্নে জাতিধর্মবর্ণ 
নিবিশেষে প্রায় দশহাজার লোককে প্রসাদ বিতরণ 
করা হইয়।ছিল। শ্রীরামকূঞ্চমন্দিরের সুপ্রশন্ত নাট- 
মন্দিরে সঙ্ধায শত শত শীপুরুষ ভক্তিতদ্গতচিভে 
ঠাকরের আরতি দশন করন। আরতির পর গভীর 
রা পধন্ত মণ মন্দিরে দশমহ[বিগ্ু/র পুজা সম্পন্ন 
হণ । শেব রাঁঞজে সমবেত সন্গা সীম গুণীর উপস্থিতিতে 
ও বঙ্ছাগ্সির সন্মথে মঠাধক্ষ পুজাপাদ শ্রীমত স্বামা 
ণহ্করান্নজ। মহারাভ ৭ জন ব্রহ্মচারীকে সন্নাস 
এবং ১২ জন ব্রতীকে এক্স্য-দীক্ষা দান করেন। 

অপরাহ্রে মন্দিরের পূবদিকের প্রাঙ্গণে শ্ররাক্চ 
মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ-স্বামী মাধবা- 
নন্দজীর পরিচাণন।র একটি মহতী সভার আয়ে|জন 
হইয়াছিল । “হিন্দস্থান ষ্্যাপ্ডাড? পত্রিকার সহ- 
সম্পাদক শ্রীঅমর নন্দী ইংরেজীতে এবং স্বামী 
গম্ভীরানন্দ ও অধ্যাপক শ্রীঅমিয় মজুমদার বাঁউলাথ 
শ্রীরামকৃঞ্চদেবের জীবন ও বাঁণার তাৎপধ আলোচনা 
করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বামী মাঁধবান্ন্দজী বলেন থে, 
রামরুষ্ণদেব শুধু বাঙলা দেশের নন, সমগ্র পৃথিবীর 
সম্পদ। তিনি জগতের কল্যাণ সাধনের জঙ্য 
আবিভৃতি ইইয়াছিলেন। তাহার জীবন ও বাণীর 
মধ্যে পূর্ণ সামগ্রন্ত ছিল। এঠাঁকুর সমগ্র জাতিকে 
সংসারের গুদ্র গণ্তী পরিত্যাগ করিয়া! ভগবানের 
আরাধনায় নিমগ্ন থাকিবার জন্ আহ্বান জানাইয়া- 
ছিলেন। বর্তমানে বহুমুখী উন্নত বৈজ্ঞানিক 
জগতে পাথিব স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পরম 
শাস্তির পথ দেখা যায় না। সেইজন্য রামকৃষ্চদেব 
তাহার সাধনার মধ্য দিয়া আধ্যাত্মপথে শাস্তির 
আলোক প্রদর্শন করিয়াছেন! 


বিবিধ 


লগুনে প্রাচীন ভারতীয় পাগুলিপি_ 

লগুনের বুটিশ মিউজিয়ামে বে প্রাচ্য পুস্তকাবলা 
এবং পাওুলিপির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে তাঁহ!তে 
গণের এবং রামায়ণর হ্যায পুবাতন ভাবতাষ 
পগুলিপিগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। 
মাডই হাজার বৎসরের প্রাচ্য সভ্যতা এবং 
নধাপ্রাচ্যত ভারত এবং দূর প্রাচাসম্বন্ধে পরিচয় 
দিবাব ব্যবস্থা হইয়াছে । ৫০টি বিভিন্ন ভাষা 
পাঙুলিপি এবং পুস্তক!বলী প্রদশিত হইয়াছে । 


ইহাদ্ধারা ভারতের ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত 
বেচিত্যের একটি স্থষম চিন লাভ করা বাঁধ। খগেদ 
এবং রামায়ণের শসা বিভিন্ন ধর্মপুস্তক এবং 
নাকাব্যের পাণুলিপি যেমন এই প্রদর্শনীতে আছে 
হমনই আছে বিভিন্ন বুগের বিশ্বদ্ধ ক্লাসিক্যাল 
সাহিত্য । তাঁলপত্র, স্ব্ণথালি, তাত্র, কাঠের নোর্ড 
এবং অন্ঠাঙ্গ বহুবিধ উপকরণের উপর লিখিত 
অভমিয়া, বর্মীঃ হিন্দী, মারাঠী, সিন্ধী, সিংতলী, 
তামিল প্রভৃতি ভাষার পাওুলিপি গ্রদশনীর সোষ্ঠৰ 
বৃদ্ধি কবিয়াছে। 

ইহা ছাড়া প্রদর্শনীতে আছে পঞ্চ বা বষ্ঠ শতকের 
প্রাটান বৌদ্ধ পালিপু*থি । এই সঙ্গে আছে ভাবতীয 
ভাষায় এবং বিশেষ ভাবে দক্ষিণী ভাষাঁষ অনুদিত 
বাইবেলের পাগুলিপি। (্রিটিশ ইনকরমেশন 
সাভিস ) 


ফলজায় (২৪ পরগনা ) জন্সেব। 


বিগত ১৯৫৭ সালে অশিক্ষিত, দরিদ্র ফলতা 
অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া 
শ্ী্নঠাকুর ও স্বামীজীর আদর্শে এখানে শ্রীরামরুষ্ণ 
সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় কলিকাতার 
কতিপয় উদা'রচেতা ব্যক্তির একান্ত ইচ্ছা ও 


বাদ 


বদ[নতাষ এই সেব।শ্রমের সেবা, শিক্গী ও প্রচার- 
কায ক্রমোন্রতিব পথে অগ্রসর হইতেছে । 
বিবেকানন্দ আদর্শ বিদ্যালয় নামে জুনিযার হাই স্কুল 
চলিতেছে এবং উহী গভর্নমেন্টের অন্তমে(দন ল|ভ 
করিষছে। ইহা ভিন্ন সেবাশ্রমে রোগীর সেবা, 
বন্নাদি দানি, ছুক্দবিতরণ, ওউধধ বিতরণ, ক্ষুধাতুর 
বালক, বালিকা ও প্রস্থতিদের সাধ্যমত অন্দদ।ন 
প্রভৃতি সেবঝকাধ হইয়া থাঁকে। প্রতিবংসর 
মভপুরুবদের জন্মোংসব, ছুগপুজা ও কালীপুনা 
অনষ্ঠিত হয । 

এমানক্জ্রেনাথ রায়_গত ১১ই মাথ 
সোনবাব বঙ্গমাতার সুসন্তান ও বিশ্বের একজন 
'অন্যতম বিপ্লবা চিন্তানায়ক মানবেজ্জ রায় পরলোক 
গমন করিয়াছেন । তীহাঁৰ জীবন ছিল প্রথর তম 
যুক্তি ও অসামানা সাসিকতায় সমুজ্জল। বর্তমান 
প্রগতিণাল জাবনে তীাভাব চিন্তাধারার মূল্য 
আনকখানি। মানবেন্দ্রনাথের দেশপ্রেন, কমনিষ্ঠা 
ও আদর্ণ যুবসমাজের অন্করণায হইয়া থাকিবে । 
আমরা তাহার পরলোকগত 'মাম্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করি। 


পরলোকে কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়_গত 
১৩ই মাঘ (২৭শে জান্যারী ) ৬জগদীন্দ্রনাথ 
ঠাকুতরর কন্তা এবং সলিনিউর শ্ীরতনমোহন 
চটেংপাধ্যাযের পত্রী শ্রীমতী কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়ের 
পরলোকগমনে একজন বরেণ্য আদর্শ মহিলার 
অভাব ঘটিল। তাহার শিগওসুলভ সরলতা, 
সেবাঁপরায়ণতা ও সামাজিক সৌজন্যের জন্ত তিনি 
সকলের গ্রীতিভাজন ছিলেন? স্ুপ্রসিদ্ধ শিল্পী ও 
লেখিকা বলিধাও তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। 
উদ্বোধনে'ও তাহার লেখ! প্রকাশিত হইয়াছিল। 
ভগবানের নিকট তাহার পরলোকগত আত্মার 


১৭০ 


উধ্বগতি কামনা করিধা তাহার শোঁকসন্তপ্ু 
আত্মীষ-স্বজনকে সমবেদনা জানাইতেছি । 


ীপ্ীম। সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী-_ 
গত ১২ই পোষ অ|জমীর শ্ররামকুষ্চ আশ্রমে 
শ্রী্রমাযেব শুভ জন্মশতবাধিকী উৎসব্রে উদ্বোধন 
হইয়াছে । এতছুপপক্ষে এ দিবস ভোর ৬টায় 
মঙ্গল-আরতি, প্রার্থনা ও ভজনগান হইযাঁছিল। 
অতঃপর বিশেষ পুজা, ভোগরাগ ও প্রসাদ-বিতরণ 
হয। বৈকাল চার ঘটিকাঁষ এক জনসভার অধিবেশন 
হয়। শহরেব বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তিঃ বহু মহিলা এব, 
দিল্লী হইতে আগত অন্াতম উপমন্ত্রী শ্রাজয স্রখলান 
হাঁথী এই সভাষ যোগদান কবেন। 

শ্রীহ্নীমােব জন্মবাধিকী-উপলক্ষ্যে ১৭ই পে 
দেওঘব নাগরিকবুন্দ স্থানীম রাজনারাষণ বন্ত 
পাঠগারে শ্রশ্রীমাবের মুতিতে মালযদান করেন। 
ধৃপের সৌগন্কা, শঙ্খধ্বনি ও সঙ্গীতের পবিপ্র পরিবেশে 
মাষের পুজা ও অর্চনা অনুষ্ঠিত হয। এই অবসরে 
হুগলী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রানলিনীকান্ত 
ব্রহ্ষের সভাপতিত্বে একটি জনসভা অন্তষ্ঠিত হ্য। 
শ্রীমতী কান্তিতা দেবী, ভাগবত ভারতী শ্রশ্রীমাঘের 
জীবনী-অবলঙ্কনে স্বরচিত মাতৃভাগৰত পাঁঠ কবেন। 
স্থানীয় শ্রীরামরুঞ্চ মিশন বিদ্াপীঠের অধ্যক্ষ খ্বামী 
বোধাত্মানন্দ, স্বামী গুকারেশ্বরাননদ, মহকুমা ভাঁকিম 
শ্রারামেশ্বর প্রসাদ এবং স্থানীয কলেজের অধ্যঙ্গ 
শ্কুষ্ণননূন সহাষ বক্তৃতা দেন। 


দরং তেজপুর ( আসাম ) শ্রীরামরুঞ্চ সেবাঅনে 
১২ই পৌষ পূজাপাঠ, দরিদ্রনারারণ সেবা ও প্রসাদ 
গ্রহণাদির মধ্য দিযা শ্রীশ্ীমায়ের জন্মে/ংসব অন্তন্ঠিত 
হইয়াছে। 

চাদপুরে শ্রীরামরুঞ্চ আশ্রমের উদ্ভোগে ১৮ই 
এবং ১৯শে পৌষ (২রা ও ওরা জান্ুযারী ) 
পী্রীমায়ের শতবর্ষজযন্তীর পুত উদ্বোধন হয়। পুজা 
পাঠ হোম শাস্থীবৃত্তি নগরকীঠন নাট্যাভিনয় প্রভৃতি 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম ব্ধ--৩য় সংখা 


উৎসবের অঙ্গ ছিল। শ্রীরামকৃঞ্চ মিশনের স্বাচ' 
বরহ্মাতআমানন্দঃ স্বামী বামেশ্বরানন্দ, স্বামী সত্যকামানন, 
স্বামী শর্মানন্দ, পণ্ডিত শ্রীবাসমোহন চক্রবতী, 
শ্ীযোগেশচন্দ্র সিংহ ও শ্রীবিনোদেশ্বর দাশিগুপ 
আলোচনাসভাব ভাষণ দেন । 

বাগুইআটি (২৪ পবগনা ) পল্লীকল্যাণ সংঘে” 
উদ্ভোগে ১লা জান্তঘাবী হইতে ওরা জাভিযাি 
তিনদিনব্যাপী উতসবাভষ্ঠান বথাবিচিত সম্পন্ন 
ভইযাছে। এই পুণা উতৎসন-অন্ুষ্ঠানের প্রথম 
অধিবেশনে সকালে বাখুইআটি ভরিসভা ও নেতাজ' 
কিশাব সংঘ কীরনসহক!রে পল্লী পবিভ্রমণ কবে। 
হংপবে শ্রাশ্রমাযেব পুজা, ভোমাদি ও চণ্তীপাঠ হয । 


সন্ধা ভক্তরনেদব ভজন, ঠ্যামাসন্গীত, কথামত 
পাঠ ও কীঙন সকলকে মগ্ধ কবে। উৎসবের 


দ্বিতান অধিবেশনে অপবাড়ে হিন্দু বিদ্যাপাঃ 
ছাতিসসদেব পবিচালনাষ সাভিত্যিক উ্কমাবেশ 
ঘোষ মহাশযেব সভাপতিত্বে ছোটদের আসব 


বসে। সন্ধ্যা শ্রস্ুরেন্রনাথ ভক্তিরত্ব কতৃক 
শমগ্াগৰত পাঠ এবং বঘুনাথপুব শ্রীবামকৃষ 


আশ্রমের ভক্তবন্দ কতক শ্রশ্রীবামকুঞ্চলীলা-কীতন 
হয। উৎসবের শেষদিন তৃতীৰ অধিবেশনের অপবাঞে 
শ্রীরামরুঞ্চ মঠেব স্বামী শ্রদ্ধানন্দেব সভাপতিত্বে 
এক জনসভা হয। স্থানীব কযেক জন বিশিষ্ট 
বাক্তিও আলোচন।য যোগদান কবেন। 

বলরামপুব ( মেদিনীপুব ) শ্রাবামকৃষ্ণ সাধন মঠে 
১২ পোষ রবিবার দিন পূধাহ্রে গ্রামের বংলক, 
বাণিকা ও মহিলাবৃন্দ শ্রীশ্রীমাধেব সুসজ্জিত 
প্রতিকৃতি লইযা' সমবেত কণ্ঠে মাতসংগীত সহ 
শোভাযা্রাঁষ সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন । মধ্যে, 
শশ্রীমাষের বিশেষ পুজা ও হোম বথাবিধি 
সম্পন্ন হয ও পরে প্রা ছুই হাজার নরনারী 
মাষের প্রসাদ গ্রহণে ধন্য হন। অপরাহেে একটি 
মহিলানভা হয। সন্ধারতির পর ভজনগাঁন খুব 
উপভোগ্য হইয়াছিল। 


চৈত্রঃ ১৩৬০ 


দেবগরীমে € নদীয়া ) গত ১২ই পৌষ 
শ্রীরামরুষ্ পাঠচক্রর উগ্ভাগে প্রত্যুষে মঙ্গলারতি ও 
নামকীর্তনান্তে “জয়ন্তীসঙ্গীত” স্ গ্রভাতিফেরী গ্রাম 
প্রদক্ষিণ করে। গ্রাম প্রদক্ষিণের পর শোভাঘাত্র। 
৮সতীমায়ের ভিটায আসিযা শেষ হয এবং সেখানে 
শ্রশ্রমায়ের পূজা ও হোমাদি ক্রিযা সম্পন্ন হয়। 
এদিন পূজাগ্ৃহ্বর ভিন্তি স্থাপিত হয় । তৎপর 
প্রসাদ-বিতরণ ও নর নারায়ণের সেবামভোংসব 
অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সহআধিক ভক্ত গ্রস।দ গ্রহণ 
করেন। অপরাহ্র ৬সতীদায়ের ভিটাতেই একটি 
জনসন্তা অন্ষ্ঠিত তয। নবদ্বীপধামবাসী প্রম 
ভাগবত শ্রিচারচন্দ্র প।কডাণা, এম্‌ এ মভোদয 
জনস্ভাষ সভাপতিত্ব করেন। 

আরামরুঞ্জ আনন্দ আশুমের দমদম (২১, 
দমদম রোড ) এবং টালিগঞ্জ । ১১, অচনা এভিনিউ, 
নাকতলা ) এই উভয়কেন্দ্রে ১লা ফান্তুন শনিবার 
হইতে ৭ই কান্তন এক্রবার পধন্ত সপ্তদিবসব্যাপা 
শীশ্রমায়ের শতবর্ধজয়ন্তী-উৎসব মভাসমারে!হে 
উদ্যাপিত হয়। 

১ল৷ ফান্তন, শনিব।র £ সমসুদিনব্যাপা পুজা, 
হোম, চণ্ডতীপাঠ ভজন ও প্রসাদ বিতরণ । প্রায় 
সাত শত লোক প্রসাদ গ্রহণ করেন! ২রা ফাঞ্তন, 
রবিবার দমদম আশ্রম হইতে সকাল ৮॥ টাব 
পঞ্চশতাধিক আশ্রমকন্তা ও অন্যান্য মৃহিলা ভক্ত 
পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত একটি দোলায় শ্রীশ্রীমা ও 
ঠাকুরের প্রতিমূতি স্থাপন করিয়া এক বিরাট 
শোভাঁধাত্রা সহকারে কীর্তন, জয়ধ্বনি ও 
শান আবৃত্তি করিতে করিতে বরাহনগর ও 
আলামবাজার হইয়া দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণে 
উপস্থিত হন। দেখানে পূজা সমাপ্ত করিয়া 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পবিত্র স্থানপকল দর্শনান্তে 
শোভাযাত্রা পুনরায় দমদম আশ্রমে প্রত্যাবর্তন 
করে। এই শোভাযাত্রা পথিপার্খে অপেক্ষমাণ 
জনগণের, বিশেষতঃ আশ্রম-কন্ঠাদের অন্তরে বিপুল 


বিবিধ সংবাদ 


১৭১ 


আশা, আনন্দ, উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঞ্চার 
করিয়াছিল। ওরা ফাল্গুন) সোনবার অপরাহে 
দমদম আশ্রম বেনুড়মঠের স্বামী জপানন্দজীর নেতত্বে 
পরিচালিত একটি সভার শ্রযুক্ত। নিঝরিণী সরকার 
একটি স্ুলিখিত প্রবন্ধে শশ্ীমায়ের কথা আলোচনা 
করেন। ততপরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী আছ্যানন্দ 
এবং সভ।পতি মহারাজ অতি সুন্দরভাবে বিভিন্ন দিক 
হইতে শ্শ্রাম/য়ের জীবনী ও শিক্ষ সম্বন্ধে ভাবণ দেন। 

অন্তরূপ ভাবে ৫ই ফাল্গুন বুধবার টালিগঞ্জ 
নাকতলা আশ্রমে সমস্তদিনব্যাপা পুজা, ভোম, 
চণ্তীপাঠ, ভজন ৪ সহশ্রাধিক লোকের মধো প্রসাদ- 
বিতরণ হয়। ৩ই ফাল্তুন বৃহস্পতিবার নাঁকতলা 
আশ্রম হইতে পঞ্চশতাধিক আশ্রমকন্ত1 স্ুনজ্ভিত 
দোলায় এনা ৪ ঠাকরের প্রতিকৃতি বহন করিয়া 
শোভাদাত্রা সহকারে কৃন্মকাননস্থিত শ্রীশ্রগোরাঙ্গ 
প্রতর মন্দিরে গমন করেন। তথায় শর্মা ৪ ঠাকর 
বিশেব অভর্থনা ও ভোগরাগের দ্বার। পুক্তিত 
হইলে শোভ।"াবা আশ্রমে প্রত্যাবতন করে। 
৭ই ফাল্গুন এক্রবার অপরাহে স্বামী জপানন্দজীর 
পরিচালনায় এক সভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় 
স্বামী আগছ্যানন্দ, স্বামী জপানন্দ এবং আশ্রম 
সম্পাদিকা শ্রযুক্তা চারুণাল! দেবী ই্াশ্রীমাষের কথা 
আলোচনা করেন। শ্রুশ্রমায়ের জয়ন্তা-উৎসব 
উপলক্ষ্যে আনন্দ আশ্রমের উভয়কেন্দ্রে প্রতিবেশী 
মায়েদের লইয়া নাঁতনঙ্গল মমিতির উদ্বোধন হয় । 

গত ২৬শ পোষ ঈ»শ্রমায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত 
ধীপুরের ন্বর্গত স্ত্রেন্ত্রকান্ত সরকার মহোদয়ের 
বসত বাটিতে ইঞ্ম'য়র শতবধিকী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে 
বিক্রমপুর অঞ্চলের সর্বপ্রথম সাধারণ উৎসব 
সমাঁরোহের সহিত সুসম্পন্ধ হয় 1 শুরামকঞ্চমঠের 
স্বামী সত্যকামাননদ ও স্বামী নিঃস্পৃহানন্দ এবং 
বিভিন্ন গ্রাম হইতে অল্লাধিক ছয় হাজার লোক 
উক্ত বাটিতে সমাগত হন। প্রত্যুষে সঙ্গাসিদ্ধয়ের 
পরিচালনাধানে পুষ্পপত্তে স্থুসজ্জিত শ্রীশ্রীঠাকুর ও 


সস 


১৭৭ 


মায়ের গ্রতিক্কতি পুরৌভাগে লইয়া একটি বিরাট 
শোভাযাত্রা নগরকীর্তন করিতে করিতে রাউং 
ভোগ, ধীপুর ও পার্শববতী অন্যান্য গ্রাম প্রদক্ষিণ 


করে। তংপরে সুশোভিত মণ্ডপে স্থিত উক্ত 
পটের সম্মুখে কীঠনীয়াদল মর্র কীঠনগান 


গাহিয়া শ্রোতিবর্গের মনোরঞগ্রন করেন। দ্বিপ্রহরে 
স্থানীয় ব্রাঙ্গণভিট! উচ্চ বিগ্ঠালয় ভবনে স্বামী সত্য- 
কামানন্দ বন্তৃতা এবং স্বামী নি-স্পৃহানন্দ ঠাকুর 
ও মায়ের পুজা সম্পন্ন করেন। ভক্তগবর 
সরকার মহোদয় থে ঘরে থাকিতেন সেই কক্ষে 
বসিয়া প্রবীণ ভক্তরা শ্রীশমায়ের ও তাহার সহচরী 
শ্ীশ্রীযোগীন মার প্রসঙ্গ পাঠ করন। অপরাহ্ে 
একটি জনসভায় স্বামী সত্যকামানন্দ পুনরায় 
শ্শ্রমায়ের প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া একটি ভাবণ 
দেন। দ্িগ্রভর হইতে সন্ধা। পধন্ত প্রায় পাচ হাজার 
লোক বলিয়৷ প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রিতে 
কুমিল্লা রামকুষ্চ আশ্রমেষ বালকবুন্ন ব্রতচাঁরী নৃত্য 
প্রদর্শন করিলে পর রামায়ণগান হয় । রাউৎভোগ 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ষ” ৩য় সংখ্যা 


ধীপুর ইউনিয়নের অধিবাসিগণের সমবেত চেষ্টার 
ফলে এবং উক্ত অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় শ্রস্থনীল 
কুমার বস্থু, শ্রারাধ।মাধৰ দাস, শ্রীঅনভ্তকূমার ঘটক, 
শ্রাশৈলেন্্রকান্ত সরকার এবং শ্রনরেশচন্দ্র দীস 
মহোদয়গণের শু তত্বাবধানে উৎসবটি সর্বাসুন্দর 
হইয়াছে। 

শ্শ্বমায়ের শতবষ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১২ই পৌষ 
স্থনামগঞ্জ ( শ্রহট্র ) শ্ররামরুষ্খ আশ্রমে পূর্বাহ্ে 
শ্রীশ্রীমায়ের পুজাচনা, বেদমন্ত্র ও দেবীমাহীত্ত্য- 
পাঠ, ভজনসঙ্গীত * অপরাহ্ে সমবেত প্রার্থনা এবং 
সন্ধ্যায় ধর্মসম্মেলন হয় । আলোচ্য বিষয় ছিল-_ 
“পৃথিবীর মহীয়সী মহিলাগণের জীবনী আলোচনা 
ও তীহাদদের আধ্যাত্মিক অবদান” । এই সভায় 
সভ!পতিত করেন স্থানীয় জমিদার ও বিশিষ্ট উকিল 
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় এবং বক্তা করেন মৌলবী 
আমির আলী জোয়ারদার মুন্মেক,১ মৌলবী 
সিরাজুদ্দিন আহাম্মদ মুন্সেফঃ রেভারেণ স্থরেশচন্ত্র 
দাস এবং অধ্যাপক শ্রীবিনয়রু্ দে। 


ঈয়রামবাটীতে শ্রত্ীায়ের মুভিগ্রভি্া ও শতবাধিক-ভযোৎসব 


৮ই এপ্রিল ১৯৫৪১ ( বাঁং €ই চৈত্র) শুক্রবার জয়রাঁমবাটাতে শশ্রীমায়ের শতবাধিক জন্মোৎসব ও 
মর্মর মৃতি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এই পুণ্যস্থানে ৭ই হইতে ৯ই এপ্রিল (বাং ২৪শে হইতে ২৬শে চৈত্র ) তীর্থ 
যাত্রীদের খুব ভিড় হইবে বলিয়া মনে হয়; কিন্ত ভয়রামবাটা একটি ছোট গ্রাম, সমাগিত যাঁতীদের স্ুখ- 
সুবিধা ও স্থানসংকুলানি করার জন্য সাময়িক যাত্রিনিবাঁস নির্মাণ করা হইতেছে। 

এই সব কাধে সময় এবং অর্থ ছুইই প্রয়োজন । অতএব বাত্রীদের প্রতি অনুরোধ, তীহারা যেন 
২০শে মার্চের মধ্যে নীচে লিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি সহ পত্র আমাদের নিকট লি"খন এবং আসিবার সময় 
বিছানা, মশারি ও ব্যক্তিগত প্রযোজনীয দ্রব্যাদি সঙ্গে আনেন । 

উত্সবের তিন দিনের প্রতিদিন প্রায় ৪০,০০০ ভক্ত যাত্রী প্রসাদ পাইবে। 
যে কোন দান সাঁদরে গৃহীত হইবে । 

জয়রামবাটী যাইবার সহজ পথ £ 
কলিকাতা হইতে ট্রেনে বিষুপুর ও সেখান হইতে বাসে জয়রামবাটা । 





এতছ্দেগ্রে প্রদত্ত 


ট্রেনের সময় 2 
যাইবার- ১। হাওড়, ছাড়ে সকাল ৭টা বিষুপুর পৌছায় ২-১১ বিকাল 
হি 8 ১. ব্রাত্রি ৯-১০ প্র ১ ২-২৯ র্াত্ি 
ফিরিবার ১1 বিষ্পুর » সকাল ১১-৫৩ হাওড়া , ৭টা সন্ধ্যা 
২। ১ রাত্রি ১০-১৩ না ্ ৪-১০ ভোর 
বিষুণপুর হইতে জয়রামবাটা ২৮ মাইল, বাস সব সময় পাওয়া যাইবে 
জ্ঞাতব্য বিষয় ০ ১1 নামও ঠিকাঁন। চ755558 282845878511155518 
২1 যাত্রিসংখ্য। ( ধু বয়স্কেরা আসিবেন ) পুরুষ +৩০৩০৪%০ মহিলা ১৩৯৩০%৫৪৬ 


৩ পৌছানর তারিখ 82585885525 88 ৪ | অন্তান্ঠ কিছু জানাইবার থাকিলে +৪০৩৪৭৮৩০৪৪০৪৬০ 
স্বামী মাধবানজ্দ ( সাধারণ সম্পাদক )- -্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পো: বেনুড় মঠ, ৷ হাওড়া ) 





প্রয় ও অপ্পরিয় 


মা পিয়েছি সমাগঞ্চি অগঞ্সিয়েহি কুদাচনং | 
পিয়ানং অদসসনং হৃক্খং অগ্সিয়ানঞ্চ দসসনং ॥ 
তন্মা পিয়ং ন কষিবাথ পিয়াপায়ো হি পাপকে 
গন্থা! তেসং ন বিজ্জন্তি যেমং নথি পিয়াপ্লিয়ং 
পিরতে। জায়তী সোকো পিয়তো জায়তী ভয়ং । 
পিয়তো বিগ্নমুত্তস্স নথি সোকো কৃতো ভয়ং ॥ 
পেমতো জায়তী সোকো পেতো জায়তী ভয়ং। 
পেমতো বিপ্লমুন্তপম নথি সোকো কুতো ভয়ং॥ 


০০ 


_বুদ্ধবাণী ( ধন্মপদং, পিয়বগৃগো, ২-৫ ) 


[ পরমশ্রেক্ষপথেব যাঁণীকে প্রিয় এবং অপ্রিয় রূপ ছন্কে অতিক্রম করিয়। যাইতে হইবে | 
দুইটাই মনকে সংসারে টানিয়া রাখে, দুইটাই বন্ধন। দুইটির প্রতিই অভ্যাস করিতে হইবে বিবেক- 
প্রথর উদাসীনতা । ] 

যাহ! প্রিষ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহার সহিত কখনও নিজেকে জড়াইয়া ফেলিও না, আর 
যাহা অপ্রিয় তাঁহাঁরও সংস্পর্শে গিয়া ছুঃখ ডাকিয়া আনিও না। প্রিয়ের অপশনে ছুঃথ, অপ্রিয়ের 
দর্শনে দুঃখ । (প্রিয় ও অপ্রিয্ন উভয় হইতে চিত্তকে বিমুক্ত রাঁখিয়! ছুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর!) 

কোঁন কিছুকেই অতএব, প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিও না, কেননা! একদিন প্রিয়ের বিচ্ছেদ 
আসিয়া! নিদারুণ দুঃখভার মাথায় চাঁপাইয়! দিবে । প্রিক্-অপ্রিয়কে ধাহারা অতিক্রম করিয়াছেন 
তাহাদের সংসারবন্ধন শিথিল হইয়াছে বুঝিতে হইবে । 

প্রবৃদ্ধি হইতেই আসে শোক, প্রিয়-চিন্তা। হইতেই তো উদ্দ্ধ হয় শঙ্কা । প্রিয়-ভাঁবনা। হইতে 
যিনি মুক্ত হইতে পাবিষ্াছেন তীহার কোন সম্তাপ নাই। তাহার ভয়ই বা কিসের? 

আসক্তি-মলিন ভালবাসার পরিণাম ক্লেশ, তরূপ ভালবাসা আবার, ভয়েরও জনক। 
অনিত্য বৈষয়িক গ্রীতি হইতে ধিনি বিমুক্ত তাহার কখনও চিত্ব-বিকলতা। আসে না। ভয়ুই বা তাহার 
কাছে আমিবে কেমন করিয়া? 


কথা প্রসঙ্গে 
টবশীঢখ 


নুতন বর্ষের প্রথম প্রভাতে দেশ-জাতি-ধর্ম- 
নিবিশেষে পৃথিবীর সকল মামুষের প্রতি আমাদের 
শুভেচ্ছা ও মৈত্রী নিয়োজিত হউক। বাহিরের 
বিচিত্র পরিবেশ মানুষের অন্তরের মিলনকে যেন 
প্রতিহত করিতে না পারে। মানুষ ষে জায়গায় 
এক, সেই জায়গাটির দিকে সে চোখ বু'জিয়! 
থাকে বলিয়াই তো তাঁহার এত ছন্দ, এত সংঘর্ষ । 
বৈশাখের প্রথর কিরণ আমাদের নয়নের জড়তা 
দুর করুক, আমরা চোখ খুলিয়া নিজের দিকে 
তাঁকাই, বিশ্বের দিকে তাকাই, নিজের মধ্ো 
বিশ্বকে, বিশ্বের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করি । 
সেই আবিষ্কার আমাদের আকাজ্ষীকে নিষ্কলুষ 
করুক, আচরণকে নিঃস্বার্থ করুক, হৃদয়াবেগকে 
উদার প্রেমে প্রতিষ্ঠিত করুক ! 


০ কা নঁ 


বৈশাখীপুণিম। তিথি শ্বতই আমাদের স্মরণপথে 
আমিতেছে। মানবের পরম মিত্র ভগবান বুদ্ধদেব 
এই পুণ্যতিথিতে জন্মগ্রহণ, তথা সম্বোধি- ও 
নির্বাণলাভ করিয়াছিলেন। আড়াই হাঞ্জার বৎসর 
ধরিয়। তীহার দেবচরিত্র এবং মুক্তি ও সেবার 
বাণী পৃথিবীর নাঁনা দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে 
শাস্তি ও শক্তি দিয়া আসিতেছে । মানুষ যদি 
জিতেন্ট্রিয়। দ্বেষ-লোভ-মোহ-বিমুক্ত, শাস্ত এবং 
নিঃস্বার্থ জীব-প্রেমিক হইতে পারে তাহা! হইলেই 
সে প্রকৃত ধামিক, তবেই সে প্রকৃত মহান। 
পু'থিপত্রের বড়বড় তত্বকথা, লোকাচার, দেশাচার, 
এবং অন্ধ গতাম্ুগতিকতাঁর মধ্যে ধর্ম নাই, ধর্ম 
মানুষের আত্মিক উৎকর্ষে- গৌতম বুদ্ধ এই 
কথাটিই তাহার জীবন ও সরল উপদেশের মধ্য 


দিয়া শিখাইয়। গিয়াছেন। সত্য যে মতের 
অপেক্ষা বড়, বেদের এই সর্বোত্তম শিক্ষার শ্রেষ্ঠ 
অনুসরণকারী হেঁয়ালীর মতে। শুনাইলেও বলিতে 
বাঁধা নাই--ছিলেন বেদেরই নিন্দকাঁরী ভগবান 
শাক্যমুনি। নিন্দা তিনি করিয়ীছিলেন বেদের 
অপব্যাথা। ও অপগ্রয়ৌোগকে, বেদ-সত্যকে নয়। 
বেদের গ্ররুত মর্স তাতার জীবনে যেমন মুতি গ্রহণ 
করিয়াছিল এমন লক্ষ লক্ষ লোকের ভিতর এক- 
জনের মধ্যে ক্ষচিৎ দেখা যাঁয়। ভগবান বুদ্ধ 
বেদ-সত্যেরই অভিব্যক্তি । সনাতন ভারতবর্ষ তাই 
তাহাকে অবতার বলিম়াই পুজী করে । আমরা এই 
খ্যাঁয় তাহার স্থৃতিপূজ। হিসাবে কয়েকটি বিশেষ 
প্রবন্ধ ও কবিতা সঙ্গিবদ্ধ করিলাম । 


সঁ ৮ ৪ 


বৈশাখের শুক্লা পঞ্চমী তিথিভে ভগবান 
শঙ্ক চার আবিভূত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের 
ধর্ম ও সমাজে এই মহাঁমনীবীর বলিষ্ঠ চিন্তা ও 
ভাবধাঁর) একদিন প্রচুর শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল । 
এখনও উহার ক্রিয়া! চলিতেছে । “সর্বংখবিদংবন্ধ? 
_ক্ষুত্র বৃহৎ চেতন অচেতন যাহা কিছু দেখিল্তছ 
সকলই জ্ঞানম্বরূপ ব্রহ্ম, 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন+-_ 
বহু-বৈচিত্র্যময় জগতে প্ররুতপক্ষে বিভেদ কিছু 
নাই, সব কিছুই ঠৈতন্যপতায় দেদীপ্যমান-_- 
উপনিষদ্দের এই একত্র বাঁণীই শঙ্কর!চার্ধ প্রচার 
করিয়াছিলেন। এই একত্বের শিক্ষা মানুষের 
হৃদর-মন হইতে সকল দুর্বলতা, সঙ্কীর্ণতা দূর 
করিয়া দেয়, নিজের অঞ্জর অমর আত্মম্বরূপে আস্থ! 
আনিয়৷ তাহাকে নির্ভীক, সবল ও নিঃস্বার্থ করে। 
আচার্ধের অধৈতবাদ পরাজয়ের, পলায়নের দর্শন 


বৈশাখ, ১৩৬১] 


নয়-বিশ্বপ্রকৃতির মর্মোপলব্ধির দর্শন--জগৎ ও 
জীবনকে বৃহত্তমরূপে গ্রহণের দর্শন | 
ষ্ ১৬ ঙী 

বাঙলায় এবং বাঙলার বাহিরে শিক্ষিত 
বাঙ্গালী ২৫শে বৈশাখ তারিখটিকে একটি জাতীয় 
উত্সব দিন বলিক্কা গ্রহণ করিয়াছে । কবিতায়, 
সঙ্গীতে, সাহিত্যে, শিল্পে তথ। স্বাদেশিকতা ও 
দেশসেবায় ধিনি বাঙ্গাপীর প্রাণে এক অভিনব 
উদ্দীপন৷ ও শক্তি জাগ্রত করিয়াছিলেন ২৫শে 
বৈশাখে সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে ঘনিষ্ঠভ।বে 
স্মরণ করিয়া! বাঙালী তাহার জাতীয় গৌরবেরই 
পৃজ! করে। বাঙ্গালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য কোথায়, 
শত দন্ব-দংঘাতের মধ্যেও তাহার জীবনের এক্য 
কোথায়, এই বোঁধটি রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে দিয়া 
গিয়াছেন অতি নিবিড়ভাবে । তিনি যে একজন 
সত্যকারের বিশ্বমানব ছিলেন, সর্বদেশের সকল 
মানুষের হৃদয়মনের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে আহরণ কৰিয়া 
আপনার করিয়া লইতে পারিফ়াছিলেন ইহাতে 
কোন সনোহ নাই; কিন্তু বাঙ্গালীব কাছে বোধ 
করি এই জিনিসের অপেক্ষাও অধিকতর মুল্যবান 
কবির বাঙ্গালীত্বচেতন। | রবীন্দ্রনাথের গান, 
কবিতা, প্রবন্ধ, গল্পের মধ্য দ্রির়া বাঙ্গালী বাঙলার 
মাটিকে ভালবাঁসিতে শিথিয়াছে, তাহার সামাজিক 
এতিহ্ের উপর গভীর অনুরাগ উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছে, তাহার ভাষা ও জীবনধার!র প্রতি 
একটি নুতনতর শ্রদ্ধা ও প্রীতি অনুভব করিয়! 
রোমাঞ্চিত হইয়াছে । তবুও কিন্তু কবির মধ্যে 
একটুও প্রার্দেশিকতা ছিল না। বাঙ্গালীর যাহ 
কিছু সুন্দর তাহার সহিত ভারতের যাহা কিছু 
সুন্দরের একটুও বিরোধ নাই--এই সত্য কবির 
জীবনে ও রচনার কী স্পষ্ভাবেই না আমরা 
দেখিতে পাইয়াছি ! তাহার জীবনের ও বাণীর 
এই দিগদর্শন আজ বাঙ্গালীকে সর্বক্ষণ মনে 
রাখিতে হইব। সমকালে তাহাকে হইতে হুইবে 


কথা প্রসঙ্গে 


১৭৫ 


পূর্ণ বাঙ্গালী এবং পূর্ণ ভারতীয়। 


পুজাআরভির স্বপক্ষে 

“এই ধুগের ঠাকুরকে ও তাহার মন্তদীক্ষিত স্বামী বিবেকা- 
নন্দের ঝাণীকে তাহার অনুবতীরাই বুঝিল নাঁ। বুঝিল না ফে, 
এ ধুগপ্রবর্তক ঠাকুর পুজারতির ঠাকুর নয়, মঠ-সঙ্গিরের 
চারটি দেয়ালের ঠাকুর নয়, এ দরিউরনারায়ণের জাগরণকারী 
ঠকুর কাঙ্গালী ভে।জনের তুচ্ছ ঠাকুর নয়। * * * ঠাকুরের 
পাষাণ মুঠি ঘিরিয়া তোমাদের শক্ধঘণ্টা পৃজারতিয় ম্লান দীপ 
এমনই ব্যর্থতায় ডূবিজা হাইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীবিৰেকা- 
নন্দের দেওয়া! অজম্র সাধনসম্পদ তোমরা পাহয়াও হিন্দুত্বের 
বাণী কতটুকু দিকে দিকে বহিয় লইলে | * * * তোমাদের 
ব্র্থতার মূলে আছে অন্বপূজা আর ব্যর্থ ভোগলোলুপতা। 
ধুগের ঠাকুরকে, বিশ্বের ঠাকুরকে, নবযুগের ঠাকুরকে গৈরিক, 
দও, কমগ্ুলুর মাঝে ঢাকিয়া রাখিতে গিয়া তোমরা বার্থ 
হইয়া রহিয়াছ।” 

উপরোক্ত উদ্ধ তিটি ২২শে ফাল্গুনের ৫নিক 
বন্থমতীব “যুগের ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণ -শীর্ষক সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধ হইতে লওয়া। উদ্ধতির কঠিন কথাগুপির 
পক্ষ্য কাহাবা_-লেখার তাহার স্প্ উল্লেখ নাই, 
কিন্তু কথাগুলিব দ্বারা শ্রীরামকৃঞ্চের প্রতি এক 
ধবনেব আচবণের অর্থাৎ পৃজা-আরতি প্রভৃতি 
অনুষ্ঠানমূলক শ্রদ্ধা প্রকাশের প্রতি কটাক্ষ করা 
হইয়াছে । লেখকের মতে এই দকল বাহক অনুষ্ঠান 
দ্বার! ঠাঁকুরেব যুগকার্যকে ব্যাহত করা হইতেছে । 

পৃূজা-মারতির প্রতিবাদ--উহার্দের যিনি 
গ্রবর্তন করিগাছিলেন- স্বামী বিবেকানন্দ--তিনি 
বচিয়! থাঁকিতেই শুনিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু শুনিয়াও 
তাহার অন্বতীদের পুজারতি বন্ধ করিতে বলেন 
নাই। ঠাকুর যে মন্দিরের ঠাকুর নন্, বিশ্বের 
ঠীকুর, ইহাঁও আবার, াহারই সতর্কবাণী । কিন্ত 
এই সতর্কবাঁণীর অর্থ নিশ্চিতই ইহা ছিল না যে, 
যাহার! শ্রীরামকৃষ্ণকে ইঠ্টজ্ঞানে পূজ! করিতে চায় 
তাহার ভয়ানক অন্তায় করে। তাহা হইলে 
শ্রীরামক্কষ্চই ব! তাহার নিজের ফটোর দিকে 
অঙ্কুলি নির্দেশ করিয়া “কালে ঘরে ঘরে এর 
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পূজা হবে? ইহা বলিয়। যাইবেন কেন? স্বামী 
বিবেকানন্দই ব1 শাহার প্রতিষ্ঠিত মঠে শ্রারামরুষ 
দেবের পটের পুজার প্রবর্তন করিয়। যাইবেন 
কেন? তাহার দেহত্যাগের দিনও তিনি 
ঠাকুরঘরে গিয়া বেল! ৮টা হইতে প্রায় ভিন ঘণ্টা 
সমস্ত জানাল দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যান করিতে 
বসিয়াছিলেন। শ্রামকষ্ণদেবের অন্ান্ত সাক্ষাৎ 
শিষ্ঃগণও এই পুজা-সেবার ব্যবস্থাকে সমর্থন ও 
পরিপোষণ করিয়া আপিয়াছেন। সত্য, স্বামীজীর 
“ঠাকুরঘরে' “ভয়” ছিল; স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ১৮৯৪ 
সালে আমেরিকা হইতে একটি পত্রে লিখিয়া- 
ছিলেন-_ 

“আমার মহাভয় ঠাকুরধর। ঠাকুরধর মন্দ নয়, তবে 
এটি ৪] 17) &]] (সর্ব) করে সেই পুরোগ ফ্যাসনের 


(বাজে বাপার) ফেলবার একট! 
697091)05 (ঝেক ) আছে, আমার তাই ভয়।* 


11010991096 করে 


বল! বাহুল্য, এই “ভয়” শঙ্খঘণ্ট। চামবের 
বাড়াবাঁড়িরই ভয়, শ্রীবামকৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষার 
গভীরতর, ব্যাপকতর বাস্তব প্রয়োগকে উপেক্ষা। 
করিয়। তাহাকে লইয়া বাহক মাতামাতির ভয়। 
স্বামীজীর উক্ত আশঙ্কা যদি কোন ক্ষেত্রে সত্য 
হইয়। থাকে--শ্রীরামকৃ্চ-বাণীর প্রধান অঙ্গ ত্যাগ, 
বৈরাগা, ইঈশ্বরপ্রেম, মানবসেবার কথা ভুলির! 
যদি কেহ শ্রীরামকষ্ণ-পটের সম্মুথে পৃজারতিকেই 
সার করিয়। থাকে তাহ হইলে অবশ্থই উহা সমর্থন 
করা উচিত নয়, কিন্তু শ্রার/মকুষ্চ-বিবে কানন্দ- 
জীবনের সর্বাঙ্গীন আদর্শকে সর্বৰ। পুরোভাগে 
রাখিয়া ধাহার] ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীননের 
পরিপুষ্টির জন্য মন্দিরে পৃঞ্জা পাঠ আরতি 
হোমাদির্তে' কয়েকঘণ্ট। কাটাইয়া বাকী সময় 
অতন্দ্রিত লোকহিতকর কর্মে আত্মনিয়োগ করেন 
তাহাদিগকে নিশ্চিতই কাঠগড়ায় দীড়াইতে বলা 
চলে না। আদর্শকে ভাবুকত। দ্বার দুর হুইতে 
নিরীক্ষণ করা এক কথা আর উহ্াকে শরীর মনের 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ষ_-৪র্থ সংখ্যা 


সহিত প্রত্যক্ষভাবে মিশাইয়। ফেল। স্বতন্ত্র কথা । 
শেষোক্ত ক্ষেত্রে বু ত্যাগ শ্বীকার, বন ধৈ্ধ- 
অধ্যবসায়-উদ্মের প্রয়োজন হয়, অনেক "খুন ওর 
পনীনা?” (রক্ত ও ঘাম) ফেলিতে হয়। শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ-বিবেকানন্দের তিরোধানের পর তাহাদের 
অন্বর্তী'গণ বহুতর বাধাবিপন্তি ও প্রতিকূলতার 
মধ্যেও যে অবিচলিত বিশ্বাস, অবুস্তিত আদর্শনিষ্ঠা, 
সাহম ও চরিত্রবল লইয়৷ দ্রিগংদিগন্তরে যুগপুরুষ- 
ছয়ের বাণীর প্রচার ও নানাভাবে বাস্তব রূপদান 
করিয়া আধিয়াছেন তাহা দেশে ও বিদেশে চস্ষুম্মান 
ব্যক্তিগণ দেখিতে পাই থাকেন। অনেকে 
অবশ্ত দেখিতে পান না, কাঁরণ তাহাদের দেখিবার 
ইচ্ছা নাই। 

চরিত্রের শক্তি, সেবার শক্তি আকাশ হইতে 
নামিয্া আসেনা--অ।সে তগত আত্মুসংঘম, আত্ম 
বিশ্লেষণ, আজ্মত্যাগ, অন্তর্ুখীনতা। হইতে, গভীর 
ভগবদ্ধিশ্বাস এবং ভগবৎপ্রেম হইতে ! এইগুলি 
অনুশীলন করিতে হয়, দিনের পর দিিন_ যেমন 
শ্রারমকৃষ্ণের উপমায় “্রেকেটে তাক? তব্লায় 
তুলিতে গেলে দীর্ঘকাল হাত সাধিতে হয় সেইরূপ । 
এই অন্ণীলনের পথে মঠ-মন্দিরের চারটি দেওয়ালের 
মধ্যে পষাণ-প্রতিমা, পূজারতির দীপ, শঙ্খ-ঘণ্ট, 
দণ্ড-কমগ্ডুলু যদি আসিয়াই পড়ে, তাহা হইলে 
আৎ্কাইর়। উঠিবার কিছুই নাই। এগুলি পথের 
প্রয়োজন, শতকরা ৯৫ জনের পক্ষে অপরিহার্য 
প্রয়োজন; কিন্তু ইহারা পথের চির-সাথী নয়, 
এগুলিকে ডিঙ্গাইয়া৷ পথ যে আরও বহু বহু দুর চলিয়। 
গিয়াছে_সে তথ্য সমালোচকগণের ভ্রকুটি-লক্ষিত 
“অনুবতিগণে'র হয়তো ভাল করিয়াই জানা আছে। 

শ্ীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর 
তাৎপর্ধ কে কন্টা বুঝিয়াছে, বুঝতে কে কোথায় 
কতট। ভুর করিগাছে তাহার সম্বন্ধে রায় দেওয়। 
সহজ নয়। এ কথ নিশ্চিতই নিঃসন্দিগ্ধ সত্য যে 
তাহার! শুধু ভারতের নন, সার! বিশ্বের? শুধু 
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[ঠ মন্দিরের নন, মানুষের সকল কর্মক্ষেত্রের ; শুধু 
ন্যাপী ও ভক্তের নন, সমাজের ও দেশের 
র্বস্তবীষ্ষ নরনারীর। তীহাদ্দিগের বাণীর মধো 
যনি যেরূপ প্রেবণ! পাইবেন উহা! লইয়াই চলিতে 
ঠাহাদেব পূর্ণ স্বাধীনত। আছে । অন্বর্তী'রা যদি 
ঠাহাদের নিজেদর দিক দিয়া সেই বাণীর 
পরিপালনে কথনে। একটুখানি শঙ্ঘৰণ্ট। বাজাইয়াই 
ঝাকেন তাহাতে তীহার্দের এতটুকুও লজ্জিত হইবার 
নাই, কারণ তাহার! জানেন পূজা-আরতি ছাডাও 
হারা অনেক কিছু করিয়াছেন, করিতেছেন 
ণবং করিতে চাঠিতেছেন। সবটা মিপিয়া তাহার। 
নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধিশক্তি-মনুপাঁতো শ্রীবামকু্চ- 
বিবেকানন্দকে যে ভাবে অন্কুনরণ করিবার প্রয়াস 
করিয়া থাকেন, তাহ! তাহণদের পক্ষে নিন্দনীয় নয়। 

দেশে এবং বিদেশে যুগাবতারেব প্রভাব ও কাজ 
সম্বন্ধে তাহাদের চিত্তে কোন বার্থভাব নেরাশ্ত নাই । 
শবামকুষ্খ-বিবেকাঁনন্দেব ভাবধাবা চোখেব সন্মুথে 
এবং অন্তরালে অভাবনীয় ভাবে মানুষের মনে ও 
কর্মে কিরূপ ক্রিয়) কবিয়া যাইতেছে ইহা নিত 
দেখিনা ও শুনিয়া তাহারা সর্বদাই আশায় বুক বাঁধিয়া 
চালন। তবে তাহার কাহাকেও অনাবশ্ক 
কট,ক্তি না কবিয়া ম্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 
বলেন, যাহা করিয়াছ বেশ কবিস্াছ, আরও ভাল 
কর, যতদূর আসিয়া বেশ আসিয়াছ, আরও সন্মুথে 
আগাইয়। চলো । 

তাহাদের মন্দিরকোণে পাষাণ-গ্রতিমার সম্মুখে 
দীপালোক এররূপই জলিয়। চলিবে, পাধিব আলোব 
মান রশ্মি ধরিয়া ভান্বর ঠৈতন্তের জ্যোতিম্মান্‌ 
প্রভাকে আবিষ্কার করিবার জন্ই--তাহাদের 
বাহপৃজায় শঙ্ঘবণ্টাও এ্রবূপই বাজিয়। চলিবে, 
অন্তরলোকে সঞ্জাত মহাপ্রেমের উদাত্ত আহ্বান 
সারাবিশ্বে ধ্বনিয়া তুলিধার উদ্দেশ্েই__দণ্ড কমগুলু 
গৈরিক রুদ্রাক্ষও তাহাদের ভূষণ থাঁকিয়াই যাইবে, 
সকল বেশের সকণ মানুষের সহিত তাদাত্ম্যবোধ 


কথা গ্রাসঙ্গে 
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হইয়া শ্রেষ্টনিত্তের 
উশ্বর্ষ-গরিতগণেব আদয়েব দৈন্ত 


করিবার নিমিত্তই, মকিঞ্চন 
সন্ধান দ্বাব! 
ঘুচাইবার জঙ্কই | 


শিক্ষাব্যবস্থা য় সংস্কৃত ভাষ' 


কয়েকমাস পূর্বে নাগপুব বিশ্ববিদ্যালয়ের যে 
মমাবতন-উতৎ্সব হইয়| গেল তাহাতে চান্দেপার 
মধ্য প্রদেশের রাজ্যপারঙ্গ তাহাব ভাষণ সংস্কৃত 
ভাষায় দিয়াছেন। প্রধান অতিথি শ্রামতী বিজয় 
লঙ্গ্মী পণ্ডিতের এবং ভাইস্চ্যান্সেবারের বক্তৃতা 
ব্যতীত অনুষ্ঠানের অন্তান্ত কার্ধস্্ীও সংস্কৃতভামাতেই 
নির্বাহ হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। একথ| সত্য 
যে, দেশের শিক্ষিত সর্বসাধারণ বুঝিতে পাবিবে 
সংস্কৃতের প্রচার সেই স্তরে পৌছিতে এখনও 
বহু বিলম্ব আছে এবং এই কাঁবণেই উপবোক্ত 
সমাব্তন উত্সবে লমবেত শ্রোতমগ্ডশীর মধ্যে 
কিছু বিবক্তি ও অসহিষুতা। প্রকাশ পাইয়াছিল_- 
কিন্ত তৎ্সত্বেও একটি উচ্চ কলাঁণকব আদর্শকে 
বাস্তব রূপদাঁনের যে নিভীক মনোভাব নাগপুর 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের কতৃপক্ষের উক্ত প্রচেষ্টায় ফুটিয় 
উঠিয়াছে তাহাকে আমরা অভিনন্দিত কবি। 
অন্তর্জাতীয়তা, আধুনিকতা, ধৈজ্ঞাঁনিকতা প্রভৃতি 
বড় বড় শব্ধ যিনি যতই বলুন ভারতীয় জাতির 
আত্মসন্বিৎ যথাষথভাবে ফিরিয় পাইতে হহলে 
সংস্কুঞঠ ভাষাব ব্যাপক 6 ও প্রচার দেশের 
শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আনিতে হইবে ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। জাতীয় সংস্কৃতির সংবক্ষণের ক্ষেত্রে 
'হইলেও চলে, ন। হইলেও চলে এইরূপ মনোভাব 
প্রযোজ্য নহে। ইগ কোন গোী-বিশেষের কাজ 
মনে করা ভুল, ইহ! জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির 
কাজ। অতএব ঘাহাদিগকে আমরা যথার্থ 
ভারতীয় বপিয়া দেখিতে চাই তাহারা যাহাতে 
ভারত-এতিহ্থের সহিত সম্যক্‌ পরিচয় পভ করিতে 
পারে সেই আয়োজন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই থাক! 
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প্রয়োজন । সংস্কৃতভাষাকে দুরে রাখিয়া এ 
আয়োজন সফল হইতে পারে ন1। 

ত্বামী বিবেকানন্দ ধলিয়াছিলেন £_- 

“সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণ মাত্রেই জাতির 
মধ্যে একট। গৌরব, একট! শাক্তর ভাব জাগিবে। ভগবান 
রামামুজ। চৈতন্য ও কবীর ভারতের শিষ্ধ জাতিগণকে উন্নত 
করিবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন, তাহাদের চেষ্টার ফলে সেই 
মহাপুরুষগপের জীবদশায় অদ্ভুত ফগলাভ হইয়াছিল। কিন্ত 
এই মহান আচার্ধগণের তিরোভাবের পর এক শতাব্দী যাইতে 
না হাইতে কেন সেই উন্নতির প্রতিরোধ হুইল? ইহার উত্তর 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৪র্থ সংখ) 


এই-ঠাহার| নিয়ঙ্জাতিসমূহকে উন্নত করিয়াছিলেন বটে, 
তাহার! উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আঁরুঢ় হুউক ইহা তাহাদের 
আস্তরিক ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু তাহার সর্বসাধারণের মধ্যে 
সংস্কৃত শিক্ষা! বিস্তারের জন্ট শক্তি প্রয়োগ করেন নাই । এমন 
কি, এত বড় যে বুদ্ধ তিনিও সর্বসাধারণের মধো সংস্কত শিক্ষার 
বিস্তার বন্ধ করিয়! দিয়া এক বিধম ভুল করিয়াছিলেন । * * * 
জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্তু তাহার মঙ্গে সঙ্গে 'গোৌরববুদ্ধি' 
ও “সংস্কার জল্সিল ন!। শিক্ষা মজ্জাগত হইর়। সংস্কারে 
পরিণত না হইলে শুধু কতকগুলা জ্ঞানসমষ্টি কখনও নান 
ভাববিপ্লবের মধ্যে তিষিতে পারে না ।” 
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অধ্যক্ষ শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এমএ 


ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গাতায় বলিয়াছেন থে, সহশ্র 
সহশ্র মন্ুয্যের মধ্যে দুই একজন মাত্র জীবনের সম্যক্‌ 
কৃতার্থতালাভের নিমিন্ত প্রযত্বণীল হয়, এবং যাহারা 
প্রযত্বশীল হয়, তাহাদের মধ্যেও অতি অল্পসংখ্যকই 
সিদ্ধিলাভ করে) যাহারা বিশেষ বিশেষ সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করে, তাহাদের মধ্যেও চিৎ কেহ 
ভগবানকে তত্বতঃ জানিতে সমর্থ হইযা থাকে। 
সুতরাং সম্যক্সিদধ ভগবৎ-তত্তজ্ঞ মন্ুষ্যের সংখ্যা 
মানবসমাজে চিরকালই খুব কম। তাহারা অসা- 
ধারণ। আবার, এই অসাধারণ মন্ুষ্যদের মধ্যেও 
অনেকেরই নাম ও চরিত শাস্সে, ইতিহাসে, সাহিত্যে 
জন্শ্রুতিতে স্থান পায় না। ভগবদবিধানে সমাজের 
ভিতরে ধাহারা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন, 
ধাহারা সম্পূর্ণ নিরভিমাঁন অনাসক্ত সর্ববন্ধন- 
বিনিমুক্ত 'উদ্বাসীনবদাসীন' হইয়াও ভাগবতী বিদ্ধা- 
শক্তির প্রেরণায় লৌককল্যাণার্থে উপদেশপ্রদান 
সম্প্রদায়-সংগঠন প্রভৃতি কর্ম করিয়া থাকেন, 
তাহাদেরই স্থৃতি মানবসমাজ বহন করিয়া থাকে, 
তীঁহার্দেরই চরিতকথা ও অনুভূতির বর্ণনা বিভিন্ন 


প্রকার গ্রে দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং তাহার 
বিশেষভাবে অসাধারণ । 

ভারতীয় শাস্ত্র সাহিত্য ইতিহাস পুরাণাদি গ্রে 
এইরূপ যেসব অতি-অসাধারণ সিদ্ধ ত্রহ্ধজ্ঞ ততে। 
পদেষ্টার ব্যয় বধিত আছে, তীহাদের মধ্যে 
মহাপুরুষ যেমন আছেনঃ মহানারীও তেমশি 
আছেন, ত্রাঙ্গণাদি উচ্চকুলের নরনারীও যেমন 
আছেন, সমাঞ্জের নিম্ন্তরে সঞ্জাত নরনারীও তেমান 
আছেন, গৃহত্যাঁগা সন্যাসী-সন্্যাধিনীও যেমন 
আছেন, গাহ্‌স্থ্যনি্ঠ পুরুষ ও নারীও তেমনি 
আছেন। এই সব গ্রন্থের প্রামাণ্যে ইহা নিঃসংশষে 
প্রতিপন্ন হয় যে, মানবজীবনের সম্যক্‌ কৃতার্থতা- 
লাভ,_ সম্যক্জ্ঞান, সম্যক্‌ ভক্তি, সম্যক যৌগসিদ্ি 
-_ কোন বর্ণ বা আশ্রমের মধ্যে নিবন্ধ নয়, পুরুষ- 
জাতির মধ্যেও আবদ্ধ নয়। মন্ুষ্যমাত্রই জীবনের 
পূর্ণত্বলাভে অধিকারী; অথচ এরূপ পূর্ণজীবন 
সকল যুগে, সকল দেশে, সকল শ্রেণীর মধ্যেই অতি 
বিরল। সর্বত্রই তাহারা অসাধারণ, বৈদিক 
যুগেও যেমন, ব্মান যুগেও তেমনি । আবার, 


বৈশাখ, ১৩৬১ ] 


কান যুগেই, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে এরূপ অসাধারণ 
[র ও নারীর অভাব হয় না। ধর্মশাস্ত্রে? সমাজ- 
ব্ধানে, সাম্প্রদায়িক উপদেশে, যে সব অধিকাঁবভে্দ 
নবপিত হইযাঁছে, তাহা সাধারণ নরনাবীর জীবন 
গঠনেব জন্তই বিহিত এবঃ সমাঁজসংরক্ষণেব জন্ত 
আাবগ্ক। অসাধাবণ মহাপুকষ ও মহানাবীর অসা- 
ধাবণ অধিকার তন্বারা ক্ষু্ হয না। তীহীবা 
ননম্যাত্বেব পূর্ণ অধিকাবে আপনা'দব জীবনকে 
বিকসিত করেন। 

এই ক্ষুদ্র নিবঙ্গে তিনটি যুগের তিনজন 
মঠাঁসিদ্। ভাবতীষা মহানারীব পবিত্র মৃতি ধ্যানপথে 
টপস্থাপিত কবিতে ইচ্ছা কবি। 

সরগ্রথন স্মরণ কবি অতি প্রাচীন যুগেব অস্তুণ 
খণিব কন্ঠা বাক্‌ দেবীকে । তাহার জীবনকথা কিছুই 
জানি না। কিন্তু তাভার অনুভূতিব পবিচয পাই 
খগবেদেব অহংস্ান্তে বা দেবী সত্তে, তাহাব পব 
আব অন্য কোন পবিচয় আবশ্তক হয না। সাবা 
খগ বেদেও এরূপ অন্ঠ একটি সুক্ত ছুর্লভ। বক্াদবা 
এ সুক্কের খষি্র্টী। যোগের চরম ভূমিতে 
প্রতিষ্ঠালাভ না হইলে, এই প্রকার সর্বাত্ম-ভাঁব 
অন্তভূত হয় না। সচ্চিদানন্দশ্বরূপ সর্বান্ব্ধামী 
বিচি ভাঁববিলাঁদী এক অদ্বিতীয় পবমান্সা 
বাগদেবীর অনুভূতিতে কেবল “ত২'-শব্ববাচ্য নহে, 
“অহং-শব্দ বাচা, _অহংভাঁবে অন্ুভূত। তীহাঁর 
“আমি” সর্ধবিলক্ষণ সর্বাতীত সবোপাধিবজিত 
সর্ভেদবিরহিত আত্মা! মাত্রই নয়, তীহাব “আমি' 
সর্ববিলক্ষণ হইযাঁও সর্বভাববিলাসী, সর্বাতীত হইয়াও 
সবময়, অর্বভেদবিবহিত হইয়াও বিচিত্র ভেদের 
মধ্যে লীলায়মান। তিনি দেখিতেছেন জগতে 
বিচিত্র শক্তির খেলা; বিচিত্র ভাবের তরঙ্গ, বিচিত্র 
জড়-চেতনের, স্থাবর-জঙ্গমের, ক্ষুদ্র-বুহতেরঃ ভোগ্য- 
ভোক্তার সমাবেশ, বিচিত্র শব্খ-ম্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের 
প্রবাহ; আর সকলেরই মধ্যে আস্বাদন করিতেছেন 
নিজেকে । সবই তাঁর আপনার আনন্দময় প্রকাশ । 
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রুদ্রগণ, বস্থগণ আদিত্যগণঃ বিশ্বদেবগণ,_ মিত্র, 
বরুণ, ইন্দ্র, অগ্থি, অশ্বিনীকুমারদ্ষ,-সোম, তষ্টা, 
পৃষণ, ভগ,_-সবরূপে সবভাবে তীর আমিই বিচিত্র 
খেলা খেলিতেছে। রাষ্তট সমাজ, ব্যক্তি, কর্ম, 
কর্মফলভোগ, কর্মকলপ্রদান,-সবই তীব “আমি'ব 
বিলাস। তার “আমি'ই সবরূপ, সর্বনিয়ন্তা, সর্ধ- 
ভোক্তা । মানুষে আ'মিত্বান্ুভ়ৃতিব পূর্ণতম উৎ- 
কর্ষেবপবিচয় বাক্‌্-দেবীব এই আটটি মাত্র মন্ত্রে । 
ভগবাণ শ্রীরষ্জ গীতা যে ভাগবত আমিত্বের 
বিশদ কবিত্বপূর্ণ পবিয় দিযাঁছেন, তাহাব মূল 
বেদেক্ত এই মহামানবীব মহাযোগান্ভৃতিতে | 
মান্য আপনাকে বিশ্বাপে, বিশ্বাতীতরূপে, বিশ্ব- 
নিষস্তারপে, পূর্ণনিক্ষিযরাপ ও পুর্ণসিঞ্রিয়রূণপ, 
কেমন ভাবে আস্বাদন কবিতে পাবে, তাাব প্রথম 
স্স্পষ্ট নিদশন বাকৃদৌব বৈদিক মন্ত্রে! 

বৃচদারণাক উপনিষদ বচক,ব কন্ঠ ত্রহ্মবাদিনী 
বন্গচাঁবিণী গাগী জ্ঞানবোগেব মহিমা একটি সমুজ্ছল 
মুতি। বিদেহরাজ জনকেব সভায় ত্রহ্মবিদ্ভাব 
বিচাবসময়ে শ্রেষ্ট ব্রঙ্গবিগণেব সহিত সমান আসনে 
সমাসীনা । তংকালে ব্রহ্মবিদ্গণেরমধ্যে শ্রেষ্ঠতম 
আসনেব আধিকাবী কে, এক সভায় শাহাব বিচাব 
হইল। মহষি বাজ্ঞবন্ক্য মুখে আপনাকে ব্রহ্মবিদ্গণেব 
দাঁস বলিয়া বিনয় প্রকাঁশ কবিষ1ও গ্রকাবান্তরে এই 
শ্রেষ্টত্বেব দাবী উপস্থিত কবিলেন। সভায় তাহার 
পৰীক্ষা হইস। ব্রহ্গধিগণ একে একে তীহাকে 
প্রশ্নের পব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিতে লাগিলেন। 
সকলেই নিজ নিজ প্রশ্নে সন্তোষজনক উত্তর পাইয়া 
নিরস্ত হইলেন। অবশেষে বাচরুৰী গারগী দীভাইয়া 
ঘোষণ| করিলেন” আমি মহাত্মা যাজ্ঞবন্ধ্যকে ছুটিই 
মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব; তিনি যদ্দি এই ছুইটি 
প্রশ্নের সম্যক মীমাংসা করিতে পারেন, তবে তিনি 
যে ব্রন্ববিদ্বরি্ঠ, ইহা নিঃসংশয়ে সকলেই স্বীকার 
করিয়া লইতে বাঁধ্য হহবেন। গার্গাব প্রশ্নের উত্তরে 
যাজ্জিবনধ্য ব্রহ্মততব। জীব্তব ও জগত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার 


৯৮৭ 


চরম অনুভূতি পরিব্যক্ত করিলেন। গার্গী সন্ত 
হইয়া যখন যাজ্ঞবন্ক্যের নিকট মস্তক অবনত 
করিলেন, তখন তাহার পুর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে কাধত: 
সকলেই নি-ংশয় হইলেন। তাৎকালীন ব্রহ্গজ্ঞগণের 
মধ্যে যা্ঞবন্ধের পরেই যে গাীর স্থান, তিনিও 
অক্ষয় ্রঙ্গান্ভৃতিতে দেদীপ্যমানা, ইহাঁও প্রতিপন্ন 
হইল। তাহার তত্তজ্ঞানস্থন্ধে বর্ণনা আরো অনেক 
স্থানে দৃষ্ট হয়। ব্রক্বিদ্ভাপারদখিনীরপে এই 
মহীয়সী ন'রর পবিত্র স্থৃতি ভারতীয় অধ্যাত্মজ্ঞান- 
পিপাস্থ সমাজ চিরকাল শ্রন্ধাতক্তির সহিত অন্তরে 
পোষণ করিতেছে । 

অতঃপর মহাভারতে বণিত এক যোগসিন্ধা 
মহানারীকে স্মরণ করিব । তিনি মহাযোগিনী 
স্থলভা। এই অনিকেতা স্থিরমতি তত্দণিনী 
যো.খশ্বর্যবিভৃবিতা মহান।র। পোকক্যাণকল্পে বিভিন্ 
দেশে পবিলমণ করিতেন। একদিন তিনি রাজি 
জনূকর সভা অকম্মাৎ উপস্থিত হইলেন। 
সকলেরই মশ্রদ্ধ দ্া্ট তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল। 
লঙ্জা দ্বণা ভয় সক্কোচ তাহার কিছুমাত্র ছিল না) 
নারী ও পুকনের ভেদণুদ্ধি তাহার অন্তর হইতে 
তিরোহিত; সর্বজীবে এক অন্বর পরমাত্মারই বিচিত্র 
প্রকাশ তিনি দর্শন ও আস্বাদন করিতেন । রাজবি 
জনকের প্রতি সম্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যোগবলে 
তিনি তাহার দেহের মধ্যে প্রবেশ বরিলেন। 
সুক্ষানুভৃতিসম্পন্ন রাজ! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
-_ নারী হইয়া আপনি এই পুরুষের দেহে প্রবেশ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--€র্থ সংখ্য 


করিলেন কেন? মহাযোগিনী যে জবাঁব দিলেন, 
তাহার মর্মার্থ এই £- আমি স্বদেহ ও পরণ্দহের 
কোনি ভেদ মীনি নাঃ নারীদেহ ও পুরুষদেহের ও 
কোন ভেদ জানি না। আমার নিজন্ব কোন দেহ 
নাই; যখন যে দেহে খুশী, একট আরম করি। 
সব দেহই ত এক পরমাত্মারই দেহ৮_ এক পর- 
মাত্মারই বিলাসক্ষেত্র। সব দেহেই জীবাত্ম-ভাঁবে 
পরমাত্মার বিলাস । বিদেহরাজের দেহটি স্থন্দর 
পবিত্র একটি বিলাসক্ষেত্র দেখিয়া, আমিও তাহার 
মধ্যে একটু বিশ্রাম ও আরাম অনুভব করিবর 
জন্য প্রবিষ্ট হইলাম । তাহাতে তোমার আপত্তির 
কারণ ত দেখি না। সকলেই বলে,_ জনক পূর্ণ- 
জ্ঞানী, তিনি বিদেহ, তীহার কোন দেহাত্মবোধ 
নাই। তাহাও একট পরীক্ষা করিতে কৌতুহল 
হইল। এই স্্রী-পুকষ-ভেদ, স্বদেহ-পরদেহ-ভেদ; 
-_ ইহা কি দেহাত্ববে।ধের নিদর্শন নয়? অজ্ঞ/নের 
লক্ষণ নয়? এতছুপলক্ষে রাজধি জনক ও মহা- 
যোগিনী স্থলভার যে সব প্রশ্নোত্তর হইল, সুলভা 
দেবী পরম তত্ব ও সাধ্যসাধন সম্বন্ধে জনককে যে 
সব উপদেশ প্রদান করিলেন, মহাভারতের মধ্যে 
তাহা একটি মনোহর পঠনীয় ও বিচারণায় অংশ। 
এই মহাযোগিনী প্রকারান্ত ররাজধি জনকের গুক- 
পদে অধিষ্ঠিতা হইলেন ;_ অন্তরে বিদেহ হইয়া, 
দেহাভিমান হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া কিভাবে 
দেহে অবস্থান ও কর্তব্যসম্পাদন চলে, তাহার আদর্শ 
দেখাইলেন । 


ক্ষতিপুরণ 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


ইন্দুর শোকে ক্লাদিতেছি যবে, শ্রাধারে লুপ্ত সবি, 
পূর্বগগনে সহসা চাহিয়া দেখি উদ্িতেছে রবি। 
গেল ফুলে ভর! বসন্ত বলি” করিন্ু অশ্রুপাত, 
নিদা'ঘ অমনি ব|ড়াইয়া দিল ফলেভরা ছুটি হাত। 
অশোকের দিন ছুরাল বলিয়া যখনই করিম শোক, 
হাজার হাজার চম্পক ফুটি জুড়াইয়! দিল চোখ । 


কৈশোর-সথা সব দূরে গেল, বক্ষে বাজিল ব্যথা, 
একটি বন্ধু প্রিয়াব্ূপে আসি ভুলাল তাদের কথা । 
চারিদিকে এবে সকলি নীরস বিস্বাদ বিষময়, 
জীবনে আমার আপনিবে না নামি এসময় রসময়? 
সকল ক্ষতির পূরণ হয়েছে নিরাশ হইনি কু, 

তুমি ছাড়া আর শেষ ক্ষতিটার পুরণ কে করে প্রভু? 


জ্রীবন-সৃত্যুর রহস্য * 
স্বামী যতীশ্বরানন্দ 


যুগে বুগে, দেশে দেশে মানুষের চিন্তীজগংকে 
বা সর্বাধিক আলোড়িত করেছে ত৭ হচ্ছে মানুষ 
শিজেই | ইতিহাসের আদিম প্রত্যষ থেক কত 
ণহস্তের উদঘাটনে মানুষ নিজেকে নিয়োজিত 
বেখেছে, কিন্তু তাঁর নিজের প্রকৃতির রহন্ত যেন 
আজও নিতান্ত ছুর্বোধাই রয়ে গেছে_-এ সমস্ত 
যেন সকল সমস্তাকে ছাপিয়ে তাৰ মনকে ঘিরে 
তাই স্বামীজী তাঁর 
(0২১67708122100, "নামীয় নভৃতীয় বলেছেন, 
মান্ষের জ্ঞান, নুভূতি আব কর্মেব উৎস এবং 


ঝয়ছে | 'পুনজন্ম 


আধার যে মাঁনব্-প্রকৃতি, তা থেকে মাথ। 
থামানোর নিরাম কোন দ্বিনই মাম্গুদ 
পাবে লা। 


শান্ুক্রমে এই বশশ্ত একের পর 'আন্বের 
চিন্তায় আশ্রয় নিচ্ছে__জীবন-মৃত্যুর রহস্ত ঢুজ্ঞেয় 
থেকে যাচ্ছে।  সৌভাগ্াক্রমে কদাচিৎ কখনও 
কখন ক্ষণজন্ম। আঁস্সানুসন্ধানী মানবও এ লোকে 
মাবিভূতি হন, আঁজ্মোপলব্ধিব দ্বারা 'এই রহস্ত- 
ভেদের প্রয়াস পান। এদের পদাঞ্ক বিশ্বস্তভাবে 
অম্ুদরণ করলে, এদের সাঁধনপদ্ধতিকে ঠিক ঠিক 
অচধাবন করলে হয়ত বাঁ এই ছুরহ সমস্থাব দ্বার 
আমাদের মামনেও খুপে যেতে পারে৷ পৃথিবীতে 
কোটি কোটি মানুষ,__কিন্ত সত্য সত্যই আমাদের 
ক'জন এই তত্রটি নিযে চিন্তা করেন? তবু 
সব্সংখ্যক লোকের চিন্তাধারায় এই রহস্য 
আলোড়ন জাগিয়ে আসছে,_-তীদের মনে জাগছে 
এই প্রশ্নঃ কোথা থেকে আমাদের স্ষ্টি? 
চারিদিকে আর যে শত সহশ্ব রকমের জিনিস, 
আমাদের স্থষ্টিও কি তাদেরই মত? এই জগতে 


জন্মগ্রচণের আগেও কি আমাদের কোন অশ্ডিত্ব 
ছিল, মৃত্যু পরেও তা! থাকবে কি? থুগ 
হ'তে যুগান্তরে এই প্রশ্নই বারংবার এসব অন্- 
সন্ধিংস্ মনকে তোলপাড় করে এসেছে । 

হুইট্ম্যানও তাই এক জায়গায় বলেছেন, ষে 
ছুটি অতি পুরাতন সাধাণণ সমস্ত নিতান্ত চর, 
ছুভেগ্ভ অথচ নিমম সতোর বপে পুক্ষষানুক্রমে 
আমবা পেয়ে আসছি এবং দিয়ে যাচ্ছি উত্তর- 
পুরুষদের, এ-ঢুটিই হচ্ডে সেই সমস্তা | 

জীববিগ্া-বিশারদগণ ভীবদেতের বিকাশ ও 
বিবৃদ্ধির পাঁচটি স্তর নির্ণর করে থাকেন,যার 
শেষ স্তর ভচ্ছে মুত্য। অধিকাংশ জীববিদ্দের মতে 
জীবদেহের যে যন্ত্রকৌশল আর তার রকমারি 
বিশিষ্টতা, বংশানুক্রমিক তার ধারা । এদের 
মতে ব্যক্তির বা ব্যক্তিবিশ্ষের অমরত্বেব কোন 
স্থান নেই £ অমরত্ব যা কিছু, সে শুধু বংশ- 
পরম্পরায়, পুকষান্ুক্রমিক বৈশি্ট্যে। যে জীব- 
জগৎ এই বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিক ধাঁবাক়ে অনুসরণ 
করে ন।, ত৷ ক্রমে লুপ্ত হয়ে যাঁয়। সুপ্রাচীন কালি 
থে,ক হিন্দু অধ্যাত্মবিদ্গণ কিন্ত একেবারে পৃথক 
একটি তত্বে বিশ্বাসী কবে এসেছেন। তারা 
বলেন, গ্রতোক জীবের জৈনিক অস্তিত্বে ছন্নটি 
স্তর-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়ঃ যথা, (১) জন্ম 
(২) কিছুকাল এই অস্তিত্বের স্থিতি (৩) বহুবিধ 
পরিবর্তন (৪) বার্ধক্য (৫) জরা এবং (৬) মৃত্যু 
“মৃত্যু” অর্থে, জীবের জৈবিক অস্তিত্বই শুধু লোপ 
পায়, অস্তিত্ব লোপ পায় না, এক অনূশ্তলোকে 
জীবনের গতি চলমান থাকে,-সে লোক স্ট্টিমূলের 
অতি নিকটে । 
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ব্যক্তিগত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বলে বেদাস্ত- 
বিদগণ আমাদের বলেন, আত্মা বা আধা।ত্মিক 
যে সত্তা, নিজে তা শাশ্বত, _ শুধু বারবার জৈবিক 
জীবনের প্রবাহকে দমে স্বীকার করে নেয়। 
জন্মের আগেও এ বিদ্যমান ছিল, পরেও অনন্ত 
কাল ধরে থাকবে হয়ত বা জন্ম ও মৃত্যুর চক্র- 
পথে ধারবাঁর তার গমনাগমন চলবে । উপনিষধদের 
ঝষি বলছেন, দৃগ্ভতঃ দেঠেব সঙ্গে অভিন্ন বোধ 
হলেও আত্ম! স্ত্ীলিঙ্গ ও নয়, পুংলিঙ্গ ও নয়, র্লীবলিঙ্গও 
নয়। পরমসভ্তার উপলব্ধি ন! হওয়া পধন্থ তাঁর 
এই জাগতিক রূপ ব্মান থাকে মান্তর। 

ত্বামী বিবেকানন্দের মতে, মানষের যত 
রকমের তত্ৃচ্ঞাণ রারছে, তন্াধো আত্মার 
অবিনাশী পুথক সত্তার ধারণাই সর্বাধিক প্রচলিত এবং 
ধাদের 'এই শিশ্বা রয়েছে, তাদের মধ্যে চিন্তাশাল 
অধিকতর সংখ্যক বাক্তি আত্মাব পূৰ মক্তিত্বেও 
বিশ্বাসবান। দার্শনিক প্লেটো বলেছেন, এই 
দেহের বন্দিশালাযঘ আসবার আগে আত্মার পৃথক 
সত! ছিল,_কেননা আত্মা শাশ্বত । একমাএ 
আত্মজ্ঞানের ফলেই জীবাত্মা দেঠের এই বন্ধন 
থেকে মুক্তিলীভ করে। এই জ্ঞানও নূতন কিছু 
নয়, পুরাতন; বিশ্বৃত সতোরই পুনংম্মরণমা হ। 
শুধু প্লেটোই নয়, প্রাচীনকালের বহু চিন্তানাকই 
আত্মার পূর্ব-অস্তিত্ব ও নিত্যতী-সম্বন্ধে বিশ্বাসী 
ছিলেন। যেমন প্রটনাস বলতেন, মানবাত্মা 
বৃহত্তর জগদাত্মারই অংশ। বস্তর দিকে ঝুকে 
পড়াঁতেই আত্মিক অবস্থা হতে তাঁর পতন হয়। 
বস্তজগতের বর্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্ঠ তাকে 
সংগ্রাম করতেই হবে; এই সংগ্রামে যখন সে 
ব্যর্থ হয়, তখন মৃত্যুর পরে দেহান্তরে সে প্রবেশ 
করে। এমনিভাবে বারবার জীবন ও মৃত্যুর 
মধ্য দিয়ে চলে তার সংগ্রাম, যতদিন না বস্ত- 
জগতের অশুদ্ধ পরিবেশ থেকে তার মুক্তিলাভ 
ঘটে। বারংবার শোধন ও পরিশোধন-প্রক্রিরায় 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ_ ৪র্থ সংখ্য 


জীবাত্বার যখন পূর্ণ শুদ্ধতা লাভ হয়, তখন 
জগদাত্মার সঙ্গে এবং অবশেষে পরমাত্ার সঙ্গে 
একীভূত হয়ে পড়ে । ডারুইনের অন্গামী টমাস 
হাঝলী বলছেন, প্রত্যেক প্রাণী_যে যেমন কম 
করেছে, এ জন্মে তেমনি ফল পাচ্ছে, কিংবা এ জন্মে 
না হলেও পুবের কোন ন। কোন জন্মে পেক়েছে। 
বিজ্ঞানী রূপে তিনি বলছেন, কারণ ছাড়া কোন 
কাধ গতে পারে না। এমাসন ও নব্য"হংলগ্ডে 
তার সম্সামস্সিক বহু মনীবীও অনুরূপ মতবাঁ" 
পোষণ করতেন এমাপন নিজে শ্রিমগবদ 
গাতার দ্বারা বিশেষভাবে গ্রভাদিত হয়েছিলেন এবং 
বিনা দ্বিধায় বলছিলেন, যেখানে আমরা আরোহণ 
করোঁছ তার নীচে যেমন পিড়ির ধাপ আছে, তেমান 
আছে উপরেও--ক্রমে তা উধ্বিকে উঠে গেছে- 
দৃষ্টির 'অন্তবালে। 

কবির জীবনে আত্মা অনুভূতি অত্যন্ত নিবিড় 
তাই কবির দৃষ্টিতে যা! 


সত্য, তা-ই তাৰ 


অননুকরণীয় ভঙ্গীতে প্রকাশলাভ করে|  ওয়াডন্‌- 
ওয়ার্থ তাই বললেন, “আমাদেব জন্ম- « 
এক অচেতন, বিশ্বৃতির অবস্থামান |  আমাদেও 


জীবনের ঞ্ুন্তারা, অন্তলে 1কের যে মাত্মায় রয়েছে 
আমাদের স্থিতি, তার নিজের স্থিতি রয়েছে অন 
কোথাও, অন্ক কোন খানে; বহু দূর থেকে আগ 
টেনিসনের মতে নিয়তর বহু পরধীয় আত্মা 
এসেছে-য! তার স্মরণ নেই 


সে।' 
অতিক্রম করে 
যোগগুরু পতঞ্জলি বলেন, মানুষ বখন লোভ" 
বিনিমুক্তি হয় অর্থাৎ মন শুদ্ধ হয়, পুর্ব জীবনে 
সকল তত্ব তখন যোগীর জ্ঞানগোচর হয়ে থাকে 
নিজের মনের শিলালিপিতে বিশ্বৃত দিনের ইতিহাসে 
অক্ষরগুলি তার নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে 

অনন্থমন। হয়ে, বিশুদ্ধ মনকে আধার কে 
ঘদি অনুসন্ধান করি, তাহলে অতীতের অন্তং 
একটা অস্পষ্ট ছবিও আমীরের চোঁথের সামণে 
ভেসে ওঠে, আর তাই দিয়ে বর্তমানে উপলধি 


বৈশাখঃ ১৩৬১ ] 


করা এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্থৃত হওয়। সহজ হয়। 
আকষ্ণ অর্জ্জনকে বলেছেন, “আমি যেমন বহু জীবন 
তিক্রম করে এসেছি, তেমনি তুমিও । এই 
অতীত জীবন-সম্বন্ধে আমি জ্ঞাত, কিন্তু তুমি 
জ্ঞাত নও ।” যীশুখ্বীষ্ট বলেছেন, “এব্রাহাম বথন 
ছিলেন না তখনও আমি ছিলাম” ঈশ্ববকল্প 
পুরুষগণ এমনিই বলে থাকেন। এক অনন্ত জ্ঞানের 
অধিকার নিরে তার। আবিভূতি হন, যাঁ অতীত- 
সম্বন্ধে চেতনা জাগ্রত রাখে, আর তারই জন্ত এই 
মব মহাপুরুষেব পর্রচ্হ্ন সার্থক জীবন-পরিিক্রমায় 
প্রোজ্জল । বুদ্ধ কখনও নিজেকে মবতাব 
বলে দাবী করেন নি, কিন্তু পরে তার অন্ুগানিগণ 
কে তাই মনে করতেন। বুদ্ধ-বাঁণা পড়লেও 
মনে হয়__বাঁর বার জন্ম-পরিগ্রচেব মধ্য দিয়ে তিনি 
পরিশুদ্ধির বু পর্যায় পেবিয়ে এসেছেন, অবশেৰে 
তার নির্বাণ বা পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্তি ঘটল রাজাব 
ছেলে ছিলেন তিশি,-সত্যির সন্ধানে সব কিছু 
পবিত্যাগ কবলেন। বোঁধিলাঁভেব পণ তিনি সবঙ্গনের 
মধ্যে তাঁব সেই অনুভূতি ছড়িয়ে দিতে চাইলেন ; 
দ্বাবে দ্বারে তাই ভিক্ষাপাত্র নিরে চলল তার 
পরিক্রমা । পুত্রের এই কাণ্ড দেখে রাঁজা কুপিত 
হলেন,-বুদ্ধকে ভতপনা করে বললেন, 'রাঁজ- 
পরিবারের কারুর পক্ষে উদ্ররান্নের জন্ত দ্বারে 
দ্বারে ভিক্ষা কর অনুচিত” কিন্তু এতে বুদ্ধকে 
তার পথ থেকে বিচ্যুত করা গেল নাঃ উত্তর 
করলেন তিনি, মহারাজ, আপনি রাঁজবংশজাত 
বলে দাবী করেন, আমার জন্ম কিন্ত বুদ্ধসমাজ 
থেকে; তাই তাঁরা যেমন পরার্থপর ব্যক্তিদের 
কাছ থেকে খাগ্ঠ চেয়ে নিতেন আমিও তাই করছি, 
অন্থথ। করতে পারব না 
সাধারণের থেকে তাঁর চৈতন্ধ ছিল ভিন্নব্প। 
আত্মার অনন্ত অধিকারকে তিনি পরিবারের সঙ্কীর্ণ 
বুদ্ধির নিকট থর্ব হতে দেন নি। 


৬ ৬ ্ 


জীবন-মৃত্যুর রহস্ত 


৯৮৩ 


প্রথ্থ হতে পারে, এই সব মহাপুরুষ এই 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হব।র আগেও ফেচেহিলেন যদ্দি 
ধরেও নেওরা যার, আমবা যারা সাধাঁবণ মানব 
তাদের অবস্থা ? বেদান্ত-মতে, আমাদের প্রত্যেকের 
মধ্যে রয়েছে যে মানস! (31010, ত জন্ম-মৃত্যুব 
মতীত | কিন্তু অন্ঞানতা আব অক্ঞানতাজনিত 
কামনাব বন্ধন আত্মাকে দেহেব সঙ্গে সংঘুক্ত করে। 
বোধিপ্রাপ্তু ধারা নন, জীবনে হঠাৎ যখন ছেদ 
পড়ে, দেঠেব তাদের শেষ হয়ে যাঁয় বটে, কিন্তু দেচ 
হতে দেহান্তরে তাদের আত্মাব পরিক্রম! চলতে 
থকে যতর্দিন না তার মোহমুক্তি ঘটে -এবং 
তদ্রনন্তর জীবন-মৃত্যুব অতীত পূর্ণ বোধি প্রাপু হয়। 

আমাদের পূর্বাচাধগণ বলেন, মানবজীবন দুর্লভ 
জীবন। এই জীবনেই পূর্ণতালাভ এবং সত্য- 
প্রতিষ্ঠ হবার শ্রেষ্ঠতম সুযোগ পাঁওযী বার। 
কেন শা, শুধু অবতারকল্প, বোধিপ্রাপ্ড পুকষগণই 
নূন, আমর যাব! সাধারণ মান্ুন তারাও সেই 
একই ভতগবৎসত্তা হতে উদ্ভূত ঃ মুল সন্ত থেকে 
গ্রকাশিত সন্তাব অংশগুলোব মধ্যে পার্থক্য থ।কতে 
পাঁরে-_ যেমন রয়েছে মহালমুদ্রের বক্ষে তরঙগ- 
মালা, আবার রয়েছে বুদ্ধও- অথচ উভয়েরই 
সথা্টমূন এক-_ তেমনি আমাদের মধ্যে ভিন্নত। 
সত্বেও মূলগত এঁণী প্রেবণা একটিই। স্বামীজীও 
বারংবার বলেছেন, গ্রত্যেক মাত্মাই বস্ততঃ এশী- 
শক্তিসন্পন্ন,_ অন্তর্লোকে প্রন্থপ্ত এই শক্তিকে 
প্রকাশ করাই মণুষ্য-জন্মের লক্ষ্য । অন্থত্র তিনি 
বলেছেন, আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে ঘ। 
বন্ধন্হীন ও শাশ্বত; সেটা দেহ নয়, মনও নয়। 
দেহ তে। প্রতিমুইতেই ক্ষয়ে যাচ্ছে, মনেরও অবি- 
রাম পরিবতন চলছে। বহু কিছুর সমগ্টিতে 
দেহ, মনও তাই ঃ সুতরাং এরা কখনই 
পরিবর্তনধীলতার উধ্বে উঠতে পারে না। 
কিন্ত এই দৃশ্তমান বস্ত্গতের বাইরে মনের সুক্ষ 
লোকেরও অন্তরালে রয়েছে আত্মা, মানুষের প্রক্কত 


১৮৪ উদ্বোধন 


সতত যা শ্বাশ্বত, সাঁ-বন্ধনবিহীন | এই সত্তাই 
প্রতিনিয়ত আমাদের গতি-প্রক্ৃতি চিন্তাঁধারাকে 
অতিক্রম কবে, নাম ও রূপেব বিচিএতায় ভ্রক্ষেপ 
না করে” আপনাকে প্রকাশিত কবতে চাইছে । 
অজ্ঞাঁনতাব ঘোর তমিআ্বার মধ্যেও এবই মৃত্যুহীন, 
বন্ধনহীন, স্বচ্ছন্দ দৈবীগতি আলোক বিকিবণ 
কবছে। ভয্হীন, মৃত্তাহীন, বন্ধন্হীন মানুষের 
গ্রকৃত অস্তিত্ব এইখানে । এব কোন পবিব্তন 
নেই,__ তাই জন্ম কিংবা মৃত্যুও নেই । তাই এই 
মানবাত্া সনাতন, শাশবত । বিশ্বাস, ভক্তি আব 
সাধনা এই তিনে এক হলে আত্মীর উপলব্ধি 


[ ৫৭তম বর্ষ---৪র্থ সংখ্য। 


এক ও অভিন্ভ অবিনাণী সত্বাই বিভিন্ন ব্যক্কি- 
সভার মধা দিয়ে আত্ম প্রকাশ করছে । ব্যক্তিক 
আত্ম! যে মৌলিক আত্মারই অংশ-_ এই অন্ুভূতিই 
হচ্ছে আত্মজ্ঞান | এই জ্ঞানের উদয় হলে অজ্ঞান্তার 
সব অন্ধকাঁব ভয়ে পলায়ন করে ১ কাঁমনা-বাসনাব 
অন্তধণন ঘটে, কণামাত্র আব থাঁকে না। তাঁই 
আঁমবা বৌধিগ্রাপ্ত মহাপুকষগণেব পবাঙ্ক অন্গুসবণ 
কবেই আঁমাদেব আত্ম-সত্তীব ম্বূপ উপলব্ধি করতে 
পাবি, জীবন-মৃত্যুর রহস্ত ভেদ কবতে পারি। 
বে।ধিলাভেব পরেও হয়ত আমাদেব ফিরে আসতে 
হতে পাবে এই লোকে,_ কিন্ত সে শুধু মানুষের 


ঘঢে। 


আনাদের তথা অনুধ্ জ।খেব আত্মাতেই 


মুক্তি 
( বৌদ্ধ-কাহিনী ) 
শ্বীপূর্ণেন্দু গুহবায়, কাব শা 
নঠকী অলকানন্দা শ্রেষ্ঠতম শ্রন্দরী রূপসী 
তাঁত্রলিপ্তি নগরীর একমাত্র যেন সে উবনা। 
যৌবনের সবৈশবর্ষে ভরা তা*র তন্বীদেহতীর 
কৃষ্ণায়ত আখযুগ কী সুন্দর, মায়ায় মদির । 
তন্ু-তনিমায় নিতি নবরূপ লীলার হিল্লোল, 
১টুল চরণে কিবা নিত্য নব ছন্দের হিন্দোল । 
নিতা নব স্বপ্নজাল রচিতো। সে নিবিড নয়নে, 
প্রচ্ছন্ন যাছুর স্পর্শ ছিল তার নৃপুর-নিক্কণে। 
বস্ম্ত-উৎসবময়ী সন্ধ্যা এক আছিল সেদিন £ 
পশ্চিমের মেঘ-মাখ। অস্তরাগ হ'য়ে আসে ক্ষীণ 
পূাশার পুণিমার তরলিত সোন|লী ধারায় 
ধীরে ধীরে ক্রমে-ক্রমে আখি-পুটে স্বগ্রাবেশশ্প্রায়। 
নগরা-উপান্তে দূরে পূর্ণ ইন্দু নীলিমার বুকে 
লজ্জ-রাগ-জড়া নববধূ সম জেগে ওঠে সুখে । 


মধ্যে এশা শক্তির এই ষে প্রেবণা এবং প্রকাশ 
এই একই আঁঝআার আঁলোঁক উৎকীর্ণ হচ্ছে! এই তাঁব উপলব্ধিতে অন্থকে সাহায্য কববাব জনই । 


বৈশাখ, ১৩৬১] মুক্তি 


নৃত্যের আসর জমে নওকীর রমা নিকেতন, 
কক্ষতলে সমাস্তৃত মখমলী রক্ত আস্তরণ । 
ভিত্তিগাত্রে পুষ্পাধারে স্তবকিত পেলব পুম্পিকা, 
মহার্থ আলোকাধারে সমুজ্্বল আলোক-বতিকা৷ । 
সমাগত নগরীর যত ধনী ভকত প্রবর, 

স্বয়ং আস্র-পতি ধনিশ্রেষঠ শ্রেষ্টী পুরন্দর 
মোহ রচি নাচে নট ভঙ্জিমার নব ব্যঞ্জনায়, 

যন্ত্র খেলে সর্বগ্রামে তালে-মানে স্থুরের লীলায় । 
ক্রীড়াপদ্ম নটা-করে, বর অঙ্গে রক্ত পট্রবাস, 
শিরে কেশরের চূড়া, বালকুন্দে বন্ধ বেণী-পাশ, 
অশোকের কর্ণভূষা, পদ্মমালা পীন বক্ষে ছুলে, 
নওকী নাচিয়। চলে, মুগ্ধ মুক দর্শকেরা ভূলে । 


হেনকালে দ্বার-প্রান্তে অসঙ্কৌচে দাড়াইল আসি, 
মুণ্ডিত-মস্তক, সৌমা, গৌরকান্তি, দীর্ঘাঙ্গ সন্ধ্যাসী | 

গীত প্রাবরণ, বাস, চক্ষে জ্ঞান-প্রতিভার জোতি : 

কহিল £ “নর্কি, ভিক্ষ। দাও মোরে”-কম-কণ্ে অতি । 
নর্তকী থামিয়া গেল চমকিয়া নৃত্যের মাঝারে, 

থামিল বিস্মিত যন্ত্রী, ভূলে গেল সুর-উৎস-ধারে | 

চাহিল দর্শকদল অসস্তোষে তুলিরা নন ; 

কহিল গম্ভীর স্বরে; “ভিক্ষা দাও”"__-আবার শ্রমণ। 

রুষ্ট শ্রেষ্টী ভিক্ষু প্রতি বিষদৃষ্টি কহিল হানিয়া » 

_-হেথা কেন? ভিক্ষা! মেলে গৃহি-্ঘারে, লহ সেথা গিয়া” 
ক্রুদ্ধ কণে পুরন্দর আহ্বানিয়া শুধাঃলো দাঁসীরে £ 

_-“কে দ্রিল আসিতে হেথা ? এই গৃহ ভিক্ষা-সত্র কি রে ?” 
নিরুত্তর ভয়ে দাসী; শ্রমণও ন1 উচ্চারিল বাণী, 

চেয়ে র'ল ন্কীর পানে মেলি' শাস্ত দৃষ্টিখানি । 
নিরুত্তেজে নটা কহে ঃ “ভিক্ষা দাও ভিক্ষুরে বিনতা ! 
আসিতে দিও না কারো, আর কভু মনে রেখো কথা |” 

দাসী যাঁয়। প্রশ্ন করে বিশ্মিতা-সে অলকানন্দাই £ 
ওকি, গেলে ন1 ষে তুমি?” ভিক্ষু কয় £ “অর্থ নাহি চাই ।” 


১৮৬ 


রা 
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_-“তবে ? অলঙ্কার চাও? লঃবে মোর হীরক কন্কণ ?” 
উত্তরিল ভিক্ষু ঃ “নয়”__মুখে তাঃর কৌতুক-স্ফুরণ। 

_-দকি তবে তোমার চাই ?_-কহে নটী£ “মোতির এ মালা ?” 
হুগ্কারিল পুরন্দর, কণ্ঠে তা"র তীব্র ক্রোধ-জ্বাল! 

বিমূটা নওকী বলে £ “মুক্তাহার ল'বে কি সন্গ্যাসী ?” 
সন্যাসীর মুখে ফোটে পুনরায় কৌতুকের হাসি । 

ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে শ্রেষ্ঠী ; ভাথা, স্বর ক্রোধেতে বিকৃত £ 
-_-“অলকা, ও যাহ! চায় দিয়া তাই কর বিতাড়িত। 

ওর দৃষ্টি বিধিতেছে মোরে তপ্ত শলাকার মত।” 
সন্গ্যাসী সে মৃছু হাসে; তিক্ত হয় চাটুকার যত। 

কৌতুহলী নটা লে £ "জানো না, কী মহা এ হার, 

পাবে ন। এমন রত্ব খুঁজি কোন রাজার ভাণ্ডার । 

এ রত্ব পাবার লোভ প্রতি রাজা পোষেন হৃদয়ে, 

বিশাল রাজত্ব মেলে অনায়ামে এর বিনিময়ে ।” 

ভিক্ষু কয় 2 “চাহি ভিক্ষা--'রাজো লোভ নাই |” 

__ভিক্ষা যদি”-_শ্রেষ্ঠী ফুঁসে 2. “বিচারের কেন এ বালাই %” 
প্রতিটি কথায় ঘৃণা, বর্ণে বর্ণে তীক্ষ শ্লেষরাশি ; 

স্তাবকের মুখে মুখে খেলে যায় অবজ্ঞার হাসি । 

গোলাপী ঠোটের ফাকে নটী হাসে £ “কি চাহিছ তবে?” 
শ্রমণ£ “তোমারে ভিক্ষা চাতি আমি”-_কহে শান্ত রবে। 
__অপূর্ব দৃঢ়তা মুখে, চক্ষে তা*র বিজয়ীর বিভা । 

উন্মাদ ভিক্ষুক ভিক্ষু! সার! সভা বজ্জাহত কিব। ! 

লক্ষ মুদ্রা-বিনিময়ে ক্ষণতরে যে নহে সুলভ, 

ফুটা'তে যাহার হাসি শুন্য হয় রাজার বিভব, 

নগণ্য ভিখারী এই সন্গ্যাসীর-_-তা'রে অভিলাষ ! 

মূর্খ বামনের যেন ইহা! চন্দ্র-ধারণ-প্রয়াস ! 

উচ্চে হাঁসে পুরন্দর ; হাসি-আোত দর্শকের দলে, 

নঠকীও হাসে ; “মোরে-কেন চাও ?-তথাপি সে বলে। 
ভিক্ষু কয় “কেন? চাহি--ভগবান্‌ বুদ্ধের আদেশ |” 
নর্তকী £ “কে তুমি ভিক্ষু ৮-_ মুখে তা'র বিস্ময়ের লেশ। 
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সন্গ্যাসী £ “ন্ুদত্ত আমি, ভগবান্‌ বুদ্ধের সেবক |” 

নটীঃ “কিন্ত, ভোগসুখত্যাগী তুমি প্রত্জা-বাহক ।” 
--তিকু আমি তোমা? চাই নটি 1” ভিক্ষু কহে পুনর্বার | 
নঠকীঃ “নর্তকী আমি, সত্যধর্শ কোথায় আমার ? 
বিলাস আমার অঙ্গ, নিলাজত। আমার ভূবণ, 

মোরে নিয়া হে সন্নাসী, হবে তৰ ক্ষতির কারণ ।” 
ভিক্ষু ঃ “মোরা যে শ্রমণ ! লাভ-ক্ষতি-হিসাব না ধরি, 
কমে শুধু অধিকার, ফল-আশা' মোরা নাতি করি।” 
_-“কিন্ত, মোরে গ্রহণিলে ধনচযতি তোমাব ঘটিবে 1” 
-_্ধন্ন নহে কাচখণ্ড যে সামান্য আঘাতে ভাঙিবে | 

ধন যে শাশ্বত, সত্য, অনশ্বর, ধর্ন চিরন্তন, 

তাহারে লভেছি, নাহি ভয়” বলি? হাসিল শ্রমণ । 
ভিক্ষুর জ্ঞানের আর বিশ্বাসের গভীরত। হেরে 

বিস্মিতা নতকী £ “কোথা” যাব আমি”--শুধে আুমণেরে | 
ভিক্ষু কহে £ “ভগবান্‌ শুদ্ধসন্ত বুদ্ধ-পদতলে |” 

নঠকী £ “কি লাভ তাতে ?” “মুক্তি”-ভিক্ষু স্থির কণ্ঠে বলে। 
নতকী কহিল £ মুক্তি! “মুক্তি আমি চাহি না সন্ন।সী । 
অতৃপ্ত এখনো মোর জীবনের কামনার রাশি, 

অপুর্ণ বাসন। আজে । এই খ্যাতি, এশ্বব, সম্তোগ-- 
ইহা ছাঁড়ি_ক্ষিপ্তা নহি জীবনের হারাব স্থযোগ | 

স্বেস্তার চাহি না আমি জীবনে এ ঘটাতে প্রমাদ 1” 
_-নঠকীর কন্নরে যেন এক চাপা আতনাদ। 


কী ভাষ৷ ফুটিয়া ওঠে সন্গাসীর দৃষ্টির ভিতরে ! 

সারা মুখ ভরে যায় বিশ্বজয়ী হাসির লহরে। 

ঘ্বণ। নাই, শ্লেষ নাই--সে হাসিতে হ'য়ে গেছে হারা, 
সে হাসিতে আছে শুধু ক্ষেম, ক্ষমা, করুণার ধার! । 
ভিক্ষু কয়ঃ “বিলাসিতা, সম্তোগের আবরণে ঢাকি” 
রাখা যায় হে অলকা', অন্তরের গুঢ দীনতা কি? 
তুষানল সম জ্বলি' জালাইয়! দেয় চিত্তটাকে 

মানুষের দৈগ্য-ছায়! জাগে তাই তার মুখেন্মাখে। 


৯৮৮ 


উদ্বোধন | ৫্তম বর্ষ--র্থ সংখ্যা 


বঞ্চনা করেছ নিজে সেইভাবে তুমি নিজেরেই ; 

মিথ্যা আবরণ দেবি, কামনার শেষ কভু নেই। 
ঘৃতপুষ্ট অগ্নি সম কামন। যে ক্রমপুষ্টি লয়, 

হে অতৃপ্ত। ব্যর্থ নারি, ত্যাণে তৃপ্তি, ভোগে তৃপ্তি নয়।” 
নওকী নির্বাক স্তব্ধা, অশ্র-বাম্প জমে আখি-ছেয়ে, 
সন্নাসীর তেজোদীন্ত মুখপানে শুধু বহে চেয়ে। 

রুষ্ট স্তাবকেরা করে কোলাহল নিক্ষল আক্রোশে ; 
ভ্রুক্ষেপ না করি ভিক্ষু কহি' চলে মনের সান্তোষে £ 
_-"ছুঃখ, ব্যথা, অশ্রুভরা কেন তুমি চাও এ জীবন £ 
এস মোর সাথে দেবি, আমি দিব জীবন নুতন । 

সে জীবনে ছুচখ নাউ, বাথ। নাই, নাহিক বিষাদ, 
আছে শুধু সীমাহীন হাসি আর আনন্দ অগাধ। 

ইহা তো৷ আনন্দ নয়, সুখ নয়, ছুঃখের এ ফাসি, 
স্মখন্রমে নিজ গলে পরে'ছ তা” বড ভালবাসি। 

এ তব সম্ভোগ নয়, নহে খাতি-__আত্মহত্যা এ যে; 
তুমি তব সত্যপথ হারাঃয়েছ ভোগ-বাসনে যে! 

খুলে ফেল বিলাসের উপচা'র বস্ত্র-আভরণ, 

মুছে ফেল আখি হ'তে কামনার রভীন্‌ অপ্ধীন। 
পথের সন্ধান দিতে আসিয়াছি ত্যাগের দীক্ষায়, 

ল্হ প্রাবরণ মাতঃ দেখ তৃপ্বি, শান্তি কত তা?য়।” 
অলক পারে না আর, লুটে পড়ে ভিক্ষুর চরণে £ 
_-“তোমার বাণীই প্রভূ, সতা হোক্‌ এ মোর জীবনে ।” 
সন্নাসী মায়ের ন্েহে ধুলি হতে তুলে তারে লয়; 
কী আনন্দ ভিক্ষু-অখে, কী সে গর্ব সারা মুখময় ! 
অকুষ্ঠিতে ভিক্ষুবর নিজ হাতে অঙ্গ হ'তে তার 
উন্মোচিয়। একে-একে ফেলি দিল রত্ব-অলঙ্কার । 
আপনার প্রাবরণে চারু অঙ্গ দিল তা”র ঢাকি” 
চন্দনের শুভ্র ফোটা দিল তার ললাটেতে অণকি। 
থামিল সন্গ্যাসী তবে পূর্ণভাবে অলকায় জিনি' ; 
সাজিল রিক্তার বেশে নগরীর, শ্রেষ্ঠা বিলাসিনী। 


বৈশাখ, ১৩৬১] 


বুদ্ধদেবের দর্শন 


১৮৯ 


প্রণয়ী সে পুবন্দৰ করি উঠে ক্ষুব্ধ হাহাকার £ 

_-“অলকা যেওন। ছাঁড়ি' তাত্লিপ্তি কবিয়া আধার ।” 
_-ফিরায়ো। ন! বন্ধু মোরে”__উন্তবিল অলকা। আহ্বানে £ 
“জীবনে পাইনি যাহা, চলিলাম তাহাব সন্ধানে , 

আমাব যাত্রাব পথে আব পিছু ডেকো না আমায় ৮ 
-_-বলি' ভিক্ষু-সাথে আসি" রাজপথে অলকা দাঁড়ায় । 


বুদ্ধদেবের দর্শন 


অধ্যাপক শ্রীহবিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এমএ 


বস্ত৩ঃ বুদ্ধদেব দার্শনিক ছিলেন ন।। তিনি 
এক নুতন ধর্ম ও নীতিশাপ্ে গ্রবতক । জগতের 
আদি ও অন্ত আছেকি? ভগবান্‌ মাছেন কি? 
আত্ম। কি? মৃত্যুব পর মানুষেব গতি কি? 
বুদ্ধদেব দর্শনে এই সকল মূল প্রশ্নে উত্তব প্রদান 
কবিতে চেই্1। কবেন নাই । অধিকন্তু তিনি মনে 
কবিতেন যে, এই সকল প্রশ্ন নিবর্থক। দর্শনের 
এই সকন্প সমশ্তাব সমাধান সম্ভবপব নহে, এই 
জশ্বই নানা দার্শনিকেব নানা মতবাদ । তিনি 
দেখিলেন, _ মান্বজীবন ছুঃখময়।  মবণাস্তং 
লীবিতম। মৃত্যুব হাতি হইতে কাহারও নিস্তাব 
নাই। তিনি দেখিলেন, _ব্যাধিব কবলে পতিত 
হহয়া মানব আর্তনাদ কবিতেছে। জবা ম্ুষ্য- 
জীবনকে পঙ্টু কবিয়া ফেলিতেছে। মৃত্যু মাঁণব- 
ংসারকে শোকাগারে পরিণত কবিতেছে। 
আতমানবের ক্রন্দন গৌতমের কোমল হৃদয়কে 
বাথিত করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কিরূপে 
মানবকে ব্যাধি ও জরামবণের হাত হইতে রক্ষা কর। 
যায়। এই চিন্তার তাহার হৃদয় আকুল হইয়া 
উঠিল। তিনি ভোগৈষ্বর্পূর্থ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ 
করিয়। পথের সন্ধানে বাহির হইলেন । 

তিনি নানাস্থানে নানা পণ্ডিতের সহিত 


৩ 


আলোচনা করিলেন, নাঁন। শাস্ম তিনি গভীব 
মনোযোগের সহিত অধ্যন্নন করিলেন, কিন্তু পথেব 
সন্ধান নিলিল না। তিনি কঠোব তপস্তা 
কবিলেন, কিন্তু পথ পাইলেন না। তখন বুঝিলেন, 
কঠোৰ তপস্য। দ্বাবা ব কেবলমাত্র শাস্ত্াধ্যয়ন 
বাব মুক্তিলাভ সম্ভবপর নহে। অবশেষে তিনি 
গয়ার নিকটে নিবগ্রনা নদীব তীবে যখন সমস্তা- 
সমাধানের চিন্তায় মগ্র ছিলেন, তখন তিনি মুক্তি- 
পথের সন্ধান পাইলেন । তাহার নাম হইল বুদ্ধ 
অর্থাৎ জ্ঞানী । 

গভীব চিস্তাব ফলে তিনি নিয়লিখিত চারিটি 
সত্য চত্বারি আধসত্যানি--00এ 00019 0:8108) 
আবিষ্কার করিলেন £ 

১। জবামরণার্দি দুঃখ আছে। জীবন 
যে দুঃখমগ় তাহা কেহই অস্বীকাব করিতে পারে 
না। ব্যাধি, জব ও মবণের হাত হইতে কাহারও 
নিস্তাব নাই । শরীর থাঁকিলেই ব্যাধি, জরা। ও 
মবণ থাঁকিবে। ভোগলালস। বা ইন্দ্িয়সূখ 
পরিণামে দুঃখই প্রদান করিয়া থাকে। 

২। ছুঃখসমুদয় অর্থাৎ জরামরণের কারণ 
আছে। বুদ্ধদেব দেখলেন, জগতের কোন বস্তবই 
্বয়ভূ নহে । কোন ঘটনাই কারণ ব্যতীত ঘটে ন|। 


৯৪৩ 


অরাঁমরণও কারণভূত। তিনি জরামরণের 
নিয়লিখিত কারণকাধ-পরম্পরা প্রদর্শন করিলেন। 
জরাঁমরণের মূল বা! আদি কারণ (১) অবিগ্তা বা 
অজ্ঞান। অবিদ্যাহেতু মানুষ সত্যকে মিথ্যা 
এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। এই 
অবিদ্যা হইতে (২) সংস্কার জন্মে। অবিদ্যা- 
প্রভাবে মানুষ যে যে চিন্তা! বা কর্ম করিতে অভ্যস্ত 
হয়, তাহাদের সংস্কার মনকে এইরূপভাবে গঠিত 
করে যে, এই সংস্কারগুলি পরবতী জীবনের চিন্ত 
ও কার্ধ্য স্থষ্টি করিঘ্া' থাকে । পূর্ববর্তী জীবনের 
ংস্কার বর্তমান জীবনে (৩) বিজ্ঞানরূপে প্রথমে 
মাতৃগর্ভে আবিভূতি হয় এবং এই বিজ্ঞান বা 
চেতনা হইতে (৪) নাঁমরূপ অর্থাৎ দেহ ও মন 
আসিয়। থাকে । নামরূপ হইতে (৫) ফড়ায়তন 
( ইন্দ্িয়সমূঙ ) আবিভত হয়। যড়ীয়তন হইতে 
(৬) সম্প্শ অর্থাৎ ইন্্িয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ 
ঘটিয়। থাকে । সংষোগহেতু (৭) বেদনা ব 
ইন্রিয়সথ লাভ হয় এবং এই বেদনার জন্ত (৮) 
তৃ্কা অর্থাৎ ভোগস্পৃহা জন্মে। তৃষ্ণাহেতু 
(৯) উপাদান অর্থাৎ বিষয়ানুরক্তি এবং বিষয়ানুরক্তি 
হইতে (১০) ভব অর্থা২ আমাদের সত্তা । 
বিষরাম্ুরক্তিই আমাদের জীবনকে পরিচালিত 
করে এবং বিবয়ানরাগহেতু আমার্দের (১১) জাতি 
অর্থাৎ পুনজন্ম গ্রহণ কাঁরয়া (১২) জরাঁমরণের 
কবলে পুনরায় পতিত হইতে হয়। 

উপরোক্ত কারণকা্-পরম্পরা বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যায়, অবিদ্াবঙপতঃ আমর! জগতের 
প্রতি আসক্ত হই এবং ইন্দ্রিরস্থকেই পরমস্তথ 
বলিয়া মনে করি। ইন্দিয়সথে ভোগের স্পৃহা 
বাড়িতেই থাকে। এই ভোগতৃষ্ণার জষ্ট আমাদের 
বারবার জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষ দুঃখভোগ 
করিতে হয়। অজ্ঞানছেতুই নিত্য পরিবর্তনশীল 
জগৎ ও জীবনকে নিত্য বলিয়া! মনে করি এবং 
পাঁধিব দুখে নিমগ্ন থাকি | 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্য। 


৩। ছুঃখনিবৃত্তি বা নির্বাণ। বুদ্ধদেব 
নৈরাশ্বাদী ছিলেন না। ছুঃথই জীবনের চরম 
পরিণতি, তিনি ইহা স্বীকার করেন নাই । জীবন 
ছুখ্ময়ু সন্দেহে নাই, কিন্তু ছুঃখনিবৃত্তিও মানুষ 
নিজের চেষ্টাতেই লাভ করিতে পারে। তিনি 
আশাবাদী ছিলেন। তিনি স্বীকার করিলেন-_ 
চুঃখ থাকিলেও ছুঃথনিবৃত্তি সম্ভব। তিনি দুঃখ- 
নিবৃত্তিকেই নির্বাণআখা। দিলেন। নির্বাণ 
সম্বন্ধে তাহার শিষ্যগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে । 
কেহ কেহ মনে করেন-নির্বাণের অর্থ চির- 
বিলুপ্তি, ইহা একটি নিষ্্ি্ শূন্য অবস্থা । কিন্ত 
নিবাণের এই অর্থ অনেকেই স্বীকার করেন নী । 
নিরাণং শান্তম্‌ ইহ একটি স্থিতিশীল আনন্দ- 
পূর্ণ শান্ত অবস্থা । এই অবস্থার চিত্তের কোন 
ক্ষোভ থাকে না। এই অবস্থ।গ্রাপ্ত হইলে লোক 
ক্লেশের হাত হইতে চির মুক্তিলাভ করিয়া থাকে | 
তাহার আর জন্মগ্রহণ করিয়া জরামরণের কবলে 
পতিত হইতে হয় না। 

জীবন দুঃখময় হইলেও এবং লোকে ছুঃখকষ্টের 
হাত হইতে নিষ্কৃতি চাহিলেও কেহই জীবনের চির- 
বিলোপ চাহে না। চিরবিলুপ্তি কাহারও কাম্য 
হইতে পারে না। সুতরাং চির-বিলুপ্িকেই 
জীবনের কাম্য বলির। বুদ্ধদেব স্বীকার করিতে 
পারেন নাই। লোঁকে শির্বাণপ্রাপ্ত হইলেই নিক্কি্ 
হইয়া থাকিবে_ইহাও ঠিক নহে। বুদ্ধদেব নির্বাণ 
লাভ করিয়াও জীবের কল্যাণের জন্য মৃত্যু পধস্ত 
তাহার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব 
নির্বাণলাভ করিয়া শূন্ঠতাপ্রাণ্ড হন নাই। 
আনন্দপূর্ণ শান্ত, মুক্ত ও বিশুদ্ধ অবস্থাই নিধাণ। 

৪1 ছুঃখনিবৃতি-মার্গ। মোক্ষ কিরূপে 
লাভ করিতে হইবে তাহার সন্ধানও বুদ্ধদেব 
প্রদ্ধান করিলেন। তিনি নিম্নলিখিত অষ্টাঙ্গিক 
মার্গ নির্দেশ করিলেন। 

(১) সম্যগদ্ুষ্টি *সুমুক্ষু ব্যক্তি দুঃখ এবং 
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ইহাব উৎপত্তি ও বিলোপ-সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান অবশ্য 
লাভ করিবে। যথার্থ জ্ঞান ব্যতীত নির্বাণল।ভ 
সম্ভবপব নহে। 

(২) সম্ক্সঙ্কল £_-মুমুক্ষু ব্যক্তিমাত্রেবই 
পাধিব বস্তুর প্রতি অঙ্গরাগ এবং জীবের প্রতি 
হিংসাদেষ ত্যাগ কবিতে হইবে । তাহাব সকলকে 
ভালবাসিতে হইবে। সকলেব ছুঃখকষ্ট নিজেব 
ছুঃথকষ্ট-উহা মনে কবিয়। নিজের কল্যাণের 
সহিত অপবের কল্যাণও সাধন কবিতে হইবে। 
হিংসা, ছ্বেষ ও আসক্তি চিত্তকে বিক্ষুন্ধ কবিয়' 
থাকে, এবং পরিণামে হুঃখই প্রদান করে। 

(৩) সম্যক বাক £- যে ছুঃখত্রাণ চাহে, সে 
কখনও মিথা কথ বলিবে না। সে কখনও 
অপরেব নিন্দা কবিবে না সে অপবের প্রতি 
কটুবাকা প্রয়োগ এবং অদাব কথাবাতায় কালক্ষেপ 
কবিবে না। 

(8) মম্যকৃকর্মীন্ত £--জীবেব প্রতি হিংসা এবং 
অনার ইন্দ্রির-সুখভোগ অবশ্ত ব্জণীয়। 

(৫) সম্যগাজীব অসৎ জীবন ত্যাগ 
করিয়া সৎ জীবনলাভ কবিবাঁব জন্ত যে চেষ্টা করিক্া 
থাকে সেই কেবলমাক্র নির্বাণলাভেব ষোগ্যত। 
অর্জন কবে। 

(৬) সম্যক্‌ ব্যায়াম £-যে মুক্তিপথেব পখিক, 
সে মন হইতে সর্ববিধ কুচিন্ত। পবিহাব কবিবে 
এবং সকল সময় মনকে স্চিম্বায় ব্য।পৃত 
রাখিবে। যাহাতে মনে কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত 
না হয়, তত্প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

(৭) সম্যকস্থৃতি ২--শরীবমন যে পরিবর্তন- 
শীল, ইহা! সকণ সময় মনে বাখিতে হইবে। 
অনিত্য দেহ ও মনকে অনিত্য বসিয়া ভাঁবিতে 
হইবে। ইহার্দিগকে নিত্য বলিয়া ধাঁবণ। কর! 
অজ্ঞানতাঁর পবিচয়। 

(৮) সম্যক্সমাধি £-সমাধির প্রথম পর্ধীয়ে 
মন হইতে হিংসা, দ্েষ এবং কুগ্রবৃত্তিপমুহকে 


বুদ্ধদেবের দর্শন 


১৯৪৯১ 


অপনারিত করিতে হইবে। মনকে চিন্ত। ও বিচারের 
উপব নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে 
মণ যখন সর্ববিধ চিন্তা হইতে মুক্ত থাকে, তখন যে 
শান্তি ও আনন্দ চিত্তে অনুভূত হয়, সেই আনন্দ ও 
শান্তির উপর মনকে নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। 
সমাধিব তৃতীয় পধায়ে সমাধি হইতে যে শান্ত 
অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহাব প্রতি উদাপীন থাকিতে 
হইবে । শেষ পধায়ে পরম নির্বাণলাঁভ হইয়া 
থাকে। 

বুদ্ধদব এক নীতিব ধর্ম প্রচাব করিলেন 
এই ধর্মে ঈশ্ববেব কোন স্থান নই । তীহার মতে 
ঈশ্বর মাছেন কি নাই--এ প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভবপর 
নহে। কিরূপে জরামরণেব ভাত হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ কথা যাগ, ইহাই জীবানব বড সমস্ত।। 
তাহার মতে তিনি যে নীতিন পথ প্রদর্শন 
কবিগাছেন, সেই পথে শিষ্ঠাব সহিত চলিলে 
মানব দুঃখত্রাণ লত করিতে পাবে* পুজা, 
প্রার্থন। ও যাগযজ্ঞপি বা কঠোব-তপন্তা করিবার 
কোন প্রয়োজন নাই । 

যপিও বুদ্ধদেব কোন দার্শনিক মতবাদ প্রচার 
করেন নাই, তাহার ধর্ম ও নীতিশান্ত্ের মূলে একটি 
দার্শনিক মতবাদ বহিয়াছে। এই দার্শনিক মতবাদটি 
হইল--সর্বম্‌ অনিত্যম্। জগতের কোন জিনিস 
নিত্য বা স্থায়ী নহে। প্রত্যেক জিনিস পরিবর্তন- 
শীল এবং প্রত্যেক ঘটনাই কারণকার্-সম্পর্কে 
আবদ্ধ। কাবণ ব্যতীত কোঁন ঘটনাই ঘটিতে 
পাঁবে না । প্রত্যেক ঘটনার উৎপত্তি, স্থিতি, 
ক্ষয় ও লয় বহিয়াছে। প্রত্যেক জিনিস যখন 
পরিবর্তনশীল, তখন প্রতিক্ষণেই ইহার পরিব্ন 
হইতেছে । কাজেই যৎ ক্ষণিকং তৎ সৎ। 
যদিও প্রতি জিনিসের ক্ষণের জন্ত সত্তা রহিয়াছে 
তথাপি প্রতি গ্িনিনেব অর্থক্রিয়াকারিত্ব রহিয়াছে-- 
অর্থক্রিয়াকারিত্বলক্ষণম্‌ সৎ। তাহা না হইলে 
কারণকার্ষ-সম্পর্ক থাকে না। প্রতি ঘটনাই 


১৯২ 


ক্ষণের জন্ত আবিভূতি হইয়। অপর একটি ঘটনার 


উৎপত্তি ঘটাইয়া লয়প্রাপ্ত হইতেছে । ইহাই 
সংসার। 
বুদ্ধদেবের মতে স্বম্‌ অনাত্মম। তিনি কেবল- 


মাত্র জগতেব পশ্চাতে ঈশ্বর বা শাশ্বত চেতন- 
শক্তির মপ্ডিত্ব অস্বীকার করেন নাই, তিনি আত্মার 
সভ্ভাও অস্বীকার করিক্সাছেন। যেহেতু সর্বম্‌ 
অনিত্যম্, সেই কারণে স্থায়ী আঁত্ম। থাকিতে পারে 
না। নিত্য পরিবর্তণশীল মানসিক ঘটনাঁসমূহের 
স্রোত বা প্রবাহই আত্মা । যণ্দিও বুদ্ধদেব আত্মার 
সভা স্বীকার করেন নাই, তিনি জন্মান্তরবাদে 
বিশ্বাসী ছিলেন। খে পধন্ত না জীব নির্বাণ 
লাঁভ করিতে পাবে, সে পধস্ত স্ুখদুঃথ, চিস্তাভাব, 


উদ্বোধন 
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প্রবৃত্তি গ্রভৃতির শত চলিতে 
থাকে। 

বুদ্ধদেব কার্ধকারণবাদ অনুসরণ করিয়। 
কর্মবাঁদের প্রবর্তন করেন। প্রতি কর্মই ফলগ্রস্থ | 
যেষেরূপ কম করে, সে সেইরূপ ফল ভোগ করে। 
কর্মফলের হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। 
ভোগজনিত কর্স করিয়। জীব বার বার সংসারে 
আসিয়া ছুঃখভোঁগ করিয়। থাকে । অনসক্তভাবে 
কর্ম করাই নির্বাধলাভের একমাত্র সোপান 
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প্রাচীন গৌড় ও বতণমান মালদহ জেল! 
স্বামী পরশিবানন্দ 


উত্থান্পতন প্রকৃতির চিরন্তন ব্লীতি। এই 
এক জাতি তার গৌরবের চরম সীমায় উন্নীত 
হলো, আবার দেখতে দেখতে কিছু কালের মধোই 
অবনতির নিয়স্তরে গিয়ে পৌঁছল । বিশেষ বিশেষ 
স্থান, দেশ ও ব্যক্তিকে অবলম্বন করেই এই 
উত্থান-পতনের শুচন! হয়। পাথিব জগতে যদ্দিও 
কিছুই চিরস্থায়ী নয়, তবুও মা বসুন্ধরা এমনিতর 
বহু উত্থান-প্তনের স্ৃতিকে সযত্তে শ্বীক্প বক্ষে ধারণ 
করে ভবিষ্যৎ মান্বগোষ্ঠীর জন্ত রেখে গিয়েছেন 
ও রেখে যাচ্ছেন এক অভিনব অনুভূতি ও 
অনুপ্রেরণ। | এই সব প্রাচীন সুখছুঃখ, যশ- 
অপযশ, জয়পরাজয়-চিহ্নিত স্মৃতি গুলি দুর্বল মানব- 
মনে আনগ্নন করে অসীম শক্তি ও সাহস, আর 

ংকারী অভিমানীদের হুদয়ে এনে দেয় শাস্তি, 
প্রীতি ও জ্ঞানের আলো । 

আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ পর্লিভ্রমণ করলে 


এরূপ প্রাচীন ম্বৃতির নিদর্শনগুলি ভ্রমণকাঁরীকে 
মুগ্ধ করবে সন্দেহ নেই। ভারতমাতা কত 
দেশী বিদেশী নরনারীর স্থৃতিকেই না বক্ষে ধারণ 
করে রেখেছেন ! পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মালদ 
জেল আয়তনে অতি ক্ষুদ্র হলেও বহু প্রাচীন 
কীতি তাকে ঘিরে রেখেছে। এখানেই ছিল 
বাংলার সেই প্রাচীন গৌড় ও লক্ষণাবতী নগরী । 
দীর্ঘ এগার শত বর্ধব্যাপী এম্থানে বহু রাফ 
বাদশাহ রাজত্ব করে গেছেন। তন্মধ্যে পাল ও 
সেনবংশীয় বৌদ্ধ ও হিন্দু নরপতিগণ প্রা ৬০০ 
বত্সর এবং পাঠাঁন বাদশাহগণ ৫০০ বৎসরের 
অধিক কাল এখানে রাজধানী স্থাপন করে 
এম্বানটিকে বিভিন্নভাবে সমুদ্ধ ও প্রীশ্বর্ষম্ডিত 
করে গেছেন। সেন আমলের প্রায় শেষাশেষি 
লক্ষণ সেন এই মালদাঁতে লক্ষমণাবতী নামে এক 
সুবিভূত নগরী প্রতিষ্ঠ। করেন। তৎকালে এই 


টৈশাথ, ১৩৬১] 


ন্গরীটি গঙ্গা ও মহানন্দার সংধোগস্থলে প্রীয় ১৪।১৫ 
মাইল ব্যেপে বিস্তারলাভ করেছিল। এখন 
অবশ্ত উভয় নদীর খাতই পরিবঠিত হয়ে গেছে। 
সেন আমলেব এই লক্ষণাবভী নগবীকে অবলম্বন 
কবেই তুর্কা স্থুলতাঁনগণ গৌঁড়ের বাদশাহরূপে 
প্রতিষ্ঠালাভ করেন। গৌড় ও লক্ষমণাবতীব 
ধ্বংসাবশেষ আজিও বিছ্ধমান থেকে প্রাচীন 
নগবেব বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধিব পবিচয় প্রদান করছে। 
কাহাবে। মতে এস্বানে বাজনীতি, সমাঞঙ্জনীতি, 
ন্যায়রর্শন, শিল্পবাণিজ্য, স্থাপত্য প্রভৃতি নানাবিধ 
বিদ্টাব সহিত সঙ্গীতচর্চাবও বিশেষ ব্যবস্থা ও 
সমাদর ছিল বলে গৌড সারঙ্গ, গৌভী প্রভৃতি 
বাগরাগিণীব সভিত মিশ রেখে এই নগবীব 
নামকরণ হয় গৌড। স্ন্দপুবাণে পঞ্চ শৌডের 
উল্লেখ দেখতে পাওয়া যাঁয়। বাংলাব এই 
গৌড়ের সমুদ্ধিদর্শনেই ভাবতেব বিভিন্ন স্থানে 
এই নামে নগব স্থাপিত হয়েছিল বলেই অনুমান । 
এতদ্বাতীত কাঁশ্মীবেব হতিহাস র।জতবঙ্গিণীতেও 
পঞ্চগৌডের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ বলেন_- 
ব্গদেশীয় গৌড়, সাবস্বত গৌড (পাঞ্জাবের 
পূর্বভাগ » কান্তকুজ্স, মিথিলা ও উতকল এই 
পাঁচটি দেশই গৌড আখ্যা পেয়েছিল। সপ্তম 
শতকে শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক গৌডের স্বাধীন 
স্বতন্ত্র নবপতিরূপে ছিলেন। সুতরাং তারই 
সময় হতে কিংবা ধর্মপালদেবেব সময় হতেই 
ব এদের পূর্বেই এই নামের উৎপত্তি হয়__ 
বলা কঠিন। ডাঃ রমেশচন্ত্র মজুমদার মহাশষ়ের 
মতে প্রথমে নুশিপাবাদ জেলার কিয়দংশকেই গৌঁড 
রাজ্য বল! হত এবং পরবর্তী কালে মালদহ জেলায় 
গৌড়নামে রাজধানী স্থাপিত হত়। সগুম হতে 
অষ্টম শতকে বাংলার এই গৌড়নগরের এত 
উন্নতি সাধিত হয়েছিল ঘে, গৌড়ীয় রীতি বলে 
একটি কাব্যরচনার ধার? প্রবতিত হয় এবং উহ 
সব্ভারতে পরিচয় এবং বিস্তৃতি লাভ করে । 


প্রাচীন গৌড় ও ব্ঠমাঁন মালদহ জেল। 


১৯৩ 
ধর্পালদেবের রাজত্বকালে তিনি তার 
রাজের পবিধি বহুদূর পর্বস্ত বিস্তৃত করেন। 


মালদহ জেলায় খালিমপুবে প্রাপ্ত ধর্মপাদলর 
তীম্শাসনের একটি মাত্র শ্লোকে জানতে পারা 
যায় --"তিনি মনোঁহব ভ্রভঙ্গি-বিকাঁশি ভোজ, 
মত্ত? ম্্র, কুরু, যছু, ষবন, অবস্তিঃ গন্ধ/র এবং 
কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের সামন্ত নবপাঁলগণকে 
প্রণতিপবায়ণ, চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু 
বলে কীতন কবাতে কবাতে হঞ্চিত্তে 
পাঞ্লবৃন্দ কতৃক মস্তকোঁপবি আত্মাভিষেকেব 
স্ব্ণকলস উদ্ধ'ত কবে কান্তকুজকে রাজশী। প্রদান 
করেছিলেন ।” এই শ্লোকে বপিত গন্ধার, মদ্র, 
কুরু, ও কীব দেশ যথাক্রমে পঞ্চনদেব পশ্চিম, 
মধ্য, পৃ ও উত্তরে অবস্থিত। যবণদেশ সম্ভবতঃ 
সিদ্ধুনদেব তীবব্তী মুসলমান-অধিকৃত কোন রাজ্য 
হবে। অবন্তি মালবেব এবং মত্ম্তদেশ আলোয়ার 
ও জয়পুব রাঁজ্যেব প্রাচীন নাম। ভোজবাজ্য 
বোধ হয় বতমান বেবাব এবং যত্বাঁজা পাঞ্জাবে 
অথবা সৌাষ্ট্রে অবস্থিত ছিল ' 

এরতিহাসিকদের মতে ধর্মপালদেৰ খ্রীহটীন্ন অষ্টম 
শতাব্দীতে রাজত্ব কবেন এব তাহার র|জত্বকল 
প্রায় অধ শতাব্দী বাপী ছিল। বাঙ্গালীব ধর্ম, 
শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য প্রভৃতি এই ধর্মপালের 
সময়েই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। ইহাকেই বাঙ্গালীর 
আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ বল! যায়। কিন্ত অদুষ্টের 
নিদারুণ পরিহাস-বীর কীতি ধনিনির্ধধ ও 
আবালবৃদ্ধবনিতা নিবিশেষে সকলে একবাকো 
ঘোঁষণা করত, তার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি ন।। 
এবিষয়ে ডাঃ রমেশ্চন্ত্র মজুমদার, ডাঃ দীনেশচন্দ্র 
ষেন এবং ভাঃ নীহাররঞ্জন রায় _এই মহাশয়ত্রয়েব 
নিকট আমরা বিশেষ খণী। তারা বহু কষ্ট 
জ্বীকার কার বাংলার এবং বাঙালীর প্রাচীন 
ইতিহাস অনেকট। উদ্ধার করেছেন। 

ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মীবলম্বী হলেও হিন্দুদের প্রতি 


১৪৯৪ 


বিছ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন ন। তাহার কীতি 
মুশিদাবাদ, মালদহ, রাঁজসাঁহী, দিনাজপুর, পাঁবন। 
ও বগুড়া জেলার সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত। 
বহুস্থানে নাবায়ণের জন্ত মন্দির নির্সাণোন্দেগ্তে 
তিনি নিফষর ভূমিদান করেছেন। বাজসাহী 
জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানে একটি বিবাট 
বৌদ্ধ বিহার তাঁরই নিগিত লে অনুমিত হয়। 
এতখড় বৌদ্ধ বিহার ভারতে খুব কমই দৃষ্টিগোচব 
হয়। এখানে বহু ভিক্ষু বিগ্াভাঁদ করতেন। 
বৌদ্ধ যুগের কয়েকটি মুতি গৌঁড়ে এবং মালদ 
মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এতঘ্যতীত মালদহ 
জেলার পূর্বসীমানার সন্িকটে পশ্চিম-দিনাজপুব 
জেলার বংশীহারী থানার গাখগাছি নামক গ্রামে 
বটবৃক্ষের গাত্রে জড়িত কষ্টিপাথরেব একটি 
নিথৃ'ত সুন্দর সুতি এখনও দর্শককে মুগ্ধ করে। 
বর্তমানে গৌড়-লক্ষণাবতী নগরীর যে 
ধ্বংসাবশেষ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, উঠা 
দের্ধ্যে প্রায় ১৪১৫ মাইল এবং গ্রশ্থে ৩।৪ মাইল 
ছিল বলে অনুমিত হয়। এই নগরীটিকে বন্ত 
এবং শত্রর হস্ত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ৪1৫টি 
স্ব-উচ্চ বাধ এবং পরিথার ছাঁরা সুরক্ষিত কর! 
ছিল। এখনও এ বাধ এধং পরিথাগুলি দর্শকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ন্গরীক় প্রায় ঢারিদিকেই 
নদী। ব্যবসা-বাণিজ্য ও সর্বপ্রকারের সুবিধা এই 
এখানে ছিল। নগরী-গ্রবেশের পথে বর্তমানেও 
তিনদিকে তিনটি দ্বাররক্ষার্দেবোর মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পূর্বে 
জহর1-দেবী, উত্তরপশ্চিম কোণে ছ্বার-বাসিনী, 
এবং পশ্চিমে পাঁতালচণ্তী অবস্থিতা । এই তিনটি 
দ্বেবীর কাহারে! প্রতিকৃতি বর্তমানে দৃষ্টিগোচর 
হয় না। কিন্ত এখনও বেদীতেই অর্চনা হয়ে 
থাকে। বেদী প্রস্তরনিমিত। প্রতি বৈশাখ- 
মাসে শনিমঙ্গলবারে জহর! মায়ের নিকট পুজা ও 
বলি প্রদান করা হয় এবং মেল। বসে। দ্বার- 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা 


বাসিনীতেও ভক্তের! পৃ্জানর্চন। দিঁয়ে থাকেন। 
এখানে মন্দিরসংলগ্র একটি বড় পুকুর আছে। 
পাশ্ববতী গ্রামসমুহের নবনারী উহাতে ম্নানাদি 
করে থাকেন। মন্দিরের ধ্বংসাঁবশেষটি দণ্ডায়মান 
থেকে ইহার গ্রাচীনত্বকে এখনও পর্যন্ত ঘোধণ! 
করে চলেছে । এত ছ্বাতীত গৌড়েব রাজপ্রাসাদে 
প্রবেশপথ সুউচ্চ প্রাচীরসংলগ্ল একটি দেবী- 
মন্দির ( গৌডেশ্বরী ) ছিল বলে অনেকের ধারণা । 
এস্থানে কোন মন্দিব বা বিগ্রচ দেখতে পাওয়া 
যায় না। কয়েক খণ্ড বৃহৎ গ্রস্তব শুধু সাক্ষি- 
স্বরূপ পড়ে আছে। আমাদের 
মুসলমানগণ অয়োঁদশ শতাব্দীতে যখন এই প্রাচীন 
গৌড় নগবকে দথল কবেন, তখন হয় হিন্দুগণই 
তাদেব উপাস্ত দেবীকে স্থানান্তরে নিয়ে গিয়ে" 
ছিলেন অথব! বিজেভৃগণই উচাদেব অগ্তিত্র সৌপ 
কবে দিয়েছেন। গৌডস্থিত মুসলমান বাঁৰশাহদের 
তৈবী মনজির এবং অন্যান্য ইমাবশাদিতে এখনও 
অনেক হিন্দুর দেবদেবীর মুত-বিশিঠ-প্রস্তর 
দর্শকেব দুষ্টিপথে পতিত হয় । ইহাতেই প্রমাণিত 
হয় যে, মুমলমান বাঁদশাহগণ ঠিন্দুবাজগণের শিমিত 
প্রাসাদাদির মালমসলা দিয়ে তীার্দেব মনোমত 
ইমাবতাি নির্মাণ করিয়ে ছিলেন । 

পরশ শতকে আলাউদ্দিন হুশেন শ! এই 
গোৌড়ের বাদশাহ ছিলেন। তার রাজত্বকলে 
বৈষ্ণব ভক্ত চুড়ামণি রূপ ও সশাঁতন গোস্বাণী__ 
রাজস্ব মন্ত্রী এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী--সাকর 
মল্লিক ও দবীর খাশ রূপে এই গৌড়ে বাদ 
করতেন। এই সময়ে শ্রীমন্মহীপ্রভ চৈতন্তদেব 
শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাওয়ার পথে গৌড় নগরে 
উপনীত হয়ে দ্ূপ ও সনাঁতনকে কপা করেন। 
অগ্তাপি মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থান-_-রামকেলী গ্রীমের 
তমাল ও কেলীকদম্বমূলে নির্দেশিত হয়ে আসছে। 
মহাঁগ্রভুর প্রস্তর থোর্দিত পদচিহ্নও তথার রক্ষিত 
আছে। কথিত আছে রূপ গোস্বামী যখন 


মূনে তয়, 


বৈশাখ, ১৩৬১ 


বৃন্দীবনে চলে যাঁন বাদশাহের এই উচ্চ পদ পরি- 
ত্যাগ করে, তখন সনাতন গোশ্বামীও রূপ 
গোস্বামীরই পদাস্কানুসরণে স্থিরসংকল্প হয়েছেন 
জেনে বাদশাহ বহু অর্থবায়ে রাজপ্রাসাদের 
সন্নিকটে রামকেলী গ্রামে বুন্দাবনের অনুরূপ 
একটি ব্রেবস্থান নির্মাণ করিয়েছিলেন । এখনও 
শশ্রীমদনমোহন জিউর মন্দির, শ্তামকুণ্ড, বাধ।কুণ্ড 
প্রভৃতি বিদ্ভমান থেকে বাদশাহ এবং সনাতন 
গোস্বামীর কীতি ঘোবণা করছে। প্রতিবসর 
জ্ষ্ঠ সংক্তান্তিতে এই স্থানে মহা প্রভৃব আঁগমন- 
উত্সব মহাঁসমারোহে প্রতিপালিত হয়। এতঢপলক্ষে 
কীতন, মহোঁৎ্সন বর্তৃতীদ্দির ব্যবস্থা হয়ে আসছে। 
বুদূর দেশ থেকেও ভক্ত সমাগম হয়। ৬1৭ দিন 
বাগী মেলা থাকে । এস্থানটিকে বৈষ্ণবভ ক্তগণ 
সুপ্ত বৃন্দাবন আাঁখ্য। দিয়ে থাকেন । 

সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের শেষের দিকে এই 
গ্রাচীন গোঁড় নগরটি ম্যালেরিয়াতে ও নানাবিধ 
গ্রাকৃতিক ছুর্ধোগে ধ্বংসগ্রাপ্ত হয় এবং তদবধি 


দ্ূমাদিত্রয় সাধন! 


১৯৫ 


ইহা জঙ্গলীকীর্ণ ও নানাবিধ বন্টপশুর আঁবাসস্থলে 
পরিণত হয়! বহু বড় দীঘি এবং পুক্ষরিণী এই 
নগরে ছিল। উহার নিদর্শন এখনও বর্তমান 
ব্তমানে নগরের অধিকাংশ স্তনই চাষোপযোগা 
করা হয়েছে। 

প্রাচীন কীতির মধ্যে ভ্ুষ্টব্য ১ বরামকেলী 
গ্রামে গুপ্রবুন্দাৰবন, বারদুয়ারী, রূপ-সাগর, দৃখিল- 
দরজা, ফিরোজ-মিনার, রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থে 
স্থ-উচ্চ গাচীরেব ভগ্রাবশেষ,  চিকা-মজজিদ, 
লুকেচুরী গেট, লে!টন ও তাঁতী পাঁড়া মসজিদ, 
বড় ও ছে।ট সাগর দীঘি ও মিউজিয়ম্‌। পাঁচশত 
বৎসরের পূর্বেকার এনামেল করা ইট এখনও 
কয়েকটি মসজিদ গাণ্রে বিদ্কমান থেকে দর্শককে 
মুগ্ধ করে থাকে । গৌঁড়ের সীমানার মধ্যে 
সরকারী রেশমের নাঁপণরীটিও দ্রষ্টব্য) ইংবেজ 
বাজার সর থেকে মোটরে বা ঘোড়ার গাড়ীতে 
গৌড়ে যাওয়া যায়; যাতায়াতে ২৫।২৬ মাইল 
রাস্তা । 


দমাদিত্রয় সাধনা 


আচার শ্ীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শান্তিনিকেতন 


গীতায় ষোড়শ অধ্যায়ে “অভয়” প্রভৃতি নৈব 
সম্পদ এবং দস্তাদি আম্মুর সম্পদের নির্দেশ 
করিয়াছেন। মুখ্যার্থে দেব সম্পদ দেবতারই, 
আন্গর সম্পদ্‌ অন্রেরই। কিন্তু গীতা এই 
সম্পত্সমৃহ গৌণার্থক--অর্থাৎ। দৈব সম্পদে 
অভিজাত মনুষ্য, মনুষ্য হইলেও, দেবতার কার্ধ 
হেতু দেবভাবাপন্ন মনুষ্য; এইরূপ, আলুর সম্পদ্দে 
অভিজাত মনুষ্য, মনুষ্য হইলে ৪, অসুরের কার্ধহেতু 
অন্ুুরপ্রকৃতি মঞ্ষ্য। অভজুরন দৈব সম্পদে 
অভিজাত দেবোপম মনুষ্য, কংস প্রভৃতি মনুষ্য 


হইলেও, অস্ুরপ্রকৃতি হেতু পুবাণে কংসান্থুর 
( কংস-অস্থর ) হত্যারি এঅস্ুর' বিশেষণ বিশিষ্ট 
ত।বে অভিচ্তি, বস্তুত মুন ও কংস উভয়েই 
মনুষ্ুজাতি ক্ষত্রিঘ, দৈব ও আসুর সম্পদ্‌ হেতুই 
একের দেবত্ব ও অন্তের আমর স্বভাব । পুর্বোক্তি 
দেব সম্পদের মধ্যে যে দম দান দয়া এই 
সম্পত্তয়ের গণন। আছে, বৃহধারণ্যকে সেই 
দমাদিরয়ের সাধনা পরবর্তী আখ্যায়িকায় বণিত 
হইয়াছে । 

প্রজাপতির পুত্র দেবগণ, মনুষ্যগণ ও অন্থরগণ 


১৯৩ 


পিতার নিকটে ব্র্ষচারী হইয়া বাস করিলেন 
এবং শিষ্যভাঁবে প্রজাপতিকে বলিলেন-_“পিতঃ, 
যাহা অনুশাসন, তাহা আমাদিগকে বলুন।” 
তাহার এইরূপ প্রার্থনা করিলে প্রজাপতি “দ 
এই অক্ষর উচ্চারণ করিলেন জিজ্ঞাস! 
করিলেন--“আমি যে উপদেশাক্ষর “দ” উচ্চারণ 
করিলাম, তাহা তোমরা বুবিয়াছ, নী বুঝিতে 
পার নাই?” দেবগণ উত্তর করিলেন, 
“বুঝিয়াছি 1” প্রজাপতি বলিলেন বি বুঝিয়া 
থাক, বল আমি কি বলিগ্াছি। দেবগণ বলিলেন_- 
“আপনার অনুশাসনাক্ষর বুঝিয়াছি 'দাম্যত” 
অর্থাৎ তোঁমর দমন কর, তোমরা ব্বভাঁবত অদাস্ত 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সং্যমরস্থিত বাঁ অজিতেশ্রিয, অতএব 
দাস্ত বা জিতেন্িয় হও, ইহাই আমাদিগকে 
উপদেশ দিলেন” তখন পিতা বলিলেন, 
“ওম” অর্থাৎ দেবগণের বাক্য ম্বীকার করিয়া 
বলিলেন--“ই! ঠিকই বুঝিয়াছ ।” 

মনুষ্যেরা বলিলেন,_“পিতঃ, আমাদিগকে 
অন্ুশীনন করুন” তীহাদের এই প্রার্থনায় 
গ্রঙাপতি আবার “দঃ এই অক্ষর উচ্চারণ করিলেন 
এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,--“আমি থে “দ” বলিলাম 
তাহা তোমরা বুঝিয়াছ, না বুঝিতে পার নাই।” 
মনুুষ্যেরা বলিলেন-_ “আমরা আপনার উপদিষ্ট 
অক্ষর বুঝিয়াছি 1” প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন+_ 
“ “দ* কারে কি বুঝিয়্াছ বল।” মন্ুষ্যেরা উত্তরে 
বলিলেন-_-““দ" দত্ত, তোমরা দান কর। তোমরা 
স্বভাবত লুন্ধ বা লোভপরাঁয়ণ, অতএব যথাশক্তি 
লোন্ভ সংবরণ কর, দান কর।» 

গীতার ভগবছুক্তি--লোভ, তমোদ্বার, অর্থাৎ 
নরকে প্রবেশের পথ, আত্মজ্ঞাননাশক। ইহ! 
হইতে বিমুক্ত মনুষ্য শ্রেয়ঃসাধন করিয়৷ পরমগতি 
ব। মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় (গীতা ১৬।২১-২২)। 


এবং 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্য। 


অস্ুরগণ প্রার্থনা করিলেন, _"পিতঃ, আমা- 
দিগকে উপদেশ দিন।” প্রজাপতি পুনর্বার “৭ 
অক্ষর উচ্চারণ করিয়া বলিলেন,_-“আমি যে “দ? 
বলিয়াছি তাহা বুঝিয়াছ, না বুঝিতে পার নাই?” 
অন্থরগণ উত্তর করিলেন,_“বুঝিয়।ছি” পিতা! 
জিজ্ঞাসা করিলেন,_-ণকি বুঝিয়াছ বল ।” অস্থুর- 
গণ বলিলেন,” অর্থাৎ দ্য়ধবম্, তোমরা 
দমা কর। তোমরা ভ্রুর, হিংসাঁপরায়ণ পরধন 
হরণাদি কুকাধ্যে আসক্ত, অতএব তোমর। সকল 
প্রাণীর প্রতি দয়া কর--এই উপদেশ িলেন |” 
প্রজাপতি বলিলেন,_-“ওম্”, অর্থাৎ “ই, ঠিকই 
বুঝিয়াছ ৷” 

প্রজাপতি, দেবগণ মানবগণ ও অস্থরগণকে 
এই উপদেশ দিক়্াছিলেন। এখনও মেঘগজনরূপে 
দৈববাক্য অনুশাসন করিতেছেন ;্দাম্যত” “দত্ত? 
“দয়ধ্বম্, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন কর, দান কর, দয়! 
কর। অতএব এই দমাদিত্রয় শিক্ষা করিবে । 
এই আখ্যারিকার উদ্দেম্ত দমাদিশ্রয়ের সাধন- 
বিধান। গীতার যে দেবী বা সাত্বিকী সম্পদের 
বর্ণন। আছে, দম দান দয়া তাহাদের মধ্যে মুখ্যতম | 
এই তিনের সাধনায় সিদ্ধিলাঁভ করিলে, দ্েব 
মানব বা অন্থর সকলেই বস্তত জিতেশ্রিয় লোভ- 
পাশমুক্ড ও হিংসদি-পরিশূন্ত হইয়া! দেবত্ব প্রাপ্ত 
হয় । পক্ষান্তরে দমাদিসিদ্ধিবিহীন অর্থাৎ 'অজিতেক্দিয় 
দেবতা, নামমাত্র দেবতা লোভপরীষ্ণণ মনুষ্য 
ব। হিংসাপরারণ অন্থরের ত কথাই নাই। 

আধথ্যাপ্নিকাঁয় প্রজাপতির কথিত অন্রশাসন 
চিরকালই সুফলপ্রস্থ। ইন্দ্রিয়দমন, দীনে দান, 
জীবে দয়া--ইহা কাধত অনুষ্ঠিত হইলে, মানব 
চারিত্রপুজায় দেবতারও উধেবে” পদলাভের অধিকারী 
হয়| বর্তমান ভারতে এই অনুশাসনত্রয়ের 
পরিশীলন ও পরিপাঁলন অত্যাবস্ক মনে হয়| 


“আসবে তুমি ইচ্ছা যকে 
শ্রীঅজিতকুমার সেন, এমএ 


আসবে তুমি ইচ্ছ? যবে হবে তোমার মনে ২ 
_-হয়তে! বিনা আমন্ত্রণে, হয়তো অকারণে ! 
আমার শুধু রাখতে হবে খোলা সকগ দ্বার 
পথের ধুল1 আমায় হবে করতে পরিক্ষা ; 
আধার রাঁতে জালতে হবে প্রদীপ সধতনে 


হয়তো! কভূ আসবে তুমি, হয়তো রবে ভুলে ; 
চলার পথে হয়তো কভু চাঁবে না চোখ তুলে! 
আমায় তবু রাঁখতে হবে বচি বরণভাল। ; 
সকাল সাঝে গাথতে হবে হদয়রাগে মালা ; 
নয়ননীবে ভাঁসতে হবে বিয়োগবিধুর ক্ষণে । 


একটি জাতকের গণ্প 


শবীধণীন্দ্রমোহন মিজ 


জাতক-কাছিণীগুলি ভিগবাঁদ বুঝব পূর্ব 
জনবৃত্বান্ত। ঠিশি এখানে কোধিসতব, মভাসত্ব, 
ইত্যাদি নামে পরিচিত, এবং শুধু মনুষ্যকাপেই 
পশুপক্ষী সণীস্পপাদি যোনিতেও 
ছন্মগ্রহণ করিয়াছেন, দেখা যায । ভিন্গ ভিন্ন জন্মে 
ভাতার অভিনীত ভূমিকাগুলিও অতি অপূর্ব। 
কখনও তিনি বাঁচা মন্ুষরাজ বা পশুবাঁজ ; 
কখনও রাজপুত্র বা রাঁজমাতা, কথন ঝি, 
বুক্দেবতা, ব। আটাধ,। আনার কথনও ব্রাহ্মণ, 
ভমাধিকারী, পণ্ডিত বা! শ্রেনী, কখনও শক্র (ইন্দ্র), 
কখনও ব্রহ্ম, এমন কি কোন কোন জাতকে বোধি- 
সক চোব, ধৃত ঈতাদি ভূমিকাতেও দেখা বায়। 
বিচিত্র জগৎ সংসারের অগণিত মনুষ্যপপ্ডপক্ষি- 
বুক্ষপতঙগ-সংবলিত বিরাট অতিব্যক্তির (০৮০101000) 
চেহারাটিই যেন এই বিরাট ধর্মসাহিত্যে 
ধর! পড়িয়াছে, আর ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে 
সংখ্যাতীত নায়ক-নায়িকার বহ্রূপ লীল!” 
বৈচিত্র্য । এই কাহিনীগুলিতে আমবা পাই 
একাধারে ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও লোক- 
নীতি, ইতিহাস, সাহিত্য প্রতৃতির এক মনোরম 


$ 


ঠৈ) ইতর 


সমাবেশ । এককথায় জাতক কাঠিনী গুলিকে বল। 
যায় আপশবাদ ও বাস্তববাদের গজাযমুনাসঙ্গম | 

বৌদ্ধধমেণ প্রধান ব্ষয়গুগল প্রাব্রজা। ব1 
সগ্যাস, অহিংস, ক্ষান্তি, শান্তিপ্রিয়ত। ইত্য।দিব 
ষেবিশেষ গাধান্ত জাতকে খাঁকিবে তাঁহা বলাই 
বানল্য। কিন্তু জাতক-গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে 
দেখা! যাঁষ যে, এই গুলিতে শুধু উক্ত নীতিগুলিই 
পবিপ্ফুট হয় নাত, প্রস্থ বহুস্থানে বহুবার বহুরূপে ও 
আকাবে উঠাদের বিপবীত বৃনহুনীতি 5 তত্ব স্থান ও 
মযাদ! লাভ করিয়ছে ৷ শুধু অঠিংসা নর, _ হিংসা 
ও অহিংস, শুধু ক্ষমাধম নয়, দণ্ড, শাস্তি ও ক্ষম!, 
শুধু শান্তিস্বন্বতা নয়,-যুদ্ধোগ্কম ও শাস্তি, 
এইরূপ বিরুদ্ধনীতিতত্বের সংঘাত ও মিলনে, ক্রিয়া 
ও প্রতিক্রিয়ায় এই বিবাট বৌদ্ধধর্ম-সাহিত্য 
ফুটিরা উঠিয়াছে পারিপাশ্বিক জগতের এক পূর্ণ 
বাস্তব সমগ্র উজ্জল চিত্ররূপে! পাশাপাশি 
চলিয়াছে সাম ও দণ্ড, সত্য ও হত্যা, সঙ্স্যাস ও 
বাজধর্ম, ত্রাক্ষণ্য ও ক্ষীততেজ, ত্যাগ ও ভোগ, 
যতিধর্ম ও বৈশ্ত-এশ্ব্যরূপ ! বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধজগৎ ও 
বৌদ্ধসাহিত্য এককালে এই পরিপূর্ণ সমঞ্জস 


১৯৮ 


বাস্তবতার (২691150) উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই 
বৌদ্ধবিজয়-বৈজয়ন্তী এককালে লমগ্র এশিয়ার 
দুরদূরান্তরে উড্টীন হইয়াছিল এবং দেশ নগর 
জনপর বাষ্্র সমাজ ও ব্যক্তি ধর্ম-অর্থকাম-মোক্ষরূপ 
চতু্ধর্গ লাভ করিয়! ধন্ট হইয়াছিল। রাজনীতি 
ধর্মনীতি ও সমাজনীতিব সমন্বয়ের 'অপূর্ব জুফপরূপে 
শিল্পকল! বাণিজ্য জ্ঞানবিজ্ঞান ইত্যাদির পবাকাঁ্ঠ। 
গ্রদর্শন করিয়! বিশ্বজগৎকে চমকিত করিয়াছিপ, 
আজও যাহা বিশ্ববামীব বিস্ময়ের বস্ত। আর 
যখন বৌদ্ধজগৎ এই অপূর্ব বাস্তবীব দৃষ্টিতঙ্গি 
হাঁরাইয়া শুধু হিংসা-অহিংসাঁব কুটতর্কে জড়াইয়! 
গেল একতরফা শান্তিসবন্বতাব চোঁব। বালিতে 


আটকাইয়। গেল, একতপ্ফা সন্য।সধর্মেণ 
মাহাম্্যকীতনে মস্গুল হইল” ইতিহাদ আজ 
পরিষ্কার কে সাক্ষ্য দিতেছে যে, তখন 


হইতেই শুরু হইল বৌদ্ধজগতেব অনুনতি ও 
অধপতন। 

সঙগীন প্রাণবন্ত (10950810010 ) গাচান বৌদ্ধ- 
জগতের বাস্তবতার কোন্‌ রূপটি জাতকগ্রন্থে 
আমর) দেখিতে পাই, তাহাই আমাদের বততমীন 
আলোচা বিষয় । 

আমাদের নমালোচ্য 
মহাশীলবানজাতক 1*%* পণ্ডিত ঈশাশচশ্র ঘোধেব 
পুস্তকে দেখা যায়-- শান্তা”, অর্থাৎ নুদ্ধদেব, 
পজেতবনে কোন বীর্ধত্রষ্ট ভিক্ষকে লক্ষা করিয়া 
এই কথ বলিয়াছিলেন” (১০৯ পৃঃ)। উক্ত 
ভিক্ষু নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়। পড়িলে তাহাকে 
উৎসাহ ও ধর্মের গৌরব শিক্ষ1 দিবার জন্ত বুদ্ধদেৰ 
বলিয়াছিলেন, “প্রাচীন পণ্ডিতের। বাঁজ্য্রষ্ট হইয়াও 
অদম্য উৎসাহবলে প্রনষ্ট সৌভাগ্য পুনঃ লাভ 
করিয়াছিলেন ।” অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা 
বলিতে আরম্ভ করিলেন। 

*পঞ্চিত ঈশানচন্ত্র ঘোষ কতৃক অনূদিত জীতক- 
প্রন্থমালার ১ম খণ্ড, ১৩২৩ 


জাঁতঠকটি হইতেছে 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


এখানে গল্পটির মুখবন্ধেই আমর! ছুইটি তত্বেব 
পরিচয় পাইতেছি 2-- 

(১) বীর্ধমহিমা-নিকৎ্সাভ বাঁ নিক্ষল হইলে 
“অদম্য উতসাহবলে” বারবার চেষ্টা 
করিতে তইবে। 


চলিবে না। 
করিতে হইবে, বীধ "অবলম্বন 
তবেই অন্ভীষ্টসিদ্ধি সন্তব, তবেই পপ্রনষ্ট সৌভাগ্য 
পুন্লাভ” সম্ভব। বীর্ধের এইরূপ মহিনী-কীর্তন 
বহুজাতকে দেখা যায়। যেমন ১ম খাণ্ডুর ৫২ নং 
চুলজনক-জাতক ; ২য় থণ্ডেক ৯৬৫ নং ক্ষুবপ্র- 
জাতক । 

বর্তমাণ কাহ্নীটিব উপসংহারে আমরা পুনবাঁ 
উত্সাহ, “অদমা বধ” ইতা1দির পবিচন পাইব। 
হয়া রাঁজাব 

স্ুতর]ং নঃ 
করা আবশ্তাক, 


(২) রাজগৌরব--বাঁজাত্র 
পক্ষে গঠিত কাঁজ, রাঁজধর্মবিরুদ্ধ। 
রাজ্য পুনলণাভ করিবাব চেষ্ট! 
উভাউ রাঁজধর্মসন্মত। 

এই সঙ্গে আপ £কটি অত্যাশ্ বিষয় লক্ষা 
করিবাব এই যে, রাঁজধর্মেণ দুষ্ঠান্ত দেখাইয়া 
সন্গ্যাপী ভিক্ষুকে বুদ্ধদেব শিক্ষা দ্রিতেছেন ! 

যে রাঁজপুণ বঝাঁজ্য সিংভসন ত্যাগ করিয়া 
সন্্রাসী সাঁজিলেন, তিনি কেন গেই রাষ্্রজ্গতেরই 
নজির দিয় সন্গা।সীর মোহভঙ্গ করিতেছেন, তাহ! 
বাঞ্চবিকই ভাবিবাব বিষণ । 

এইবার আসল গলটিতে আস। যাক 

“পুরাকালে বারাণশারাজ ব্রহ্গদত্তের 
বোধিসত্ রাঁজমঠিষীর গে জন্মগ্রহণ করেন” 
(১০৯ পৃঃ) বারাণসীরাজ ব্রঙ্গদত্ত কে ছিলেন, 
কথন রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইত্যাদি প্রশ্নের 
আলোচনা আমাদের 'আলোচ্য বিষয়ের বহিভূতি। 
এখানে আমাদের শুধু লক্ষ্য করিবর বিনয় 
এইটুকু যে 

রাঁজধর্মের পটভূমিকাঁর় বৈরাগ্যধর্মী কাহিনীর 
প্রারস্ত। বাজার নাম লইয়াই ধর্ম-কথার 
সুত্রপাত। রাজা ও রাজপ্রতাঁপ নহিলে 


গনয়ে 


বৈশাখ, ১৩৬১] 


ধর্মের কাহিনীই আঁবস্ত হইতে পাবে না। দেশে 
যখন “যথাধর্ম প্রজীপালনকাঁবী মগাঁশীলবাঁন্” 
কোন বাজ রাজতক্তে আপান, তখনই কোন 
ধর্মেব কাহিনীতে কান দেওয়া জনগণের পক্ষে 
সম্ভব। বেরাগ্ই বল, আর অহিংসাই বল, 
মবাজক দেশে হহাদেব কোন কথাহ আবন্ত 
»হতে পাবে না। সবাগ্রে চাই পসর্ববিগ্ঠায 
সুশিক্ষিত” “্যথাধর্ম -শাসনকাবী একজন বাজ|। 
এক্ষণে গল্পটিব মন্থুসবণ কব! যাঁক-বোঁধিসত্ব 
এ[ডশ বসব বয়সই 'সববিগ্ভায় সুিক্ষি ৩” হনয়! 
উঠেন এবং পিতাব মুঠ্যব পর "মহাশীলবাঁন” নামে 
বাজপদে গ্রতিঠিত হহম! যথাধর্ম এ্রজাপালন পূর্বক 
শলিদ্ধিবাভ কবেন গল্পব শেদে বুদ্ধদেব ভিক্ষু 


দিগকে বলিতেছেন, “আমি ছিনাম বাজী 
মহাশালবান্”। এখানে স্বতই এত প্রশ্নটি 
উঠে £ 

বুদ্ধদেবেব উদ্দেশ্তা বা আভপান্ধ যাচাই 


থাকুক না কেন, তীভাঁব শ্রীমথকথিত কাঠিনীটিতে 
শেখা যায়, পূর্ব জন্মে ঠিনি মহাগ্রতাপশাশী রাজ 
হিনোশ, এবং বাজসিংহামন ত্য।গ কৰা দুবে থাকুক, 
ন্বাজ্য পুনরুদ্ধাব না কব! পযন্ত বীধপ্রকাশে 
বিধত হন নীহ বণিষ্পা গিয়।ছেন ৭ এইরূপ 
দগ্তান্তহ উপস্থাপিত কবিয়াছেন। 

বাঁজা মহাশীলবানব এক অমাত্য 
গ্রণয়েব অপরাধে বাজগাকতৃুক নির্বাসিত হইর) 
কোশলরাঁজ্যে গমন কবেন এবং সে বাজোব বাজাব 
প্রিরপাত্র হইয়। উঠন। একপিন তিশি কোশল- 
রাঁজকে বলেন, ” ম্হাবাঁজ, কাঁশীরাঁজ্য মক্ষিক- 
বিহীন মধুচক্রসদৃশ ; তরত্য বাজার প্রক্কৃতি অতি 
মু; মহজেই উঠা অধিকার করিতে পাবা যাইবে । 
তীহার কথ পবীক্ষা) করিবার জন্য কোঁশনরাজ 
কতকগুলি লোক পাঁঠাইঘ়া কাশীবাজ্যের একথানি 
প্রতান্ত গ্রাম (00196 ৮11199৩ ) আক্রমণ 
করাইলেন।” (১১৯ পৃঃ) এখানে দেখ যাইতেছে £ 


অবৈধ 


একটি জাতকের গল্প 


১৯৯ 


দুর্বল মৃতুপ্রকৃতি রাঁজাব বাজ্য সহজেই 
শত্রু কতৃক আক্রান্ত হয় । অর্থাৎ মুতী, দুর্বলত। 
ইত্যাদি বাজদোবই রাঁজ্যেব বিপদ ডাকিয়। আনে । 
গল্পটাত মাছে প্রত্যন্ত (00:90) গ্রাম 
আক্রান্ত হইয়াছিল। আধুনিক ভারতবাস্ট্রে 
তুর্গ৩ বিস্থিতিব সঠিত কি অপরূপ মিল এখানে 
দেখা যাহতেছে । 

বাজ্যেব প্রত্যন্তগ্রাম শব্র কতৃক আক্রান্ত 
হই । কিন্ত বাজ মগাণীলপান কি কবিলেন? 
মংক্রমণকারিগণ ধৃত ১য় তাহাব নিকট আনীত 
হহনে বাজ মহাশীলবানেব গ্রশ্ন তাহাবা বলিল যে, 
জীবিকানির্বাণ্তব উপয়াভাবেই তাহাবা এহ দ্রক্ষাথ 
করিম়াণ্ছ 1 শুনিক মৃত্ুপ্রকৃনি বিশ্বামপবারণ বাজ 
ডুঃখে গলিয়া গিয় মিথাবাশী ভগ আক্রমণকাবী- 
দিগক উপবুক্ত ধন দিনা বিদায় কবিলন। কিন্ত 
নাগ্রিস্তপ্যতি কাষ্ঠানাম্‌*, ঘ্বতে আগুন নিতে না, 
বাডিয়াহ যায়। স্থুতবাং পববাজালেভী কোশনবাজ 
এবার কাশীরাঞ্জেব মধ্যভাগ আক্রমণ কবিবাঁব 
জন্য পুনবাঁনধ লোক পাঠাইলেন।  উপ্াবন্ৃদয় 
ক্ষমীপবার়ণ কাণীবাজ ইহাঁপিগকে পূর্বেব ন্যায় ধন 
পিয়। বিদায় কবিলেন। তাবপব কোশলসেনার! 
আপিরা বাবাণনীব রাজপথসমূহ লুখঠন আবন্ত 
কবিল। এবারও তাহাবা শান্তি ব নিগ্রহের 
পরিবর্তে ধনবত্ব পুরস্কাব পাইল । দেখ যাইতেছে, 
বাববাব, তিনবাঁবেও কাঁশীবাজেব শিক্ষা হইল না । 
তাহাৰ অপৃষ্টে নিতান্তই দুর্ভোগ আছে। 

কোশলবাজ এইবার নিশ্চিত বুঝিতে পাধিলেন 
ষে, “কাশীবাজ অতীব নিবীহ ও ধর্মপবাঁয়ণ,” (১১৩ 
পৃঃ)। কাশীবাজেব যে পৈশ্তবলের অভাব ছিল, 
তাহা নয় । “এই সময়ে কাণীরাঙ্গের এক সহমত 
মহাযোদ্ধা! হিল। তাঁহাঁবা। প্রত্যেকেই অসীধাঁরণ 
বীর্ধবাঁন্‌ । "'মহাবাঞ্জের অনুমতি পাইলে তাহারা 
জদুবীপের, অর্থাৎ ভারতবর্ষেখ সমস্ত রাজ্য জয় 
করিতে সমর্থ ছিল।” (১১০ পৃঃ) আর এই 


২৩৬ 


বীরপুরুষের! কাশীরাজকে যুদ্ধার্থ অনুমতি দিবার জন্য 
প্রার্থনাও করিয়াছিলেন । কিন্ত ক্ষমাপরাঁয়ণ কাঁশী- 
রাজ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 
“আমার জন্ত যেন অপরের কোন অনিষ্ট না হয়। 
মহারাজের রাজালোভ 'আছে, তাচারা ইচ্ছ! করে 
ত আমার রাজ্য অধিকার করুক ।” 

এদ্দিকে কোশলরাজ কাণীরাঁজ্যের সীমা ্দতিক্রম 
করিলে অমাত্যেরা কাশীরাজের নিকট যুদ্ধ করিবাব 
অনুমতি চাঁহিলেন। কিন্ত ক্ষমাপবাঁয়ণ কাশীরাঁজ 
তাহার্দিগকে নিবারণ করিলেন । ইতোমধ্যে কৌশল- 
রাজ রাজধানীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দূতমুখে 
কাঁশীরাজকে জানাইলেন, হয় যুদ্ধ কর, নয় রাজ্য 
ছাড়িয়া দাঁও।” ক্ষমাপবার়ণ কাশারাজ উত্তর 
দিলেন তিনি যুদ্ধ করিবেন না, কোশলবাজ ইচ্ছ) 
করিলে রাজ্যগ্রহণ করিতে পাবেন। 
তখনও ঘুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা কবিলেন, শেষ 
অনুমতি | কিন্ত রাজ! মহাশীলবান্‌ সে কথায় 
কর্ণপাত ন। করিয়া নগরদাঁব খুলিয়। দিয়া! সিংহীসনে 
বসিয়া রভিলেন। 

হায় রাজা মভাশীলবান। একতরফা ক্ষমা ও 
অহিংসাধর্মের মাহা্মো অন্ধ হইয়া তিনি বুঝিতে 
পারিলেন না, তিনি কিরূপ বাড়াবাড়ি করিতেছেন, 
বুঝিতে পারিলেন না ক্ষমা ও অহিংসানও্ বাড়া- 
বাড়ি আছে এবং সকল বাঁড়াবাঁড়িই সর্ধনাঁশের 
কারণ। এখানে আমর! জাতকগ্রন্থমালার আর 
একটি প্রধান শিক্ষার পরিচয় পাঁই। সেটি এই-_ 

“কিছুতেই বাঁড়ীবাড়ি করে৷ না কথন; 

শিখিবে অত্যন্ত সর্ব করিতে বর্জন । 

(৫৯ নং ভেরীবাদ জাতক, ১ম থণ্ড, ১২৩ পৃঃ; 

৬০নং শঙ্খধ্ম-জাতক, ১ম থণ্ড, ১২৪ পৃঃ) 

বাঁড়াবাড়ির যে কী ভীষণ পরিণতি তাহাই 
এখন দেখা ঘাইবে। 

এদ্দিকে কোশলরাজ নিবিবাঁদে রাজপুরীতে 
প্রবেশ করিয়। কাশীরাজ ও তীছার অমাত্যগণকে 


অমাত্োর। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্--_-৪র্থ সংখ্যা 


বন্দী করিলেন এবং তাহার আদেশে বন্দিগণকে 
পিঠমোড়! করিয়া বাঁধিয়। শ্মশানে গর্ঠ খু"ড়িয়। গল! 
পর্স্ত মাটিতে পোতা৷ হুইল শৃগাল-কুকুরের থাস্ছের 
জন্ক। সকলে চলিক্! গেলে মহাত্ম। শীলব(ন্‌ (তিনি 
আর এখন রাঁজা নহেন ) আকণ্ঠ প্রোথিত অমাত্য- 
গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পবন্ধুগণ, হৃদয়ে 
মৈত্রী পোষণ কর; অন্ত কোন ভাবকে স্থনি 
দিও ন11” (১১১ পৃঃ) 

মনুষ্যমাংসের গন্ধে শীঘ্রই একপাল শৃগাল 
সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল । “তাহারিগবে 
দেখিয়া “রাঁজা ও অমাত্যগণ এক সঙ্গে এমন বিকট 
চীৎকাব কঞ্ধিলেন যে, শুগালেরা ভয় পাইয়া পলায়ন 
করিল,” (১১১ পৃঃ) 

একি 1 ঘেত্রীভাবনা কোথায় গেল? একমুহৃত 
আগে যে “মৈতীপৌষণে'র চমৎকার গালভবা কথ। 
হইতেছিল ৷ এক মৃহূত্তেই তাহা উঠিরা গের? 
শুগাল কতৃক ভক্ষিত হইবার ভয়ে নাকি? ভবে 
কি 'এতাদিন মহতআ্ার কাগুজ্ঞানেব উদয় হইল? 
একেবারে বসাঁতিলে যাইবাব মুখে কি শুভবুদ্ধির 
উদয় হইল? 

মহাত্সা ও তাহার অমাত্যগণ তিন তিনবার 
“বিকট চীত্কর+ করির ছুর্ভ।গ্য শুগালগণকে মৈতীব 
অপূর্ব রসা্বাদ হইতে বঞ্চিত কবিলেন। ততৎপরও 
ধখন শৃগালের। দেখিল যে কেহই তাড়া করিতেছেন 
না, “তখন তাহাদের সাভস বাঁড়িল” ও তাহার' 
আবার মহাত্মাদিগের দিকে অগ্রসর হইল। শৃগাল- 
দলপতি যেমন কাশীরাজকে দংশন করিতে উদ্যত 
হুইল, “উপায়-কুশল কাঁশীরাজ* “অমনি তাহারই 
গ্রীব। দংশন করিয়া ধরিলেন।” (১১১ পৃঃ) 

একি অহহংসাঁবিরুদ্ধ আক্রমণ ! "মহাঁশীলবাঁনের 
একি ছুঃশীলতা। ! কিন্তু দেখা ধাইতেছে মহাশীলবা? 
একেবারে মহামরণের অন্ধগঠে আবদ্ধ হইয়! ক্রমে 
ক্রমে উপায়কুশল হইয়! উঠিতেছেন, এবং “মৈত্রী 
পোষণ” আপাততঃ মুলতুবি রাখিব আত্মপোষণ।ৎে 


বৈশাখ, ১৩৬১ ] 


আক্রমণাত্মক উপারুকুশলত। অব্লহ্থন করিতেছেন, 
900 এর মোড় ঘুবাইয়া দিয়া তপযুক্ত 15913 
আবিষ্কীব করিয়া লইতেছেন। এখানে জাতক- 
মালার আর একটি প্রধানত আমর উপনীত 
হইতেছি । সেটি হইতেছে-_ 

উপায়কুশলতা, মুর্খতাস্পরিহাব বহু জাতকের 

গল্পে নানারূপে এই উপায়কুশলতাব মাহাত্মা 
কীতিত হইয়াছে, মূর্খতার দোষ ও তাহাতে 
ষে কী ভীষণ সর্বনাশ হয় তাহা দেখান তইয়াছে, 
জ্ঞানী 9 পণ্ডিতেবা কিভাবে শ্বার্থসিদ্ধি কবেন ও 
বাস্তবজগতেব সংগ্রামে জয়লাভ কবিয়! টিকিন 
থাকেন, তাহার চিত্র প্রদশিত হইয়াছে । যেমন 
১ম থণ্ডেব ২*নং কুরঙ্গজাতকের পরিশেষে কাহিনীব 
সমাধান-রূপে বুদ্ধদেব কহিতেছেন, “আমি ছিলাম 
সেই উপায়কুশল বাঁনরবাজ।” (৪৯ পুঃ) তৃতীয় 
থণ্ডেবক ৩৪২নং বানবজীতকেব শেষে বোধিসত্্ব 
উপদেশ দিতেছেন-_ 

“আকম্মিক বিপদের প্রতিকারোপায় 

যে না পাবে নিধপবিতে অবিলম্বে হাঁয়, 

নিশ্চয় পড়িবে সেই শক্রুব কবলে, 

পাইবে বাতন! মুট অনুপাঁতানলে 1” 

( জাতক, ৩য় খণ্ড, ৮০ পৃঃ) 

১ম খণ্ডের ৪৫নং রোহিণী-জাতকে বোধিসত্ত 
এই গাপাটি বলিতেছেন £-- 
"হিতে করে বিপরীত মূর্থ যদি মিত্র হয়”**" 

তার পরেই আছে “এই গাথাদ্বার। পণ্ডিতজনের 
প্রশংসা করিনা বৌধিসত্ব ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন ।” 
( ৯ম পণ্ড, ১০১ পৃঃ) ধর্মোপদ্েশের মধ্যে তখন 
বীধঘস্তুতি, উপায়কুশলতা-কীর্তন ইত্যা্দিও থাঁকিত। 

গল্পটি এবার ধরা যাউক-_ কাশীরাজ শূগাঁল- 
পতির গল। দংশন করিয়। ধরিলেন। “তাহার হতে 
ষম্ত্ের মত এবং দেহে হস্তীর মত বল ছিল, কাজেই 
শ্গাল তাহার দশনপঙক্তি হইতে মুক্তিলাভ 
করিতে ন! পারিয়া মরণভয়ে বিকট রব করিয়া 


একটি জাতকের গল্প 


২০১ 


উঠিল ।” (১১১ পৃঃ) তাহার চীৎকাঁরে অস্ঠান্ 
শৃগাল প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। এদিকে 
শ্গালপতির লাফালাঁফিতে চাঁবিদেকের মুন্তিক 
শিথিল হইয়। যাওয়ায় “রাঁজ।” শুগালকে ছাড়িয়। 
দিলেন এবং “গজোপম বলগ্রয়োগপূর্বক” বিবর 
হইতে নিজেকে বাঠিব কবিরা 
অমাতাগণকেও উদ্ধার করিলেন । 

এক্ষণে এই চমতকার প্রশ্নটি উঠিতেছে-_ 

সেই বদি মৈত্রীভাবনাই পরিত্যাগ করিতে 
হইল, সেই বীধপ্রকাশ, আক্রমণ, উপায় 
কুশলত।, “গজোপম বলপ্রয়োগ”্ই যদি কবিতে 
হইলে, ভবে প্রথমেই এসব কবিতে বাঁধা কি ছিল? 
একেবারে প্রথমে না হউক বাববাব দুইবার শত্রুকে 
মৈত্রীভাবনাগুণে ক্ষমা কবির। তৃতীয়সার ঘখন 
আক্রমণ হইল, তখন বীধপগ্রকাশ, পাণ্টা আক্রমণ 
গাঁজোপম বলপ্রগোগ” ইত্যার্দি কৰিলে কি মৈত্রী" 
পোষণ, অঠিংসা, ক্ষমাগুণ ইত্যাদি অশুদ্ধ হইয়া 
যাইত, বিশেষতঃ যখন একটু পবেই এ সকল মৈণী- 
বিরুদ্ধ ক্রিয়া! অপরিহার্য হইয়াছিল ? 

আমাদের মনে »য় জাতক-কথক এইখানে উভয় 
রক্ষা করিতে পারেন নাই। একদিকে বাঁড়ীবাডি 
করিতে গিয়া অন্দ্দিক্‌ বজায় থাকে নাই। “কিছুতেই 
বাড়াবাড়ি করো না যখন,” ইহা ত জাতকেরই 
শিক্ষা । অহিংস, মৈত্রীপোষণ, ক্ষমাধর্ম ইত্যাদির 
কি বাড়াবাড়ি নাই? আছে বলিয়াই দেশে দেশে 
যুগে যুগে গ্রচলিত লোকনীতি বিধান দ্িয়াছে-_ 
বারবার দুইবার, তিনবার ন[। 

তাহার পর গল্পটি এই-- উক্ত শ্বশানে বহু বক্ষ 
থাকিত। সেইদ্দিন এক ব্যক্তি একটা শব ছুই 
যক্ষের সীমার উপর ফেলিয়া যাওয়াম্ব এ শবের 
অধিকার লইয়া ঝগড়া করিতে করিতে যক্ষত্বয় 
রাজ শীলবানের নিকট বিচারার্থ উপস্থিত 
হহল। কিন্তু শীলবান তখনও অশুচি। সুতরাং 
ষক্ষত্বয় "প্রভাববলে” কোশলরাজের জন্ত সংগৃহীত 


আনিলেন এব্‌ং 


২৬২ 


সুবাঁসিত জল, পরিচ্ছদ, গন্ধদ্রব্য, পুসপ, “নানারস- 
সমন্বিত অন্প-পান-তানুলারদি লইয়। আসিয়া তাহ 
দ্বারা মহাঁশীলবানকে শুচি-শুদ্ধ কবিল। এখানে 
দেখা যাইতেছে-- 

অদত্বাদানঞ্ক বৌদ্ধশীস্ত্ে বিখ্যাত দশ-শীলবিরুদ্ধ 
কাধ। কোশলরাজের দ্রব্যাদি বিনাদানে 
মহাশীলবানের গ্রহণ নিশ্চয় শীলবিরুদ্ধ কার্ধ। 
কিন্ত দেখা যাইতেছে-- মহাশালবাঁন রাজাব 
পদ্দে দশ-শীলবিরুদ্ধ কাধও কোন কোন ক্ষেত্রে 
বৌদ্ধশাস্ত্রসন্মত বটে। তাহ বাঁকা মহাশীলবান 
অনায়াসে শুগালের গ্রীবা দংখন কধিতে পাবিয়া" 
ছিলেন। 

শুঁচন্নাত ইইস। মহাশলবান আপনার থড্গ 
আনাইলেন এবং উঠা দ্বারা শবটিব “মস্তকে আঘাত 
কবিয়া সমান দুই ভাগে চিবিয়। যঙ্গদ্ণকে এক এক 
অংশ দিলেন এবং খঙ্জা ধুহয়। কোষের মধ্যে রাখি 
লেন। বক্ষেরা মনুষ্মাংস থাইয়া পবিতৃপু হইল |” 
(১১২ পৃঃ) 

তারপব রাঁজী মহাশীলবান (তিনি তথনও 
পুনরাঁর় রাঁজ! হন নাই ) বক্ষগ্রভাঁববলে স্বীয় রাঁজ- 
প্রাসাদমধ্যে নীত হইলেন । চোরবাঁজ অর্থাৎ তস্কব 
কোশলরাজ, নিদ্রা যাইতেছিলেন | “কাশীরাঁজ 
খঙ্জগাতলদ্বারা তাহার উদরে আঘাঁত কবিলন 1” 
(১১২ পৃঃ) এই আর একটি অভিংসাবিকদ্ধ কাঁধ, 
রাজার পক্ষে তাহ বৌদ্ধশাস্ত্রসম্মত। তাবপব 
যাহা হইল, তাহা সহজেই বুঝ! যাঁয়-_ পরাভূত 
কোঁশলরাজ কাশীরাজের ক্ষমা গ্রার্থনা। করিব 
তাহার খড়গম্পশ্শপূর্বক শপথ করিলেন যে, তিনি 
আর তাহার বিকুদ্ধাচরণ করিবেন না। শুধু তাহাই 
নয়। তিনি তখনই “কাশীরাজকে রাঁজশয্যায় শয়ন 
করাইলেন এবং নিজে একটি সামান্ত শয্যায় শুইয়া 
রহিলেন।” (১১২ পৃঃ) শুধু তাহাই নয়। পরদিন 
প্রাতে “কেশলরাঁজ ভেরীবাদন দ্বার। সমস্ত টসন্ত, 

অর্থাৎ পরদ্রব্য দণ্ত ন| হইলেও গ্রহণ 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বব ৪র্থ সখ্য 


অমাত্য, ত্রাঙ্ষণ ও গৃহপতিদিগকে সমবেত করাইয়। 
তাহাদের সমক্ষে” মহা শীলবাঁনের গুণকীতঠন করিলেন 
এবং “সভামধ্যে পুনর্বার তীহার নিকট ক্ষম। 
গ্রার্থনা করিয়া তাহাকে স্ব-রাঁজ্যে প্রতিষ্টাপিত 
কবিলেন এবং বলিলেন, মহারাজ, মগ্ঠাবধি এই 
রাজ্যেব বিদ্রোহীদের দমন করিবার ভার আমি 
লইলাম;ঃ আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব, 
আপনি গুজাপগালন করুন।” 

এখানে এই ব্যিয়গুলি লক্ষ্য কবিবাব-- 
শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত ও অনুগত সেবকে 
পরিণত না কবিয়া বৌদ্ধশান্ত্রকাৰ ক্ষান্ত হন 
নাই। শুধু পরাজয় নয়, শুধু মৌখিক আন্ুগত্য- 
্বীকারও নয়-_ বিজয়ীর খড়গিম্পর্শপূর্বক শপথ- 
গ্রহণ ; দুই ছুইবাঁব শ্রমাপ্রার্থনা, তন্মধ্যে একবার 
সর্বজনসমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা, সর্বজনসমক্ষে বিজয়ীব 
গুণকীতন ও বিঞ্জয়ীব অনুগত সেবকত্বগ্রহণ, 
শক্রকে এই সব কবাইয়1 তবে বুদ্ধদেব বা জাতিক- 
কথক তাহাকে রেহাই দিয়াছেন । শত্রুতা এমনই 
সাংঘাতিক জিনিস, শন্রকে এইভাঁবে বশে না আনা 
প্ধন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া যাঁয় না। আশ্চর্ষের বিষয় 
এই যে, বৌদ্বধর্ের ্ায় নিহিরোধ ধর্মশান্তরে পর্যন্ত 
এককালে এইপ রাষ্নীতিই কীতিত হইয়াছিল । 

এইবার গল্পের উপসংহার করা যাক 
সালঙ্কার শীলবান্‌ রাজা মৃগপাদঘুক্ত হ্বর্ণসিংহাঁসনে 
উপবেশন কবিলেন ১ তীহার মস্তকোপবি শ্বেতচ্ছ্র 
বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি নিজের মহিমা 
স্মরণ করিয়। ভাবিতে লাগিলেন, “উৎসাহ- 
বলেই আমি আবার রাজপদদ পাইলাম, অমাত্য- 
দিগেরও প্রাণরক্ষা হইল । অঙ্কে! উৎসাহের কি 
অদ্ভুত ফল!” “অনন্তর তিনি হৃদয়ের আবেগে 
এই গাথ! বলিলেন £-- 

ছাড়িও না আশ!, মন, কর চেষ্টা অবিরাঁম; 

অদম্য বীর্ষের বলে পূর্ণ হবে মনস্কাম। 

(১১৩ পৃ) 


বৈশাখ, ১৩৬১ ] 


বাজ বা রাষ্ট্রপতির কর্তব্যাকর্তব্য কি, কি 
তাহার বর্জনীয় দোষ, কি তাহার গ্রহণীয় 
গুণ, কিসে তাহার ও তৎপক্ষীয়দিগে 
দওশিগ্রহ, কিসে তাহাদের নিষ্কৃতি ও জয়, 


বদ্ধ-ধম 


৩৩ 


এসকলেব যে অপূর্ব চিত্র অঠিংসাপর্বশ্ব নিবিরোধ 
একটি ধর্মশান্ত্রে পর্যন্ত ফুটিরা উঠিয়ছে, তাহা 
ব্তমান কালে আনাদেব বিশেষভাবে 
অমধাবনীয়্ | 


জরষ্ট] ও সৃষ্টি 


শ্ীতারাকালী বস্তু, এম্‌-এ 


ফেলিমা কোমল দিঠি পৃথ্থী আছে চেয়ে _ 
বোমাঞ্চিত বক্ষে যেন অভিমানী মেয়ে 
মৃত্তিকার শ্যাম অঙ্গে নব তৃণ জাগি-- 
জিজ্ঞাসিনু,কে গো তূমি? আছ কাঁব লাগি? 
ভাষিল সে,_- “আমি স্থ্ট শা জানি সন্ধান 
সষ্টা কোথ।, তুমি কবি, গাহ তাব গান ।+ 


নীল সিন্ধু উমিমীল দুলে দুলে চলে, 

কেনায় ফেনায় ভাব উচ্ছণ যৌবন; 

আপনি প্রমন্তা সে যে বত্বুপ্রসবিনী, 

শত প্রাণ প্রবাহের ফুল্প উপবন । 

ডাকিয়। শুধান্ তাবে _ “হে বহস্তাম়ি, 
জানি ন। ব্ভস্ত তব, কেগো। তুমি অগ্রি ? 
“মোবা! ত্যার্টি, তুচ্ছ মোবা, নতি অরষ্টা, কবি, 
দুবেব সন্ধানে তুমি কো ঠীব ছবি ৬ 


চঞ্চল দখিনা বাঁধু পুম্পবাস বহি, 
মুদুমন নবছন্দে চলে রহি রি, 


পুছিয়া জানি শুণু স্যর বিস্ময় 
'অঙ্া,-- লে অনেক দুরে” কহিল মলয় । 


জলভবা ছল ছল চক্ষে চাছে তার, 

নীবব আঁকাশ মাঝে আলোব ঈশ।বা 
শুভ্র লঘু মেঘবাশি বলাকাখ মত 

চকিতে ছুটিম্বা চলে, যেন দিশা হাঁবা 
ডাকিন্ু, ক্ষণেক থামি বলে গেল তার!-- 
'খু'জিছ অষ্টাবে কবি, স্থষ্টি যে মআমবা |, 


বিশ্মিত মুভ্তিক। পানে তাকান আবার 
ডাকিনু সিন্ধুব নীবে দক্ষিণ। সমীবে-- 
বলিচ্ন গ্রহেবে ডাকি পুঞ্জনীহারিক।, 
তোঁমাদেব5 মাঝে মাছে অর! ভগবান । 
ঢভ্তরিল। পুশঃ সাব মোব। তাব দান ।, 
বুঝি আঁমাব গমন, বচস্ত এ নয় 

স্রষ্টা যে স্ব মাঝ হয়ে আছে লয় । 


বুদ্ধ-ধর্ম 
ব্রহ্মচারী চিত্তরঞ্জন 


যদ্দি নীতি আর ধর্সের মধ্যে একট সীমারেখা 
টাঁনবার টেষ্টা কর। যাঁর, তালে বুদ্ধদেব যে ধর্স- 
প্রচার করে গেছেন, অনেকেই তাকে ধর্ম বলতে 
কুষ্টিত হবেন। ঈশ্বর বা আত্ম! বা ব্রহ্ম বা অতি- 


মানব কৌন সম্তীর স্থান যেখানে নেই তাঁকে ধর্স 
বলতে ছ্বিধ! 
বুদ্ধদেব ষা প্রচার করলেন, আদলে তা হ'লে! 


বোধ করা নিতান্তই স্বাভাবিক! 


কতকগুলি নীতি । কিন্ত সেই নীতিই ধর্ম ব'লে 


৬৪ 


বিশ্বে ছড়িয়েছে এবং শত সহম্র মানবের শান্তির 
উৎস হয়ে আছে। আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধ-ধর্ম ধর্ম 
হোক বা নাই হোঁক, একটু অনুধাবন করলেই 
এ কথাটা বুঝা যায় যে_-জগতের হিন্দু, মুসলমান, 
খুষ্টান সমস্ত ধর্মেব মর্মকে, সাধারণ ভিত্তিভূমিকে 
বুদ্ধধর্ম এত প্রাধান্থ দিয়ে, এত শ্রদ্ধী-সমীহ কবে, 
এত পরিক্ষার ও প্রাপ্ত করে জগতের সামনে 
ধরেছে, য! জগতের অন্ত কোন ধর্ম করেছে বলে 
মনে হয় না। জন্তা!ন্ ধমে নীতি একটা অঙ্গ, 
একট অংশ, কিন্ত বৌদ্ধধমে সেই নীতি অঙ্গ-অঙ্গী 


ছুইই। নিঃস্বার্খপরতা অন্ধমের একটা প্রধান 
সাঁধন। বুদ্ধধগে সেটাই প্রধানতম সাধন ও 


ঈপ্লিহতম লক্ষ্য । বাক্তিন্বার্থেব নিঃশেন বিলুপ্তি ও 
নবাণ সেখানে সমপধায়ভুক্ত | 
এই উক্তির গ্রমাণ । এ 


স্বরং পদ্ধেব জীবন্ত 
অবশ্ত অস্বীকার 
করা যায় ন! যে, চবম নিঃস্বার্থপরতা সমস্ত ধমেব 
»রম লক্ষ্যেব মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত । 
বুদ্ধধূর্ম তাকে বিশেষভাবে গাধান্ধ দিয়েছে 1১ 

কোন অর্থে কোন দৃষ্টিতে বুদ্ধধর্ম ২ অন্য দ্মন্ড 
ধমেব ভিভিভূমি এখন তা বিশ্ষে করে জানা 
দূবকার। শুধু খুঞ্ধকে বুঝবার জন্য নয়, নিজের 
ধর্মকে চিন্বার জন্তও বটে 

ঈশ্বর বা ব্রঙ্গ বলে কেউ আছেন কি না, 
থাঁকলে তীর স্বরূপ, ভাব কধকলাপ কিবপ, তার 


কথ। 


তবে 


১. “বুদ্ধপ্রচারিত ধর্ম দেশগত, জাতিগত নহে, হহ! 
মনুস্যকুলের হ্বস্তাবসিদ্ধ সাধারণ ধর্ম। কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি 
মূললমান কেহই এ ধর্মের বিরোধী নয়।” ---'বৌদ্ধধর্ম', 
সত্যেন্্নাথ ঠাকুর, পৃঃ ৬২ 

প্যে দিন বিমল বোধিলাভ করিষা! তুমি ধন্য হইবে, 
সে দিন তোমার স্বার্থ বিশ্বজনের স্বার্থ হইবে, সে দিন তোমার 
কলা বিশ্ববানীর কল্যাপ হইবে” 

বুদ্ধের জীবনী ও বাণী, শরৎকুমার রার, পৃঃ ১১২ 
(€র্থ সংক্করণ ) 


২ বুদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধধধর্সে পার্থক্য আছে। বুদ্ধদেব হপং 


যা প্রচার করে গেছেন তাকেই বলছি বুন্ধধর্ম এবং পরবর্তী কালে 
বুদ্ধবাণীন ব্যাখ্যা ও অন্তান্ত সংযোজনের ফলে বুদ্ধধর্ম যে রাপ 
লাড় করেছে তেই বলছি বৌদ্ধধর্ম। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


সাঁথে জীবের কি সম্পর্ক, তাঁকে লাভ করবার কোন 
প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, প্রয়োজনীয়তা থাকলে 
উপায় আছে কি না, এই বিশ্বরহ্ধাড তিনি স্থি 
করেছেন কি না, করলে কি ভাবে করেছেন, 
কোথা থেকে,--তার নিজের মধ্য থেকে না অন্থ 
কোনখান থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন--কী 
উদ্দেশ্তেই ব1 এই স্থষ্টি করতে গেলেন--এ বপ 
হাজার রকমের গ্রশ্ন ও তার সমাধান মিলবে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থে। সোজা কথায় সব 
ধর্মই চীয় যে, তারা পাঁবমাধিক সত্য (/515301019 
[২৩৪110ে) কী স্টো। আগে আমাদের ধাবণ। করিধে 
দেবেন । আঁমর। ঘেন বুদ্ধি দিয়ে সত্যসম্থন্ধে ধাবণা 
করে সেই সত্যল[ভের আশায় সচেষ্ট হই,__ এটাই 
সে সণ গ্রন্থের উদ্দেন্ত । কোনও ধর্মশাস্ত্র হয়ত 
বলেন, জীশ্বব যদি তোমার সত্যিকারের পিতা হন, 
যন্দ তিমি সতা সতাই তার অংশ হও, তবে তার 
কাছে যাতে তুমি খেতে পার, সেই চেষ্টা করাই 
তোমার উচিত । 'আব সেই চেষ্টা কৰা মানেই 
কেন ধর্ম হয়ত স্বর্গ আছে 
প্রমাণ ক'রে সেই ত্বর্গলাছের জন্তা আমাদের ধম- 
কাধে গ্রণোদিত করেন । ইন্দ্রিয়াতীত ও সাধারণ 
বুদ্ধির অগম্য তত্রেব মবতারণ| করলেও সব ধর্মই 
যে সন্‌ প্রাথমিক করণীয়ের নির্দেশ দেন, তার মধ্যে 
একটা বিশেষ সৌপারৃশ্ত দেখ! যাঁয়। ঈশ্বব, জীব, 
জগত্স্যষ্ি, শুক্তি-তত্ের দিক দিয়ে এ সব বিষিয়ে 
বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে যথেষ্ট, কিন্তু সব 
ধর্মই প্রবতক সাঁধককে বলবেন 2 সত্যকথ!। বল, 
সংপথে চল, সাধ্যমত অপরের কল্যাণ কর, হিংসা 
দ্বেষ পরিত্যাগ কর। অর্থাৎ চরম লক্ষ্যের শ্বরূপ 
যাই হোক না কেন, তাকে লাভ করবার জন্তু এই 
প্রাথমিক নীতিগুলির আবশ্তকতা সকল ধর্মই 
স্বীকার করেন। কেনোপনিষদ্‌ ব্রন্মের স্বরূপ, 
তাঁকে চিন্তা করার উপায় প্রস্ভৃতি সব বলার পরে 
বৃল্লেন--তন্টৈ তপোদমঃ কর্মেতি গ্রতিষ্ঠা'-” 


ধর্মকে মেনে ৮লা। 


বৈশাখ, ১৩৬১ ] 


তপস্ত|, ইন্দিয়নিগ্রহ, শাস্ত্রবিহিত কর্ম, এ সব হল 
যেন ত্রদ্ষের ভিত্তিভূমি-অর্থাৎ তাঁকে লাভ 
করবাঁর অপরিহাধ করণ। এইরূপ অন্তান্ত শান্ত্েও। 
সর্বধর্মের এই সাধারণ জিনিসগুলিই বুদ্ধধর্মের 
মূল উপাদান । 

বুদ্ধদেব যে মগ্লার্গিক মার্গ ও কয়েক প্রকার 
শীলের বিধান দিলেন, দেও এই একই নীতিকথ|-_ 
(১) তোমার দৃষ্টি পাধু কর (২) সংকল্প সাধু কর 
(৩) বাকা সাধু কর (৪) ব্যবহার সাঁধু কর 
(৫) জীবিকার্জন সাধু কর (৬) সর্ব চেষ্টা সাধু কর 
(৭) চিন্তা সাধুকর (৮) সাধু ধ্যানে তোমার 
চিত্ত সমাহিত কর । 

“নির্বাণপথের যাত্রীকে বুদ্ধ বালিতেছেন_- (১) 
তুমি যে পুণ্াণাঁভ করিয়া তাহ! বক্ষা করিবার 
চেষ্ট1) কর, (২) নব নব পুণ্যলাভের চেষ্টা কর, (৩) 
পূর্বের সঞ্চিত পাঁপ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর, (৪) 
নূতন পাঁপ তোমাকে আক্রমণ ন। করে তজ্জন্ত সতর্ক 
591৮ বলিতেছেন, কিসে জীবকুলের দুঃখমোচন 
ও স্খবধন হয়, তাগার চেষ্টায় আপনাকে নিষুক্ত 
রাখ। উচ্চনীচ, শক্রমিত্র, সকলের রোগশোক 
পাপতাপ বিমুক্তির চিন্ত। দ্বারা নিখিল বিশ্বের সহিত 
আপনান্স মৈএীবন্ধন সু কর। কাঁমন। কর £ 

দিচঠা ব। যে চ অদ্িঠ! 
ষেঢ বসন্তি অবিদূরে । 
ভূতে ব1 সম্ভবেসী বা 

সর্বে সত! ভবস্ত সুখিগ/তা ॥ 

'ধার৷ দৃষ্ট, ধারা অনৃষ্ঠ, ধারা নিকটে বাস 
করছেন কিংবা দূরে বাস করছেন, বর্তমানে ধার! 
আছেন এবং ভবিষ্যতে ধারা হবেন তাদের সকলেই 
সখী হউন ।» 

বুদ্ধদেব নীতিপ্রচার করেছেন সত্য, তবে 
নীতিতে মামুনকে 'পণোদিত করবার জন্ ব্রহ্ম, 
ভগবান, আত্ম। প্রভৃতি অতীন্দরি় তত্বের অবতারণ! 
মোটেই করেন নি। নীতির প্রয়োজন ও উপযোগিতা 


৫ 


বুদ্ধ-ধর্ম 
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তিনি অন্ত দিক থেকে দেখালেন। তিনি বল্লেন, 
ইন্দ্িকাতীত রাজ্যে না গিয়ে শুধু আমাদের এই 
জগতের জীবনট। বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি, 
মানুষের জীবনটা ছঃখময়। বিলাস-ব্যনন, ইন্দ্রিয় 
পবিতৃপ্তিতে যে কোনও সুখ নেই, তা” তিনি 
বলেন নি, বলেছেন_-এই সব সুখ নিতান্ত মামরিক 
বলে, পরিণামে তারা উদ্বেগ ও অবসাদ আঁনে বলে, 
বিশেদতঃ কোন সুখই মানষকে জন্মজবামতার হাত 
থেকে চরন নিক্কতি দিতে পাঁবে না ব'লে নিন্তাঁ 
নীলের কাছে জগতেব তথাকথিত শ্খছঃখ সবৃই 
একাকার--সবই অতৃপ্ডিদারক। জীবনের প্রতি 
পদক্ষেপে অনুভূত এই ষে হঃথখ এব হাত থেকে 
বেহীই পেতে আগমনী বাই চাই । আমাদের এই 
ঢঃখনিবুত্তির উচ্ছ! একটা বান্তৰ সত্য, প্রমাণের 
জন্য কোন জ'্টন তত অবতারণার প্রযেজন হয় না। 
গ্রমাণ শুধু শিজেদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা | মানব- 
জীবনেব এই যে সর্বজনীন একট! চাহিদা, তা 
মেটাবাব ইচ্ছা ও চেষ্টা মানুষমারেবই রয়েছে । 
বুদ্ধদেব এই স্বাভাবিক চেষ্টাকে সংশোধিত করবার 
জন্য দিলেন নীতির বিধান £ _আষ্ট।ংগিক মার্শ ও 
শীপবর্গ, যেন বল্লেন_-সম্পদ্বিভব বাড়িয়ে, আত্মীর- 
স্বর্ণের বেড দিয়ে প্রিন্তম অহংটাকে সব্দ। 
নিরাপদ রাখবার যে সহত্র প্রচেঞ্। আমর। করছি-- 
আমাদের প্রত্যেকের অভিন্ঞতাই প্রমাণ করছে 
সে সমস্ত চেষ্টাই নিরর্থক । কারণ এরূপ কোন 
চেষ্টা দ্বারাই মানুবকে সম্পূর্ণ সুখা হতে আজ পযন্ত 
দেখা যানি; যাবে না। সম্পূর্ণ স্ুর্থী হওর। 
যাবে--অথব! বুদ্ধদেবের ভাষায় ( যেহেতু স্থথহুঃথ 
একই ব্স্বব এপিঠ ওপিঠ ) ছুঃথকে সম্পূর্ণভাবে 
অতিক্রম করা যাবে একমাত্র উপায়ে-_ 
অগ্রীংগিক মার্গ ও শীলবর্গের অনুশীলনে । বাঁসনাই 
যত দুঃখের আকর--নীতির অনুশীলনে বাসনার 
বন্কি ষখন নির্বাপিত হবে, তখন যে দুঃখোত্তর 
অবস্থা বিরাজ করবে--তাই নির্বাণ__জীবনের 
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অতীষ্টতম লক্ষ্য, নিখিল বিশ্বে চরম পত্য যদি কিছু 
থাকে তাও এই নির্বাণ। 

দার্শনিকেরা পববতীকালে-এই আধুনিক 
কাঁলেও _বছু বিচার, বহু গবেষণা কবেছেন নির্বাণের 
ত্বরূপ নিয়ে। অনেকেই এই বিষয়ে একমত যে, 
বুদ্ধদেবের নির্বাণ এবং অদ্বৈতবেদাস্তের ব্রহ্ম মূলতঃ 
একই বস্তু । যে সত্যের অস্তিবাঁচক রূপ (2০910৮৩) 
হলে! ব্রঙ্গ, ঠিক সেই সত্যেরই নেতি-বাচক রূপ 
(০8৪86৮৪) হলো! নিবাঁণ, শ্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত 
ব'লে বেদান্ত তাকে বলেন-শুধু সৎ, শুধু চিৎ, 
শুধু আনন্দ, ইস্ত্রিয়-মন-বুদ্ধি জগতেব লেশমা ও 
তাতে নেই ব'লে বুদ্ধ তাঁকে বলেন শুধু নির্বাণ 
স্থল ও সুস্মা জগতের শুধু নিঃশেষ বিলুপ্তি 

বুদ্ধদেব যে এ তত্ব জানতেন না তা” নয়--ববং 
তিনি জেনেও তার গ্রচাব কবেন নি, এরূপ মনে 
করবার সংগত কাঁবণ আছে। কেন প্রচাব 
করেন নি-সে আলোচনাও আজ অপ্রাসঙ্গিক নয়, 
কারণ সে কেন”র মুলে পাওয়। যাবে এই বিশ্বূরদী, 
আপন-ভো'ল। মবমীর অফুবন্ত মানব-প্রেম, যে 
প্রেমের মূর্তবিগ্রহরূপে জন্মেছিলেন তিনি । 

কিন্ত সে আলোচনার পূর্বে বিশ্বে চবম সত্া- 
সৌধে উপনীত হবাব জন্য বুদ্ধদেব দুঃখ-নিবুতি 
আকাজ্া-রূপ থে তোবণ দিয়ে জাঁতিধর্মনিবিশেষে 
মানুষকে আহ্বান করেছেন, তার উপধযে!গিতা 
সম্পর্কে ছু'এক কথা আলোচনা কর। অসমীচীন হবে 
ল/!। জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, অন্ুভবশক্তি, এই 
তিন উপাদান দিয়ে মানবমনের গঠন-_-পাশ্চান্তয 
মনস্তাত্বিক একথ। বলেন, মানুষের মধ্যে গ্রক্কতি-ভেদে 
কারু কারু মধ্যে এই তিনের কোন একটা শক্তি 
প্রবল থাঁকে। সত্যলাভের ইচ্ছা! কারুমধ্যে প্রবল, 
ইচ্ছা! ও কর্মশক্ষি কাফমধ্যে অদম্য, ন্ুখহুঃখের 
অন্ুভবশক্তি ক্ষার কারু মধ্যে অতিতীব্র। সাধা- 
রশডঃ দেখ] যায়, জ্ঞানশত্তি ও অন্ুতবশক্তি এই 
দুরের কোন একটার ব্সথব1 উত্তয়ের সম্যক 


উদ্বোধন 
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বিকাশে দ্বারা মানুষের ধর্মপ্রবুর্তি জাগ্রত হয়, 
জ্ঞানাথী মানব এই পরিবর্তনশীল জগতে সত্যলাভের 
চেষ্টায় নিক্ষল হয়ে নিত্য সত্স্বরূপ ঈশ্বরকে জানতে 
প্রয়ানী হন। আর অন্ুভবপ্রবণ মানব চিরস্থায়ী 
আশনা, পরমকল্াযাণ ও স্ুন্দরতমকে অনুভবের 
আঁকাজ্জাম্ম ধর্পথের পথিক হন, কিন্তু সত্যেব 
থাতিবে ধর্মকে চাওয়ার অধিকারী জগতে বিরল- 
অধিকাংশ মানুষই অনুভবের তাড়নায় অস্থিব | 
বুদ্ধবাণার আঁবেদন-_বিশেষ করে মানুষেব এই দছুঃখ- 
অন্ভব এডাঁবাব প্রবৃত্তির কাছে_-বা অধিকাং* 
মান্ুযেব জীবনে একান্ত স্বাভাবিক । অবশ্ঠ বুদ্ধদেব 
যেকৌশন কবে এই প্রবৃত্তি কাছে আবেদন 
কবেছিলেন তা? নয। তিনি আপনাঁব অন্তবে 
মানবগোষীব শিদাকণ ছুঃখেব জালা জন্থুভব 
কবেছিলেন_-তাই তাকে এ-পথ বেছে নিতে স্বতঃ- 
গ্রবৃত্ত কবেছিল । জগতেব ইতিহাসে হনিই বোধ হর 
একমীন্র মহাপুকষ, মহানির্বাণ পযন্ত যাব জীবনের 
প্রত্যেকটি কাজ এমনকি নিজেব সাঁধনতপন্ত' 
পর্যন্ত সন্ভানে কেবল মানুষের ঢুঃখমোচনের ইচ্ছ1- 
দ্বারাই প্রণোদিত ভঞ্জেছে। 

পবলোক, আত্ম।, ঈশ্বব, ব্রক্গ গ্াভৃতি তত্বসন্বন্ধে 
বুদ্ধদে উপলব্িমান্‌ পুরুষই ছিলেন, তবে এ সকল 
কথা তিনি তখনকার দিনে লোককল্যাণের জনন 
অপ্রয়োজনীয় মনে করে প্রচার করেন নি। এ 
সমস্ত আছে কিন! প্রশ্ন করা হ'লে তিনি অনেক 
সময় নীরব থাঁকতেন--হী, না কিছুই বলতেন না। 
ষে সকল ছুরূহ সঙ্য মানববুদ্ধির 'অগম্য, ভৎসম্বখে। 
ফোন স্পট মত ব্যক্ত করা তাহার অভিপ্রেত 
ছিল ন।। 

এই নীরবতাঁর, এই সত্যগোপনের কারণ 
বুদ্ধদেব নিজেই ইঙ্গিত ক'রে গেছেন। তাঁর শি 
মালুজ্বয-পুতর তত্বজিজ্ঞান্নু হ'লে তিনি তাকে থে 
উপাখ্যানটি বলেছিলেন, ত। বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 
“বুদ্ধদ্েধ ফহিলেন--একব্যক্তি বিষাক্তবাণে আহত 
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£ইয়াছিল। তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ একজন সুনিপুণ 
চিকিৎসক ডাঁকিয়৷ আনিল। যদ্দি সেই আহত ব্যক্তি 
বলিত--আগে আমাকে বল, কার বাণে আমি 
আাহত হইক়াছি, যে বাণ মারিয়াছে দে লোকট! 
কে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র? তাহার 
নাম কি? নিবাঁস কোথায়? সে বাণই বাকি 
বকমেব বাণ? এই সকৰ প্রশ্থের উগ্তবে কি কোন 
লাভ আছে? ফলে দাডাইত এই যে, কথ শেষ 
হইতে না হইতেই পেই বাণাহত ব্যক্তি কালগ্রাসে 
পতিত হইন্াছে দেখিতে পাইতে। 

হে মালুঙ্খ পুত্র, তুমি আহত হইয়া আমার 
নিকট চিকিৎসাঁব জন্য আসিরাছ! আমি তোমার 
মাবোগ্যেব উপযোগী উধধ বলিয়। দিয়াহি । আমি 
বাহা প্রকাশ করি নাই তাহ অপ্রকাশিত 
থাকুক, যাহা ব্যক্ত করিয়াছি তাহা' 
প্রক'শিত হউক ।” ” 

মানুষেব ছুঃখ গভীবভাঁবে অনুভব 
কবেছিলেন বণলই ম।নুষ ধাঁতে সেই দুঃখ-মেচনে 
মাগে অগ্রসর হয়, তাই ছিল বুদ্ধব প্রধান 
ক্ষ্য ও প্রচেষ্টা । 

কিন্ত সত্যকে জীনালে কি মান্ুষেব নীতিপাঁলনে 
কোন অসুবিধা হোত? অন্ততঃ ৩খনক।ব দিনে 
ণবূপ হবার সম্ভাপন। ছিল প্রবল। বুদ্ধেব সময়ে 
গরাণহীন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে দেশ ভবে গেছে। 
শাস্ত্রের মর্ম ফেলে থোসা নিয়ে মহোৎসব আবস্ত 
হরেছে। অথচ উৎসব-উদ্ঠোক্গণ মনে কবতেন 
যে, তারা শান্ধের নির্দেশিত পথেই চলেছেন । 
ৃদ্ধদ্দেব যদি শাস্ত্রে অপর একটি ব্যাথ্য/ বেব 
ক'রেছেন ব'লে দাবী করতেন তবে এই নিয়ে শুধু 
বাদবিচারই বাঁডত বেশী; সত্যকারের ধর্ম প্রচার 
কতখানি হোত বল। শক্ত । তা” ছাড়া শাস্ের 
দোহাই দিয়ে, আত্ম! ভগবান ও পরশোঁকেব 
দোহাই দিয়ে পুরোহিতকুল সাধারণ মানুষকে ষে 
অশেষ লাঞ্চন| দিতেন এবং নিজেরাও আত্মহিতে 


এত 


বুদধ-ধর্ম 


২৬৭ 


প্রবঞ্চিত হ'তেন তার নির্দাকণ চাক্ষুব অভিজ্ঞতা! 
বৃদ্ধদেবের ছিল । সাধাবণ মানুষ বেদ কি, আত্ম 
কি কিছুই বুঝতে পাবে না, অথচ বেদরূপ বিরাট 
একট। বোঝ! তাঁর ঘাড়ে চেপে তাকে চালাবে 
তাঁকে এমন কল্যাণেব দোহাই দেবে যাঁর ফলে সে 
যে কি কল্যাণ তাই সে বুঝতেই পারবে না, 
বাগ-দ্বেষ-কাম-ক্রোধেব জাল তা বিন্দুমার 
কমবে না! 

এমনি র্িষ্ট, ব্যধিত,লাঞ্ছিত, গবিত-পুবোহিত- 
কুলের আভিজাত্য-দলিত মানবেব সত্যিকারেব 
দবদী ছিলেন বলেই বুদ্ধদেব বেদের একভাগকে_- 
কর্মকাণ্ডের হথ্যকে-_-একেবারে অন্বীকাঁব কবলেন, 
আব জ্ঞানকাগ্ডের সম্বন্ধে নীবব বইপেন। ভাব 
যেন এই, ওতে সত্য থাকে থাকুক তবে আপাততঃ 
তাব প্রয়োজন নেই । যে সমাজের নৈতিক বুনিয়াদ 
ভেঙ্গে পড়েছে, সেখানে তত্বকথ। শুনিষ্নে লাভ 
নেই। আগে ভিত্তি গ্ুুট কৰা চাই। বুদ্ধ 
বলেন হে মানুষ, কৌন পুবাণে। কথা, কোন 
ছুক্ঞেয় বহস্তের ভ1ওতা দিযে তোমার ভুলাব না, 
পরেব কথার বিশ্বা করবে বালে তোমাব বিচার- 
বুদ্ধিকে কিংকব সাজাব না। তোমাকে ঘ। বলব 
ত' তোমাব নিজেব চোখ দিয়ে দেখে নাও, বুদ্ধি 
দিয়ে বিচ/ব কবে গ্রচণ কব। এব সফলের জন্ 
পবলোকেব দিকে তোমায় চেনে থাকতে হবে না, 
ঠাতে হাতে এব ফল প্রত্যক্ষ কবতে পারবে ।? 

অতীত্দ্রির সত্যেব কাছে না গিয়ে বুদ্ধ বললেন, 
“তোমার আমাব সকলের জীবনে যে সত্য অনুভূত 


হয়, তারই ধ্যান কর, তাকেই ভিত্তি করে 
অগ্রসব হও। সে সত্য এই--(১) জীবনে হুঃখ 
আছে, (২) এই দুঃখে কারণ আছে, (৩) 


কারণ নাশের দ্বারা এই ছুঃখ অতিক্রম কর! 
ঘায়, (8) ছুঃথ অতিক্রমের পন্থ। হোল অষ্টাঙ্গিক 
মার্গের সাধন! |” 

এই সাধনায় অগ্রসর হবার জন্তু বুদ্ধদেব মানুষের 


২৬৮ 


আত্মশক্তিকে উদ্বন্ধ করলেন। কোঁন দৈবশক্তি, 
কোন গুরু, কোন কৃপা মানুষকে সাহাঁধ্য করবে 
ন।-নিজের পথ নিজেকেই করে নিতে হবে। 
এই রকম করার সামর্থও সকলেব আছে--এই 
হলো বুদ্ধেব মত। 

শুঙ্ষ্ম বিচার কবলে এই তত্বৃগুলি আংশিক 
সত্য ঝলে প্রতীত হতেও পাবে এবং উত্তরকাঁলে 
সেবপ হয়ে নানা কুফলেব স্য্টি কবেছিলো, তাঁও 
অন্বীকাৰ কববার উপায় নেই। সেই জটিলতায় 
বুদ্ধিজীবীদ্ব ভবিধা-অস্ৃপিধা ঘাউি ভোঁক, বুগ্ধদের 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্-৪র্থ সংখ্যা 


সাধাবণের জন্ত যেপথ তৈরী কবেছেন, তা যে 
তাদের পক্ষে রাজপথ, তাতে সন্দেহ নেই। 
ন্েহশীলা মা যেমন সন্তানকে জ্ঞীন-বিজ্ঞানেব সকল 
কথা না জানিয়ে তাঁকে ঠিক তাব প্রযোজনমত 
ছুচাব কথা জানিয়ে কল্যাণের পথে চালান, মানব- 
জাতিৰ মাতুরূপী বুদ্ধও যেন আমাদের সেভাবে 
কল্যাণে নিয়োজিত কবেছেন। তাঁব বাণীর পেছনে 
রয়েছে-তীর শ্নেহগ্রেমে উদ্বেনলে একটি মাত- 
হদয়__বাঁণীব চেয়ে যা আবও মধুব, আরও সিগ্ধ, 
আবও একান্ত আপন! 


বোধিসত্বের হস্তীজন্ম 
শ্রীবনমালী জান! 


বোধিসতের তন্তী জন্ম অপরূপ অবদান 

ঘুচে যাতে ভেদ স্বার্থের ক্লে মুক্তিব সন্ধান । 
অতি বলবান উন্নওদেহ যৃথপতি স্ন্দব 

কাটে বহুকাল সাথে সাথীপাঁল নয়নমুগ্ধকর । 
বিরাগের বশে তানি সম্পদ ভ্রমণ চলেন এক 
রুক্ষ বনানী আব মরু দুরে দিগ বলয়ের রেখ | 
ভ্রমণের ক্রমে আর্তের স্ববে কাদিল তাহা প্রাণ 
নির্বাসনেতে পাচশত নর বাজরোষে চাহে ত্রাণ । 


মরু-বেটনে ক্ুধা-তষায় ব্যাকল অশ্রু ঝবে 
অসহায় সবে কিয়া শুধালে! পথ কোথ! ? কবি-ববে। 
শু্ড তুলিয়৷ কন্‌ গজবাঁজ, “সমুখে উচ্চ গিবি 

তাঁবি সানদেশে স্বচ্ছ শীতল ঘণনীল হৃদ ঘিরি। 
শান্তি পাইন গণেক তথায় আগুমবি পথবেখ। 
তুঙ্গ গিরির সগ্-পতিত মৃত করী পাবে দেখা । 
আহাবীয় রূপে মাংসে উচাব মিলিবে নবীন বল 
হস্তী-অস্ত্রে আধাব রূচিয়া লবে নীল হুদ জল । 


পাঁর হবে মরু বাঁচিবে জীবন দুথ হবে অবগান' 
পথ নির্দেশি ত্বরা করিরাজ দৃষ্টির পারে যাঁন। 
দূর পাঁশ ফিরি গিরিশিরোপরি আরোহি প্রান্তে তায 
নীচু শিলাতলে আছড়ি আপন! পরহিতে দিল। কাঁয়। 


ভারতীয় কার্পান-শিপ্পের গ্রতিহ্া 
প্রীলক্ষমীশ্বর সিংহ 
( বিশ্বভারতী ) 


ব্তমন কালে কাঁপড়ের কল এদেশে বিস্তার লাভ কর! সত্বেও হাতে সুতাঁকাটি।, বরন ও রপ্জীন 
তস্তশিলরূপে দেশে স্থিতি ও গ্রসার লভ করিতেছে । সকন ক্ষেতে অবশ্য হাতে কাটা সুতায় বয়ন 
হইতেছে না। অনেক স্থানেই কলের সুতায় ভাত চলিতেছে । গৃহশিল্লে, কুটিরশিল্পে, পলীশিলে 
তাত আপনাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতেছে । সর্বশেষ ধাপে দেশের বিদ্যালয়েও তাত ও সতী 
বাটার প্রবর্তন বাড়িতেছে। স্বদেশী আন্দোলন এই শিল্প এ্রাব্তনের প্রেরণা আনিয়াছে বলির] মনে 
করা যায়। এরূপ মনে করার ঘুক্তিদংগত কারণও আছে। ম্বদেণা আন্দোলনের ধুগে অথাৎ প্রাক্‌- 
স্বাধীনতার আমলে চরকা জাতীয় পতাকায় স্থান পাইয়াছিল । কিন্তু কার্পাস শিল্পের পুনজীবন- 
লাভের মুলে অন্ত একটি গুড কারণ রঠিরাছে। আসলে সুত্র কর্তন, বয়ন ও রঞ্জন ছিল এদেশের 
অতি প্রাচীন নিজম্ব শিল এবং সাধাবণের স্থজনী শক্তির বিকাশ, সম্প্রসারণ ও প্রয়োজন-পুরণের 
একটি ব্যাপকক্ষেত্র। রাজনৈতিক পরাধীনতা ও সংস্কতিগত বিপধয়ে এই শিল্পের চ6। আট থ্য় 
দর্শক লোৌকজীবনে নিতান্ত সুপ্ত অনস্থাঁয় ব্মান স্থিল। 


অতি প্রাচীন কালে এদেশে কার্পাস হইতে সুতা ও সেই সুতায় বন্ুবরনপ্রণালী আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল। এদেশ হইতেই কার্পাসজাত শিল্পবিজ্ঞান ক্রমে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিব। 
মহাদেশের অন্তর্গত অন্যান দেশসমূতে বিস্তারলাঁভ করে। হন এতিহাসিক সতা। কার্পাম- 
শব্ধের সংস্কৃত প্রতিশক “কাপপাসী” | ভারতীর কাঁপাস-সভ্যতী। দেশ বিদেশে বিস্তার লীভ করার 


সংগে সংগে ভিন্ন ভাষাভাধীদের মধ্যেও শব্ধটি অপভ্রশে হইয়) প্রচলিত হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ 
আছে। 


বিদেশীদের মধ্যে ভারতীয় কার্পাস ও কার্পাসশিল্প সম্বন্ধে প্রথম পরিচয় লাভ করে 
গ্রীকদের উপর গ্রীকেরা। গ্রীক এঁতিহাসিক হেরদটাস খ্রীষ্পূর্ব ৪২৫ সালে ভারতীয় কার্পাসের 
কার্পাম-সভ্যতার নম্নলিখিত বর্ণনা লিখি গিয়াছেন-_-“ভারতবর্ষে একপ্রকার বন্ত গাছের ফলের 
ব্ রেশ হইতে যে স্থৃতা হয়, তাহা গুণে ও সৌন্দধে পশম (মেষজীত লোম ) 
হইতেও উৎকৃষ্ট । ভারতীয়ের। ইহার স্তাঁয় বস্ত্র প্রস্তুত করিয় পরিধান করে ।”* হেরদটাস কার্পাসের 
নাম উদ্লেখ করেন নাই, এক প্রকার বন্ঠগাছ বলিয়ই কার্পাসের পরিচয় দিয়াছেন । 


আরবের স্থলপথে ভারতবর্ষের সংগে ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগস্থাপন করিয়াছিল । আরবদেশীয় 
ভূমধ্যসাগর-তীরবর্তী ব্যবসায়ীর। খুব সম্ভব ভূমধ্যসীগরের তীরবর্তী অঞ্চলে ভারতীয় কার্পাসশিল্পের তথ্য 


দেশসমূহে কার্পাস- খ্রীস্টীয় শতাব্দীর পূর্বে প্রচার করিয়াছিল । 
শিল্পের প্রসার 
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২১০৩ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ধ-_৪র্থ সংখ্য। 


্রীটপূর্ব ১৬৯ অব! রচিত এক গ্রীকনাট্যে 'কারব।সিনা” (০811598178 ) শব্দের উল্লেখ আছে। 


ও ইহা সংস্কৃত “কাপাসী' শবের রূপান্তর মাত্র। সেই সময়কার গ্রীকসাহিত্যে 
সিন কার্বাসা অর্থাৎ কার্পাসজাত সুতা, আর 'কারবাণাম,” অর্থাৎ তুলার রেশ, এই 


শবকের প্রয্ধোগ দুইটি শব্দেরই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যাঁয়। গ্রীক্‌ তিহাসিক প্রিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৭০ 
অবে! কার্বাস|মের তাবুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 

কার্পান ও কার্পাস-শিল্লের আদি দেশ যে ভাঁরতবর্ষ গ্রীকেরা তাহা! ভাল করিয়াই জানিত। 
“কটন' শের কিন্ত দক্ষ আরব-বণিকর্দের কল্যাণে কাঁপাগশিল্প-সন্বন্ধে জ্ঞান ইউরোপীয় 
উৎপত্তি দেশসমুহে বিস্তার লাভ করে। 

মধ্যযুগে স্পেন দেশে কার্পাসশিল্প প্রচারের গৌরব মুরদের প্রাপ্য। আধুনিক “কটন? 
শব্দের বু[ুৎপত্তিস্থল আরবী শব্ধ “কটুন? (1০07 )। ইহা মধ্যযুগীয় ল্যাটিন 'কটনাম? (০০9€000] ) 
শকের অপত্রংশ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইটালীয় বণিকর্দের হিসাবের খাতায় “কটনাম' শবের ব্যবহার 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ক্রমে “কটনাম” শব্দ বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাযায় অপত্রংশ হইয়া ভিন্ন 
ভিম্ন আকারে রূপান্তরিত হইয়াছে -ধেমন ইংরাঁজীতে ০০197, ইতালী ভাষায় ০91০7, ফরাসী 
ভাষায় ০০০01 (কতো, জানান ভাষার চ৪10010) রুশ ভাষায় 7০1019, রূমানিয়।ন ভাষায় 
[0021০ ইত্যাদি | 

প্রাচীন সংস্কৃত “কার্পাসী” শব্দের অর্থ কার্পাস তুলার গাছ । বাংলা ও রাষ্ট্রভাষায় কার্পানকে 
কাপাঁসও বল! হইয়া থাকে । 
পতি ডিহা কার্পাস ভিন্ন অন্থ রেশজ বস্ত্রাদি,যখ। সিক্ক, পশম বস্ার্দিও ব্যবহৃত 
কার্প।সৃতার বন হইত; কিন্ত কার্পাস-সুতীয় তেরী বস্ত্র আজ যেমন তেমনি অন্ততঃ আড়াই 
৪৪ হাঁজার বৎসর পূর্বেও এদেশবামীর দেহাঁভরণের কাজ করিত। 

ভাঁরত-মভিযাঁনকারী অ|লেকজেগারের সেনাপতি নেয়ারচস খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অনবে এদেশ- 
বামীর পোষাকপরিচ্ছদের বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন__"ভারতবাসীবা কার্পাস-সৃতান্ন কাপড় বুনে, 
হাটু পর্বস্ত লম্বা জাম! পরিধান করে, ভাঁজ কর! কাপড়ের ট্কর: (চাদর) গলায় জড়ায়, এবং 
মাথায় পাগড়ী পরিধান কবে ।” ১ গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে এদেশে বেশ 
কিছুকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন । তিনি প্রত্যক্ষদশিরপে এ দেশবাঁসীর পোষাকের বর্ণনা লিখিয়া 
গিয়াছেন--“ভারতবানীদের জীবনযাত্রা-গ্রণালী সরল বটে, কিন্তু তাহার! হুক ও স্ুরুচিসম্পন্জ বস্ত্র ও 
অলংকারাদি ভালবাঁসে। তাহাদের পোষাকে জরির কাঁজ থাকে, বহুমুল্য পাথরও ব্যবহৃত হয়; 
সুন্মুতম মসলিনের রঙ্গীন পৌধাঁকও তাহারা পরিধান করিয়া থকে |” * 

নেয়ারচসের বর্ণনা হইতে অগ্রমাঁন কর যায় যে, সে সময্ন হইতে আজ পর্যন্ত সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানেও 
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বৈশাখ, ১৩৬১ ] ভারতীয় কার্পাস-শিল্পেব এতিহ্য ২১১ 


ভারতীয় পোষাক পরিচ্ছর্দের মৌলিক পরিবর্তন সামান্যই ঘটিয়াছে। তাহাব বর্ণনায় আখাদের পুরুধদের 
পোষাঁকই বিশেষভাবে বণিত হইয়াছে । অজন্তাব গুষ্গাঁচিনেও দেখ যায় প্রাচীন ভারতের অধিবাসীদের 
পোষাকের মৌলিক ধাবা আজও অপ্রতিহত। প্রাচীনকালে পুকষেব1 পবনে ধুতি, গায়ে টিলা জাঁমা 
অর্থাৎ পাঞ্জাবী ও গলায় চাদব পরিত, মাথাগ পাগড়ী শোভা পাহত , পুরুষের অনুরূপ দে£চ্ছা্দন 
আজও প্রচলিত। প্র।চীনকালে মেয়েবা শাড়ী পবিত, আজও তাাঁবা পবিধা থাকে । গোশকটেব 
হায় এতদ্দেশীর পোঁষাকের ধারাঁও অতি প্রাচীন। বিজাতীয় শাপকদেব প্রভাঁবও দেশীপ্রথা লুপ্ত 
কবিতে পাঁবে নাই । 

্রীন্ প্রধান ভাবতবর্ষে ধুতি, চাঁদর ও শীডীব ব্যবহার কত আবামদায়ক তাহা বুঝিতে অন্ুুমানে 
সাঠাধ্য লইতে হয় না। আমাদের বন্থাদিতে, বিশেষ কবিয়! ধুতি চাঁদব ও শাভীতে কাট? হ1ট'--এক 
কথা সেলাইয়ের কাজ একেব|রেই নাই। অন্ত ভাষায় বলিতে গেলে ভাবতীর পরিচ্ছদ-প্রণালী 
দর্গীব কাজেব উপর নির্ভবশীল ছিল না । সত্য বটে পাশ্চাত্য সভ্যতাব গ্রভাপে হদানীং শাঁসার্দেব 
পোষাকে দজীব কাজ অনেক বাড়িয়া! গিয়াছে । আমাদেব মাশারাও ব্লাউস, গাউন বিশেষ পবিতন 
না। বিগত দুই দশক মধ্যে ইহাদেব গ্রচলন দ্রুতগতিতে বুদ্ধি পাইয়|ছে। কিন্ত দর্জীব কাজ বুন্ধিব 
সংগে আমাদের দেহাঁভবণেধ সৌষ্টব বাঁড়িয়াছে কি কমিয়াছে তাঠা কচির কথ এবং সেক্ষেত্রে কোন 
মতামত দেওয়! নিশ্রয়োজন । 

গ্রীক বাষইদূত মেগান্থিনিস চন্ত্রগগুর বাঁজনভাগ অবস্থানকালে অবস্থীপন্ন লোকদেব সংগেই 
বেশী মেল।মেশ। কবিয়াছি'লন,-এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অর্থাৎ এ দেশের সর্বসাধারণ 
5যুতো বা বহুমূল্য মসলিন কাপড় পরিতে সমর্থ হইত না। কিন্তু সকল অবস্থাতিই স্বীকাব করিতে 
»ইবে বে, সুক্ষ মলিন, কাপড ব গাইবাব ভিন্ন ভিন্ন প্রথা, কাঁপডে হুক্মতম জবীব কাজ তখন এর্দেশে 
প্রশিত ছিল। আজকাল দেশেব স্থানে স্থানে (যেমন বেনারসী শাঁড়ীতে ও কাশ্মীরী শালে) 
সোনা বপাৰ সুত্রে যে জবিব কাজ্জ হন, তাহ! প্রাগিন প্রথাবই ধাব!,--উত্তব!ধিকীবীস্থুতে চলিম! 
আসিয়াছে। 

সত ও কাপড় বঙাইনার প্রথাসম্বন্ধে মেগাস্থিনিসেবও পূর্বে গ্রীক এরতিহাসিক হেবদটাস খ্রীষ্ট 
বিদেশী সাহিত্য. পূর্ব-৪৫০ অন্দে লিখিয়াছেন-_-তাহাদেব দেশে ( অর্থাৎ ভাবহবর্ষে) এমন একপ্রকার 
ভারতীন্ প্রাচীন গাছ জন্মে, যাঁর পাতাঁব গুণ অদ্ভুত। সেই পাঁতীকে গুডা কবিয়া জলে মিশাহলে 
বস্বরঞীন রং প্রস্তত হয়* পোষাকের উপব সেই বঙ্গেব ছবি আ্বীক। যাঁয়। এই বং এত পাকা 
যে ধুইলেও এুছিয়! যাঁয় না, মনে হয় যেন বুনাব সংগে এক হইয়। আছে। কাপড় যতদিন টেকে, রংও 
ততদিন ম্টুট থাঁকে।” ১ গ্রীক শ্রতিহাদিক যে নীসেব গ[ছসন্বন্ধে লিখিয়। গিয়াছেন, সে বিষয়ে 
কোঁন সন্দেহ নাই। কারণ প্রাণীন ভারতবর্ষে কাশড বঙীইবার জন্ত নীলে ব্যবহাব প্রচলিত 
ছিল। 

টেসিয়াঁস নামক জনৈক গ্রীক বৈল্ গ্রীষট পূর্ব-৪০* অবে ভারতীয় বস্থরগ্ন-সম্পর্কে আব এক বর্ণন। 
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২১২ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা 


রাখিয়। গিয়াছেন ৷ ইহা৷ হইতে জানা যায় যে, ভারতে তৈরী অপূর্ব রংগীন বস্থাদি পারস্ত দেশের 
সৌখীন রমনীগণ বিশেষ পছন্দ ও সমাদর করিতেন ।+ 

সুতা ও কাপড় রংগাইবার বিভিন্ন প্রণালী এদেশে সে যুগেই দৃঢ়ভাবে স্থিতিলাঁভ করিয়াছিল, 
এরূপ মনে করা মোটেই অসংগত নয়। ইহার অর্থ এই যে আরও প্রাচীন কাল হইতে বন্ত্রঞ্জনের 
চর্চ। এদেশে হইতেছিল। সেই সমর সঠিক ভাবে নিরূপণ করিতে হইলে আরও গবেষণার প্রয়োজন । 

গ্রীক এতিহাসিক প্লিনি শ্রীষ্টপূর্ব-৭০ অবে ইঞ্জিপ্টের রঞ্জনপ্রণালী সন্বন্ধে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন ; 
সেই বর্ণনার সংগে ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী যেস্ুইট কতৃক ভারতীয় কাপড় রঞ্জনপ্রণালীর অপরূপ 
সাঁদৃহ্ লক্ষিত হয়|; 

ভারতীয় প্রাটীন বস্ত্রশিল্প-সম্পর্কে বিদেশীষ্ব এ্তিহাঁসিক ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের বর্ণনা হইতে 
স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গ্রাচীন ভারতে কার্পাম বন্ত্রশিল্পের অতুলনীয় উত্কধ সাধিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য 
দেশের সংগে ভারতবর্ষের বাণিজ্যগত যোগাযোগ কমপক্ষে আলেকজেগ্ারের সময় হইতেই স্থচিত 
হইয়াছিল । আরব বণিকেরাই প্রধানতঃ স্থলপথে আস্তর্জীতিক এই ব্যবসা-বাঁণিজোর পথ উন্ুক্ত 
করে। আরব বণিকের। ইউরে।পীয় পশম বস্বাদি, গ্লাশ, প্রবাল, মদ, ইতাদি ভারতের বাঁজাবে 
আমদানী করিত, আর এই দেশ হইতে সিক্ক, কার্পাসজাত দ্রব্যাদি, মুশ্যবান মণিমুক্তা, গুড়,চ্যাদি গন্ধ- 
দ্রব্য, আইভরি ইউবোপের বাজারে লইয়া যাইত | ইতিহাসপ্রসিঞ্* মার্কোপলে: ১হশ শতাব্দীর 
শেষার্ধে করমগ্ডলে আসিম্বা পৌছিয়াছিলেন। তিনি মসলীপট্রমেপ্ন রঙ্গীন ছাপেব কাপড় ও অতুলনীর 
মসলিনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন 1৩ 

মোট কথা, ভারতীয় বন্ত্রপ্জন তখনক।র বিদেশীরিগকে মোহিত করিয়াছিল। প্র!চীন কালেই 
অন্ততঃ চারিপ্রকাঁর কাপড় রংগাইবার প্রণালী এদেশে আবিষ্কত হইয়াছিল এবং ইহাদের ব্যবহার 
বাপক ছিল । এই চারিপ্রকার রঞ্জনের কাঁজের উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে £- 


(১) কাপড়ের উপর ছাপ করা ডিজাইন (২) ভাঁতে অক! ডিজাইন কাজ (৩) বাটিকের 
কাজ ও (৪) রাপারনিক রংগের কাজ। 

(ক) ছাপের কাঁজ £-_কাঁঠেন ব্লকে পিশেষ বিশেষ ডিজাইন কাটিরা হহা দ্বার কাপড়ের উপর 
রংয়ের ছাপ দেওয়] হইত। ইহ) অতি প্রাচীন প্রথা । শুধু যে কাঠের ব্লকে খু্ি্খাই ডিজাইন কাটা 
হইত এমন নয়, কাঠের গায়ে রিধণ বসাইয়াও ডিজাইন কর! হইত। ছা'পের ব্লকের গায়ে তুলি ব। 
তুলার দ্বারা রং লাগানো। হইত । 


১.:7]1)0 369] 00155101220 76991881400 73. 0১ হাো)5 016 10০০৫ ০9066০91]4 ৮ো101)]28201)00 
1) £10%5106 ০01079 10701010 90090 1) 66 [0] 1615180 ৮0121010200 €50)07094 (ি010], [1001 
(07:00:70 : £108:568,89 01 00660) 


২1009 876 06 76815605116 9107680 £000108 21] 609 0090109) 10 ০81210 1) ০0176806 019০615 
০৫200190615 ছা?50 100190. 20601091000, 800 60938. 3 ৪৮111 ৪, 191007015067700 01 1019 90007218 6109 
709895069০0 7020109- 100989 £8069 96670 60 896801191) 10019 %9 609 20108, 220$ 02]% ০৫ ০০৮৪০, 
9০৮ 01 ০879810 080999899 0£ 0591008 8,200. 17021770108 ০০66০2), 
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(খ) বাটিক £-_বাঁটিকও অতি প্রাচীন বস্ত্রশিল্পকল1, গলানো মোম অথবা কাঁদ। দ্বার কাপড়ের 
উপরের ডিজাইন চিত্রিত কর হইত ; পরে কাপড় রঙে ভিজান হইত ; মোম বা কাদার স্থানে রং 
লাগিত না। এই ভাবে মনোরম ডিজাইনের কাজ হইত। জাভাতে বাটিক প্রবর্তিত হই ছিল। 
একই প্রথার অন্ুপরণে একটু ভিন্ন প্রণীলীর বাঁটিকও গ্রচলিত ছিল, তাহাকে গিট প্রথা (85 4০108 ) 
বলা যাইতে পারে। এই প্রথায় মনোরম ডিজাইনের কাজ হইত। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রথা সহজ মনে 
হইলেও এই কাজে বিশেষ দক্ষ হস্তেব প্রয়োজন হইত। এই প্রথা প্রাচীন কালেই তিব্বত, জাপান, 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্রে ও পশ্চিমে বলকান অতিক্রম করিয়া মধ্য ইউরোপে প্রবতিত হইয়াছিল। 

রাসাপনিক বস্তররঞ্ীনসম্থন্ধে বল। যায় যে, ডিজাইন-সঙ্থলিত ট্ট্যাম্প অথব1 তুলি দিয়া বিভিন্ন 
বাসায়নিক তরল পরদার্থ কাপড়ের গায়ে লাগাইয়া পরে কাপড় রংবিশেষে তিজাঁন হইত। বিভিন্ন 
শসায়নিক দ্রব্যের গুণে একই রং বিভিন্ন রঙে ফুটিয়। উঠিত। এই প্রথায় রং কবিতে অবশ্ঠ রসায়ন- 
সম্বন্ধে ব্াবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজন হইত ; সেজন্থ হয়ত ইহ ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইত ন। 
ক্যালিকো প্রিন্টিং এর ইতিহাসে রাঁসায়নিক প্রথা প্রাচীন, যদিও কার্ধ-কাবণেব সমাবেশে ইহার ক্ষেত্র 
পরে সংকুচিত হইর়। পড়িয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হয় । 

ভাঁবতবর্ষ গ্রীন্মপ্রধান দেশ। প্রাচীন বস্ত্াদি সংবক্ষণে পক্ষে এদেশের জলবাধু অনুকূল নহে । 
মে জন্তু কালে প্রভাব অতিক্রম করিয়! প্রাচীন কালের বস্প(দিব নিদর্শন সাঁমান্তই রক্ষিত হইয়াছে । 
*জিপ্টের পিরামিডে সহআধিক বঙ্সরের পূর্বেকব ভারতীয় মপলিন পাঁওয়! গিয়াছে । গোঁবি 
মকভূমিতে প্রাচীন ছাপের রডীন বস্থার্দি আবিষ্কৃত হইয়াছে । প্রাচীন কালেব বন্ত্রকলাঁর অভূতপূর্ব 
টন্নতিব নিদর্শন প্রাচীন চিব্রকলা! দেখিলে বুঝা যায়। দৃষ্ান্তত্বরূপ অজন্তাগুহার ফ্রেস্কোর উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে। তখনকার প্রচলিত বস্ত্া্ি ও পোষাকের ব্যবহাবই সেখানে চিত্রিত হইয়াছে । এদেশে 
মুসলমান-অভিঘানেব পূর্বে বন্ধুশিল্নকরা বিশেষ উন্নত স্তরে পৌছিয়াছিল। মুপলমান রাঁজা-বাদশাদের 
আমলে সৌখীন নবাবের! শিল্পান্ুরাগী ছিলেন; নিছক শিল্পকলার দিক দিয়া বিচাব করিলে স্বীকার 
কবিতে হয় যে, মুসলমান রাজাদের আমলেও ভারতীয় বস্ত্রশিল্লকলা নৃতন ভাবধারা পুষ্ট হইয়াছিল। 
ষোড়শ শতাব্দীর পরিত্যক্ত অন্থর শহরের ধ্বংসাবশেষ হইতে কতকগুলি মনোরম গ্রাচীন কার্পাসবন্ 
উদ্ধার করা হইয়াছে ; সেগুলি এখন যত্বসহকারে আমেরিকার ক্রকলিন শহরের মিউজিয়মে সংরক্ষিত 
আছে। ইহাদের অধিকাংশই চিত্রিত এবং দেওয়ালের বস্াতরণ। 

হিন্দু আইন ও অন্ুশীসন-প্রণেতা মনগর সময়ে এদেশে বন্ধশিল্প স্থপ্রতিষ্টিত ছিল ; ইহার বহু প্রমাণ 
মধুদংহিতা-রচনার  মম্থুসংহিতার পাওয়া যায়। কোন কোন এতিহাসিকের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০-৭০০ অব্দে 
কাসেবপি মন্ুসংহিত। রচিত হইয়াছিল । কাহারও কাহারও মতে মন্ুসংহিত1 আরও প্রাচীন 
গ্রন্থ । সেযাহা হোক, মন্সংহিত। থে অতি প্রাচীন গ্রন্থ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। পরিধেয় 
বন্ধ সংক্রান্ত বু অনুশাসন মনুংহিতায় আছে । তাতিদের সম্বন্ধে মু লিখিয়াছেন-_ 

প্তস্তবাঁয় বস্ট্রবরনপণ্য দশপলপরিমিত সুত্র গৃহস্থের নিকট হইতে লইলে পিষ্টতক্তা দির অনুপ্রবেশ- 


'হতু একাদশ পল পরিমিত বন্ত্র ফিরাইয়| দিবে ।”% 


* “তস্তবায়ে। হশপলং দগ্কাদেকপলাধিকষ্‌। 
জতোইন্তখ! বর্তমানে! দাপো]। ছ্বাদশকং দম 8” (অষ্টম অধ্যায়ঃ, মোক ৩৯৭ ) 


২১৪ উদ্বোধন | ৫৬তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


পিষ্টভক্তাঁদ্দি বলিতে “মাড়” ব]| মাঁড়ঙগাতীয় জিনিল বুঝায় । এ দেশের তাতির) আজ যেমন টানার 
তায় মাড় দেয়, মনু যুগেও সেই রীতিই বিদ্যমান ছিল। বরং উল্টাইয়া একথ! বল সংগত যে, 
মুর যুগের প্রচলিত প্রথী আজিও বিগ্যমান। ধীহাঁরা আপন হস্তে সুতা কাটিয়া তা1তিদ্বার! কাপড় 
বুনাইয়াছেন, হারাই জানেন যে বয়নকালে হাতে কাটা স্তাঁর শক্তির অনমত। হেতু অল্লবিস্তব 
অপচয় “ঘটক! থাকে । এই অপচয় হয় না, যদি স্ৃতা উত্তমগ্ণবিশিষ্ট হয়। ইঠা হইতেই বুঝ৷ যায় 
যে, সে যুগে হাতে স্থতাকাটাব কৌশল, গন ও দক্ষতা কত উচ্চে উন্নীত হইয়াছিল । মন্ুব উক্ত 
বচন হইতে সঠজ্েই অনুমান করা যাঁর যে, কার্পাসশিল্প তখন সাধারণতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল। 
গৃহস্থের! অবসবমত সুতা কাটিত আব তাতি কাপড় বুনিত। কমের এই জাতিগত শ্রেণীবিভাগ 
এদেশে এখনও চলিয়া আদিতেছে। মন্ুব অন্তশাদন হইতে আরও অনুমান কবা বার যে, একশ্রেণীব 
লোঁক বস্ধুব্যবসায়ী ছিল। তাগাবা গৃহস্থদেব কাটা সত সংগ্রহ করিয়। তাতিদ্বারা বন্ত্র বুনাইযা 
বন্ধের ব্যবসা করিত । কিন্তু সকল প্রকার বস্ত্রেব ব্যবসা! চলিত না| এ সম্বন্ধে মনুব অনুশাসন এই 
খে -কুনুম্থদি দ্বাবা বক্তবর্ণ স্ব্রবিনিমিত বস্তু, রক্তবর্ণ না »ইনেও শণ ও অতমী তন্ময় বন্ধু এবং 
মেষলোমবিনিমিত কন্বশাদি পিক্রর নিষেধ ৮১ বিভিন্ন তন্তজীত বস্্ািব পবিকবণ-পদ্ধতি সন্বন্ধে « 
মলুব নির্দেশ আছে । যথা £--কৌষেয় ও আবিক বগ্ৰাদি ক্ষার ও মুন্তিক দ্বাৰা পরিদ্তুত ভয়। 
কুতপ বস্ত্র অরিষ্ট অর্থাৎ বিঠাকলচুর্ণ দাবা, অসশুপট-বিম্বকলের শিখাস ছারা এবং ক্ষৌমবস্থ শবে 
সর্ষপ চূর্ণ দ্বার1 শুদ্ধ হয় ।”২ 

বস্নির্মাণে কোন্‌ কোন্‌ তন্ত সেই যুগে বাবজত হইত, তাভা উপরি-উদ্ত শেষ দুইটি হইতে 
জানা যাঁয়। যথ| £--কাপীাসবন্ত্, শণবস্ত্, অতশীতম্থময় বস্তু, মেষলো মজাত কম্বল, কৌধষেয় অর্থাৎ 
রেশমী বা সিল্কের বস্তু, 'অংশুপট্র অর্থাৎ বন্বলবিশেষেব বস্থু ও ক্ষৌমবন্ম। 

জন্তুর লোম অর্থাৎ পশমজাতীয় গরম কাপড়ও বিল্তিন্ন গ্রকীবেব বর্তমান ছিল। আঙিক শব্দের 
অর্থ মেষলোমজীতি কম্বলাদি বলির অনুবাপ করা ভইয়াছ। কিতপ' নেপালদেণায় কম্বল 
ক্ষৌমবন্ত্র বলিতে তিশিব (শপ?) তন্তদ্ধার। তৈবি বন্ধ বুঝার । বক্কলবিশেষেব বন্ধক অ২শুপট্ট বল! 
হইয়াছে । এই শেষোক্ত প্রকারের বস্্ ভিন্ন অন্ত সকল প্রকারের বন্্ মাজ৪ তৈবি ভইয়! থাঁকে। 
কিন্তু বিশেষ [বিশেষ গাঁছেব বন্ধল যে পরিধানোপধোগা করাব প্রথা এদেশে বতমান ছিল, সেই বিষ 
সন্দেহ নাই। বধ? শহরের সর্বভারতীয় পল্লীশিল্পাগারে (11 [0915 ৬7118051005 
1/0$5017, ড/৪1178 ) জাভায় তৈরি একটি বন্ধলবাস্ত্রর নমুন। রক্ষিত আছে 1৩ 

জাভা ও নুদুর পূর্বদেশপমুহে ভারতীয় শিল্পকলার গ্রভাব বহুকাল পূর্বেই বিস্তারলান 
করিয়াছিল। বিভিন্ন পুরাঁণ।দি ও প্রীচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে বন্ধলবস্ত্রের উল্লেখ আছে। 


১ “সর্ব তাস্তবং রক্তং শাণক্ষৌম(বিকানি চ। 
অপি চেৎ ্থ্যুরবস্তানি ফলমুলে তথোষধীঃ 1৮ 
(মনুদংহিতা 2 দশম অধ্যায়, ৮৭ শ্লোক ) 


২ “কৌষেয়াবিকয়োরুষৈঃ কৃতপানামরিষ্টকৈত| 
প্রীফলৈবংশুপট্টানাং ক্ষোমাণাং গৌরসর্বপৈঃ ॥* 
(মনুসংহিত। £ পঞ্চম অধ্যায়, ১২* শ্লেডক) 


ও ইহ! কোন জাভাধানী মহাত্মা! গান্ধীকে উপহার দিয়াছিল, তিনি ভাহ। শিল্পাগরে দান করিযাছিলেন। 


বৈশাখ ১৩৬১ ] ভারতীয় কার্পাস-শিলেের এতিহা ২১৫ 


মুনি-খধিরী বন্ধলবস্ত্র পরিধান করিতেন। বন্ধলবন্ত্রের অস্থিত্ব কাল্পনিক নহে; অসভ্য আদিম 
মানুষের দেহাভরণ ভিন্নও জ্ঞানী, গুণী, তত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ কোঁনকাণে বন্ধল পরিধান করিতেন । 
এমন হইতে পারে তত্ত দ্বারা বন তৈরির পথা আবিষ্কৃত হউনার পূর্বে বন্ধলবস্ত্রই প্রচলিত 
ছিল এবং তন্তজ বস্থ্ার্দি আবিষ্কারের পরেও বন্ধলবস্পেব বাবার বতমান ছিল। অন্ততঃ 
গ্রাচীন সাহিত্য তাঁহ।ই শির্দেশ করে ! জাঁভায় তৈরি যে বন্ধলবন্ত্রেরে কথা উল্লেখ করা! 
হইয়াছে, শিল্প ও সৌন্দধের দিক দিয়া ই»| একটি মনোরম বস্তু । 

শীধুক্ত। শান্ত। দেবী “জাপানভগণ” শীর্ষক প্রবন্ধে ( প্রবাসী, মাথ, ১৩৪৪) বন্ধল- 
বন্ত্বের যে সন্ধান দিয়াছেন তাহা এ গসংগে উললেখধোগা | -সিংগাপুরের ব্যাফেলন মিউজিরমে 
সমীর প্রভৃতি দ্বীপ থেকে সংগৃহীত কাপড় ৭ গহনার চটক সহজেই চোখে পড়ে 1” অন্ত এক 
জারগীয়-গাছের বাঁকলের পোধাকও "নক রকমের আছে । এসব অন্ঠ দেশে বড় দেখিনি। 
রি যারা নানা দেশের দিশেবতঃ প্রাচ্যের পোষাক সম্বন্ধে ভীল কবে জানতে চান সিংগাপুর 
মিউজির়মের পোষাক গুলি তাদের নিশ্চয়ই দেখা উচিত 1৮ 

ভিন্ন ভিন্ন রেশের তজ্ত হইতে প্রান্তত বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্রাদি পরিষ্কার প্রকরণ গ্রীষ্টজন্মের 
বু শত বৎসর পর্বে ভাবতবাঁপীবা! আবিষ্কার করিনাছিল, তাঁহাও মনুর অনুশ।সন হইতে জানা 
যায়।-“অনেক বস্ত্র অশুদ্ধ হইলে জলপ্রোক্ষণ ছার। তাহা শুদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্ধু অল্প বস্ত্র 
স্থলে জল দ্বারা প্রক্ষালণ কবিয়া তাহাদের শুদিসম্পাঁদন করিতে হয়।”১ যে সকল হিন্দুপরিবাবে 
প্রাচীন শেঁচাশৌচভেদ এখনও চিরাচরিত গথায় বর্তমান, তাহারা উক্ত অনুশ।সনের অর্থ সহজেই 
গ্রচ্ণ করিতে পারিবেন । 

বেদ, পুব।ণ, উপন্ষদ, মহাঁভার৬২ গ্রভৃতি গ্রন্থে বস্তসন্থন্ধে বহু উল্লেখ মাছে । প্রধান 
কথা এই যে, অতি প্রাচীনকালে এ দেশে বগ্মাশন ণিশেষ উতৎকর্ষলাত করিয়াছিল । দৈনন্দিন 
জীবনে দেহাঁভরণের জন্য এই অতি প্রয়োজনার বন্ত্রশিল্প এদেশবাসীর রুচি, কল্পন! ও স্জনী 
শপ্তির বিকাশের আঅংগরূপে ব্ঞ্জিত্ব-অভিব্ক্তির একটি বিশেষ আধারে পরিণত হইয়াছিল ;$ সেই 
আধার এদেশবাসাব বপ্বন্বাধীন্তাকে স্থামী কপ দান করিঘ্াছিল। সহজ সহ বৎসর এই প্রথা 
পরিবর্তনশীল কালের প্রগতি উপেক্ষা কবিরা প্রয়োজনপুরংণব সংগে এদেশবাসীর সুরুচি ও শিল্প- 
গ্তানকে পূর্ণ হইতে পুর্ণতর পথে চালণা করিয়াছিপ। ভারতবাসার অপূর্ব বস্তশিল্পনকলা ও 
নৈপুণ্য সর্বসাধারণের করায়ন্ত ছিল, বলাই বাহুল্য । উঠা কি উপায়ে সম্ভব হইয়াছিল, তাহা 
ভাবিবার বিষয়। তাছাড়া গ্রীন হইঠে আরম্ভ করিয়া তিনটি মহাদেশের অধিবাসীদেরও ভারতীয় 
বস্ত্রশিল্প বিল্ময়ের কারণ ছিল। প্রশ্ন এই, ব্যট্টি ও সমগ্টিগত এই অপরূপ শিল্পসাধনা ও 
ব্ত্স্বাতন্ত্রোর দ্বার হঠাৎ রুদ্ধ হইল কেন? এই প্রশ্থের উত্তর ইতিহাস হইতেই পাইতে হইবে । 

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


১ "অভিভ্ত প্রোক্ষণং শৌচং বহুনীং ধাগ্ঠবাসসাম্‌। 
প্রক্মালনেন ত্ব্গানামন্তিৎ শোৌ9ং বিধাধতে ॥* 
(মনুসংহিত|, পঞ্চম অধ্যায়, ১১৮ শ্লে।ক ) 
২ প্যাত্রাকালে উত্তর! ও তার সখীরা বললেন, বৃহন্নলা, তুমি ভী্মপ্রোণাদিকে জয় করে আমাদের পুণুলিকার 
জন্ট বিচিত্র নুক্ষব কোমল বস্ত্র এনে1।” (মহাভারত, বিরাটপর্ব--রাজশেখর বন) 


অতৃপ্তি 


প্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল 
আমারি নিভৃত চিতে নাহিক তোমার শেষ 
রহিছ তা জানি তাঁও বুঝি মনে ; 
পেয়েও পাইনি যেন তবু কেন খু'জি দেব 
সেই শ্লীতিথানি। নিশীথম্বপনে ? 
পূর্ণ করিয়াছ যদ্দি অক্ষয় ভাণ্ডার তব-_ 
আমার ভুবন, তুমি কল্পতরু, 
অভাব মেটে না কু তবু তো নিবাঁশ হই-_ 
চাহি ফৃতক্ষণ। হে জীবনগুরু । 
সুখ কি এবং কোথায়? 
€এক ) 
শ্রীসুদর্শন চক্রবর্তী 


সবাই চায় শাস্তি-সুখ-সমৃদ্ধি, কিন্ত অনেকেই 
তা চাঁর বিপথে । ধারা সে পথে চলেছেন, জেনে 
তার সন্ধান দিয়েছেন, তীর্দের অবজ্ঞ। করে, না 
মেনে? তাই বেদ, উপনিষদ, গীতা, বাইবেল, 
কোরান এবং সাধু-মহাপুরুষদের বাণীর সন্দেহাত্বুক 
চর্চায় হীর! ফেলে কাচের জলুসে প্রলুব্ধ হয় তার! । 
ফলে যা চায় বলে, তা পান না। 

জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ কেন এই 
সন্দেহাত্বক বৃত্ভিতে এত সব থাকতেও গুটিপোকার 
মতো বদ্ধতা ও আত্মসঙ্কোচনকেই জীবনসর্বস্ 
করবে? কথা সেইটাই। যাতে আছি তাঁতে বদি শাস্তি 
না পাই, তৃপ্ত না হই, তবে যা নই, তাই হবার সাধনা 
চাই। এখন যে কোন অন্প্রেরণার মুলেই আছে 
কল্পনা, য! সর্বাগ্রে ধরে নিতে হয়। তাই স্ষষ্টির 
প্রারস্তেই দেখি, শিক্ষার গোড়াপত্তনই হয় অপরের 


দেখে শুনে,আর তা পাকতে থাকে বয়সের 
আধিক্যে । নিজেকে এই দৃঢ় করাকেই বলে নীতি । 

তাই আমাদের এ্রথম প্রয়োজন চিন্তাধারার 
আমুল পরিবতন । যেখানে যাঁ যত ভাল, তাঁর সঞ্চয়ে 
প্রাণকে ভরে রাঁখাই হবে ভাঁল হবার ব1 পাঁবাঁব 
প্রথম সাঁধন। অবিরাম গেলাম-গেলাম, ছুঃখেব 
নাকে-কা্সা, অপরের দৌধক্রটি দেখা, সন্দেহাত্বক 
ভেদবুদ্ধি আর প্রকৃতির দিন-মজুরী-করী পশু- 
জীবনের খাঁওয়া-পরার চাহিদায় নিজেকে বিকিয়ে 
দিলে কোথা হতে আসবে তার শাস্তি-মুথ-সমৃদ্ধি? 
যার ঘা পথ, তাঁকে সেই পথেই চলতে হবে লক্ষ্য 
ব্স্ত পেতে হলে,-সংষম ও নিবুত্তিতে মনের 
বিক্ষেপনাশই বার প্রধান কেন্দ্র ( 7০%6৫ 
কারণ “বোমাম্ম” চিত্তকে করে মোহ 
গ্রন্ত,_-তাঁর ফপই দুঃখ । 
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যতই নীচে নামি ততই বিভেদ দেখি, কিন্ত 
বিমানে যতই উপরে উঠি, ততই সামা দুষ্ট 
হয়। আর প্রকৃত দৃষ্টি বা জ্ঞান আমাদের বাহিরের 
নয় ভিতরের, কারণ সে-ই বস্তুকে রূপাফিত দেখে 
সত্যে। আর আমাদের ইন্দরিয়গ্রাহা বিষয়বস্তকে 
স্থল চোখে দেখাতেও যে অনেক সময় ভুল 
দেখা হয়, সেটা বুঝতে হবে। গাড়ীতে যেতে 
বাহিরের গাছপালাকে ছুটে যেতে দেখ, স্ুর্ধকে 
পূর্বে উঠে পশ্চিমে অস্ত যেতে দেখ। যে দেখার 
ভূল, এ আদল জ্ঞান যেন ন। হারাই কখনও । 

কেউ বলেন, সামান্ত খাওয়-পরার সমাঁধাঁনই 
যাদের হয় না, তাদের এ চিন্তার সময় কোথা? 
তাহলে বলব, বেঁচে থাঁকার প্রশ্ন এটা আদৌ নয়। 
কেন এ জীবন? কি তার সার্থকতা? একটা 
অনেকর্দিনের শুকনো গাছের কাছে দু'এক দিনেব 
রডীন প্রজাপতি কি কিছু কম সার্ক? শুধু 
এইটুকুই চাই যে, সেইট্রুকুই যেন ব্যর্থতায় না 
কাঁটে। তাই মানুষের বাঁচা জন্তর মত খাঁওয়াপরাঁর 
কাঁড়াকাঁড়িতে নয়, ত্যাগের প্রয়োজনে মরেও। 

আসলে মনকে ভরে রাখতে হবে সাঁরা- 
ক্ষণের জন্টে এক বিরাট, অব্যক্ত, অলীম ও 
আনন্দময় পরিপূর্ণপত্তায়, চাইতে হবে ভূমাকে, যা 
অল্পে লভ্য নয়। সংযম ও ণিবৃত্তির সুদ বেড়ায় 
এই চাহিদার বীজকে বাড়িয়ে তুলতে হবে সর্বাগ্রে, 
তবেই তার শাস্তির সুন্নিগ্ধ ছায়ায় আর যা কিছু 
সবই পাওয়া সম্ভব হবে। নাস্তঃ পন্থাঃ। 


ছুই) 
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
এম্‌-এ, বি-এস্সি, এল্‌এল্‌-ৰি 
স্থথে ছুঃখে ভরা এই পৃথিবী। কোনও 
কোনও পণ্ডিত মনে করেন-_এই পৃথিবী শুধু ছুঃখ- 
বিষাদে তরপুর- এখানে নখের লেশমাত্র নাই। 


সুখ কি এবং কোথায়? 
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আবার কেহ কেহ বলেন-_পৃথিবীতে নথ আছে, 
দুঃখও আছে। এই শেষোক্ত মতই অধিকতর 
যুক্তিসঙ্গত। মাচ্ষ স্ুখছুঃখ উভয়ই ভোগ করে 
উহাঁর। যেন একবুস্তে দুইটি ফুল। 

এথন প্রশ্র, স্থথ কিরূপে লাভ করা যায়? 
স্খলাঁভের জন্ত মানুষকে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন 
করিতে হইবে । বস্তুতঃ স্বীয় করবা সম্পাদনই 
স্থখ। অকর্ম। নিফর্স। ব্ক্তি কোনও দিন 
স্থথ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কুরুক্ষেত্র 
মহাঁসমরে-_বিরুদ্ধ পক্ষে আপন আত্মীয়ম্বজনকে 
দেখিয়া মহাবীর পার্থ কিংকবাবিমুঢ় হইয়া 
পড়িলেন। গাণ্ডীৰ তাহার হস্তচ্যুত হইল । তখন 
শ্রীকষ্ণ বলিলেন__ 

ক্লেব্যং মাস্ম গমঃ পাঁথ নৈতৎ ত্ধ্যুপপদ্ভতে-_হে 
পার্থ, ব্লীবতা ত্যাগ কর। এরূপ কাঁধ তোমার 
পক্ষে শোভন নয়। কঙওব্য-সম্পাদন কর। কতব্য- 
সম্পাদ্দনই তোমার ধর্ম। 

কিন্তু কর্তবা-সম্পাদনের পূর্বে ক€ব্যসম্বন্ধে 
সম্যক জ্ঞান থাক প্রয়োজন। অজ্ঞানে কাজ 
করিলে সুখের পরিবত্ণে ছুঃখলাভের সম্ভাবনাই 
খুব বেশী। অতএব পসর্বপ্রথমে জ্ঞান অর্জন করা 
দরকার। মেঘাচ্ছন্্ আকাশ দেখিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি 
ছাঁতী। লইয়াই বাহির হইবে। তাহার বৃষ্টিতে 
ভিজিবাঁর সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যে অজ্ঞান 
সে হয়ত বিন। ছাঁতাতেই বাহির হইয়। পড়িবে ও 
অচিরেই জলে বৃষ্টিতে ভিজিয়া কষ্ট পাইবে। 

যদি রোগীর শিয়রে একটি গুঁধধের ও আর 
একটি এসিডের শিশি থাকে এবং সেবক যদি 
কোন্টি ওষধের শিশি তাহ ন। জানে, তবে সে 
তে1 রোগীকে ওষধের পরিবর্তে এসিডও খাঁওয়াইতে 
পারে। সেক্ষেত্রে রোগীর রোগ প্রশমিত হওয়া 
দূরে থাকুক বরং তাহার রোগ উত্তরোভ্তর বাড়িবে 
--এমনকি যৃত্যু পর্বস্তও ঘটিতে পারে । কাজ কর! 
হুইল ঠিকই। কিন্তু অজ্ঞানতার জন্ত এই ছুঃখভোগ । 
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প্রাচীন কালে মানুষের যখন কোনও জ্ঞান 
ছিল না, তখন সে পীহাঁড়ে পর্বতে মাঁঠে জঙ্গলে 
ঘুরিয়া বেড়াইত। শীত রৌত্র বৃষ্টি প্রভৃতি হইতে 
নিজকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল ন। 
কিন্ত জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে মাচ খরবাড়ী 
তৈয়ারী করিতে শিখিন--ঝড়বুষ্টির আর ভয় 
রহিল না, মানুষ স্থথে শান্তিতে বাস করিতে 
লাগিল। এখনও যাহারা অসভ্য--যাহার। জ্ঞানের 
আলোক হইতে এখনও বঞ্চিত, অজ্ঞান-তিমিরে 
এখনও যাহারা আচ্ছন্ন, সেই সব মান্য আজও 
হ্খলাভে অসমর্থ । প্রতিনিয়ত কত ছুঃখক্ে 
যে তাহাদের কাঁলাতিপাত করিতে ভয় তাহার 
ইয়ত্তা নাই । 


জ্ঞান্লাভের পর আমাদিগকে করমর্সেতে 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-- ৪র্থ সংখ্যা 


না। সেইরূপ যথারীতি কর্তব্য সম্পাদিত না 
হইলে সুথল!ভ অসম্ভব । সমাজে প্রত্যেকের 
উপর ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্য হস্ত বচিয়াছে। যদি 
সম|জের প্রত্যেকে আপন কাজ করিয়। যাঁয়, তবে 
আমাদের সমাজ অতি সুন্দর হইতে পারে । 

যীশুত্বী্ট বলিয়াছিলেন--০ 91500628811 
০6. 079. ৪10১৮-তোমরা পুথিবীর লবণ। 
লবণেব তিনটি গুণ আছে । লবণ খান্চকে সুম্বাছু 
করে, উহাকে পচিতে দেয় না, উহার সমস্ত রদ 
দূর করে। মেইরূপ আমাদেরও তিনটি কাজ 
আছে। সমাজের ক্লেদ দূর করিতে হইবে। 
সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে বীচাইতে হইবে। 
ডহাঁকে স্থন্দর করিয়া তুলিতে হইবে । এইরূপে 
যদি আমব। "্সামাঁদের কাজ করিয়া যাই, তবে 


অবতীর্ণ হইতে হইবে । জমি যদি যথাসময়ে যথা- ছুঃথ কোনও শিন আমাদের নিকট আসিতে 
নিয়মে কষিত না হয়, তাঁহা হইলে ভাল ফসল ভয় পারিবে না। স্ুখলাভ তখন হইবেই | 
সমালোচনা 


নব বৃহত্তর ভারতের জন্ম স্বামী 
শঙ্করানন্ব প্রণীত । গ্রকাঁশক- দাশ ত্যাণ্ড কোং, 
৫৪-৩, কলেক্স স্টাট, কলিকাত1 । মুল্য ১ আনা । 

প্রপরণশীলতাই ভারতী সংস্কৃতির ধর্ম নানা 
ভাবে নানাজনের মাধ্যমে উষ্ সুপ্রাচীন কাল হইতে 
অগ্যাবধি এই বিস্তারধর্নকে অবলম্বন করিয়াঁই 
অগ্রসর হইতেছে । আলোচ্য পুস্তকথানিতে স্বামী 
শঙ্করানন্ন (বিশ্বভারতী ) আধুনিক ঘুগে ভারতীয় 
সংস্কৃতির এই বিশ্বজনীনতা সংক্ষিপ্ত-ইতিহাপাকারে 
বর্ণনা করিয়াছেন। যে সকল আদর্শ ব্যক্তি ও 
ধর্মপ্রাণ পুরুষের দৌত্যে বিশ্বময় ভারতের ধর্ম ও 
মর্সবাণী ছড়াইয়া পড়িয়াছে তন্মধ্যে রাজা রামমোহন 
রা, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, মোহনদাঁস 
করমর্টাদ গান্ধী, শ্বামী অতেদানন্দ এবং শ্ররামকৃষঃ 


মিশনের অপর কয়েকজন সন্ম্যাসীর মহান প্রয়াসের 
বৃত্তান্ত বইটিতে মন্জ্ঞরূপে তুলিয়। ধর হইয়াছে। 
পরিশিষ্টে প্রধাসী ভারতীয়দের একটা মোটাপুটি 
হিসীব এবং বহির্ভীরতে রাঁমকুষ্চ মিশনের কেন্দ্র- 
সমুতের নামধাম, পরিচালন ও কর্মস্থটীর বিবরণ 


প্রদত্ত হওয়ায় পুস্তকটির উপযেঠগিত বৃদ্ধি 
পাইয়াছে । 
ড/11591791705--]3 16581018880 


0935৮781701, 24. ৯, 145 00581020758 08 
[896 0810009-29, 0106 11217 ০21, 
“হিন্দস্থানের দাঁদশ পুরুষ'_এই শিরোনামায় 
গ্রন্থাবলীর অন্যতম গ্রন্থরূপে স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবন ও কর্মধারার বিবরণ। ম্বীমীজীর বিরাট 
জীবনের অতি সামান্ত পরিচয়ই অর্ধশত 
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পৃষ্ঠার মধ্যে তুলিয়। ধরা যাইতে পারে, তবু গ্রন্থকার 
এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেও কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন । 
মূল বক্তব্যের ধার! বক্ষ করিয়। বচনাটি গতিশীল 
করার প্রয়া লক্ষণীয়। বিশেষরূপে গ্রন্থাগার" 
গুলিতে ও ইংরেজীগানা কিশোরদের নিকট 
বইটির সমাদর হইবে আশ করি । 


ভিখািণী রাজবন্তা 8 শদিলাপকুমাব 
নায়-পণীত, প্রকাশক গুরুদাস চট্রোপাধ্যার যাগ 
সন্ম, ২০৩-১-১ কর্ণ ওয়ালিশ ট্টাট, কলিকাতা -৬। 
পৃ ১৬৪ ; মুল্য মাড়াই টকা । 

মেবারের মহারানী মীরাঁপ|ই--যিশি কৃষ্চগ্রোমে 
পাগুলিনী হইয়া ভিথ্াবিণুব বেশ ধারণ কবিছা- 
ছিশেন__ভাহারই 
নটক । 


জীবনকাহিনী অবলম্বনে বচিত 
নাটাকাঁপেব লিপিকুশলতা স্ুপরিজ্ঞাত, 
তদ্রপরি তিনি নিজে একজন সাধকরূপে পবিচিত | 
স্থতরাং নভক্তিমতী মীবাবাই-এর জীবনেতিহাসেব 
নাট্যরূপ তাহার লেখনীতে মার্থক হওয়াই স্বাভ(বিক 
এবং হইগাছেও। কিন্তু জীবন “ইতিহাস” কথাটি 
এন্লে তিন্ন অর্থে আমব। ব্যবহার কবিয়াছ । 
ভূমিকার ন।ট্যকাব বলিগাছেন £ “মীবা সম্বন্ধে আম 
এ নাটকে য। যা লিখেছি, সে সব মূলতঃ তারই কাছ 
থেকে পাওয়া সজাগ অবস্থায় শোনা, দিনেধ পর 


দিন 1” তিনি আবও পাপয়াছেন, ভাঙার শিষ্ঠা। 
আইন্নিরা দেবা সমাধিস্থ অবস্থাধ সশবারী মীরাও 
কণম্বর হইতে যে বৃত্তান্ত পাইয়াছেন, তাহাও 


উপাদানরূপে এই নাটকে ব্যবহৃত ভইয়াছে। 
স্থৃতবাং প্রচলিত বা এঁতিহ্াসিক কাহিনী নঠে, 
নাট্যকারেব নিজন্ব বিষন্বস্তুই সম[লোচা নাটকটি 
মূল অবলম্বন । অতএব সাধারণ এরতিহামিক বিচারে 
উহার সমালোচন। কর নিরর্থক । হয়ত নাটাগুণ- 
স্থির জন্তই নাটকটির বহুস্থানে রং চড়াইতে হইয়াছে । 
নাটকরচনায় ইহা তেমন দোষের নাও হইতে 
পারে। কিন্ত পানীর ভগিনী উদ্‌য়বাই-এর চরিত্র- 


সমালোচন। 


২১৯ 


চি্রণে আমরা খুশী হইতে পারি নাই। উদয়বাই 
মীরাবাই-এব সহমর্মিণী ছিলেন এবং রাণার 
অত্যাচারের কবল হইতে মীরকে বার লার তিনি 
রক্ষ! করিয়াছেন উাই উদ্দননবাই-চবিতেব বনথুজ্ঞাঁত 
ও পবিণত এঁতিচাসিক রূপ । শাট্যকাব তাহাকে 
অত্যন্ত কঠোররূপে অস্কিত কবিয়াঁছেন। বিশেষ 
কোন কাঁবণ না থাকিলে এইরূপ পবিবর্তন না 
ঘটাইলে* চরিগ্রটিব নাঁটকীয়তাব অন্ঞাব ঘটিত 
বলিয়া মনে হয় না| যাঁহাই হউক, শাটকহিসাবে 
'ভিখারিণী বাজকন্ঠা; সার্থক হইয়াছে ইহ! বলিতে 
বাধা নাই | 


শ্রীমনকুমার সেন 


দত্যদর্শন- শপিশুপাখন্দ মহাস্থবিব- প্রণীত ; 
পেকাঁশক- নালন্দা বিদ্দাভবন ১ ১১ বুদ্ধিষ্ট টেম্পল স্ীট, 
কলিকাঁতা-১২ ২ পুষ্ঠ১৮৫ 5 মুলা-৩২ টাকা । 

্রন্থকাঁব এই পুস্তকে বৌদ্ধধর্মের প্রচলিত 
বিশ্বাস, ধারণা ও সাধনম্মুহকে একটি স্বাধীন 
যুক্তি-সগল দুর্টিভঙ্গী দির| বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন । তাহাব 'আলোটনার ধাবা তুলনা- 
মূলক এহ আলোচনায় তিশি বেদীন্তদর্শনের 
সহিত বৌদ্ধদর্শনেল ভাবগত দুরত্ব অনেকটা 
কম।ইরা আশিতে সমর্থ হইয়াছেন। লেখকের 
সন্কীর্ণতা-বিদুক্ত বিচার গ্রণালী প্রশংসনীয় বৌদ্ধ- 
ধম ও দর্শনের ভূফিষ্ঠ গ্রচাবের সময় হইতে 
বর্তমান কাল পর্বস্ত নু শত।ব্দী কাটিয়া 
গিফ়াছে। আঙ্জিকর বুধমগ্ডণীর মানসিক গঠন 
ও সমীক্ষা বৈজ্ঞানিক রীতিতে বস্তুতে বস্ততে, 
ভাবে ভাঁবে এঁক্য ও সামঞ্জন্তই খু'জিরা বেড়ায়; 
শৰের জাল বুনিয়া মতপ্রতিষ্ঠাব দিন এখন 
আর নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গ্রন্থখানি 
কাঁলোপযোগী হইয়।ছে বলিতে আমাদের দ্বিধা নাই । 


প্ীমা' সারদা মণি__্রীহামসরঞ্জন 
প্রণীত; প্রকাশক--কলিকাতা 


রায়- 
পুস্তকালয় 


২২৩ 


লিমিটেড, ৩, শ্ঠাঁমাচরণ দে স্রীট, কলিকাতা-১২। 
ৃষ্ট1_১৭৫ ১ মুল্য-_-৩২ টাকা । 

লেখক গ্রন্থের আরস্তে বলিয়াছেন_-“পরমহংস 
শ্রীরামকুষ্চদেবের ধ্যানমানসী দেবী সাঁরদ্রীমণির 
পৃত চরিতকাহিনী নিয়ে আমাদের এ আখ্যায়িকা ॥ 
এই “আখ্যায়িকা”টি পড়িয়া আমরা তৃপ্ডিলাভ 
করিয়াছি । সারদাদেবীর জীবনের প্রধান ঘটন- 
গুলির বর্ণনার সহিত লেখক তাহার স্থুললিত 
প্রাঞ্জল ভাষা এবং সাবলীল প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে 
শীশ্রমায়ের যে একটি মাধুর্ধমপ্ডিত ভাবচিত্র ফুটাইয়া 
তুলিয়াছেন, তাহা! হৃদয়কে গ্রবলভাবে আক 
করে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে বইখানি একটি বিশিষ্ট 
স্বান এস্থিকাঁৰ করিবে ব্লিয়া আদাদের বিশ্বাস । 
ছাঁপা ও কাগজ অতি সুন্দর | 

পরমারাধ্য! শ্রীমা__সৃণালকান্তি দাশগুপ্ত- 
প্রণীত; প্রকাশক -ভারতী বুক টাল, ৬, রমানাথ 
মজুমদার ই্রাট, কলিকাতা-৯; পৃষ্ঠ--১৫৪ ; 
মূল্য-_২২ টাকা । 

শ্রীম। সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তীর অবসরে 
তাহার সম্বন্ধে অনেক গুলি বই প্রকাশিত হইর়াছে। 
প্রাচীন এবং নবীন-- প্রখ্যাত এবং অধ্যাত বন 
লেখক নিজ নিজ ভাব এবং শক্তি দিয়া এই 
মহীয়সী মানবী-দেবীর উদ্দেশে বাঁক্যপুষ্পাঞ্জলি 
দিয়াছেন ও দিতেছেন। আলোচ্য পুস্তকটি 
এইরূপই একটি প্রচেষ্টা! এবং এই ধরনের প্রচেষ্টাকে 
উৎসাহ দেওয়। 'বস্তই কর্তব্য। ডক্টর শ্রীশশি- 
ভূষণ দাঁশগুণ্ড তীহাঁর ভূমিকায় নবীন লেখকের 
উদ্যমকে এই ভাবে প্রশংসা করিয়াছেন। আমরাও 
করিলাম। তবে “সারদা! বলতে লাগল, “জিজ্ঞেস 
করে রামকৃষ্ণ ইত্যাদি কতা ও ক্রিয়ার প্রয়োগ 
আমার্দের কানে কটু লাগে। অনেক বানান 
ভুলও চোখে পড়িল। আশ] করি দ্বিতীয় সংস্করণ 
আরও সাবধানে সম্পাদিত ও মুদ্রিত হইবে । 

অহিলা-মহল (শ্রতসারদাদেবী শ্রদ্ধাম্মরণ- 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


সংখ্য। )_অনেক বিশিষ্ট লেখিকার রচনায় সমবদ্ধ 
মহিলা-মহল পত্রিকার (৭ম বর্ষ চলিতেছে ) এই 
বিশেষ সংখ্যাটি পড়িয়া আমরা প্রভূত আনন্দ 
লাভ করিসাছি। সব প্রবন্ধ এবং কবিতাই 
শ্রীমাকে অবলম্বন করিয়!। অনেকগুলি ছৰি 
এবং একটি গানের স্বরলিপিও আছে' 

মীরাবাঈ_ শ্রীমতী বিজন ঘোষ দক্তিদার 
গ্রণীত, প্রকাশক- সঙ্গীতপ্রচারণী, ৬১, চিত্তরঞ্জন 
এভিন্যু, কলিকাতা--১২ ; পুষ্ঠা-( রয়াল আট- 
পেজী ) ৪২ 7 মূল্য-_২॥০ টাকা 

মীরাবাঈএর ১৩টি স্ুুনির্বাচিত ভজনের এই 
স্বরলিপি-গ্রন্থ মীরার ভজনানুরাগী শিক্ষািগণের 
প্রভূত উপকার সাধন করিবে। গানগুলির অধিকাংশ 
সুর “সঙ্গীতবিষ্ঠালঙ্কার' জুগায়িকা রচয়ি ত্রীর নিজেরই 
দেওয়া, অবশিষ্ট কর়েকটির সবুর অপর কতিপয় 
প্রসিদ্ধ গুণীর। পুস্তকের প্রারস্তে ভজনগুলির 
একটি “অভিজ্ঞান? দেওয়া হইয়াছে । প্রত্যেকট 
গানের পটভূমিকাঁর মাধ্যমে সাধিকা মীরাবাঈ-এর 
জীবনকাহিনী সরস জদয়ম্পশী ভীঁষাঁয় উহাতে 
বণিত। বইএর শেষে প্রবৃত্ত হিন্দী উচ্চারণ এবং 
বাণার অন্তর্গত বহু শবের বাঙল। অর্থ--ভঙ্গনগুলির 
উচ্চারণ ও রসোপলব্ধিতে সহায়তা করিবে। এই 
পুস্তক প্রকাশ করিয়৷ লেখিকা সঙ্গীতামোদিগণের 
ধন্যবাদাহা হইয়াছেন, সন্দেহ নাইি। 

ভজনমাল।_ শ্রীমতী বিজন ঘোঁষ দক্তিদার 
প্রণীত ; প্রকাশক--উপরোক্ত পুস্তকের ; পৃষ্ঠা 
৫০ ১ মুলা__২॥০ টাঁকা। 


১৬টি হিন্দী ভজন স্বরলিপিসহ সংগ্রথিত 
হইয়াছে । বইটি মহাত্মা গান্ধীর পুণ্য স্মরণে 
উৎসর্গীকৃত। ভঙজজনগুলির কয়েকটি সুপরিচিত 


সন্ত মহাপুরুষদের, অপরগুলি ইদানীস্তন ভাব- 
র্সিকগণের রচিত। সঙ্গীতজ্ঞগণের নিকট লক্ধ- 
প্রতিষ্ঠ গাঁয়িকার এই গ্রন্থ সমাদূত হউক ইহাই 
প্রার্থনা । 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


রহড়া বালকাশ্রমে অনুষ্ঠান--৭ই চৈত্র, 


অপরাহ্থে বালকাশ্রম-প্রাণে বিশেষভাবে নিমিত 
একটি মণ্ডপে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকা শ্রমের পুরস্কার 
বিতরণী সভায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিৎ প্রখ্যাতনাম। 
এতিহাসিক আচার্ধ যছনাথ সরকার পুরস্কার বিতরণ 
করেন। এই অনুষ্ঠানের অপর একটি অঙ্গ ছিল 
আশ্রমের কিশোর বালকগণ কতৃক মবৃত্তি- 
প্রতিযোগিতা । আশ্রমের সম্পাদক স্বামী পুণ্যানন্দ 
আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ ও সভাপতি মহাশয়কে সাঁদর 
অভ্যর্থন। জ্ঞাপন করেন । 

সভাপতির অভিভাঁষণে আচার্ধ যছুনাথ সরকার 
বলেন, আজ এই রহড়া বালকাশ্রম পরিদর্শন 
করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম । এই আশ্রমে 
২৫৩ জন ছেলের জীবন স্ুন্দবভাবে গঠিত হইবে, 
এ আশা আছে । আমাদের দেশের উপর দিয়া 
যে ঝড় বহিয়। গেল, তাহ।তে অনেকে পিতৃমাতৃহীন 
হইয়াছে । আমাদের দেশের উপর দিয়া বিপ্লৃৰ 
ঘটিঘ। গিয়াছে । ষে বালকেবা এই আশ্রমে স্থান 
লাভ করিয়াছে তাহারা ভাগ্যবান । 

অতঃপর আচার্ধ সরকার আশ্রমের বালকদের 
লক্ষ্য করিয়। বলেন, তোমাদের পিতৃস্থানীর ব্যক্তিগণ 
এই আশ্রমে মাছেন, তাহারা আরও স্থন্দরভাবে 
তোমাদিগকে শিক্ষাদান করিবেন। এইস্থানে 
তোঁমর। ষে শিক্ষালাভ করিতেছ তাহা সুন্দর । 
তোঁমরা এই আশ্রমে স্থান লাভ করিয়! এই 
সুশিক্ষার স্ুযৌগ পাইয়াছ। তোমর। এই 
আশ্রমের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে এবং ভবিষ্যৎ 
জীবনে এমন সৎ ও মহত কার্ধ করিবে, যাহাতে 
এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম অস্ষুপ্র ধাকে। 

আচার্য সরকার আরও বলেন, এই সকল 
ছাত্র বড় হইয়া! এক বিশেষ শ্রেণীর কর্মী হইবে, 
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ইহাতে আমি নিঃসন্দেহ | চরিত্র মহামূল্যবান বস্তু । 
এই চরিত্র না থাঁকিলে কোন জাতি বড় হইতে 
পাবে না! শ্রীবাঁমকৃষ্চ পরমহংসদেবের জীবনবেদ 
ও স্বামীজীদের শিক্ষা ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবন- 
গঠনে বিপুল সাহাধ্য করিবে এবং তাহারা অধিকতর 
শিক্ষালাভ করিবে । এইস্থানে যেরূপ শিক্ষা 
দেওয়া হইয়| থাকে, বাড়ীতেও সেইরূপ শিক্ষাদান 
করা হয় ন। শুধু ইহাই নহে, এই আশ্রমে 
কারিগরী শিক্ষারানেবও ব্যবস্থা আছে। 

আচার্য সবকার বসেন যে, বিনয়ের অপর 
নাঁম সংযম। ছেলেদেব মধ্যে প্রয়োজন শৃঙ্খলা- 
বোধ। এই স্থানে উহা! আছে। বিনম্বের অভাবে 
আজ বাঁজালীদের ছুর্নাম ঘটিরাছে। ভবিষ্যতে 
যাহাঁতে এই ছুর্নাম না রটিতে পারে, তজ্জন্ত সচেষ্ট 
হইতে হইবে । এই আশ্রমের মত যদি শত শ্ত 
আশ্রম গডিয়। উঠিত, তবে দেশ ও জাতির শ্রীবৃদ্ধি 
সাধিত হইত । এই আশ্রমের ছাত্রের। বড় হইস্ব। 
যে কার্য করিবে তাহা যেন সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে 
সম্পাদিত হয়। ছাত্রদের সব চাইতে প্রসোজন 
চরিব্রগঠন। এই আশ্রম ও মিশনের কমিবৃন্দ 
সর্বস্ব ত্যাগ করিনা দেশের ও আত জনগণের 
সেবার আত্মোৎ্সর্গ করিয়াছেন । 

উপসংহারে আচার্ধ সরকার ছাত্রদ্দিগকে 
সর্বতোভাবে এই আশ্রমের উপযুক্ত হইতে আহ্বান 
জানাঁন এবং আশ্রমের ছাত্রদের জীবন সাফল্যমগ্ডিত 
হউক বলিম্বা তিনি তাহাদিগকে আশীর্বাদ করেন। 

ঢাকায় অনুষ্ঠীন__ঢাক। কেন্দ্রে স্বামী 
বিবেকানন্দের দ্বিনবতিতম জন্মোৎসব ছয় দিনব্যাপী 
( ২৬শে জানুয়ারী হইতে ৩১শে জানুয়ারী ) নান! 
অনুষ্ঠান দ্বার সমারোহে উদযাপিত হয়। প্রথম 
দিন বিশেষ পৃজ1, হোম, ধর্মগ্রস্থপাঠ এবং শ্বামীজীর 
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জীবন ও শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচন| হয়। এদিন 
প্রায় ছয়শত ভক্তের মধ্যে প্রসাদবিতরণ করা হয়। 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা 
ও রচন! পাঠ এবং আলোঁচন। হয়। এই ছুই দিন 
মিশন স্কুলের ছাত্রগণ কর্তৃক “কর্ণাজুন নাটক 
সাফল্যের সহিত অভিনীত হয় । 

চতুর্থ দিন ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধাক্ষ 
আলহজ্জ, খান বাঁহাছুর আবদর রহমান খাঁ সাহেবের 
সভাপতিত্বে এক জনসভা! অনুষিত হয়। শ্রীমতী 
কেইন, শ্রিমতী মমত! দাস প্রভৃতি কতৃক উদ্বোধন 
সঙ্গীত গীত হইলে শ্রী্ববোধকুমার রায় স্বামীজীর 
প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন-গ্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতীয় 
দর্শন স্বামী বিবেকাননদই সর্বপ্রথম সমগ্র জগতে 
গ্রচার করিয়াছেন । ম্বামীজীর প্রেমের আদশ ও 
দুর্গতের সেবাসম্বন্ধে ব্তৃতা করেন শ্রমতী সন্তোষ 
বালি। পাকিস্থান রেড় ক্রুশ সোসাইটীর সেক্রেটারী 
জনাব এ হাফিজ সার! ছুনিয়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের 
বহুবিধ জনসেবামূলক কাজের উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা 
করেন। শ্ররামদাস (ভারতীয় হাই কমিশন) 
বলেন, স্বামীজীর দৃষ্টিতে মানুষের অন্তরে যে দেবত্ব 
বিরাজমান তার উপলব্ধিই ধর্ম | কেন্ত্র-সেবক স্বামী 
সত্যকামাননাও বক্তৃতা করেন। ঢাক! 
বিশ্ববিদ্থালয়ের অধ্যাপক ডাঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব 
স্বামীজীর জীবনদর্শন, দরিদ্র ও বঞ্চিতের প্রতি 
তাহার গভীর প্রেমের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, 
মানবগ্রীতি জীবনাদর্শ হওয়! উচিত। সভাপতি 
তাঁহার অভিভাষণে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের 
অলোকসামান্ত প্রতিভা ছিল। প্রেম ও সেব৷ 
ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ । সভার 
শেষে জনাব আবদুল লতিফ ও শ্রীমতী কণিকার 
সঙ্গীত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। 

সাধারণ সভার পূর্বে (মশন স্কুলের ছাত্রদের 
বাৎসরিক পুরস্কার-বিতরণী সভ। অন্ঠিত হয়। 
উৎসবের পঞ্চম দিনে চাকা বিশ্ববিস্তালয়ের 
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কর্মচারিবৃন্দের আনন্দ অপেরা কতৃক “মুক্তি- 
যন্ত' যাত্রাভিনয় হয়। উৎসবের শেষ দিনে 
দরিদ্রনারাক্সণের সেবা হয়। প্রায় চার সহত্র 
দরিদ্র নরনারী ও শিশুকে ভোজন করান হয়। 
সন্ধায় ভারতীয় গ্রচারবিভাগের সৌজন্তে শিক্ষা 
ও সংস্কৃতিমূলক চলচ্চিত্র প্রদশিত হয় । 
ভূবনেশ্বরে স্বামী ব্রক্মানন্দজী মহারাজের 
জন্মোতসব-গত ২২শে মাঘ শ্রীমৎ স্বামী 
বরহ্মানন্দজী মহারাজের একন্বতিতম শুত জন্মতিথি 
উপলক্ষ্যে ভুবনেশ্বরস্থ শ্রীরামরুষ্ মঠে প্রাত ৪॥০ 
হইতে মঞ্গলারতি, পুজা, হোম, চত্তীপাঠ ও স্থানীয় 
কীর্তনীয়াদেব দ্বাবা পালাগান ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে 
সম্পন্ন হইগা গিয়াছে । দ্বিগ্রহবে প্রায় আড়াই 
হাজার ভক্ত ও দ্রিদ্রনারায়ণকে বসাইয়া প্রসাদ 
বিতরণ করা ভইয়াছিল। অপরাহু ৪80০ টায় 
মঠ প্রাণে সুসজ্জিত মণ্ডপে শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামিজী 
ও শ্রশ্রীমহাঁবাঁজের প্রতিকৃতির সম্মুথে এক মহতী 
সভার অঙ্ুষ্ঠান হয়। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন 
উড়িব্যার মুখ্য মন্ত্রী শ্রীনবরুষ্ণ চৌধুরী । স্বামী 
জগন্নাথানন্দ কর্তৃক বেদিক শাস্তিপাঠ ও তৎপর 
প্রারভ্তিক সঙ্গীত গীত হইবার পরে সভার কার্য 
আরম্ত হয়। প্রথমে বেলুড় মঠ হইতে আগত 
স্বামী ওকারানন্শজী বক্তৃতা করেন। তিনি তাহার 
ভাষণে শ্রীরামকৃষ্চ এবং স্বামী ব্রঙ্ষানন্দের জীবনী 
৪ বাণীর তাৎপর্ধগুলি বিশদভাবে ব্যাথা করিয়! 
বুঝাইয়। দেন এবং প্রকৃত ধর্মের স্বরূপ ও উহার 
প্রযোজনীয়ত। বিষে অবহিত হইবার জন্ত সকলকে 
সচেষ্ট হইতে বলেন। উড়িষ্যা মেডিক্যাল কলেজের 
অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্দিপ্যাল ডাঃ কাশীনাথ মিন্র ওড়িয়। 
ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমহারাজের 
জীবনী ও উপদেশ আলোচনা পূর্বক দেশবাসীকে 
সেই সব আদর্শ কার্ধে পরিণত করিবার জন্ট 
আহ্বান জানান। তৎপরে স্বামী জপানন্দ হিন্দীতে 
সংক্ষেপে এক সারগর্ভ বন্তৃত। দেন। সভাপতি 
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শ্ীনবর্কষ্ণ চৌধুরী তাহার উদ্দীপনাময় ভাষণে বলেন 
যে, শ্রীরামকৃ্চ, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
প্রভৃতি মহাপুরুষদের আবির্ভাবেই আজ আমর! 
ধর্মকে সহজভাবে বুঝিতে সক্ষম হইতেছি। 
উতৎ্সবদিনে মঠে সমবেত ভক্ত নরনারীগণ 
শীরামকষ্জ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পুজ্যপাদ শ্রীমৎ 
স্বামী শঙহ্করানন্দজী মহারাঁজকে দর্শন ও তাহার 
সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণে বিশেষ আনন্দান্থুভব করেন। 


পাথুরিয়ীঘাট! শিক্ষা-কেন্দ্রে বিবেকানন্দ- 
জয়ন্তী_বিগত ১৩ই ও ১৪ই চৈত্র (২৭শে ও 
২৮শে মার্চ) পাথুরিয়াঘাট! শ্রীবামরুষ্চ মিশন মাশ্রম 
প্রাঙ্গণে আশ্রম-হিতৈষীদের উদ্ভোগে স্বামীজীর 
স্মরণোত্সপব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন পূর্বাহে 
বিশেষ পূজা, হোম, ভজন ও সঙ্গীতাদির পর 
অপরাহ্ে মাননীয় বিচারপতি শ্রপ্রশান্তবিহারী 
মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি জনসভার 'আয়োজন 
হয়। অধ্যাপক শ্রাবিনয়কুমার সেনগুপ্ত, স্বামী 
অনন্থানন্দ এবং শ্রীতামসরঞ্জন রায় স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক 
আলোচনা করেন। সভার প্র আশ্রমের বিদ্ভাথিগণ 
রবীন্দ্রনাথের “মুকুট” অভিনয় করিয়া সকলের 
প্রশংসা লাভ করে। ১৪ই চৈত্র, রবিবার আশ্রমের 
প্রাক্তন্ছাত্র-সন্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সন্ধ্যায় 
আহুত ছাত্রসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীক্ষিতীশচন্র 
চৌধুরী । উৎসব-অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করিয়া! তোলেন 
বেতারশিল্পী শ্রীকিশোর ভড়, শ্রীিলীপ ঘোষ এবং 
বারাণপী কালীকীরন দল । উৎসব-মগুপের সঙ্জী- 
সম্পাদন করেন আঁশ্রম-পরিচালিত “বিবেকাঁনন্দ- 
নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ। 


শবীরামকৃষ্$দেবের জদ্মোতুসব__জামসেদ- 
পুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির 
উদ্যোগে বিগত ১৩ই চৈত্র (২৭শে মার্চ) হইতে 
১৭ই চৈজ্র (৩১শে মার্চ) পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


২২৩ 


অঞ্চলে উৎসব অন্ুটিত হইয়াছিল । প্রথম ছুই দিন 
সোসাইটি-প্রাঙ্গণে ছুইটি জনসভার আয়োজন হয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণ ব্যতীত শহরের বহু গণ্যমান্য 
ভর্রমহোদ্য় ও মহিল! উহাতে যোগদান কবেন। 
অধ্যাপক শ্রীমমিপকুমার মজুমদার, ( প্রেসিডেন্সী 
কলেজ, কলিকাত। ) অধ্যাপক শ্রীবীরেশ্বর গাুলী 
(রশচী কলেজ) এবং স্বামী জপানন্দ ও স্বামী সুন্দর 
নন্দজী তথ্যপূর্ণ ভাঁষণ দেন। ১৪ই ঠৈএ সোঁসাইটা- 
প্রাঙ্গণে বিশেষ পূজা, ভজন, কীতন ও দরিদ্র- 
নারাযণ-সেব! সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত হয়। 'অপরাহে ৪ 
ঘটিকায় শ্রীধুক্তা বীণাঁপাণি দত্তবায়ের সভাপতিত্তে 
একটি মহিলা সভার স্বামী জপানন্দ এবং শ্রীমতী 
শ্নেহলত দাশগুপ্ত মাঁতৃজাতির আদশ-সম্বন্ধে বন্তৃত। 
দান করেন। উৎসবের বাকী তিন দিন বিবেকানন্দ 
উচ্চবিদ্যালয় ( সাঁকচী ), টিন্প্লেট সান্ধ্যক্লাব, কদম! 
মধ্য বিগ্ভালয় এবং টেল্‌কো। অঞ্চলেও পৃথক সভার 
মাধ্যমে শ্রীবামকুঞ্চজীবনের উদ্দার শিক্ষার আলোচন। 
হয়! বক্তী ছিলেন শহরের কতিপয় সুধী ব্যকি 
এবং স্বামী জপান্ন্দ ও স্বামী সুন্দরানন্দ। 

বিশাখাপত্তনমের সমুদ্রসৈকতস্থিত বামকষ্চ 
মিশন আশ্রমে ভগবান শ্ররামকষ্চদেবেব উতৎসবন্থ্চি 
তিন দিন (৬ই, ৭ই এবং ২১শে মার্চ) ধরিয়া 
উদ্যাপিত হর। প্রথম দিবদে পুজা, বেদপাঠ, 
ভজন এবং প্রণাদবিতরণ; দ্বিতীয় দিনে ক 
এবং যন্ত্রপঙ্গীত এবং তৃতীয় দিব অপরাহে অন্ধের 
রাজাপাল শ্রী সি এম্‌ ত্রিবেদী মহোদয়ের 
পরিচালনায় জনসভা । বক্তা ছিলেন অধ্যাপক 
এস্‌ বেঙ্কটরমণ (ইংরেজী), শ্রী কে ভি রত্বম্‌ 
( তেলেগু ) এবং শ্রী আই আর শাস্ত্রী (হিন্দী)। 
স্থানীয় জনসাধারণ এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সোৎসাহে 
উত্সবে যোগদান করিয়াছিলেন। 

পূরবপাকিস্থানের বাগেরহাট কেন্ত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের 
জন্মতিথি স্থানীয় ভক্ত এবং বন্ধুগণের উপস্থিতিতে 
ুটুভাবে সম্পর্ধ হইয়াছে। ভজন-সঙ্গীত 


২২৪ 


পরিচালনা করেন বাগেরহাটের কৃতী গায়ক ফণী 
বাবু, পাঠ ও আলোচনায় অংশ লইয়া'ছিলেন শ্রীভুবন 
মোহন চক্তবর্তী ও শ্রীপরেশনাঁথ বন্দোপাধ্যায় 
সকাল হইতে বিশেষ পৃজাদি সমাগত ভক্তগণকে 
প্রভূত আনন্দ ও পৰিতৃপ্ডি দিয়াছিল। 

ঢাক! কেন্দ্রে তিথিপূজ! উপলক্ষ্যে সারাদিন- 
ব্যাপী পুজা, হোম, শান্্পাঠাদি পরিনির্বাহ হয়। 
সন্ধ্যারতি ও ভজনের পর ঢাকেশ্বরী কটন 
মিলের (২নং) ষাত্াদল “সমাজের বলি” অভিনয় 
করেন। ২৩শে ফাস্ভন রবিবাবে শ্রীন্শীলপ্রনাদ 
সর্বাধিকারীর নেতৃত্বে একটি জনসভায় আশ্রম- 
সেবক স্বামী সত্যকামান্ন্দ ও ঢাক! বিশ্ববিষ্ালযের 
অধারঁপক ডক্টর গোবিন্দন্দ দেব শ্রীরানকৃষ্ণের 
জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। 
সভাপতি শ্রী সর্বাধিকারী বাল্যজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের 
দর্শন লাভ করিয়াছিলেন । তাহার ভাষণ সকলের 
হাদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে । এদিন রাত্রে 
পূর্বোক্ত যাত্রাদলের অভিনীত আর একটি নাটক-_- 
“কুলর]” সমবেত জনগণকে বিমল আনন্দ দিয়াছিল। 

ফরিদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয় ১২ই চৈত্র এবং ১৪ই চৈত্র। প্রথম দিন 
ভোরে ভঙ্গন, মঙ্গলারাত্রিক, হোম ও পূজা এবং 
বৈকালে সমবেত পাঁচ সহশ্রাধিক ন্রনারীর মধ্যে 
প্রচুর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শেষ দিন রবিবার 
বৈকালে এক বিরাট ধর্মসভার অধিবেশন হয়। 
রাজেন্ত্র কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীশিশিরকুমার 
আচার, শ্রীপৃর্থীশ গুহরায়, শ্রীচারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি মহোদয়গণ রামকৃষ্ণ-জীবনদর্শন আলোচন। 
করেন। সভাপতি রায় বাহাছুর শ্রীবিনোদলাল 
ভদ্র মহোদর তাহার অভিভাষণে পরমহংসদেবের 
বাণী বর্তমান সমন্তাপিস্কুল পৃথিবীতে যে কত 
প্রয়োজনীয়, তাহা ব্যাখ্যা করেন। জাতি- 
ধর্মনিবিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোঁকই উৎসবে 
যোগদান করেন। 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ধ--৪র্থ সংখ]! 


দিনাজপুর শাখাকেন্দ্রে তিথিপূজা পরিপালিত 
হয় বিবিধ অর্চনা-কৃত্যের মাধ্যমে। রাত্রি ৯ট1 
পর্ধস্ত আশ্রমের শান্ত ভাবগন্ভীর আননপরিবেশে 
ভক্ত এবং অনুরাগী বন্ধুগণের সমাগম চলিতে 
থাকে। উৎসব উপলক্ষ্যে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলিতে 
এবং কলেজে আংশিক ছুটি দেওয়া হইয়ীছিল। 
ভঙ্জন, জীবনী-আলোচন। এবং দেড়সহশ্র নরনারীকে 
প্রসাদ দান উৎসবের অন্ততম অঙ্গ ছিল । 

মালদহ আশ্রমে গত ২২শে ফান্তন শ্রশ্ীরাম- 
কৃষ্তদেবের শুভ ১১৯তম জন্মতিথি উত্সব স্ুচারু- 
রূপে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্বাহ্রে ভজন, বিশেষ পুজা, 
চক্ধীপাঠ, সমবেত হোঁম ও প্রসাদ বিতরণ হয়। 
অপরাহ্ণে অধ্যাপক শ্রাযতীন্দ্রনাথ গুলী মহাশয়ের 
পরিচালিত এক সভায় শী্রতুলকষ্ণ গুপ্ত ম্বরচিত 
'শীশ্রারামরুষ্জ প1চাঁলী” পাঠ করেন। সভাপতি 
মহাশয় তাঁহার ভাষণে এতিহাঁসিক দৃষ্টিতে দেখান 
যে, যেমন দেশশীলন ব্যাপারে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে 
রাঁজ্য পরিচালিত হয়, তেমনি ঠাঁকুর শ্রীরা মকৃষ্ণদেবও 
গণতান্ত্রিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়। গিয়াছেন। 
আশ্রমাধ্ক্ষ স্বামী পরশিবানন্দ শ্রীরাঁমকঞ্চদেবের 
ত্যাগ ও সেবার জীবন্ত আদর্শকে ভারতীয় জীবনে 
পরিস্ফুট করিয়া জগতের সামনে সকলকে ধরিতে 
বলেন। পর দিবস অপরাহে বিবেকানন্দ 
বিদ্যামন্দিরের বাঁধিক পুরস্কার-বিতরণী সভ| হয়। 
এতছুপলক্ষ্যে বিগ্ভামন্দিরের ছাত্রগণ কর্তৃক একটি 
মনোরম আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। 
এই দিন্কার অনুষ্ঠানে শ্রীউপেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় 
সভাপতিত্ব ও পুরস্কার বিতরণ করেন। 

পবিত্র গঙ্গাসাগর তীর্থের তিন মাইল দুরবর্তী 
মনসা-হ্বীপ পল্লীকেন্দ্রে ভগবান শ্রীরামকষ্ণদেবের 
১১৯তম জন্মোৎসব, তথ। শ্রীমা-শতবর্ধজয়স্তী, সংযুক্ত 
ভাবে ১৪শে চৈত্র (২র| এপ্রিল ) সুচাঁররূপে 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বাহ্থে পূজা হোম, চত্তীপাঠ? 
মধ্যাঙ্কে শোভাবাত্রা ; অপরাহ্থে ধর্মসভা এবং 
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সন্ধ্যায় সঙ্গীতবাপর ও প্রসাদ বিতরণ এবং রাত্রে 
যাত্রাভিনয় ছিল উৎসবের অঙ্গ | কাথি রামকু্ 
মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দ ছিলেন 
ধর্মসভার পরিচালক । আশ্রম-সেবক স্বামী নিরাময়া- 
নন্দ, প্রধান শিক্ষক, তিনজন সহকারী শিক্ষক ও 
স্থানীয় জেল! বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার 
প্রীশ্নীঠাকুর, শ্রশ্্ীমা। সারদা ও ্বামী বিবেকা- 
নন্দজীর জীবনী ও বাণী সন্বন্ধে ব্তৃতা দেন। 
উৎসবে প্রায় ১০।১৫ মাইল দূর হইতে আগত 
আনুমানিক ছুই ভাজার নরনারীয়ণের সেবা 


সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে । আশ্রম- 
বিগ্ভলিয়ের প্রাস্তন ছাত্রগণের “দাসীপুত্ত 
যাত্রাভিনয় বিশেষ আনন্দ প্রদ হয়। পরদিন 


সন্ধ্যার আশ্রম হইতে প্রায় ৬ মাইল দুরে কুদ্রনগর 
দেবেন্ত্র বি্তাপীঠে প্রান্ম পাচ শত নরনারীর 
উপস্থিতিতে স্বামী অন্নদানন্দ, স্বামী নিরময়ানন্দ ও 
উক্ত বিগ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক শ্রীশ্রুঠাকুর 
ও শ্রীশ্ীমার জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বন্তৃত। দেন। 
শাখাকেন্দ্রে শ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী-_ 
শীশীপারদা দেবীর শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেওঘর 
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে ১৬ই ফাল্গুন (২৮শে 
ফেব্রুয়ারী ) হইতে সপ্তাহ ব্যাপী উৎসব মহাসমারোহে 
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া উদযাপিত হয়। 
শোভাযাত্র!, বিশেষ পুঙ্গা, হোম, নরনারায়ণ সেবা, 
জনসভা, মহিল! সম্মেলন, ছাঁত্রদিবস, প্রবন্ধ ও 
বক্তৃতা প্রতিযৌগিতা, কীতঠন, অভিনয়, সঙ্গীত- 
জলসা, ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শন প্রভৃতি কর্মস্থচির 
অন্তভূক্ত ছিল। প্রথম দ্বিন শ্রীশ্রীঠাকুর এবং 
শমায়ের প্রতিক্কৃতি সুসজ্জিত করিয়! বিদ্যাপীঠ 
হইতে দেওঘর শহরের প্রধান প্রধান রাল্ডা দিয়া 
এক শোভাবাজ্র! বাহির হছয়। বিডি ছুপ-কলেজের 
ছাত্র ছাত্রী ব্যাগুপার্ট সহ এই শোভাবাত্রার 
যোগদীন করেন। বৈকালে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ্রীক্রিপুরারি চক্রবর্তী 


শ্রীরাঁমকষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 
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মহোদয়ের নেতৃত্বে এক সভা হয়। সভার ত্বামী 
জপানন্দ, স্বামী জ্ঞানাত্মানন৷, স্বামী মৃত্ুজয়ানন্দ, 
এবং দেওঘর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রুকষ্চননগন সহায় 
বন্তৃত৷ করেন। ১লা মার্চ এক মহিলা! সন্মেলনে 
মহিলাগণের মধ্য হইতে অনেকে শ্রীশ্রমায়ের জীবনী 
সম্বন্ধে বক্তৃতী, প্রবন্ধপাঠ ও আবুত্তি করেন। 
৪ঠ1 মার্চ দেওঘরের এস-ডি-ওর পরিচালনায় 
এক ছাত্র-সভা হয়। শ্রীশ্রীমায়ের জয়ন্তী উপলক্ষ্যে 
স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে-হিন্দী ও বাংলা 
ভাষায় ভারতের মহীয়সী নারী ও শশ্ীীসারদ। দেবী 
সম্বন্ধে বক্তৃত1 ও প্রবন্ধ গতিযোগিতার জন্ট পুরস্কার 
বিতরণ করা হয়। ৫ই মার্চ বিদ্যাপীঠের ছাঁত্রগণ 
“অভিমন্য বধ” অভিনয় দ্বার দর্শকগণকে মুগ্ধ 
করে। ৬ই মার্চ শ্রীপ্রঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষ 
সমস্ত দিন ধরিয়া ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে 
বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালিত হয়। বৈকালে শ্রীতুষার- 
কান্তি ঘোষের দ্বারা পরিচালিত এক জনসভায় 
শরীবিমল ঘোষ (মৌমাছি), এবং বিদ্যাপীঠের 
কর্মসচিব স্বামী বোধাত্বানন্দ বক্তৃতা করেন । 

১৪ই মার্চ বিহার রাজোর মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ 
সিংহের সভানেতৃত্বে বিদ্যাপীঠের বাঁধিক পুরস্কার 
বিতরণ অন্র্ঠিত হয়। সভার পূর্বে ডাঃ সিংহ 
নবনিথিত বিজ্ঞানাগারের দ্বারোদঘথাটন কযেন। 
তিনি বিগ্ভাপীঠের প্রার্থনাগৃহ, উদ্ভান, শিল্পকলা- 
প্রদর্শনী, হাসপাতাল, লাইব্রেরী এবং ছাত্রদের 
আবৃতি, সঙ্গীত, ড্রিল প্রভৃতি দেখিয়। খুবই আনন 
প্রকাশ করেন। ২১শে মার্চ ভারত-বিখ্যাত 
ব্যায়ামবীর শ্রীবিঞ্ুচরণ ঘোষের পরিচালনায় বন্ধ 
দর্শকের সম্মুখে ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করা! হয়। 

গড়বেত। শ্রীরামকৃ্চ মঠে শ্রীশ্রামায়ের শতবর্ষ 
জয়ন্তী উৎসব গত ৩০শে ফাল্গুন হইতে ৬ই চৈত্র 
পর্যস্ত এক সপ্তাহ ব্যাপিক়া মহাঁসমারোহে সম্পন্ন 
হইয়াছে । এতছুপলক্ষ্যে বিশেষ পুজা, হোম, 
ধর্মস্তা, বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞগণ কতৃকি ক ও 
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বন্তরসঙগীত, তরজা, রামায়ণ গান, চণ্তীর কথকতা, 
যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয় । বীকুড়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 
অধাক্ষ শ্বামী মহেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে পর পর 
ছুইটি সভায় স্বামী জপানন্দ ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ 
শ্রীশ্রীারদা দেবীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ 
ভাষণ দেন। স্বামী সুশাস্তানন্দ ছায়াচিত্রযোগে 
বক্তৃতা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার- 
বিভাগের সবাক চলচ্চিত্র সাহায্যে কেদার- 
বর্রিনারায়ণ ও দাঁক্ষিণাত্যের তীর্থা্দির চিত্র 
গ্রদশিত হয়। স্থানীয় সাঁওতালগণ কতৃক তাঁহাদের 
মাতৃভাষায় “রামসীতা” নাটিকাখানি অভিনীত হয় । 
এতদ্ুপলক্ষ্যে প্রায় চারি সহত্র নরনারী বসিয়! 
প্রসাদ পায় এবং প্রাত অনুষ্ঠানে সহম্র সহস্র 
লোকের সমাগম হয় | 

কাথি রামকৃষ্ণ মিশন সেবীশ্রমে শ্রীশ্রীম। সারদা- 
দেবীর শতাবী জন্মজয়ন্তী উত্সব ৭ই চৈত্র হইতে 
নয় দ্বিন ধরিয়া স্থচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 
ত্বামী বিবেকানন্দজী এবং শ্ীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎ- 
মব পালনের জন্ত দুইটি দিন পৃথক নির্দিষ্ট ছিল। 
প্রথম দিনের সভার অধিবেশনে কেন্দ্রের অধ্যক্ষ দ্বামী 
অন্দানন্প, মনসাদীপ কেন্দ্রের সেবক ত্বামী নিরাময়া- 
ননদ এবং কলিকাতা বেখুন কলেজের অধ্যাপিকা 
শ্রীমতী সাত্বনা দাশগুপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী 
ও বাণী সম্বন্ধে ব্ৃতী করেন। অন্ঠ একদিন উক্ত 
অধ্যাপিক! মহ্বোদয়ার সভান্তেত্বে উদ্যাপিত মহিল। 
দ্রিব অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত1 গ্যা্টি ও শ্রীযুক্ত! কৃষণ- 
ভাবিনী দেবী এ্রাপ্ীমায়ের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে 
আলোচন। করেন। উদ্বোধনের সম্পাদক ন্বামী 
শ্রদ্ধানন্দের পরিচালনায় ছুই দিন দুইটি সভায় 
অধ্যাপক সম্ভতোষকুমার মুখোপাধ্যায় এবং স্বামী 
নিরাময়ানন্দ বথাক্রমে স্বামী বিবেকানন্দ ও 
ভীল্ীঠাকুরের জীবনী ও বাণী সন্বন্ধে বক্তৃতা! দেন। 
নবম দিবসের বিশেষ সভার বক্ত। হ্বামী নিরাময়্া- 
নন্দের বক্তব্য বিষয় ছিল, 'শ্ীশীঠাকুর ও শ্রত্ীীম। । 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


অন্তান্ত দিনে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ- 
প্রতিযোগিতা, দেহসৌষ্টুব- গ্রতিযৌগিত, স্থগী-শিল্প, 
চিত্রাঙ্কন ও আলপন-প্রতিযোগিতা, প্রদশনী, 
সঙ্গীতবাসর, ৪টি সম্প্রদায়ের হরিনাম সংকীর্তন 
এবং মহাসমারোহে নারায়ণ সেব। প্রভৃতি এই 
মহোৎসবের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল। 

মহিল। সম্মেলন-_ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর 
শতবর্ষজয়স্তী উৎসবের অঙস্বরূপ গত ১৯শে চেত্র 
(২র! এপ্রিল ) হইতে ২৩শে চৈত্র (৬ই এপ্রিল । 
পর্যন্ত কলিকাতায় শ্রীরামকষ্ণদেব ও মাতা সারদা- 
দেবীর মহিলা ভক্তগণের একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন 
আহত হয়। দিল্লী, নাঁগপুর, কুর্গ, মাদ্রাজ, 
ত্রিবাশ্রম, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থান হইতে বহুসংখ্যক 
প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন । ১৯শে চেত্র 
সন্ধ্যায় ইউনিভাগলিটি ইনষ্টিট্যুট হলে সম্মেলনের 
উদ্বোধন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
প্রেসিডেণ্ট দ্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ। এই 
আরস্তিক অধিবেশনে পুরুষতক্তগণেরও প্রবেশা- 
ধিকার ছিল। পরবতী অধিবেশনসমুহের কত- 
গুলি ছিল প্রতিনিধিবর্শের জন্ত | চারটি মহিলা 
সভা! ছিল সর্বসাধারণের অন্ত | 

উদ্বোধনী-সভার দিন ইউনিভাসিটি ইনটিট্যুট 
হজের মর্চটি পুষ্পলতাদি ছারা নয়ন ভিরামরূপে 
সাঁজানে। হইয়াছিল । মধাস্থলে ছিল শ্রুরামকৃষ্খদেব 
ও শ্রীমা-সারদাদেবীর সুসজ্জিত, বৃহৎ চিত্র। 
নভাঁপতি শ্রীমৎ শঙ্করাননদজী মহাঁরাঞ্জকে শঙ্খধ্বনির 
দ্বার! বরণ করিক্বা মঞ্চোপরি লইয়া যাঁওয়া হয় 
তিনি তীহার মর্মম্পর্শী গতীরভাবগ্ভোতক উদ্বোধনী 
ভাষণ (এই ভাষপটি উদ্বোধনের শতবাধিকী 
সংখ্যায় প্রকাশিত হইতেছে ) দিবার কিছু পরে 
শারীরিক অসুস্থতা! হেতু চলিন্বা' গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রম স্বামী 
মাধবানন মহারাজ সভাপতির আঁসন গ্রহণ 
করেন। 


পি 


বৈশাখ, ১৩৬১ ] 


অভ্যার্থন। সমিতির সভানেত্রী ডাঃ রমা চৌধুরী 
মাতা সারদামণির পুণ্যস্থৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধ। নিবেদন 
করিয়া বলেন, শ্রীমায়ের আদর্শ অনুসারে আমরা 
নিজেদের জীবন গঠন করিতে পাবিষাছি কিন। 
সে বিষয়ে আজ চিন্তা কবিতে হইবে এবং নূতন 
করিয়। সঙ্কল্প গ্রহণ কবিতে হইবে। বৃহদারণ্যক 
উপনিষদ্দে পত্রীকে অর্ধাঙ্গিনী বলা হইয়াছে । 
আমারদেব পবম সৌভাগ্য__ অধণঙ্গিনীব উজ্জল 
গ্ান্তস্বূপ আমরা মাত সারদামণি দেবীক 
পাহয়াছি। তাহাব দাম্পত্যজীবন আমাদিগকে 
মুদ্ধ করিয়াছে । বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেও 
চচ্চতম ধর্মজীবন যাঁপন সম্ভব, ইহ মাত। সাঁবদামণি 
শজের জীবনে যেরূপ স্ম্পষ্টভাবে ব্যক্ত কখিয়াছেন, 
জগতে আব কেহ তাহ? কবেন নাই । মাতা 
সাঁবদামণি দেখাই! গিয়াছেন, মাতৃত্ব নাবীব 
সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। তিনি ছিলেন নিষ্ষাম কর্মের 
উজ্জল দৃষ্টান্ত ও একাত্মুবোধের মৃত প্রতীক | ধনী- 
দবিদ্র-পপ্ডিত-মৃখ -উচ্চ-নীচনিবিশেষে সকলকে তিনি 
করুণা বিতবণ করিয়াছেন । 

স্বামী মাঁধবানন্দজী বলেন, মাতা সাবদামণি 
নিজের দৈবীশক্তিকে সংঘত কবিয়া আমাদেবই 
মায়েব মত কাজ কবিয়া গিয়াছেন। ভগবানের 
মাতৃবূপ মাতা সাবদামণির জীবনে প্রকাঁশিত 
হইয়াছে । স্বামী বিবেকান্ন বলিয়াছেন, মাতা 
সারদামণি সাক্ষাৎ ভগবতী। শ্রীমায়ের আশীর্বাদ 
লাভ করিয়] তিনি বিদেশে গিয়াছিলেন ও এতট। 
সাফল্য লাভ কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । 

বক্তা বেন, ম্বাধীনতা লাভের পব ভারতেব 
দায়িত্ব হইতেছে__- জগতকে আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা 
দ্বেওয়া। নারীজাতিকেও সে দায়িত্রে অংশ 
গ্রহণ করিতে হইবে। সাক্ষাৎ ভগবতীজ্ঞানে 
শ্ীরামর্ষ্ণ মাতা সারদামণিকে পুজ। করিয়াছিলেন । 
শরাম্ষ্ণের অন্তধণানের পর মাত সারদামণি 
তাহার বর্মভার গ্রহণ করেন। 


শীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


ত্খ৭ 


শ্রীযুক্ত। সুভদ্র! হাকসাঁব ও শ্রীযুক্ত শুভলক্্মী 
(মাদ্রাজ) ব্তৃতা প্রসঙ্গে মাতা সারদামণির জীবনের 
বহু ঘটনার উল্লেখ কবিয়া বলেন ষে, বিশ্বপ্রেম ছিল 
তীাহাৰ কর্মের উত্স এবং মাতৃত্বব প্রেরণায় 
নারীজাতিকে তিনি উদ্ধ দ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 

শ্ীঘুক্ত। বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার ও তাহার 
পাটি সঙ্গীত করেন। 

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের মম রমূক্তি 

প্রতিষ্ঠা 

জয্বামবাটী শশ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে' জননী সাঁবদা- 
দেবীব মর্মরমূতি প্রতিষ্ঠা এবং শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে 
গত ২৪শে চৈত্র (৭ই এপ্রিল, বুধবাব ) হইতে ২৬শে 
চৈত্র (৯ই এপ্রিল, শুক্রবার ) পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী 
আনন্দোৎসব সুসমীবোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । শোভা- 
যাত্রী, পূজা, যজ্ঞ, ভজন-কীতঠন, প্রসাদ-বিতবণ, ঠাকুর 
ও মায়েব জীবনী সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে আলোচনা, 
কথকতা, ধাত্রাভিন্য় প্রভৃতি কর্ম-সহুচির অঙ্গীভূত 
ছিল। ৪ঠা এপ্রিল হইতেই সাধু ও ভক্তযাত্রীর 
সমাগম হইতে থাকে । ৬ই এপ্রিল, মঙগলবাব রাত্রে 
হাঁওডা হইতে একথানি স্পেশাল ট্রেনে ভারতের 
বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী, 
ওডিয়!, পাঞ্জাবী, গুজবাতী, মাঁবাঠী প্রভৃতি বিভিন্ন 
প্রদেশবাসী ভক্ত নরনারী বিষ্টুপুব পৌছান। 
বিষুপুর হইতে ২৮ মাইল দূববর্তী জয়বামবাটী 
যাইবাঁব জনক বাসের সুবন্দোবস্ত ছিল। শ্রীঞ্রীমাত- 
মন্দিরেব সমীপবর্তী বিশাল ধান্তক্ষেত্রকে সমতল 
করিয়! উৎ্সবভূমিতে পরিণত করা হহয়াছিল। 
প্রায় সাড়ে তিন হাজার পুরুষ ও মহিলার জন্ত 
খড়ের ছ1উনি ও বেড়। দেওয়া অস্থায়ী বহু সংখ্যক 
কুটার নিমিত হয়। বাসস্থান, আহারাদি, স্থাস্থ্য- 
রক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়েই যত্ব, শৃঙ্খল। ও 
দক্ষত1 বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইয়াছিল । ১৪টি 
নলকূপ বসাইয়া এবং আমোদর নদে বীধ দিয় 
একটি কৃতিম জলাশয় স্ষ্টি করিয়। জল সরবরাহ 


খ২৮ 


এবং ভাঁয়নামে! চালাই! বিছ্যুৎ-আলোকের ব্যবস্থা 
কর! হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সকল কেন্ত 
হইতে বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী উৎসব 
উপলক্ষ্যে সমবেত হইয়াছিলেন। বীকুড়া, বিষ্ুপুর, 
ঘাটাল প্রভৃতি অঞ্চল হইতে মোটরলরি, ট্রাক, 
জিপ ও বাসে এবং চতুষ্পার্খবর্তী পল্লী গ্রামসমূহ 
হইতে গোষ|নে, সাইকেলে ও পদব্রজে প্রতিদিন 
সহ সহশ্র নরনাঁবী উত্সবে যোগ দেন। 

বুধবার (২৪শে চৈত্র) শতবাধষিকী উৎসবের 
সুচনা হয় মন্দিরের সন্মুখবর্তী এক সুসজ্জিত যজ্ঞ- 
শৃলায় “কদ্রধজ্ঞ; আরম্তের সঙ্গে । কাশী হইতে 
চারজন বৈদ্দিক ব্রাহ্গণকে এই জন্ত আন হইয়াছিল । 
আর একটি সুসজ্জিত মণ্ডপে কৃষ্ণনগরেব মৃতশিল্পী- 
দের রচিত মূত্তিকা-মুতি ও পরিবেশাদির মাধ্যমে 
শ্রীমা-সাঁরদাদেবীর জীবন-লীলার একটি প্রদর্শনী 
উদ্বোধন করেন শ্রীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশনের সাঁধারণ 
সম্পাদক শ্রীমৎ ত্বামী মাধবানন্দজী ম্হারাঁজ। 
রাঁতিতে মন্দিরে শ্ীশ্রামায়ের মুর্তির অধিবাঁস হয় | 

বৃহস্পতিবার ত্রান্ধমুহূর্তে ১০৯ তোপধ্বনি ছারা 
শ্রশ্বীমাতার শতবর্ষ জয়স্তী ঘোষণ। কর! হয় । গ্রাতে 
৭টায় শ্রশ্রীমায়ের সুসজ্জিত পটমুতি লইয়া 
গীতবাগ্ঠ সহযোগে সমাগত সন্ম্যামী ব্রহ্মচারী এবং 
ভক্ত নরনারীদের এক শোভাযাত্র। গ্রাম পরিক্রম! 
করে। যজ্ঞশালায় শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ও 
অন্বাধাগ হয়। মুল মন্দিরে শ্ররামকষ্চ মঠ ও 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


মিশনের অধাক্ষ পৃজ্যপাদ ম্বামী শ্রীশঙ্করাননজী মহা- 
রাঁজের উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীমাতা সারদামণির প্রস্তর- 
মুতির প্রতিষ্ঠা, পূজা! ও হোম হত । মধ্যাহ্কে প্রায় ২০ 
হাজার নরনারীর মধ্যে প্রসার্থ বিতরণ হয়। সন্ধ্যায় 
কালী-কীর্তন, রাত্রিতে বাজি পোড়ান ও 
যাত্রাভিনয় এবং মন্দিরে দশমহাবিগ্ভার পূজা ও 
হোম হয়। এই দিন প্রায় একলক্ষ লোকের সমাগম 
হইয়াছিল । 

শুক্রবার প্রাতে সপ্তশতী হোম, বামায়ণগান 
অপরাহ্রে বক্তৃত। ও রাতিতে নর্দের নিমাই অভিনয় 
হয়। এইদিন কামারপুকুরে ঠাকুরের জন্মস্থানেও 
এক বিশেষ উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল । 
জন্পরামবাটী হইতে বনু ভক্ত উহাতে যোগদান 
করেন। হাওড়া হইতে একটি স্কাউট দল এবং 
বিষুপুর, কোতুলপুর, আরামবাগ এবং আশেপাঁশের 
আরও কয়েকটি বিদ্যালয়ের প্রায় ৫** ছাত্র কয়দিন 
স্বেচ্ছাসেবকরূপে দিবারাঁত্র অক্লান্তভাবে সমাগত 
যাত্রিগণের সেব। করিয়াছে । বীকুড়ার জেলাশাসক 
শ্ীআয়েঙ্গার নিজে উৎসবস্থলে উপস্থিত থাকিয়া সকল 
বন্দোবস্ত তদারক করেন। যাত্রিগণের প্রত্যাগমনেব 
জন্ট ৯ই এপ্রিল রাত্রে বিষুপুর হইতে হাওড়া পর্স্ত 
একটি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা ছিল। ধাহাঁবা এই 
উৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন 
তীহার! সকলেই এক অদ্ভুত পবিত্র আধ্যাত্মিক 
উদ্দীপন ও আনন্দের স্বৃতি বহন করিয়। ফিরিয়াছেন । 


বিবিধ সংবাদ 


কটকে স্বামী বিবেকানন্দের জদ্মোত্সব-_ 

গত ২৭শে জানুয়ারী ব্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কটকে নারী সঙ্ঘ সদনে বৈকাল 
৫টায় এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজীর 
জন্মোৎসব পালন কটকে এইবার বহু বৎসর 
পরে হইল। 


এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ওড়িস্যা হাই- 
কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় পিললরাজ 
পাণিগ্রাহী। বক্তৃতা করেন বেলুড় মঠ হইতে আগত 
ত্বামী জপানন্দ এবং অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন 
ওড়িষ্যার সর্ধবরেণ্য নেতা ভাঃ হরেকষ্ণ মহতাব। 

প্রথমে গ্রীবৈদ্ছনাথ রায় চৌধুরীর প্রারস্তিক 


বৈশাখ, ১৩৬১ ] 


সঙ্গীতের পর ডাঃ মহতাব উদ্বোধনী ভাখণ দান 
করেন। পরে স্বামী জপানন্ন স্বামীজীর জীবনী ও 
বাণা সম্বন্ধে এক উদ্দীপনাময় ভাষণ দেন । শ্াবিমল- 
রুষ পাঁলও ওড়িয়া ভাষাঁয় মনোজ্ঞ ব্ন্তৃতা করেন। 
সহাপতি মহাঁশর তাভার ভাঁষাণ সকৰকে স্বানীজীর 
আদশে অনু প্রাণিত হইবার জন আহ্বান জানান । 

সমাপ্তি-সঙ্গীতের পর সভাব কাধ শের হয । 

পরলোকে ডক্টর মহেন্্রনাঁথ সরকার__ 
গত ২৩শে চৈত্র (৬৯ এপ্রিল ) মঙ্গলবাঁব শেষ 
বারিতে কলিকাতা-বাপ্লিগঞ্জে স্বকীয় বাসভবনে ৬৯ 
বসব বঙ্স্ক ডর মহেন্নাথ সরকাঁবের পরলোক 
গমনে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিকেব 
তথ। খবিকল্প ভারতীয় মনীধীর ভাব ঘটিল। 
গভীব পাগ্ডিত্য, অন্থর্বষ্টি এবং অমাপ্সিক উন্নত 
চরিত্রের জন্ত তিশি ছ'এ এবং অধ্যাপক মহলে 
সকলেরই আন্তরিক শ্রস্ধা আকর্ষণ করিতেন। 
তাহার শিক্ষা ও শিক্ষণ-জীবন দুইই গৌরবো।জ্জল । 
ডক্টব সরকারের প্রণীত অনেকগুলি দার্শনিক গ্রন্থ 
গ্রভৃত সমাদর লাভ করিয়াছে । শ্রারামকষ্চ মঠ ও 
মিশনের সহিত তীহাঁব ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বহু 
বৎসর হইতে উদ্বোধনে তিনি নিয়মিত ভ্ভানগর্ভ 
গ্রবন্ধীদি লিখিয়া 'আসিতেছিলেন। 
দেহত্যাগে আমরা পরমাত্মীয় বিখোগ-ব্যথ|। অনুভব 
কবিতেছি। পুণা।ত্ম।ৰ উধবগতির জন্ক ভগবানের 
নিকট আস্তবিক প্রার্থনা] এবং তাহার সহধনিণীকে 
হৃদয়েব অকপট সমবেদনা জানাইতেছি । 

স্মরণে- গত ১৬ই পৌষ (৩১শে ডিসেম্বর, 
১৯৫৩) শ্রীরামকুষ্ণচদেবেব পরম ভক্ত শচীন্দ্রভূষণ পাল 
মহাশয় গ্রার ৭৪ বৎসর বয়সে তীহাঁর কলিকাতা 
রাসবিহারী এভিনিউদ্বিত বাসভবনে পরলোকগমন 
করিয়াছেন। দীর্ঘকাল তিনি মালয়দেশে মেন্টাল 
হসপিট্যালের সর্বোচ্চ ভারগ্রাপ্ত ডাক্তার ছিলেন। 
সরল, অমাগিক, কর্তব্যনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি 
বলিয়। জনসাধারণ তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধ। করিত। 


তাহার 


বিবিধ সংবাদ 


২৯ 


বিদেশে অনেক বিপন্ন বাঁডীলী ও ভারতীয় 
পরিবারকে তিনি মুক্তহন্ডে সাহায্য করিতেন এবং 
ম|লয়দেশে রামকৃষ্ণ মিশন সংক্রান্ত ব্য।গাঁবে 
যোগদানপূর্বক সাধুিগকে তীহার গৃহে আমন্ত্রণ 
করিয়া! যথোচিত সংকার ও সেবা কধিতেন। 
চাকুরী হইতে অবসব গ্রহণ করিয়া তিনি কপিকাতায় 
আসেন এবং অতঃপর ভগবৎ চিন্তা ও চর্চায় 
ক।ল কাঁটাহতেন। শচীনবাকু পৃূজ্যপাদ স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দজী মহারাঁগের মন্ত্রশিষ্তা ছিলেন । 
তাহার পৰলোকগত আত্ম! চিরশান্তি লাভ করুক 
ইহাঁঠ প্রার্থনা । 

ভগবান শবামকুষ্চদেবেরু বালিয়াটী (টাঁকা ) 
গ্রামেব ভক্তগণের মধ্যে বয়োজোষ্ঠ ফামিনী লাল 
রায় চৌধুরী মহাশয় গত ২র চৈত্র ৭১ বত্সর বয়সে 
সক্জানে হষ্টেব নাম কখিতে করিতে পরলোকগমন 
করিয়াছেন। তিনি স্বামী হুবোধানন্দ মহারাজের 
( খোকা মহাবাজের ) মন্ত্রশিষ্য ছিলেন । শ্রাবামকষ্ণ 
মঠ ও মিশনের সঠিত তাহাব ঘনিষ্ঠ সংশরব ছিল। 
আমরা তাহার আত্ম।র মুক্তি কামনা করি । 


পল্লীবঙ্গে শ্রীশ্রীরামকষ্ঝ-জয়ন্তী_ 

বধমান জেলার অন্তর্গত পূর্বসাতগেছিয়! 
গ্রামেন শ্রীবামকৃষ্চ আশ্রমে ভগবান শ্রীশারামকৃষ্ণ- 
দেবেব শু5 জন্মোৎসব গত ২২শে ফাল্গুন বিশেষ 
আনন্দের সহিত সম্পন্ধ হহকাহছে। সকালে 
শ্র্রঠাকুবের বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগাধি, 
বিকালে আসরামকষ্ণদেবের সম্বন্ধে মালোচন। সভ| 
এবং সন্ধায় আরাত্রিক ও ভজন হইয়াছিল। 
পরদিন রবিবার অপরাহে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর 
পুণ্য জীবনী আলোচনা ও ভজনগানাঁদি হইয়াছিল । 
প্রত্যহ প্রার ৭৮ শত লোকের সমাগম হয় । 

গত ৭ই চেত্র (২১শে মার্চ রবিবার ) হাওড়া 


জেলার অন্তর্গত বেলাড়ি শ্রণমফ্কষ্জ আশ্রমে 
ঠাকুর প্রুরামকৃষ্ণদেবের ১১৯তম শুভ জন্মোৎসব 


২৩৪ 


ুচারুরূপে সম্পন্জ হইয়াছে । প্রভাতে নগর-কাঁঠন, 
বিশেষ-পূজাঁ, ভজন, স্তবপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। 
মধ্যান্ছে প্রায় চার হাজার ভক্ত নরনারী প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। অপরাহু পাঁচটায় আশ্রম প্রাঙ্গণে 
প্রায় তিন হাজার শ্রোতার সমাবেশে একটি 
বিরাট জনসভা! হয়। স্থানীয় কষেকজন ভদ্রলোক 
শীত্লীঠাকুরের জীবনের নাঁনাদিক অবলম্বনে বক্তৃতা 
করেন। সভাপতিরূপে স্বামী বেদানন্দ ( সম্পাদক, 
বিশ্ববাণী ) মর্মম্পর্শী ভাবে ঠাকুরের জীবন ও বাণী 
সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্ট কাল তাহার অভিভাষণ দেন | 
শ্রোতার! সকলেই ধের্ধ ও আগ্রহেব সহিত 
তীহার বক্তৃতা গুনিয়1 মুগ্ধ হইয়্াছিলেন । 

গত ১০ই চৈজ্র (২৪শে মার্চ বুধবাঁব ) মাজু 
হোওড়।) রামনারায়ণ বস্ত উচ্চ বিগ্ভালয় প্রাণে 
শিক্ষক ও ছাত্রবুন্দের একান্তিক প্রচেষ্টায় 
শ্রশ্বঠাকুবের জন্মোৎসব মহাঁসমারোহে অনুষ্ঠিত তয়। 
বেলুড় মঠের স্বামী পূর্ণানন্দ প্রাঞ্জল ভাষায় 
শ্রীশ্রঠাকুরের আবির্ভাব হইতে বর্তমান যুগ পর্স্ত 
ভাঁরতের রাষ্ট্ীর জগতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবদানসন্বন্ধে 
জ্ঞানগর্ভ বক্তৃত। দ্বারা সমবেত শ্রোতৃমগ্ডলীকে মুগ্ধ 
কবেন। ছাত্রদের আবৃত্তি, কুমাবী বীণাপাণি 
সাউএর ভজনসঙ্গীত এবং চংঘুরালীব শ্যাম! 
সম্মিলনীর কালী-কীঠন বিশেষ উপভোগ্য হয়। 

যশোহর জেলার অন্তর্ণত বিনোদপুর গ্রামে 
গত ২২শে ফাল্গুন ডাঃ শ্রীগিরিজাভৃষণ মজুমদার 
মহাশয়ের বাড়ীতে মহাসমাবোণ্হ অবতার-বরিষ্ঠ 
শ্রপ্বীরামরুঞ্চ পরমহংসদেবের জন্মবাষিকী উৎসব 
স্থসম্পন্ন হইয়াছে । এতদ্রপলক্ষো স্থানীয় সমবেত 
ভক্তবৃন্দ ও মহিলাদিগের সমক্ষে পরমহংসদেবের 
জীবনী ও তদীয লীলাকাহিনী পঠিত 'ও আলোচিত 
হইযাঁছিল। অতঃপব প্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যাকাঁলে 
যাথারীতি আরাত্রিক ও স্তোত্রাদি আবৃত্তির পর 
উৎ্সবস্থচির সমাধা হয়। 

গত ২২শে ফান্ধন থেপৃত ( মেদিনীপুর ) রামকৃষ্ণ 


উদ্বোধন 


| €৬তম বর্ধ--র্থ সংখ্য। 


আশ্রমে ভগবান শ্ররামকষ্জদেবের শুভ জন্মতিথি 
পৃজা নিম্নলিখিত কাধস্থচী অন্যায়ী অনুষ্টিত হয * 
প্রভাতে- শ্রীশ্রাঠাকুরের প্রতিকৃতি লইয়া নাম-কীর্তন 
সহ প্রভাতফেরী। পূাহ্রে-_আশ্রমেব নবনিমিত 
শ্রারামরষ্ মন্দিরে পূজা ও ভোগ, সারাদিন ব্যাপা 
সমাগত ভক্ত নরনারী ও বালক-বালিকাগণের মধ্যে 
প্রসাদ বিতরণ । অপরাহ্ে-_সভা । সগ্ধ্যাব 
আরাত্রিক _ ভজন ও কথামৃত পাঠ। 

বেলঘরিয়া দেশপ্রিষনগরে গত ২২শে ও ২৩শে 
ফাস্তন ছইদিনব্যাপী যুগাবতার শ্ররামরুষ্ণ পরমহংস 
দেব ও জননী সারদামণির জন্মোত্সব অনুষ্ঠিত হয। 
পূজাচনা, শান্ত্রাদিপাঠ, কালীকীতনাদি ছাড়াও 
দ্বিতীর দিনে একটি মহতী ধর্মপভা অনুষ্ঠিত হয়। 
এই সভায় পরিচালক ও মূল বক্তাকপে “বিশ্ববাণা' 
সম্পাদক স্বামী বেদানন্দ গদয়ম্পশী ভাষায় শ্রীত্রীঠাকুব 
ও এ্রীমার জীবনসাধন। বিবৃত কাবন এবং পুববঙ্গ 
হইতে ছিন্নমূল নগরেব বার সহত্র নরনারাকে 
নিভীকতা৷ ও সত্যনিষ্ঠা অবলম্বনপৃবক নবজীবনগঠ'ন 
আহ্বান জানান। এই উপলক্ষ্যে দেশপ্রিয়নগবে 
একট দেবালয়ের ভিওিক্কাপন করেন জন্মাৎসব 
কমিটির সভাপতি শ্রাগোপানাথ মণিক। 

ভদ্রকালী । হুগলা ) শ্রারামকুঞ্জ ব্রহ্মচধ বাঁলিকা- 
শাম গত ২২খে ফাল্গুন ঠাকুবেব জন্মতিখি উপলক্ষ্যে 
বিশেষ অনুষ্ঠানের বাবস্থা হইরাছিল। আশ্রমে 
বালিকাবা এ দিবস ব্রাহ্মমুহতে সমবেত প্রার্থনান্তব 
প্রাঙ্গণে মঙ্গল-ঘট স্থাপনা করে এবং ঠাকুরেব বৃহৎ 
প্রতিরুতিতে শ্রদ্ধাভক্তি সহ মাল্য এবং চন্দনদ্বাবা 
অধ্য প্রদান করে। ইহাব পর পরমহংসদেবেব 
যোড়োশোপচারে পুজীচনা! সম্পন্ন হয়। সকাল 
৯ ঘটিকা হইতে ছিপ্রহর পর্যন্থ শ্রীন্রীকৃষ্ণলীলা-কীঠন 
ভক্তগণকর্তক ভক্তিভবে গীত হইয়াছিল। তিন- 
শতাধিক বালকবালিকা ও ভক্তমণ্ডলী কীঠন-শেষে 
প্রসাদ গ্রহণ করিযাছিলেন। পুনরায় রাত্রি ৮ঘটিকা 
হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সুমধুর নামকী্ন সকলকে 
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তৃপ্তি দিয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীহরিপদদ ভাগবতভূষণ 
উৎসব উপলক্ষ্যে দশদিবস বহু ধমপ্রাণ ব্যক্তিকে 
শ্রীমনাগবত পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইযাছি'লন। 
শ্রাঞ্জরামকষ্চদেব তাহার জীবদ্দশায় একদিন 
দক্ষিণেশ্বব হইতে কোননগর নৌকা'যা?গ গমনকালে 
এই ভদ্্রকালী গ্রামে আশ্রম-সন্নিকটস্থ বিশালাক্ষীর 
ঘাটে অবতরণ করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া 
কীততন শ্রবণ করিয়াছিনেন। গ্রামবাসিগণ আশ্রমের 
এই উৎসবকে ঠাকুরেব দেই শুভ পদার্পণের 
স্মারক্রূপে গ্রহণ করিয়াছেন 

মতিলাল (২৪ পরগণা) শ্রারামকষ্ণ সেবাশ্রমে 
২২শে ফাল্কুন, যুগাৰতার ভগবান শ্রারামকৃষ্ 
পরমহংসদ্দেবেব প্রতিষ্ঠা ও “ভ জন্মতিথি অনুষ্ঠিত 
হয। সকালে আশ্রঠাকুবের বিশেব-পুূজা হোম, 
গীতা ও চণ্ডীপাঠ এবং অপবাহে সমাগত ভক্তবুন্দকে 
প্রসাদ বিতরণ কবা হয়। জগ্গ্যায় শ্রঠাকুবেব 
আরাত্রিকঃ ভজন এবং সমবেত গ্রামবাঁ'সগণ কতৃক 
স্থললিত হরিনাম সংকীত্ন অনুচিত হর । 

এ বৎসর বেহালা হইতে ২২ মাইল দববর্তী ১৭ং 
বান্ুদেবপুব কলোনীতে শ্রধুক্ত প্রিষনাথ গে পাধ্যাঁয় 
মহাশয়ের বাড়ীতে পরম5ংসদেবেব জন্মোসব »ম্পন্ 
হইয়াছে । প্রসিদ্ধ সমাজসংঙ্কাবক ও লেখক 
শ্রাদিগিন্ত্রনাবায়ণ ভঙট্টাচাধ মহাশঘ সভাপতিবপে 
ঠাকুবেব শিক্ষার নানাদিক সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান 
করেন। পল্লীর নরনারাগণ আনন্দ ও উৎসাহের 
সহিত উৎসবে যোগদান করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্ত 
ণাভ করেন। 

২৪-পরগণাব জয়নগর-নজিলপুরম্থ বোসপাভাতে 
শ্রারামরুষ্চ পরমহংসদেবের একশত উনবিংশতিতম 
আবির্ভাব-উৎসব গত ২২শে ও ২৩শে ফাল্ধন নিষ্ঠার 
সহিত পালিত হইয়াছে । দ্বিতীয় দিন অপরাহে 
বেনুড়মঠের স্বামী পুর্ণানন্দেব পরিচালনায় একটি 
ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ শ্রীফণিভূষণ মিপ্র শ্রীকালীচরণ 
ভষ্টাচাধ এবং প্রীধান অতিথি শ্রীকিশবলাল ঘোষ 
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বক্তৃতা দেন। সভ।পতি স্বামী পূর্ণানন্দ প্রায় 
ছুইঘণ্টাকাল আবেগপূর্ণ ভাষণে সকলকে তৃপ্রিদান 
করেন। 

মথুবাপুব (২৪ পরগণা ) শ্রারামকষ্ বিবেকানন্দ 
পেবাশ্রমে গত ২২শে ফাল্গুন, ৬ই ও ৭ই চৈত্র 
দিবসত্য় শ্রাবামকঞ্চদেবেব জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 
'ভজন গান, নগর সন্কীতন, পুজাঃ হোম চণ্ডী ও 
গাতাপাঠ, এবং দবিদ্রনাবায়ণসেব। অনুষ্ঠিত হয়। 
৭ভ চৈত্র অপবাহ ৫টা৷ হইতে প্রার ৩ঘণ্টা কাল 
জয়নগব মাঁজিলপুবেব রামরুষ্জ সেবাসংঘ সুমধুব 
গদাধর কথা-গীতি” পবিবেশন করিযা সমবেত 
সহশ্রাধিক নবনাবাকে মু ও পরিতৃপ্ত করেন। 

হাওড়া জেলাব অন্তর্গত ঝিখিরা গ্রামের 
বামকষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে গত ৭ই 
চৈত্র (২১শে মার্চ) ভগবান শ্রীশ্ীরামকৃষ্থদেবের 
১১৯-তম জন্মোৎসব এবং তীয় লীলাসঙ্গিনী 
জগন্মাতা হ্াসারদাদেবীর শতবাধিকী জয়ন্তী- 
উৎ্মব অনুষ্ঠিত ১য় । যথাসময়ে উষ্বাকীগন, মঙ্গল- 
আবতি, পৃজাপাঠ, হোম, হরিসংকীতন ও প্্রসারদ- 
বিতবণান্তে শ্াশ্ঠাকুব ও শ্রীশ্রীমাথ চরিতকথ। 
ও উপদেশাবলীব আলোচিনা-সভাব মধিবেশন হয়। 
সন্ধাষু আবাত্রিক ও বরামনাম-কীতনান্তে উৎসব- 
কাধ সমাপ্ত হয়। পৃজাহোমাদিসংক্রান্ত সমন্ত কার্য 
বেলুড মঠেব স্বামী প্রেমরূপানন্দ সম্পাদন কবেন । 
স্বামী শ্রন্ধানন্দ উপনিষদ্‌ ও চত্তীপ'ঠ এবং আলো চন। 
সঞ্জার পরিচালন কবেন । শ্রীশ্রাঠাকুব ও শ্রীশ্রীমায়ের 
জীবনের নাঁনার্দিক মালোচনা কবিয়া কিরূপে 
ক্াহাদ্দের আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ ছারা সাধারণ 
সংসারী মানুষ তাহদের জীবন গড়িয়া তুলিতে 
পাঁবে, সন্ন্যাসি-দ্বয় তাহাই তাহাদের ভাষণে বলেন । 
গ্রামথানি সারাদিন উতৎসবানন্দে মুখরিত ছিল । 

ঘাটাল শ্রীরামরু্চ আশ্রমে গত ১৭ই চৈত্র (৩১শে 
মার্চ) বিশেষ-পৃজী, হোম, চণ্ডীপাঠ, তজ্জনকীর্তন 
ও প্রসাদ-বিতরণ।দি সহ উৎসব সমারোহের সহিত 
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সম্পন্ন হইয়াছে । সাধারণ সভায় মহুকুমাশাসক 
শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় এবং মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
মিশন্র শ্বামী বিশ্বর্দেবাণন্দ ঠাকুরের অলৌকিক 
সাধনার বিশ্লেষণ করিয়া! ভাষণ দেন । 
_. কর্দমতলা শ্রীবামকৃষ্জ সাধনসজ্ৰে গত ২২শে 
ও ২৩শে ফান্তন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব 
সমারোহের সহিত উদ্যাপিত হয়। বেলুড় মঠের 
স্বামী সংশুদ্ধাননের পরিচালনার নগর-কীতন, 
এবং বিশেষ পূজাহোম।দি, চণ্তী ও গাতাপাঠ এবং 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দের নেতৃত্বে জনসভা। অনুষ্ঠিত 
হয়। বক্তৃতা করেন “হিন্দুহ্থান ষ্টাগ্ডা' পত্রিকার 
সহ-সম্পার্দক শ্রাঅমর নন্দী, অধ্যাপক শ্রীহরিপদ 
ভারতী ও অধ্াাপক শ্রীহেরম্ব চক্রবতী | 

শ্রীপ্রীমায়ের শভবর্ষ-জয়ন্তী-বিগত ৭ই 
চৈত্র হইতে ৯ই চৈত্র পর্ধস্ত তিন দিবস ব্যাপী 
গোপীনাঁথপুর (মেদিনীপুর) মাতৃ-আ শ্রমে শ্রীশ্রীগারদ। 
দেবীর শতবর্ষজয়ন্তী উৎসব বিপুল সমারোহের 
সহিত অনুষ্ঠিত হয়। খই চৈর সকাল *॥টাঁয় 
একটি স্ুদৃষ্ মঞ্চে শ্রীশ্রমায়ের প্রতিরূতি স্থসজ্জিত 
করিয়। গন্ধপুম্প, ধুপ, ধূন!, 'আরতি, কীর্তন ও 
ব্যাড বাছ্ধ সহ একটি শোভাযাত্র। তিন চারিটি 
গ্রাম পরিক্রম করিয়াছিল । বিশেষ পৃজা, চত্তী- 
পাঠ, হোম, ভোগারতি এবং ভজনাদিও হর। 
পৃজান্তে ৩০*৭ ভক্ত নরনারী প্রসাদগ্রহণ 
করেন। টবকাল ৪ ঘটিকার সময় বীকুড়। 
শ্রীরামরুষ্ণ মঠের অধাক্ষ স্বামী মহেশ্বরাননের 
সভাপতিত্বে এক বিরাট ধর্মসভার অধিবেশন 
হইয়াছিল । 

৮ই চৈত্র একটি মহিলাসভ। এবং »ই চৈত্র 
বৈকালে ঘাটাল মহকুমাশাসক শ্রীহরিসাধন 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে আর একটি 
সভার অনান হয়। স্বামী মহেম্বরানন্দ, স্বামী 
রামেশ্বরাঁনন্দ এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৪র্থ সখ্য! 


স্বীঞজাতির জাঁগরণে শ্রীশ্রীমার অবদান সম্বন্ধে 
বহুমুখী আলোচনা করেন। তৎপর সভাপতির 
অভিভাধণান্তে সভার কার্ধ শেষ হয়। রাত্রি 
৯টায় যাত্রাভিনয় হয়। 

প্রতিদিন অগণিত নরনারী দলে দলে ভক্তি- 
বিহ্বল চিত্তে উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। এই 
তিন দিনে সর্বসমেত প্রায় ৬*০০ ছয় হাজার 
নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল । 

গত ১২ই পৌধ দেওঘর ( কুণ্ড') শ্ারামরুষ 
সাধন-মন্দিবে ্শ্রমায়ের শুভ জন্মশতবাধিকী 
উৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, স্থানীয় বাঁলিকাগণ 
কতৃক নগর্কীর্তন, শ্রাশীমায়ের যোড়শোঁপচারে 
পূজা, হোম, ভোগরাগ,। ভাগবত-ব্যাথ্যা, 
শ্রী্মায়ের জীবনী-আলোচনা, কীত্ন, ভক্তসেবা 
গ্রভৃতি সারাদিন ধরিয়। অচ্ুঠঠিত হয়। ভাগবত- 
ব্যাখ্যা করেন হুগলী কলেজের প্রাক্তন অধাক্ষ ডক্টর 
নলিনীকান্ত ব্রহ্ম ; শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচন। 
করেন স্বামী ও'কারেশ্বরানন্দ ও ডর বর্গ । 
এ দিণ সভায় উপস্থিত ছিলেন গোরক্ষপুর কলেজের 
অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রাকালীক্ 
চট্টোপাধ্যায়, রামরাজ্য সমিতির সম্পাদক শ্ীবসন্ত- 
কুমার চট্রোপাধ্যার, ক্কায়াচার্ধ শ্রীণ্তামাপদ শাস্ত্রী, 
জমিদার এ্রস্ুধীরচন্ত্র বান্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীফকিরচন্্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি । 

দিল্লীতে অনুষ্ঠান_নয়াদিলী (বিনয়নগর ) 
শ্রীরামকষ্চ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ২১শে মাঘ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বমী বিবেকানন্দের যুক্ত-জন্মবাধিকী 
পালনার্থে লোকসভার সত্য শ্রনির্মলচন্্র 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয্নের নেতৃত্বে এক বিরাট জন- 
সভা আহত হয়। ডক্টর শ্রীরমেশচন্ত্র মজুমদার, 
শ্রীগোপীনাথ আমন এবং নয়া দিল্লী জীরামকৃষ 
মিশনের অধ্যক্ষ ম্বামী রঙ্গনাঁথানন্দ শীরামরুষ্ণদে 
ও স্বামীজীর শিক্ষাবিষয়ে বন্তৃত। দেন। 





রমাশশ্চন্দূমরীচয়ন্তণবতী!রমা! বনান্তস্থলী 

রমাং সাধূসমাগমাগতন্ত্রখং কাবোষ রমাঃ কথাঃ | 
কোপোঁপাহিতবাম্পবিন্দ্রতবলং রমাং প্রিয়ায়া মুখং 
সর্ব বমামনিভাতামুপগতে চিত্তে ন কিঞ্ৎ পুন ॥ 


রমাং ভর্গাতলং ন কিং বসতয়ে শ্রব্যং ন গেয়াদিকং 
কিং বা প্রাণসমাসমাগমন্্খং নৈবাধিকগ্রীতয়ে ? 
কিং তু ভ্রান্তপতঙ্গপক্ষপবনব্যালোলদীপাক্কুব- 
স্জাঁয়াচঞ্চলমাকলষা সকলং সান্তা বনাজ্তং গতা: ॥ 
_-ভর্তহিরি, বৈরাগাশতকম্, ৭৯৮৮০ 


শুকা রালির ক্নিগ্ধ চক্দ্রকিরণ কী আনন্দদায়ক, লোঁকালয়ের টপকে বনানীর সংলগ্র প্রীস্তরগুলি 
যখন সবুজ ঘাঁসে টাকিয়া যাঁর তখন উহাদেব কী নয়নান্তিরাম শোভা বিদ্বং-সমাঁগমে চিত্তে যে 
নির্মল সখ পাঁওয়া যায়, নানা কাব্যে রমণীয় বর্ণনাদি-পাঠে যে সাহিত্য-রস অনুভব করা যায় তাতাঁও কত 
মভিনন্দনীয়। আবার তরুণ যখন প্রিয়তমার কৃত্রিম কোপে অশ্রবিনুপ্রাবিত মুখের দিকে 
চািয়া থাকেন, তখন সেই গুখন্ছবি তাহার নিকট কতই না স্থন্দর মনে হয় ! জীবনের বিচিত্র গতিপথে, 
পৃথিবীর দিকে দিকে কত রূপ, কত বস, কত আনন্দ আকীর্ণ হইয়া! রহিয়াছে । সত্য! কিন্ত 
এমনও সময় আসে যখন চিত্তে প্রবেশ করে এই সব কিছুরই প্রতি একটি ছুরতিক্রম্য অনিত্যতা-বোঁধ। 
তখন মনে হয়, কোন কিছুরই যেন আর কোন আকর্ষণ নাই। 

রমণীয় অটালিকায় বাস করিয়া স্থুথ হয বই কি, উপধূক্ত স্থানে নিশ্চিন্ত মনে প্রিয়জনদের 
সহিত অবসর-সময়ে বসিয়া মধুর গীতবাগ্ঠাঁদি শুনিলে প্রাণে বিমল আনন্দ পাওয়া যাঁয় বই কি। 
প্রেমাম্পদা কান্তার সা্চর্ধজনিত স্থথও যে অত্যন্ত কাম্য তাহাই বা কে অস্বীকার করিবে? নত্য! 
কিন্ত এমনও সময় আঁসে যখন মনে হয়, সব কিছুই অতি অস্থির_যেন রূপমুগ্ধ পতঙ্গের পক্ষালোড়ন- 
সপ্তাত বাযুম্পন্দনে চঞ্চল দীপশিখাঁৰ একান্ত ক্ষণিক ছায়া! তাই তো দেখিতে পাই, এই অনুভূতির 
ফলে জীবনের সব আঁকর্ষণ পিছে রাখিয়৷ সন্তগণ অতি-জীবনের অপরিবর্তনীয় সত্য ও পরিতৃণ্থি 
লাভ করিতে গৃহ ছাঁড়িয়! বনের কৃচ্ছ তাঁকেই বরণ করিয়া লইয়াছেন। 


কথা প্রসঙ্গে 


অতীব্ভ্রিয় ভার সুন্ষোচে 


কিছুদিন আগে বেখুন কলেজের প্রাঙ্গণকোণ- 
স্থিত গির্জীয় জনৈক খ্রীষ্টান ধোগীর আবিডাব 
হইয়াছিল। যোগীর অলৌকিক ক্ষমতার জনরবে 
শত শত লোকের ভিড় জমিয়া গিয়াছিল_-ভিড়- 
নিয়ন্ত্রণের জন্ত নাকি পুলিসকেও নামিতে হইয়াছিল। 
পরে শোনা গেল যোগা নাকি একজন যোগ-ব্যবসায়ী 
মাত্র! কয়েক বংসর পূর্বে উড়িষ্যার গ্রামে 
“নেপালবাবা'র আবির্ভাব ও তিরোধানের করুণ 
ঘটনা মনে পড়ে; করুণ-_কেনন দূর-দূরান্্রের 
সহস্র সহত্র নরনারী বিনা বিচারে, বিনা পরীক্ষায় 
মাত্র একটি অলৌকিক বিশ্বাসে চালিত হইয়া 
কতকগুলি ছুষ্ট লোকের দ্বারা ধনে প্রাণে কি ভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা পড়িলে নেপালবাবা- 
নাট্যের প্রযোজক-মগ্ুলীর উপর ক্রোধ অপেক্ষা 
লাঞ্চিত ও বঞ্চিত “বিশ্বাসী'গণের প্রতি মমতাই বেশী 
উদ্রিক্ত হয়। কুরগের পল্লীবালা ধনলম্মীও তে সার! 
দেশ জুড়িয়া আলোড়ন স্থন্তী করিল-_অবশেষে 
তাহার অলৌকিকত্ব-পরীক্ষার জন্ত ভারত-সরকারের 
বেশ কিছু অর্থদণ্ড ঘটাইয়া যবনিকার অন্তরালে 
আনৃশ্ত হইল। 

অতীন্দ্রির অলৌকিক ঘটনা সব দেশে, সব 
কালেই মানুষকে আকুষ্ট করিয়া আদিয়াছে, 
অলৌকিক উপায়ে অনেক সময়ে মানুষের বহু 
সাংসারিক কামনার পরিপৃতিও যে ন! হয় তাহাও 
নয়। কিন্ত এগুলি বিশ্বাস করা এক কথাঃ আর 
এগুলিকে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত সম্পৃক্ত 
করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথ । অলৌকিক উপায়ে যদি 
কেহ রোগ সারাইতে পারেন ব৷ নিঃসন্তানের পুত্র- 
জন্মঃ বা বিপন্ের মোকদ্দমা-জয় প্রভৃতি অঘটন 
ঘটাইতে পারেন তাহ! হইলে তাহাকে এক ধরনের 
চি কৎসক বা যাদুকরের সম্মান অবশ্ঠই দেওয়া 


উচিত এবং অনেক দেশে বোঁধ করি তাহাই দেয়। 
কিন্ত আমাঁদের দেশে অবস্থা অন্য প্রকার । আমরা 
উক্তপ্রকার অলৌকিক শক্তিকে উচ্চ আধ্যাত্মিকতার 
লক্ষণ বলিয়া মনে করি এবং ব্যতিরেকী ন্যায়ে যদি 
কোন সাধুসন্তের উক্ত ক্ষমত৷ না থাকে তাহাকে 
নিয়স্তরের বলিয়া গণ্য করি। এই মনোভাব থে 
অশিক্ষিত জনসাধারণের তাহা নয়, শত শত ৯ 
শিক্ষিত ব্যক্তিও অতীন্দ্িয়তাকে শুধু ম্যাজিকের 
পরিপ্রেক্ষিতে বুঝিয়া থাকেন ॥। ফলে মাঠে বাটে 
গাছতলায় অথবা গৃহ-প্রাঙ্গণে “নেপালবাঁবা” এবং 
সাম্প্রতিক গ্রিষ্টান যোগী”র দলের আসর জমাইতে 
কষ্ট পাইতে হয় না। ছু চার সপ্তাহ বা মাস 
বিশ্বাসীদের চোখে ঠলি দিয়া টিকিয়া থাকিতে 
পারিলেও অনেক কিছু গুছাইয়৷ লওয়া যায় । 

ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা অবশ্যই অতীন্দিয 
বস্ত, উহাদের উপলন্ধির পথেও অনেক সমথে 
ইন্দ্রিয়বেদ্ধ জগতের আলোর প্রবেশ বন্ধ করিয়! দিতে 
হয়__কিন্তু এই অতীন্দ্রি়তার সহিত সুনীতি ও 
স্থপরীক্ষিত যুক্তির কোন বিরোধ নাই। বে 
অতীন্দজ্রিয়তার লক্ষ্য ঈশ্বরান্ভূতি উহা নিশ্চিতই 
বৈষয়িক স্বার্থের সহিত জড়িত থাকিতে পারে না। 
অতএব যদি কোনস্থলে দেখা যায় সাংসারিক লেন- 
দেনেরই আড়ম্বর বেণী, আচরণ ও কথা চিরপ্রচলিত 
নৈতিক আদর্শের সহিত সঙ্ঘর্ধ বাঁধাইতেছে-_যুক্তি 
দ্বারা সমর্থন করা যাইতেছে না, তাহা হইলে সে 
“অতীন্দরিয়তা” হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়। 

আমাদের দেশে “অলৌকিক ঘটনা'রও বিজ্ঞান 
(5০.০০) একদিন আবিগ্কত হইয়াছিল । মনি 
পতগ্রলির যোগশান্ে নানাবিধ বিভূতির আলোচণা 
আছে। চিত্তনংযমের ফলে এই সকল শক্তি যোগর 
নিকট উপস্থিত হয় এবং কি কি বস্কতে চিত্ত একার 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬১ ] 


করিলে কোন্‌ কোন্‌ শক্তির অধিকারী হওয়া যায় 
তাহাঁও বণিত হইয়াছে । কিন্ত যোগশাঞ্ধে এ কথা 
নাই যে, এই বিভূতিই আধ্যাত্মিকতা । সাধনার 
ক্রমে উহাঁরা যোগার নিকট উপস্থিত হয় বটে, কিন্ত 
যোগী উহারদ্দের কোন পারমাথিক মূল্য দেন না। 
বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি জ্ঞান_-এই সবগুলিই অধ্যাত্ম- 
সাঁধনার লক্ষ্য-_বিভূতি নয়। সত্য বটে,কোন কেনি 
সিদ্ধ মহাপুরুষ মানুষের ছুঃখে কাতর হইয়া কখনও 
কখনও তাহার ব্যাধি বা অন্য কোন বিপর্দের মুক্তির 
জন্য যোগবিভৃতি প্রয়েগ করিয়াছেন-_কিন্ত উহাই 
তাহাদের মহাপুরুষত্বের পরিচারক নয়। দেখ! 
গিয়াছে তীহারা নিজেরাই সক্ষটত্রাণার্থীকে বলিব। 
দিতেছেন যে, তাহাদের বিপনুক্তি বাস্তবিক পক্ষে 
শ্ঈীভগবানের দয়ীতেই সম্ভবপর হইল, অতএব 
তাহারা যেন তাহাকে না ভুলে, তাহার নাম চিন্তা 
ধ্যান বেন অভ্যাস করে। ঠাকুর শ্রাবামরুঞ্চদেব 
সিদ্ধাই” (যোগবিভৃতি)-কে ঝিষ্টাব শ্সায় রণাই মনে 
করিতেন। সকল মহাপুকষেরই এই বিণয়ে দট্িভঙ্গী 
অনুরূপ বলা যাইতে পারে। 

শান্ের বথন ব্যাপক অধ্যয়ন-অধ্যাপন ছিল, 
ধমজীবনের প্রতি মান্ধষের খন একটা আন্তরিক 
মাকর্ষণ ছিল, তখন মাঁস্ঘ কোনটি সার কোনটি 
অসার তাহা বুঝিত, কাহার দাম এক টাক! আর 
কাহার মাত্র এক পয়না তাহা জানিত। সে 
বিচার করিত, পরীক্ষা করিত, তাহার পর 
কোন কিছুকে শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিত। তাই 
অতীন্দ্রি়তার অর্থ ছিল তখন সুস্পষ্ট । অতীন্দ্রিয়তার 
স্যোগে হীন স্বার্থ তখন মান্ষকে ঠকাইতে পাঁরিত 
না। তখন যৌগী ছিল, ম্যাঁজিকওয়ালাও ছিল কিন্ত 
ম্যাজিকওয়ালা যোগীর ছদ্মবেশে আদিলে ধর! পড়িয়া 
বাইত। আজ কিন্তু ধর! পড়ে না; পড়িলেও অনেক 
বিল্থে অনেকের অনেক ক্ষতি করিয়া পড়ে। 
কারণ আমরা! শাস্থ পড়ি না, শুনি না- ধর্ম জিনিসটা 
কি ভাহা তলায়! দেখি নাঃ দেখিবার সময়ও নাই ) 


কথাপ্রসঙ্গে 
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ফলে হয় আমরা অতীন্দ্রির় বলিতে যাহাকিছু সব 
(ভগবান, আত্মা, ধর্ম, পরলোক ইত্যািও' হাঁসিয়া 
উডাইয়া দিয়া পুরাপুরি নাস্তিক বনিয়া যাই, নরতে! 
সাধারণ বুদ্ধি যুক্তি পরাক্ষা প্রসৃতি তালাবন্ধ করিয়া 
বিচারহীন বিশ্বাসে “বিরিঞ্চিবাবা'র শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি 
করি। “মতীন্দ্রিয়তার' বৃহৎ ধামা' আমার্দের চোখ 

ত অসংখ্যগ্রকাঁর ছল চাতুরী ছুনীতি প্রবঞ্চনা 
চাঁপা দিয়া রাখে | 


সাহিতিতন সন্স্যাসী 

জর্জ ইলিয়ট তীহার “রমলা” (7২01018 ) 
উপন্থাসে বিশেবভাবে থে ছুটি সন্গ্যাসীর 
( সা্ভোনারোল! ও ফ্রী লুক! ; প্রথমোক্ত জন অবগ্ঠ 
এতিহাসিক ব্যক্তি) চরিত্র আকিয়াছেন তাহাদের 
বৈরাগ্য, বিশ্বাস এবং চরিব্রবল পাঠকের হৃদয়কে 
অভিভূত করে। আনাতোল ফ্রাঁসের বিখ্যাত 
“থাই” (10013 ) গ্রঙ্থের উপনগীব্য সন্গ্যাসজীবনের 
উখ্বানপতনের কাহিনী । বঞ্চিমচন্দ্রেরে একাধিক 
উপন্থাসে সংসারত্যাগর্দের কথা আছে 
“্রগেশনন্দিনী'র অভিরাম গোস্বামী, “সীতারাম'-এর 
পেরমযোগা মহাত্সা গল্গাধর স্বামী? “আনন্দমগের 
সত্যানন্দপ্রমুখ ত্যাগব্রতধারী দসন্তানগণ' | 
“অ মামাজিক” হইলেও ইহারা সমাজের সহিত 
সম্পক রাঁখিয়াছেন, “সামাজিক” নরনারীর সেবা 
করিতেছেন, তাহাদিগকে সুপরামর্শ দিতেছেন। 
“বিষবৃক্ষে' “বহ্ষচারী'র বর্ণনা ও কথোপকথনে 
গৃহত্যাগী তাপসের এই লোককল্যাণব্রত কী সুন্দর 
ফুটিয়া উঠিয়াছে 

পথে প্রায় লোক নাই-্ভিজিয়। ভিলিয়। কে পথ চলে? 
একজন মাত্র পথিক পথ চলিতেছিল। পিকের ব্রহ্ষচাপী 
বেশ। গৈরিকবর্ণ বস্ত্র পর1--গলায় রুদ্বাক্ষ--কপালে চন্দন- 
রেখ।-জটার আড়ম্বর কিছু নাই, ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কেশ--কতক 
কতক শ্বেতবর্ণ। একহাতে গোলপাতার ছাতা, অপর হাতে 
তৈজস-_ব্রর্মীচারী ভিজিতে ভিজিতে চলিয়াছেন। * * + পথে 
রাত্রি হইল-- অমনি পৃথিবী মদীমন্ন হইল-স-পধিক কোথায় পথ, 
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কোথায় অপথ কিছু অনুভব করিতে পারিলেন না-- তথাপি 
পথিক পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন-__কেন না, তিনি 
মংসারত্]াগী ব্রহ্মচারী । যে সংসারত্যাগী, তাহার অন্ধকার, 
আলো, কুপথ, সুপথ, সব সমান। 
ঞ ঞঃ কঃ 
শরীর বলিষ্ঠ নহে, তথাপি শিশুসস্তানবৎ নেই মরণোন্ুখীকে 
কোলে করিয়৷ এই হুর্গম পথ ভাঙ্গিয়া চলিলেন ! ষাহার। 
পরোপকারা, পরপ্রেমে বলবান, তাহার। কথনও শারীরিক বলের 
অভ।ব জানিতে পারেন ন|। 
র ও সং 
হুর্ধমুখী বলিলেন, প্ঠাকুর! আপনি আমার জন্থ এত যত 
করিতেছেন কেন? আমার জন্য ক্লেশের প্রয়োজন নাই।” 
বক্ষচারী মামার ক্লেশকি? এই আমার কার্ষ। আমার 
কেইপাই। আমি ব্রক্গচারী ! পক্ষোনকাগ আমায় ধর্ম । আজ 
যদি তোমার কাজে নিযুক্ত না থাকিতাম, তবে তোমার মত অন্য 
কাহারও কাজে থাঁকতাম। 


রবীন্্নাথের “অভিসারঠ এবং স্পশমণি” 
কবিতাছয়ে বৌদ্ধভিক্ষু উপগুপ্ত এবং বৈষ্ণবসন্ধযাসী 
সনাতনেব কামকাঞ্চননিম্পৃহ উতর জীবনসাধনার 
যে মহিমময় চিত্র কুটিয়া উঠিয়াছে তাহা সত্যই 
অন্থুপম। শ্রৎচন্দ্রের “শকান্তেও এক সেবাব্রতী 
যুবক সন্গ্যাসীর সুন্দর ছবি দেখিতে পাই। 


বাঙলার মে 1পাসা” প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় 
কিন্তু সন্গ্যাসী জীবটিকে সিধাভাবে দেখিতে পারেন 
নাই। “নবীন সন্গ্াসী' উপন্তাসে তিনি বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
উচ্চ উপাধিধারী নায়ককে প্রথমে সন্যাসী সাজাইয়া 
পরে গাহস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করাইয়াছেন। আর 
একখানি বইতেও সপরিবারে লঞ্চে ভ্রমণ-রত জনৈক 
ভদ্রলোক কতৃক ঝড়ে নৌকাড়ুবির ফলে জলমগ্ন 
এক নন্যাসীকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করিয়া 
বাড়ীতে লইয়া গিয়া অনুঢা কন্তার দ্বার সেবাশুশ্রষার 
পর সেই কন্ঠার সহিত পরিণয় ঘটাইয়া গল্পের 
পরিসমাপ্তি করিয়ছেন। এই যোগত্রষ্ট সন্যাসী 
বেচারীও উচ্চশিক্ষিত, শুধু তাহাই নয়, ইনি 
আবার বেলুড়মঠের সন্ন্যাসী! উচ্চশিক্ষার সহিত 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বধ--€ম সংখ্য। 


ত্যাগবৈরাগ্যের একত্রাবস্থান যেন 
মেপাসা'র দৃষ্টিতে একেবারেই অসম্ভব । 


উপরোক্ত কয়েকটি উদাহরণ হইতে আমরা 
দেখিতে পাইতেছি যে, সাহিত্যের উপাদান হিসাবে 
সন্ন্যাসী বাদ পড়েন না। কোন কোন সাহিত্যে 
তাহার জীবনাদশ টি উজ্জল করিয়া দেখানো 
হইয়াছে, কোথাও কোথ।ও তিনি এ পাঠকের ঘ্বণা 
ও ব্যঙ্গরসের বন্ত হইয়া রহির।ছেন। তীহার গৌরব 
বা লাঞ্ছনা নিঠর করিয়াছে সাহিত্য শষ্টার মানসিক 
এবং আদর্শগত দুষ্টিভ্গীর উপর । 


সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বাস্তবিকপক্ষে মংসারবাসী 
শত শত নরনারীর ছে এক বিরাট কৌতুহল বা 
উপেক্ষার পাত্র ॥ তাহার জীবন-মর্স অনেকেরই 
নিকট বোধগম্য নয়। অনেকেরই নিকট তিনি শুধু 
পরানভোজী নিধর্মা “নমাজের ভার । সংসারের 
এই “মেজরিটি'র ম.নাভাব তাহাদেরই চিওু-বিনো- 
ধনের জন্য *্ সাহিত্যে থে প্রতিকলিত হইবে ইহা 
ইহা স্বাভাবিকই। আজকাশ তাই দেখিতে পাই, 
বহু গন্সে উপন্থাসে আদিরস বা হাম্তরদ সঞ্চার 
করিবার প্রয়োজনে কোন আশ্রম এবং আশ্রমবাসী 
সাধুসন্যাসীর চরিত্র বাছিয়া লওয়া হয়। সেই 
আশ্রমে আশ্রমবাসিনীরও অবতারণা অপরিহাধ 
হইয়া পড়ে। বাঙলা কথাসাহিত্যের এই ক্রমবর্ধমান 
হাক্কা ধারাটির দিকে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি পড়া 
উচিত। স্ব এবং কু জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আছে। 
একটি স্থচিরপ্রতিষ্ঠিত বহু-গৌরবান্বিত আদর্শের 
বিকৃতির দ্িকটিকেই সাহিত্যের উপজীব্য করিয়া 
জনচিত্ববিনোদনের সহজ চেষ্টা নিশ্চিতই জাতির 
এতিহ্যরক্ষার অনুকুল নয়। 


প্রক্ষাগৃতের অভিজ্ঞতা 


সমীর বাবু একদিনকার প্রেক্ষাগ্ৃহের অভিজ্ঞতা 
বর্ণনা করিতেছিলেন। শাঁনকরপে সাহেনরা এই 
দেশ হইতে প্রস্থান করিয়াছে কিন্তু সাহেবিয়ানার 


বাঙলার 


জ্যৈঠ, ১৩৬১] 


রূপ-রস-গন্ধ জায়গায় জায়গায় দুঢ়মূল করিয়! বসাইয়। 
দিয়া গিয়াছে। তাই চৌরঙ্গীর প্রেক্ষাগৃহগুলিতে 
বসিয়া বিদেশী ছবি দেখিবার ভিড় সমানেই লাগিয়া 
থাকে। সমীরবাবু সেদিন “মেট্রোতে গিয়াছিলেন 
আভিজাত্যের হাওয়া লাগাইবার মোহে নর, গ্রীষ্ট- 
ধর্মের প্রথম দিককার স্থখ-ছুঃখ আশা-সংঘর্ষের করুণ 
কাহিনী-সম্থলিত বহু-প্রশংসিত “কোন্‌ পথে যা 
(30০ ৪৭9) চিনটি দেখিতে--এতিহাসিক এবং 
ধ্ীন্ুরাগীর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই । পর্দার ছবি দেখিয়া 
অবশ্ঠই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু পর্দার সম্মুখে বৃহৎ 
হলঘরে সারি সারি সজ্জিত দর্শকবৃন্দের আসনে 
আর একটি বে চিত্র চোখে পড়িয়াছিল তাহ! তাহার 
চিন্তক বিষম বিকুন্ধ করিয়াছিল, এখনও 
করিতেছে । ধাহার৷ ছবি দেখিতে আসিয়াছে 
_তরু-তরুণী, প্রৌট-প্রোঢা, বাঙ্গালী-মাত্রাজী- 
গুজরাটা-মাড়োয়ারী-পাঞ্জাবী- পাশী-আযংলোইপ্রিয়ান 
_-তাহারা সকলেই ভারতবাসী, কিন্ত সমীরবাবুর 
মনে হইল তিনি যেন ভারতবর্ষে বসি! নাই। 
তাহার আশে আশে সম্মুখে দিছনে ধাহারা বসিয়া 
আছেন তাহাদের অনেকেরই জন্ম ঘেন ভারতের 
মাটিতে নয়। কি পোষাকে, কি চাঁলচলনে, কি 
চাহনিতে, কথাবাতার একটি উগ্র বৈদেশিক গন্ধ যেন 
সবস্থানে বাহির হইতেছে! ভারত যখন বিদেশীর 
অধান ছিল তখন এই প্রেক্ষাগৃহে দশকমগ্ডলী বে 
পরিবেশ স্থষ্টি করিয়া বসিতেন এখনও ঠিক একই 
পরিবেশ । লোকগুলির গায়ের চামড়াই শুধু 
সাহেবী-সাদা! নয়। 

চকিতে সমীরবাবুর দৃষ্টি দর্শকবৃন্দের আকৃতি 
ও পরিচ্ছদ ভেদ করিয়া যেন তাঁহাদের ভিতরকার 
মনকে দেখিতে সমর্থ হইল। সমীরবাবুর মনে 
হইতেছিল আজাদ্‌ হিনুস্থানের এতগুলি বিভিন্ন 
ভাষাভাষী বিভিন্ন প্রাদেশিক আচারব্যবহার 
সম্পন্ন নরনারী ধাঁহার! প্রেক্ষাগৃহে বসিয়! 
আছেন তাহাদিগের মধ্যে ভারত-সংস্কৃতির 


কথা প্রসঙ্গে 


২৩৭ 


কোন যোগস্থত্র নাই, তীহাদ্দিগকে এখানে এক 
করিয়াছে "পাশ্চাত্যরুচি। প্রশ্ন জাগিতেছিল, 
আজ প্রেক্ষাগৃহে ধাহারা গ্রী্টীয় প্রথম শতকের 
রোমান রীতিনীতির স্থন্ধে ওয়াকিবহাল, শ্রীষ্টধর্মের 
দিপ্বিজয়ী প্রভাব দেখিয়। মুগ্ধ? খ্রীষ্্ীয় শহীদদের ত্যাঁগ 
ও বিশ্বাসের নিদর্শন ছবিতে প্রত্যক্ষ করিয়া 
বাপ্পরুদ আবেগে আহা” “আহা করিতেছেন, 
তাহাদের মধ্যে কয়জন রামায়ণ মহাঁভারতের কাহিনী 
ভাল করিয়া জানেন, কয়জন হিন্দুধর্মের এতিহের 
সহিত পরিচিত? ভারতবর্ষ তাঁহাদের নিকট 
থানাপিনা ও ডেরা' দিবার একটি ভৌগোলিক 
ভূমিবিশেষ ছাড়া আর কিছুই ন্য়। এখানকার 
ধর্ম, এখানকার হতিহাস, এখানকার সমাজি-শিল্প- 
সাহিত্য, মঠ-মন্দির-দেবতা_এ সকলের সহিত 
গভীর তাদাত্ম্যবোধ এই প্রেক্ষাগৃহবিলাসী্দের মধ্যে 
কয়জনের আছে? আমরা যখন পরাধীন ছিলাম 
তখন 'স্বাদেশিকতা” কথাটি লইয়া ভাবিতাম-_ দেশীয় 
রুচি, দেশীয় আদর্শ, দেশীয় পোষাক, দেশীয় থান, 
দেশীয় ভাবধারার মধাঁদা দিতাঁম। আজ কিন্তু 
রা্ট্রায় স্বাধীনতা পাইয়৷ সেই দৃষ্টি আমাদের নাই। 
স্বাদেশিকতার সাধনা যেন আমাদের শেষ হইয়াছে। 
ইংরেজরা বাঁষ্ীধিকার হুইতে সরিষা বাক এই টুকুই 
যেন ছিল আমাদের আজাদীর লক্ষ্য । আজ যেন 
আমরা যাহা খুশী তাহাই করিতে পারি। ভারতবর্ষে 
বাস করিয়া যেন তেন প্রকারেণ ছলেবলেকৌশলে 
একটা মোটা মাহিনার চাকুরী বা মোট! টাকার অন্ত 
কোন রোজগারের পন্থা লইয়া পাঁশ্াত্বের ভোগ- 
বিলাম যতটা পারা যায় নিংড়াইয়া জীবনযাপন 
করিতে পারিলেই যেন স্বাধীন ভারতের বাসিন্দা- 
গিরিতে কোন ফাক রহিল না। আর কোন 
দায়িত্ব নাই, আর কোন অন্বেষণ নাই, আর কোন 
কতব্য নাই সমীরবাবু আরও ভাবিতেছিলেন, এই 
পৌষাকে-সাহেব মনে-সাহেব ভারতীয়তাশৃন্ত 
ভারতীয় অভিজাতম্মন্থগণের মধ্যেই হয়তে। এমন বহু 


২২৩৮ 


আছেন ধীহারদ্দের উপর সরকারীভাবে দেশবাসীর 
শিক্ষা ও সমাজের নানা সস্তা সমাধানের ভার আজ 
রহিয়াছে বা কাল থাকিবে । ইহারা এদেশের শিক্ষা 
ও নমাজব্যবস্থাকে ভারতীয়ভাবে কতটা পরিচালিত 
করিতে পারিবেন ? 


সমীরবাবুর অভিজ্ঞতায় ষে নিরাশা এবং 
আশঙ্কার কালে! ছবি ফুটিয় উঠিয়াছে তাহার মধ্যে 
কিছুটা হয়তো তাহার মনঃকমিত- কিন্ত এ চিত্রের 
মধ্যে যে অনেকথানি বাস্তবতা আছে তাহা অস্বীকার 
করিতে পারা যায় না। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও 
সাংস্কতিক স্বতন্ত্র আলাদা জিনিস। দেহের 
গোলামি অপেক্ষা মনের গোলামি অ:নক বেশী 
মর্মীস্তিক নয় কি? 


সংস্কতশিক্ষা-প্রসঙ্গে 

সম্প্রতি নয়। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত একটি সংস্কৃত 
সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহের সংস্কৃতকে আবশ্তক 
(9£0001581 ) শিক্ষণীয় বিষয় করিবার বিপক্ষে 
মতপ্রকাঁশ করিয়াছেন £- 

“প্রাচীন ভারতকে বুঝিতে হইলে সংস্কত শিক্ষা কাজে 
লাগে বটে, কিন্তু ছাত্রগণের জন্য এ ভাষা শেখা বাধ্যতা মুলক 
করিবার আগে উহ্থার পরিপাম চিগ্তা করিয়! দেখ! উচিত। 
আটচল্লিণ-বৎসর পূর্বে আমি যখন ইংলগ্ডে পড়াশুন। করিতে- 
ছিলাম তখন লাঁটিন ও শ্রীককে জবশ্তক শিক্ষিতবা বিষয় 
করা হইবে কিনা ইহা লইকা ত্র দেশে একটি বিতর্ক 
উঠিকাছিল। ইওরোগীয় সংস্কৃতির উপর এ ছুটি ভাবার 
প্রনৃত প্রভাব আছে, কিন্ত তাহ। সন্থেও অনেক মনীষী তখন 
মত দিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞাধিগণের উপর এ ভাষার জোর 
করিয়! চাপাইয়! দেওয়া উচিত নয়।” 

আমাদের মনে হয়, ইওরোপীয় সংস্কৃতির 
উপর লাটিন ও গ্রীকৃ ভাষার প্রভাব ও ভারত- 
সংস্কৃতির উপর সংস্কৃত ভাষার প্রভাব সমপর্যায়ের 
নহে। উক্ত সম্মেলনের সম্তাপতি শ্রীঅনস্তশক্নম্‌ 
আরাঙ্গার (লোকসভার সহকারী স্পীকার ) যথার্থই 
'বলিঘ্াছেন ৮ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৫ম সংখ্যা 


প্স্‌স্কৃত গ্রীক ও লাটিনের ভ্ায় মৃত ভাষা 
নয়। শেষোক্ত ভাষাদুটির জনগণের দৈনন্দিন 
জীবনের সহিত কোন সম্পর্ক (হিল না, সংস্কৃত কিন্ত 
অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার উৎসন্বরূপ |” 

“ছাত্রদের উপর জোর করিয়া চাপানো+-_ 
নেহেরুজীর এই উক্তিতে একটি ফাক আছে। যে 
বয়সে বালকবালিকার। বিগ্ভালয়ে পড়ে, দেই বন্ুসে 
পাঠ্যনির্বাচনের যুক্তি সম্বন্ধে তাহাদের কতটুকু 
ধারণ থাকে? কি পড় উচিতঃ না! উচিত এ 
বিচারের ভার কি বিদ্যার্থিগণের, ন! শিক্ষাধারার 
ব্যবস্থাপকগণের-ধাহারা জাতির ভবিষ্যৎ 
উত্তরাঁধিকারিগণকে জাতীয় ভাবে গড়িয়! তুলিবাঁর 
দায়িত্ব লইয়াছেন? দরকার হইলে জোর করিয়া 
তিক্ত ওঁষধধও রোগীকে থাওয়াইতে হয়, সামরিক 
প্রয়োজনে ভাল লাগুকঃ না লাগুক প্রত্যেক 
প্রাপ্তবযস্থকে আইন করিত সৈন্তদলে ভি করিম! 
লইতে হয়। তেমনিই শিক্ষার মাধ্যমিক অবস্থার 
তিন ব! চার বখসর যদি ভারতীর বিগ্যার্থীক্ন পক্ষে 
স্কৃত অধশ্ত-পাঠ্যই করিয়া দেওয়া! হয় তাঁহাকে 
“জোর করিয়া] চাপানো” বলে না। উহ1 আর্দৌ 
সময় নষ্ট নয়, অত্যাচারও নয়। ধর্দি পরবর্তী 
জীবনে ইন্কুলে অধীত সংস্কৃতের অধিকাংশই কোন 
ছাত্র ভুলিয়াও বায়, তাহাতেও এ ভাষাশিক্ষার 
ব্যর্থত৷ প্রমাণিত হয় না। সে তো রসায়নশাস্ € 
ভুলিতে পারে, জ্যামিতি ভূগোলও ভুলিতে পারে। 
যেটুকু তাহার মনে থাকিবে তাহ! দ্বারা তাহার 
সাংস্কৃতিক জীবনের বহুল উপকার সাধিত ইইবে। 
স্থষোগ ও অবসর মতে। ভারতের ধর্ম দর্শন সাহিত্য 
নীতি সন্বন্ধে মৌলিক দৃষ্টিতঙ্গীগুলির সহিত পরিচিত 
হইবার জন্তাবনা তাহার থাকিবে । (অনুবাদ 
পড়িস্ব| গভীরে যাওয়া যাঁর না, সংস্কৃত শব্ষের ও 
বাক্যের অন্তনিছিত রসের ও শক্তির উপলব্ধি 
হয় না) এই পরিচিতি বিস্তা-বিলাল নয় 
ভারত-সম্তানের অবস্তা কর্তব্য | 


কালবৈশাখী 
শ্রীমতী রেণুকণ। দেবী 


বৈশাখ-শেষে উড়ায়ে আকাশে পিঙ্গল জটাজাল 
রক্তন্যনে হানে সঙ্কেত, এল কি রে মহাকাল ? 
ঈশানের কোণে বাজিছে বিষাণ দ্রিমিকি দ্রিমিকি রবে 
মসীময় কালে! আধার ঘনালো সহসা৷ টাঁকিল সবে । 
কালবৈশাখীবেশে ভৈরব আঁসে বুঝি এ আসে 
স্তবূ ধরণী নির্বাক চায় অপলক-চোখে ত্রাসে । 
ছুলিছে হস্তে অতি প্রচণ্ড পিনাক ভয়ঙ্কর 
সংহাঁর-মাখা অন্রশ্কাসিতে কম্পিত চরাচর। 

বিছ্যৎ ছোটে ভ্রিনয়নকোণে স্মুলিঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে 
বিদীর্ণ এ গগন-প্রান্ত হতে নামে ধরাসনে । 
প্রমন্ত ঝড় গরজিয়ী ধায় শন্‌ শন্‌ মহাবেগে, 
হাড়-মাল! ছাল নরকঙ্কাল খসে পড়ে দশ দিকে । 
তাখৈ তাখৈ দেন করতালি তাণুবে ধূর্তটি 

ডম্‌ ডম্‌ ডম্‌ ডন্বরু তালে নাচিছে চরণ ছুটি । 
অসংখ্য ধার! পড়ে আছাভিয়। প্রলয়ের কলরোলে 
নিঃশেষে বুঝি মিশে যাবে সব মহাকাল-পদতলে । 
জীবন-মৃত্যু চরণে দলিয়া করিছ কি প্রভু খেল। ? 
থামাও থামাও নৃত্য তোমার হে নটরাজ ভোলা । 
প্রলয়-বিলাস হেরি শঙ্কায় চিত্ত মোদের কাপে 
হর হর তব ভয়হর নাম রসন। সতত জপে। 
রুদ্ররূপী হে কালবৈশাখী সন্বর ক্রোধ তব 
আঁধার সরায়ে হও প্রকাশিত সুন্দর সৎ শিব। 


শ্রীরামকৃষ্-জীবনাদর্শ 


€এক ) 
শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত 


( কলম্বে! রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্ভোগে অনুষ্ঠিত ঞ্রতীম! সারদাদেবীর শতবর্ষজন্মঙয়স্তী উৎসবে প্রদত্ত বক্তৃতার 


সারাংশ। অনুবাদক-_শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত ।) 


পুণ্যশ্লোকা শ্রীমা সারদাদেবীর শতবার্ষিক 
জন্মজয়ন্তীতে যোগদান করিবার সৌভাগ্যলাভে 
আমি আনন্দিত। সকল ধুগের মকল নরনারীর 
হিতার্থে ধাহারা সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিযাঁছিলেন, 
সেই শ্রীরামরুষ্খ ও শ্রীমার পুণ্যস্বতির উদ্দেশে 
আমার শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাইতে আমি আজ 
এখানে আসিয়াছি। বাস্তবিক, আমাদের বমান 
সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও শ্রীমার পবিত্র জীবনের 
বড়ই প্রয়োজন। আমরা এই যুগে জীবনের উদ্দেশ্য 
ভুলিয়! লক্ষ্যহারার মতে পথ চলিতেছি ! এইবপ 
দুর্দিনে রামকৃষ্ণ মিশন পৃথিবীর সর্বত্র শ্ররামৃষ্ণ- 
দেবের বাণী প্রচার করিতেছেন। আমাদের 
সকলেরই এই বাণী শ্রবণ করা করব্য। শ্রামা 
সরলতা ও সত্যের প্রতিমৃতি। আজিকার জগতে 
মানবজাতি বে-সকল গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন সমস্তার 
সন্দুখীন হইয়াছে এগুলির বথার্থ মীমাংসার জন্য 
সরলত। ও সত্যেরই সর্বাধিক প্রয়োজন । আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনও এখন বহুসমস্তাসংকুল। ইহা 
খুবই সত্য যে, সমন্তাসমূহের অনেকগুলি 
রাজনৈতিক । আমাদের জীবনকে অধিকতর 
স্বন্দর ও শুভময় করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা 
করিতে হইবে। এমন কি, রাগ্নীতিও বহুলাংশে 
নৈতিক প্রশ্ন ও ধামিক বিচার-সাপেক্ষ। কতকগুলি 
নৈতিক মান পরিবর্জন করার ফলেই রা্ট্রিক সমন্তা- 
সমূহ অনেকাংশে সমুস্তুত। বঠমান সংকটকালে 
গভীর চিন্তা ও হ্ৈর্ধের সহিত আমাদিগকে সমন্তার 
সমাধান করিতে হইবে। যে-সকল ুগন্ধর 


মহামানব আমাদিগকে জীবনাদর্শ দেখাইবার জঙ্ট 
আবিভূতি হইয়াছিলেন, তাহাদের বাণী অন্সরণ 
করিয়াই আমরা আমাদের জীবনকে বথার্থ বুঝিতে 
পারিব। ভারত, সিংহল ও এসিধার অন্ান্ত দেশে 
অধিবাঁসিগণ পরম ভাগ্যবান যে, তাহাদের মধ 
লোকোন্ভর মহাপুরুষ ও বড় বড় নেতৃবর্গ জন্মগ্রহণ 
করিষাছেন ; কিছ্ছ ছুঃখের বিষয়, তাহাদের বাণ 
আমরা উপেক্ষা করিয়াছিঃ কারণ তীভার্দিগকে ধীব 
স্থির ভাবে বুঝিবার চেষ্টা আমরা করি নাই। 
ব্তমান জগতের অবস্থার সহিত পরিচিত হইবার 
জন্ত ধীহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারা সকলেই 
জানেন যে, কি ব্যট্টির জীবনে অথবা সমগ্টির জীবন 
কূটবুদ্ধিগ্রস্থ ত উপায়ের দ্বারা উদ্দেশ্ত সাধিত হম না। 
কিছু কিছু ফল পাওয়া যাঁয় বটে, কিন্তু উহাও 
উপর উপর। বস্তর যথার্থ মূল্য-অবধারণাঁর মূলে থে 
গভীর সত্য রহিয়াছে-_উভা এব প্রীত্যহিক জীবনে 
উহার ব্যাখ্যা-_এই দুটিই কেবল আমাদিগকে 
পথের নির্দেশ দিতে পারে। যে-মুহূর্তে আমরা ইহা 
ধরিতে পারিব, স্বতঃই তখন আমরা আমাদের 
সমস্তাগুলির সমাধান করিয়া এক মহন্তর পৃথিবা 
গড়িয়া তুলিব। 

এসকল বিষয় আমাদের চিন্তা করা কর্তব্য। 
আমরা নিজেদের স্বার্থের কথাই চিন্তা করিতে 
অভ্যন্ত। আমরা অল্পে তুষ্ট, নিজেদের পারিবারিক 
স্থেই পরিতৃপ্ত । মানুষ আমরা» অতএব 
মানুষের মতোই আমাদের চিন্তাধারা থাকা উচিত। 
কিন্ত পৃথিবীর বর্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে 
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দ্বণা ও বিদ্বেষের পরিবর্তে কেবল দংঘবন্ধ বুঝাপড়া 
ও পারস্পরিক প্রেমই আমাদিগকে রক্ষা করিবে। 
শীরামকৃষ্ণের বাণীতে এইসকল নিহিত আছে, 
আর শ্রীরামক্ষ্ণচ মিশন জগতের নিকট ইহা! প্রচার 
করিতেছেন। যদি আমরা মুক্তি চাই, তবে আমাদের 
প্রয়োজন এই প্রেমের-যে প্রেমের বাতা ভারতে 
ও সিংহলে হাজার হাজার বৎসর পূর্ব হইতে বর্তমান 
ঘুগ পধন্ত গ্রচারিত হইয়া আসিতেছে । শীরামকৃষ্ 
ও অন্তান্য মুনি-খষি কতৃকি উপরিষ্ট বাণাগুলি 
যদ্দি আমরা জীবনে অনুসরণ করি, তাহা হইলে সকল 
বাধাবিন্ন অতিক্রম করিয়া শাস্তি ও নিরাপত্তার এক 
মদ বুনিয়াদ গড়িয়া তুলিতে পারিব। আজকাল 
এপ বুনিয়াদের একান্তই অভাব। শান্তি ও 
নিরাপত্তায় বসবাসের উপযোগী অবস্থার পরিবর্তে 
'আমরা পাইতেছি নিত্য নূতন নৃতন মারণান্- 
আবিষ্ষীরের ভীতি প্রদর্শন আমাদের মাশঙ্কা 
হয় যে, এইসকল আবিদ্ষার পৃথিবীকে ধ্বংসের 
শুখে লইয়! যাইবে? মারও অধিকতর ধ্বংসকারী 
আণবিক অগ্র-আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে, কারণ 
আমাদের ভয় এই যে, আমার্দের শক্তিশালী আণবিক 
বৌমা অপেক্ষা অন্যে অধিকতর বিধ্বংনী বোম! 
প্রস্তুত করিতে পারে। মানবজাতিকে বাঁচিতে 
হইলে এঁক্যবন্ধ প্রেম ও শুভেচ্ছার দরকার। 
আমরা এমন সময়ে বাম করিতেছি যখন আমাদের 
মহান্‌ নেত মহাত্মা গান্ধী রাজনীতি-ক্ষেত্রে আবিভূতি 
১য়! অহিংস আন্দোলন আরম্ভ করিলেন, যাহার 
ফ'ল ভারতের স্বাধীনতালাভ লইল। সেই সময়ে 
লোকে বলিয়াছিল_এত বড় ক্ষমতাশালী ব্রিটিশ 
জাতির মশস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আমরা 
কি করিতে পারিব? কিন্ত ভারতের নরনারীগণ 
অহিংস ও সত্যাগ্রহের সাহায্যে জড়শক্তিতে বলীয়ান 
ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা 
ণাভি করিয়াছে । সেই সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধী 
শররামকৃষ্ণের ও ভারতীয় খধিগণের শিক্ষাই প্রচার 


শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনাদর্শ 


২৪১ 


করিম্বাছিলেন ॥ স্বাীনতালাভের পর আমাদের 
প্রথম কজি হইয়াছিল ব্রিটিশদের নিকট জামাদের 
বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করা। 

ব€মান পৃথিবীর প্রত্যেক দেশই দুঢ়তর অর্থ- 
নৈতিক ভিন্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে সচেষ্ট, কারণ 
যুদ্দোত্তর পৃথিবীর অর্থনৈতিক কাঠামো লড়াইয়ের 
তাগুবে বিপ্ধস্ত হইয়া গিয়াছে । ধাহারা আমাদের 
দেশের ও পৃথিবীর যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনগুলি 
মিট।ইতে পারিব্ন-এবপ লোকদেরই দরকার । 
অব্যান্মশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে একট! সুসংগত 
অভিমত আছে যে, এই জডজগতে বঠনাঁনে অথব। 
ভবিষ্যাতে মস্তবড় কিছু পাইবার আশা বৃথা। প্রথমতঃ 
আমাদিগকে এই আধ্যাত্মিক শক্তি কি তাহা বুঝিতে 
হইবে। শ্রীরঘরঞ্চ যে শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন, 
সেই শিক্ষাই অণুনা সম্মিলিত রাইপুগ্র প্রতিষ্ঠান 
প্রচার করিতেছে, কারণ এই সংস্থা স্থায় ও সত্যের 
পতাকাই বহন করে, আর এই শিক্ষাই আমাদের 


জীবনে কপাঁয়িত করিতে হইবে। প্রতিব্ীদের 
প্রতি আমাদের প্রেম থাকিবে । অন্তায় ও ভেদ- 
বুদ্ধি ত্যাগ করিলেই গ্রেম জন্মিবে। শ্বার্থচিন্তা না 


করিন্বা চলুন আমরা নৈতিক উন্নয়নের কথা বেশী 
ভাঁবিতে থাকি । উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শান্ুনারে 
মানুষের জীবন পরিচালিত হওয়া উচিত। 
শরামকৃঞ্চ-প্রচারিত ধর্মের মূল ততুগুলি উপলব্ধি 
করিবার চেষ্টা করিলেই মানবজাতি স্থথে ও শান্তিতে 
বাস করিতে পারিবে । 


(দুই) 
অধ্যাপক এস্‌ বেঙ্কটরমণ 
( অন্ধ, বিশ্ববিষ্ঠালয় ) 


( বিশাখাপত্তনম্‌ জীরামকৃ্ণ আশ্রমে প্রদণ্ত ভাষণের সারংশ 
জনুবাদক--জীনৃতাগোপাল রায়) 


শ্ীরামকঞ্চের ন্যায় দেবমানব সহজ বৎসরে 
দেশে ছু'একবারই মাত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 


৭৪৭ 


তুলনা পাই গোতম বুদ্ধে। শ্রীরামকৃষ্ণের আবি- 
ভাবের পূর্বে হিন্দু আধ্যাত্মিকতা লোপ পাইবার 
উপগ্রম হইয়াছিল এবং হিন্দুধর্ম বিধি ও ুত্রের 
গোড়ামির কলরবে আস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। 
সকলেই সে সময়ে ইওরৌপীয় সভ্যতার প্রভাবে 
পড়িয়া দিশাহারা হইয়া গিষাছিল । শ্রীরাম শুধু 
উপদেশ ছারা নহে স্বীয় সাধনাদ্বারা বিভিন্ন বিরুদ্ধ 
ভাবের সমম্বয় এবং বিভিন্ন আদশবার্দের একতান 
আনয়ন করিয়াছিলেন । তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও 
গৌড়ামি ছিল না-_তিনি প্রচার করিলেন যে, সকল 
ধর্মমতেরই সারাংশ সত্য। কঠোর নিষ্ঠার সহিত 
অবিচ্লিত-অকণ্ঠিত চিন্তে তিনটি পন্থা অন্তসরণ 
করিতে তিনি উপদেশ দেন-_ কখনও ঈশ্বরানরক্তি 
মন্দীভূত হইতে ন! দেওয়া, ভগবদুক্তদিগকে শ্রদ্ধা 
করাঃ আর শিবজ্ঞানে জীবের সেবা! করা । শ্ররাম- 
কচ যে পথের আলো জালির়াছিলেন তাহার 
স্থযোগ্য শিষ্যের সেই আলোকশিখা অনির্বাণ 
রাখিয়াছেন__ ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য । 
বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নৃশংস লক্ষ্য 
যখন সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিবা দিতেছে, 
তখন শ্রীরামরুঞ্চ দক্ষিণেশ্বরে যে আলোকবতিকা 
প্রজলিত করিয়া গিয়াছেন, বিশ্বশান্তির জট সেই 
জ্যোতিঃশিখ৷ জগতের অ'নাচে কানাচে ছড়াইয়া 
দেওয়াই একমাত্র অপরিহাধ পথ 


(তিন) 
শ্রীচগ্ুলাল ত্রিবেদী 


( বিশাখাপত্ুনম্‌ শ্রীরামকৃফ-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সম্ভাপতি অন্ধ, 
রাজ্যপালের ভাষণ হইতে সঙ্কলিত; অনুবাদক-_ প্রানিত)- 
গোপাল রায় ) 


উনবিংশ শতাব্দী ভারতের পক্ষে হিন্দুসংস্কারের 
যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুধর্ম ও 
হিন্দুসংস্কৃতির ধারা অধোগামী হইয়৷ নিম্নতম খাতে 
প্রবাহিত হইতে থাকে-_ফলে বহুবিধ অশুভ ও 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্-_৫ম সংখ্া। 


অনিষ্টকর সামাজিক রীতিনীতির উদ্ভব হয়। 
প্রথমতঃ স্ুদীর্ঘকালের মুসলমান রাজত্বের চাঁপে 
এবং পরে ব্রিটিশ প্রভৃত্বেরে আওতায় মিশ- 
নারিগণের জনসাধারণকে গ্রাষ্টধর্মে দীক্ষিত করিবার 
বদ্ধপরিকর প্রচেষ্টার ফলে হিন্দুগণ-_- তথা হিন্দ্ধর্ম 
নিতান্ত দীনহীনভাব পরিগ্রহ করে। এইরূপ 
অবস্থায় উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম ও সামাজিক ক্ষে্রে 
কতিপয গ্রথিতষশা মনস্বীর জন্ম গ্রহণ আমাদের পরম 
ভাগ্য বলিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায় এবং 
দয়ানন্ন সরম্বতী হিন্দ্ধর্কে অমঙ্গলকর বহুবিধ 
কৃপ্রথার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিলেন এবং বথা- 
ক্রমে বরঙ্গসমাজ ও আর্ধলমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
কিন্ত এই উভয় সম্্রদায়ই কালক্রমে নিথর ভইয়া 
পড়িল। উভয় সন্প্রদায়ই প্রভূত সার্থক ও মহৎ 
কাধ সম্পাদন করিযাঁছিল, কিন্ত কালের বিচারে 
তাহাদ্দের উপযোগিতা সেই সেই যুগের পরিসরেব 
সীমাঁনারই পধবসিত। পক্ষান্তরে দয়ানন্দ সরম্বতী 
ও রাজা রামমোহন রায়ের মধ্যে আমরা যাহ পাট 
না, শ্রারামরুষ্চে আসিয়। আমরা তাহাই পাই 
তাঁহার কাছ হইতে আমরা যে শিক্ষা ও বাণী 
পাইলাম আজও তাঁভা যেমন জীবন্ত তেমনি অমোঘ । 
শ্রীরামকৃষ্ণ 'আমাদিগকে যে বাণা, যে জীবনবেদ 
প্রর্দান করিলেন, তাঁভা তীহার সুযোগ্য শিব্যমগ্ডলী 
দিকে দিকে ছড়াইয়া দিঘাছেন। তাহাদের মধ্যে 
ত্বামী বিবেকাঁননোর অলোকসামান্ত দীপ্তি উদ্জলতম। 
শ্রীরামরুষ্জ মিশন শুধু আমাদের স্বদেশেই নহে _ 
আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলগ্ড এবং অন্যান দেশবিদেশেও 
বহু আশ্রম ও মঠ স্থাপন করিয়াছেন । 

আজ হইতে তেইশ বৎসর পূর্বে নাগপুরে 
আমার রামরুষ্জ মিশনের সংস্পর্শে আসিবার প্রথন 
স্থযোগ ঘটে । সেই সময় হইতে আমি পাঞ্জাব, 
ওড়িষ্যা, অন্ধ, যেখানেই গিকাছি, সেখানেই এই 
যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছি। শ্রীরাণ- 
ক₹ষ্ণের শিক্ষার যে দিকটা আমাকে সর্বাধিক আৰু 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১ ] 


করে তাহা হইল সেবার ভাব-_ যে ভাঁবের তন্ময়তায় 
তিনি জীবন যাঁপন করিয়াছেন এবং যে ভাবটি 
তিনি প্রচার করিয়াছেন। উদ্দেগ্ত সাধু হইলে এবং 
কর্মী নিষ্টাবান হইলে কোন সংকার্যই অর্থাভাবে 
ব্যাহত হয় না। রামরুষ্ মিশনে যে সন্গ্যাসিবৃন্দ 
রহিয়াছেন তাহারা অনিন্দনীয় আরদর্শকর্মী এবং 
আমি আশা করি তাঁহাদের ব্রত উদযাপনের জন্ত 
যে অর্থের প্রয়োজন তাহা তাহারা সহজেই পাইবেন । 
রামরুষ্জ মিশনের সৎকাঁধে সাহাধ্য করা এবং অর্থা- 
ভাবে বা কর্মীর অভাবে সেইসব সতকাধ যাতে 
কখনও প্রতিহত না হয সেইদিকে দৃষ্টি রাখা আমাদের 


শীশ্রীম। 


৪৩ 


দায়িত্ব ও কর্তব্য। মানুষ নিজে বতই কর্মব্যস্ত 
হউক না কেন, মাঝে মাঁঝে অপরের ভাবন! ভাবাও 
তাহার কতব্য। শান্তি এবং চিত্তের নিরুদ্বেগ ভাঁব 

ভ করিতে আত্মসমাঁহিত হইয়া কিছুক্ষণের জন্য 
গভীরভাবে চিন্তা করা এবং ধ্যানাভ্যাস সততই 
কল্যাণকর । যে মঠাপুরুষের ম্থৃতির প্রতি আজ 
আমরা সম্মান প্রদর্শন করিতেছি সেই মহাঁপুরুবের 
কোন কোন শিক্ষাও যদি আমরা মনেপ্রাণে গ্রহণ 
করিতে এবং অভ্যাসে রূপায়সিত করিতে পারি, 
তবে আজিকার সান্ধা অনুষ্ঠানের উদ্দেম্ত যথার্থই 
অনেকাংশে সার্থক হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। 


শ্রীশ্রীমা 
শ্রীমতী মীরা সিংহ, এম্-এ 


ভারতকে আঁপনার প্ররুত সংস্কৃতি ও সভা, 
অর্থাৎ অধ্যাত্মবোধ ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং এই অপূর্ব 
শক্তিতে মহীয়ান হ'য়ে স্তদূর ভবিষ্যতে একমাত্র 
ভারতই পারবে সমস্ত জগতের সমস্তার সমাধান 
করতে--এ কথা আজ আমাদের অনেক চিন্তাশিল 
মনীবীই বলে থাঁকেন। পুথিবীর সকল দেশ 
বৈজ্ঞানিক উতকর্ষের শেষ সীমার এসে এমন এক 
জায়গায় পৌছবে, যেখানে সকলে নিবাক ও 
নিস্তব্ধ হ'য়ে ফাড়িয়ে থাকতে বাধ্য হবে। এই 
বিশ্বয়ের সমাধান ক'রতে, এই বিরাট প্রশ্ন উপলব্ির 
পথ দেখাতে, তখন এগিয়ে আসবে এই ভারত। 
নান দেবে এমন সত্যের যার পর নেই কোন 
জিজ্ঞাসা, নেই কোন বিক্ষোভ ও অতৃপ্তি। 
তার পর আছে কেবল প্রম শান্তি ও বিশ্বান। 
পরমহংসদেব ভারতের এই চিরজ্জন সংস্কৃতির 
একটি রূপ ও পরিচয়। বিজ্ঞান যেখানে অচল, 
বিজ্ঞান যেখানে পঙ্গু, সেখান হ'তে শুরু হয়েছে 
ভারতের সাধনা । অজ্ঞতার তিমিরে ভারতের এই 


সাধনা লুগুপ্রায় হতে বসেছিল। এমন সময় 
শীরামক্কধ আসলেন অবিশ্বাস-সংক্ষুৰ উনবিংশ শতা- 
ববীতে নবজাগৃতি দিতে। 

যে চরম ও পরম সত্যকে বিজ্ঞান প্রমাণ ক'রতে 
পারেনি, তা তিনি তার জীবনমহাঁকাবো প্রত্যক্ষ 
ক'রে ভুললেন। তিনি ধর্মকে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত 
ক'রে তার কর্মধারা কবিতায় পরিণত করলেন । 
পৃথিবীকে বাদ দিয়ে যে ছন্দ, ত! ছন্দ নর; 
পৃথিবীকে বাদ দিষে যে সঙ্গীত, তা সঙ্গীত নয় ;_ 
কবিতা, ছন্দ ও সঙ্গীত ওতপ্রোতি ভাবে পৃথিবীর 
মাটির সাথে মিশে থাকবে, তবেই হবে তাদের প্রকৃত 
বিকাঁশ। ঠিক এই কারণেই সাধারণ জীবনযাত্রার 
সাথে অসাঁধারণের, লৌকিকের সাথে অলৌকিকের, 
সংসারের সাঁথে সন্্যাদের সংমিশ্রণে শ্রীরামকৃষ্ণের 
প্রক্কত পরিস্ফুটন হাঁয়েছে। বিভিন্ন ভাবের ও 
বিপরীত রসের সমাবেশে তিনি এক মহাসম্পূর্ণতা 
এনেছেন । তাঁর এই মহাসঙ্গীতে তিনি জগতের 
সুন্দরতম স্যষ্টি নারীকে কোনমতেই বাদ দিতে 
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পারেন না। বুদ্ধদেব ও নিমাইয়ের সাধনা গোপা 
ও বিষুপ্রিয়াকে একপ্রকার বাদ দিয়েই, কিন্ত 
শ্রীবামকষ্খের ক্ষেত্রে অন্যরূপ দেখি । তিনি স্বেচ্ছায় 
সারদাদেবীকে গ্রহণ ক'রলেন, দেহকে অবলম্বন ক'রে 
দেহাতীত হওয়ার সুকঠোর ব্রত অবলম্বন করলেন। 
তিনি তাঁর জীবন-মহাকাব্যে এমন এক আদর্শ-প্রতিষ্ঠা 
করলেন যা নর-নারীর ইতিহাসে অভাবনীয় ও 
অশ্রুতপূর্ব। এতে নর-নারীর মিলনের মত্ততা নেই, 
কেবলমাত্র ভোগ ও লালসা নেই। এতে আছে 
পুরুষ ও নারীর 51710165081 [010107 বা আত্মিক- 
মিলন। আর ঠিক এই ক্ষেত্রেই আমরা মুগ্ধ হই 
শ্রীমায়ের নীরব সহাষতা দেখে । শ্রীরামকৃষ্ণের 
লীলাকে সুষ্ঠ করতে আমর! মায়ের অপূর্ব ধৈধঃ 
প্রেম ও মহত্পুর্ণ নারীত্বের পরিচয পাই । 

যোড়শীপৃজার দিন পরমহংসদেবেব কাছ হ'তে 
শ্রীমা নারীর শ্রেষ্ঠ অধ্য পেলেন । উহা যথার্থ যে, 
লৌকিক ও আধ্যাত্মিক অধিকারবঞ্চিতা নারীকে 
গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই ঠাকুরের 
সারদাদেবীকে গ্রহণ ও যোড়শীপুজা-কল্পনা । নারী- 
জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা মাতৃত্বে। সারিদাঁদেবী 
যোড়শীপূজার দিন, সকলের আধারভূতা এই 
মাতৃরূপে বিভৃষিতা হ'লেন। সীতা সতীত্বের 
প্রতীক রাধা প্রেমের আধার, কিন্ত সবকিছুর 
মিলিত সার্থকতা নিয়ে শ্রমায়ের মাতৃরূপ ফুটে 
উঠল। এখানে তিনি অতুলনীয় । “আমি পাতান 
মা নই, কথার কথা মা নই__অমি সত্যিকারের 
মা।” এই মাতৃত্বে ধনী, দরিদ্র, সঙ্জন দুর্জন, হুর্বল 
ও শক্তিমানের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। পরম- 
হংসদেবের কাছে বাছবিচার আছে, কিন্ত 
শ্রীমায়ের কাছে পাগী তাপী যে কেউ “মা” বলে 
ডেকে কখন ফিরে যায় নি। শ্রীমায়ের মাতৃত্বকে, 
এই ক্ষমারূপ তগস্তা” মাধুরে পূর্ণ ক'রেছে। তিনি 
বলতেন, “কারু দোষ দেখতে পাঁরতুম না, ওটি 
শিখি নাই ।” 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম ব্ধ_-€ম সংখ্যা 


ষোড়শীপূজার দিন ঠাকুর শ্রীমীকে সর্বগুণে 
ভূষিত ক'রলেন। কিন্তু মায়ের বিশেষত্ব এই যে 
তিনি অসাধারণ হয়ে রইলেন না, সাধারণের 
সাথে সুন্দরভাবে মিশে চললেন। দৈনন্দিন 
সংসারের কাজের কোন ত্রুটি রাখলেন না, অথচ 
তারই মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর অন্তঃস্থিত দেবীর পুজা 
করে যেতে লাগলেন। তীর জীবনে আমরা দেবী ও 
মানবীর অপূর্ব সমাবেশ দেখতে পাই । এখানে সহজ 
ও অনহজের মধ্যে কোন বিরোধ নেই । সারদা- 
দেবীর সাধন! পৃথিবীকে বাদ দিয়ে নয়। পৃথিবীর 
শোকতাপ ছুঃখকষ্টের সাথে নিজেকে জড়িযেই তার 
দেবীত্ব। সাধারণ বাঙ্গালী কুলবখুর মত তিনি 
সংসারে সকল কাজ করতেন। কিন্ত এইটুকু 
আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তিনি গ্রতিট 
খু'টিনাটি কাঁজ এমন এক শ্রদ্ধা ও প্রীতির সাথে 
ক'রতেন যে, তা পূজার অধ্যের মতই প্রতিভাত হ'ষে 
উঠত । এমনিভাবে সব সাধারণ কাজের মধ্যেও 
ক'রতেন পরমস্থন্দরের ধ্যান। তাই প্রতিটি কাজ 
তাঁর হ'য়ে উঠত পুজার ফুলের মত শচিন্বন্দর । 
প্রেম, ম্নেহ, ত্যাগ ও সেবা তাঁর প্রাতিটি ছেটিথ|ট 
কাজের সাথে স্থন্দরভাবে জড়িয়ে ছিল। সেবাধম 
দিয়ে তিনি তার নারীত্বকে পূর্ণ করেছিলেন । তিনি 
ছিলেন “সেবানপিণী আনন্দময়ী । স্বামিসেবাঃ 
অতিথিসেবা ও সন্তানসেবার মধ্য দিয়ে তিনি দেবা 
হয়ে উঠেছেন। শ্রীম।য়নের মধ্যে আমরা এমন এক 
বিশেষত্ব দেখি যা উল্লেখ না ক'রে পারা যাঁয় না। 
তার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করবার কোনরকম 
চেষ্টা আমরা দেখি না। তাকে আমর! অল্পই ভাব- 
সমাধিস্থ হ'তে দেখেছি। চুপি চুপি লোকচক্ষুর 
অন্তরালে চলত তাঁর সাধনা । তিনি সর্বংসহা 
মাতুরূপে তার সবকিছু ঢেকে রেখেছিলেন। মা 
ছিলেন যেন ছাইচাপা আগুনের মত। 

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ, বাণী ও তাঁর আবির্ভাবকে 
সার্থক করবার জন্তেই সারদাদদেবীর আগমন। শ্রীমা 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১] 


ও পরমহংসদদেব যেন পরস্পর পরম্পরের পরিপূরক । 
প্রীরামকৃষ্জ তাকে বলেছিলেন, “আমার শরীরট। 
চলে গেলে তুমিও যেন শরীর ছেড়ে চলে 
যেও না) শুধু কি আমার দায়? তোমারও দায়? 
শ্রীমায়ের উপর সকল ভার দিয়ে পরমহংসদেব 
নিশ্চিন্তে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। মা 
তার অকৃত্রিম সেবা ও প্রেমে সন্তানদের অভয় দান 
করতে লাগলেন । সুদীর্ঘ ৩৪ বংসর তিনি সঙ্বের 
কাজ সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন | স্বামীজী 
তার আশীর্বাদ নিয়ে বিদেশে পরমহংসদেবের বাণী 
গ্রচাঁর করতে গেলেন । তার মঙ্গলময় শুভেচ্ছা তার 
সন্তানদের দিত সাহস, শক্তি, সান্তনা, অন্তপ্রেরণা 
ও পরমশান্তি। 

নারীজাগরণের সন্ধিক্ষণে ঠিক এমনই এক 
নারীচরিব্রের একান্ত দরকার ছিল; যাকে আদশ কবে 
নারী তার সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে। পাশ্ান্তের 


জয়রামবাটাতে অবিস্মরণীয় উত্সব 
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ভাবধারা অন্ধভাবে অনুকরণ ক'রে ভারতীয় নারীর 
রূপ হ'য়ে উঠবে অন্ুন্দর ও অসম্পূর্ণ । বৃক্ষের কাগুকে 
বিনাশ ক'রে কোন প্রাণবন্ত ফল আশা করাই বৃথা। 
ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে নতন ভাবধারার সংগিশ্রণ 
চাই। সারদাদেবীর মধ্যে আমরা এই সমাবেশ 
দেখতে পাই? পুরাতনের মাধুয ও নৃতন যুগের 
শ্বধ নিয়ে শ্রীমায়ের রূপ । ভারতীয় নারী জাতির 
মূল আদর্শ মাতৃত্বকে অবলম্বন করেই যোড়শীপুজা 
উদ্যাপিত হয়। আবাব এই মূল আদর্শের সাথে 
মিলিত রয়েছে শ্ীমায়ের বিশালতা, নব ভাবধারা 
গ্রহণের স্বীকৃতি । ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, 
“ভারতীয় নারীর আদশ-সম্বন্ধে শ্রীসারদাদেবীই 
শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা'-.- শ্রীশ্রীমা ছিলেন পুরা- 
তনের শেব প্রতীক ও নৃতনের সার্থক সুচনা ।” 

এই নারীপ্রগতির যুগ এমন এক দ্মাতৃতীর্থ, 
পেয়ে ধন্য । 


জয়রামবাটীতে অবিস্মরণীয় উৎ্মব 
স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ 


শ্রীশ্রীমাধের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীম ম্বামী 
ারদানন্দজী মহারাজ ইং সালে 
+য়রামবাটীতে ঠিক মায়ের জন্মস্থানের উপর একটি 
সুনার মন্দির নির্মাণ করেন। পূজার জন্ত বেদীর 
উপর মায়ের একথানি সুবৃহৎ তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত 
হয়। অনেকদিন হতেই সাধু ও ভক্তদের বাসনা 
হয়, & মন্দিরে মায়ের মর্মরমুতি প্রতিষ্ঠা করতে। 
১৯৫১ সালের ১১ই মে কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
মৃতি প্রতিষ্ঠার পর এ ইচ্ছা আরও বলবতী হয় এবং 
মঠ কপতৃর্ষের অনুমতি পাওয়ায় কাশীর এক স্তক্ষ 
তাস্করের ওপর এঁকাজের ভার দেওয়া হয়। বর্তমান 
বছরে পৃথিবীর সর্বত্র মায়ের শতবাধিক উৎসব 
উদ্যাপিত হচ্ছে, কাজেই মন্দিরে মুতিপ্রতিষ্ঠার 


১৯২৪ 


এই বংসরই সব থেকে উপযুক্ত সময় বলে বিবেচিত 
হয় এবং ৮ই এপ্রিল, ১৯৫৪ (বাঁংলা ২৫শে চৈত্র, 
১৩৬০ ) বৃহস্পতিবার বাসন্তী সপ্তমীতিথিতে এ 
গুভকাধ সম্পন্ন হবে এইরূপ স্থির হয়। শতবার্ষিক 
উত্সব উপলক্ষে এ সময় জয়রামবাটা ও কামার- 
পুকুরে রামকৃষ্ণ-ভক্তমগ্ডলীর তীর্ঘযাত্রারও ব্যবস্থা 
করা হয়। এই উভয় কাধ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের 
জন্ট রামরুষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক খ্বামী 
মাধবানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি ছোট কমিটি 
গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাদিবসের প্রায় ছুমাস পূর্বে 
যাত্রীদের আহার বাসস্থান ও উৎসব সুষ্ঠুভাবে 
সম্পার্দনের ব্যবস্থা করার জঙ্য ছুইজন 'অভিজ্ঞ সন্যাসী 
জয়রামবাটা গমন করেন। জয়রামবাটী একটি ছোট 


২৪৩৬ 


গ্রাম-- মাত্র ৮০৯০ ঘর পাধারণ গৃহস্থের বাস। 
কতৃপক্ষ মনে করেছিলেন, প্রায় তিন সহ সাধু ও 
ভক্তের সমাবেশ হবে। এ ক্ষুদ্র গ্রামে তিন্‌ হাজার 
লোকের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করা অত্যন্ত 
কঠিন কাজ, তবে ওঁদের বিশ্বাস ছিণ যে শ্রীশ্রীমায়ের 
কাঁজ তিনিই করিয়ে নেবেন । মন্দিরের সামনে 
পূবে কোনও নাটমন্দির ছিল না-_ এবার মন্দির- 
সংলগ্ন একটি স্থন্দর প্রশন্ত নাটমন্দির ও তদুপরি 
ছোট নহবৎখানা উৎসবের পূর্বেই নিমিত হয। 
এপ্রিলের ৭ই, ৮ই ও ৯ই এই তিনদিন উৎসব হবে 
স্থির হয়। উত্সবে যোগদানেচ্ছু ভক্তদের নিকট 
পূর্বেই ট্রেনের সময়, কি কি জিনিসপত্র সে নিতে 
হবে তার তালিকা ইত্যাদি স২ বিজ্ঞপ্তি পাঠানো 
হয়েছিল। আগমনেচ্ছু ভক্তদের নিদিষ্ট সময়ের 
মধ্যে পূরণ করে পাঠাবাব জন্ট একটি ফমও প্রেরিত 
হয়। ৬ই এপ্রিল হতে ১০ই এপ্রিল পধন্ত যাত্রীদের 
থাক! খাওয়ার বন্দেবিস্ত হবে একথাও জানানো 


হয়। উৎসবের কয়দিন পূর্বেই অন্তসন্ধান অফিস». 


স্বেচ্ছাসেবক অফিস ইত্যাদি খোলা হঝ এবং ৪ঠ৷ 
এপ্রিল হতে ভক্ত ও সাধুসমাগম এবং পুত্ণামে 
কাজ চলতে থাকে । 

গ্রামের লোকেরা সন্চা করে এই বুহৎকাজে 
নর্বপ্রকারে সহযোগিতা করতে আশ্বাস দেয় এবং 
চাঁলাঘর বাঁধবার জন্ত জমি ইত্যাদি দিয়ে নানাভাবে 
সাহায্য করে। আমোদর নদী হতে মন্দির পধন্ত 
সুপ্রশস্ত রাস্তা নিমিত হয়, তার দুপাশে দোকান, 
যাত্রামণ্ডপ, প্রদশনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। 
ভক্তদের থাকার জন্য রাস্তার দুপাশে মোট ২৮টি 
খড়ের লদ্বা দেচাল। কুটার নিমিত হয়__একপাশে 
১৪টি মহিলাদের জন্ত এবং অপর পাশে ১৪টি পুরুষ- 
ভক্ত ও সাধুদের জন্য ( উহাঁর নিকটেই টিউবওয়েল, 
সেফ পাঁয়থান। এবং আমনের দিকে বাজীঘর, 
ভাড়ার ঘর ও খাওয়ার মণ্ডপ হয়েছিল। সাঁধুদের 
ঘর ছাড়া অন্য সবঘরে ইলেটি,ক লাইটের ব্যবস্থা 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_৫ম সংখ্যা 


হয়। বিভিন্ন স্থান হতে চারিটি ডাইনেমে৷ আনা! হয় 
এবং আমোদর নদী হতে মন্দির পর্যন্ত প্রায় ২ ফাঁলং 
রাস্তা, মন্দির, দোকান, ব্ভিন্নমগ্ুপ ইলেটি ক 
আলোতে সজ্জিত করা হয়। স্থানীয় লোকরা এই 
প্রথম ইলেকটি.ক লাইট দেখে খুবই খুশী । উৎসবের 
কয়দিন সন্ধ্যার সময় ক্ষুদ্র জয়রামবাটী গ্রাম একটি 
জনীকীর্ণ সুসজ্জিত শহরের রূপ ধারণ করত। স্নান 
ও পানীয়জলের বেশ ভাল বনোবিস্ত ছিল। 
আমোদর নদীতে বাধ দ্দিয়ে অনেক জল জমা করা 
হয়েছিল এবং মোট ১৪টি টিউবওয়েল বসেছিল। 
ধুলা বন্ধ করার জন্ রাস্তাঁষ জল দেওয়ার বন্দোবস্তও 
করেছিলেন। উতৎসবক্ষেত্রের সীমানা হয়েছিল প্রায় 
২৫০০ ১২০৭ মেদিনীপুর, খঙ্গাপুর, বাকুড়া, 
ঘটাল প্রভৃতি স্থান হতে স্পেশাল বাদ ও লবী 
নিয়মিত চলেছিল এবং কোতুলপুর হ'তে জয়রামবাটা 
ছয় মাইল এবং জয়রামবাটী হতে কামারপুকুর তিন 
মহইিল রাস্তা এই উৎসব উপলক্ষে পাকা করা 
হয়েছিল । বীকুডা জেলাঁশাসক শ্রা ডি আয়েক্গব 
আই সি এদ্‌ মহোদয়ের প্রাণপণ চেষ্টা ও পরি- 
শ্রমের ফলেই স্ুদুব পল্লীগ্রামেও এইসব বন্দৌবত 
করা সম্ভবপর হ্যেছিল। 

উৎসবের কয়দিন তিনি সদলবলে ক্যাম্প কবে 
ওখানেই ছিলেন এবং যাঁীদের সবরকম স্থবিধাব 
জন্ত বথাসাঁধ্য চেষ্টা করা সকলেই অশেষ 
কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন । 

কুটারগুলিতে বহিরাগত প্রায় এক হাজার পুরুষ 
ভক্ত ও আটশত মহিলাভক্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
রামরুষ্ণনজ্ঘের পৃজ্যপাঁদ সভাপতি মহারাজ, সাধারণ 
সম্পাদক মহারাজ প্রমুখ প্রায় ছুইশত সন্াসী ও 
ব্রহ্মচারী উৎসবে যোগদান করেন। বোস্বাই, মাদ্রাজ, 
উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং সুদুর ব্রন্মদেশ হতেও অনেক 
সাঁধু ও ভক্ত আঁদেন। জন্মকামবাটী গ্রামে এবং 
আশে পাশের গ্রামেও অনেক ভক্ত আতিথ্য-গ্রহণ 
করেন। বিষুপুর, কোতুলপুর, আরামবাগ গ্রতৃতি 


জ্ষ্ঠ, ১৩৬১ ] 


স্থানের এবং কলিকাতা ও হাওড়া হইতে আরও 
সর্বদমেত প্রায় পাঁচশত ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক কয়দিন 
বাত্রাদের যথাসম্ভব স্থথ-স্থবিধার বন্দোবস্ত 
করেছিলেন। এ ছাড়া বয়েজস্কাউট, অস্থায়ী 
ডিম্পেন্নারী ও হাসপাতাল, দমকল প্রতৃতিরও 
বন্দোবস্ত ছিল। সংবাদ-আহরণের জন্ত উপযুক্ত 
ব্যবস্থা, নিয়মিত পময়ে সনাগতদের জন্য আহার, 
মায়ের জীবনী-বিবয়ক প্রদশ্নী, ম্যাজিক লনযোগে 
বক্তৃতা, গভর্শমেন্টের ফিন্ম প্রদর্শন এবং চিত্তবিনো- 
দর জন্ঠ রাতে যাত্রা» ব্যায়াম প্রভৃতি সব বন্দোবস্ত 
অতি প্রশংসনীয় ছিল। ৬ই রাতে হাওড়া হতে 
বিষ্ণুপুর পধন্ত একটি স্পেশাল ট্রেনে প্রায় এক হাজার 
ভক্ত নরনারী ও সাধু আগমন করেন। বিষুপুর থেকে 
জয্ুরামবাটী পথন্ত যাবার বাসের সুবন্দোবন্ত ছিল। 

মায়ের মন্দিরের সামনে একটি সুন্দর যক্ঞশালা 
নিমিত হয় এবং সেখানে মায়ের প্রতিক্কতিকে 
একটি ছোট কুঁড়ের মধ্যে স্বন্দর ভাবে সাজিয়ে 
রাখা হয়। 

কাশী হতে আগত চারজন বেদজ্ঞ পূজারী 
ব্রাহ্মণ ৭ই সকাল ৭টায় উপরোক্ত যজ্ঞশালায় 
'বদ্রব[গ” করেন । মাধবানন্দজী সকালে শ্রশ্মায়ের 
জীবনীসন্বন্ধে গ্রদশনীর দারোদঘাটন করেন। স্বামী 
ওকারানন্দজীর তত্বাবধানে পৃজাব ব্যবস্থাি 
করা হয এবং ব্রক্মচারী গায়ম্্বীচেতন্ট পূজা করেন। 
অনেক যাত্রী সকালে কামারপুকুর দর্শনে যান। ৮ই 
ও ৯ই এপ্রিল জয়রামবাঁটা হতে কানারপুকুর পথন্ত 
ঝম চলাচল করেছিল। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
শ্নীসিংহবাহিনীর মন্দিরেও বেশ ভিড় হয় এবং 
বিশেষ পুজা-পাঠাদির ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীরামকঞ্চ 
মঠ ও মিশনের অব্যক্ষ পুজ্যপাঁদ শঙ্করানন্দজী মহারাজ, 
সাধারণ সম্পাদক পুজনীয় স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ 
এবং আরও ছুএকজন প্রাচীন সাধু জয়রামবাটা হতে 
টার মাইল দুরে কোয়ালপাড়ায় শ্রীজগন্নাথ কোলের 
বাসভবনে অবস্থান করেছিলেন। শ্রীযুক্ত কোলে 


জয়রামবাঁটাতে অবিস্মরণীয় উৎসব 


৪৭ 


মহারাজর্দের সুখ-স্বিধার প্রতি সব সমঘ যত্ববাঁন 
ছিলেন। 

৭ই সন্ধ্যার সময় মন্দিরে মায়ের অধিব্শেনাঙ্তে 
ঘোষণা কবা হ্য় থে, পরদিন ভোর ৬॥ টার সময় 
অধ্যক্গ মহারাঁজের নেতৃত্বে একটি ছোট শোভাধারা 
বের হবে--তাহাতে কেবলমাত্র সাধুরাই যোগদান 
করবেন। ভক্তদেব রাস্তার হুধারে শান্তভাবে 
দীড়িবে থাকতে বলা হয়। আগেব দিনই মায়ের 
মন্দির অতি মনোরমভাবে সঙ্জিত কর! হয। 
৮হ প্রতিষ্ঠাদিবম। সাধু ভক্তদের মন আনন্দে 
ভরপুর। ভোরে উঠেই সকলে তাডাতাড়ি স্নানাদি 
সোর মন্দিরে সমবেত হন এবং ভোরের শান্তি ও 
পবিত্র আবহাওদাঁর মধো ভাবগন্থীর শোভাধানা 
দর্শনের জন্য রাস্তার ছুপাশে দাঁড়ান। পৃজ্যপাদ অধ্যক্ষ 
মহারাজ ঠিক ৬॥০ টায় আসেন। ছোট তিনটি 
স্থসজ্জিত সিংগসনে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীকে বসান 
হয় এবং তিনজন প্রাচীন সাধু তাঁদের মাথাদ করে 
নেন। গঙ্গ'জল ও ফুল ছড়াতে ছড়াতে দুজন সাধু 
তাদের অন্থগমন করেন। তারপর ছিলেন অধ্যক্ষ 
মহারাজ । অন্ সাধুরা ধপ, ধুনা, চামর, পাখা, 
শথ ইত্যাদি নিষে অন্ুগমন করেন। পণ্ডিতরা 
বেদপাঠ করেনঃ অনেকে ভজনগান ও স্তোবাদি 
পাঠে রত ছিলেন। এক অপুৰব আধ্যাত্মিক 
পরিবেশের স্টি হয় । মায়ের মন্দির হতে 
শোভাষাঁএা বেরিষে প্রথমে মাঁষের বাসস্থান পর্বস্ত 
এবং পরে মায়ের পৈতৃক বাসগুচ্ছ যায় এবং সেখান 
হতে পুনরায় মন্দিরে প্রত্যাব্ন করে। মুহুমুু 


মায়ের জযধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয় এবং 


উপস্থিত সাধু ও ভক্তদের মনে গভীর রেখাপাত 
করে। ভোরে ১০১টি তোপধ্বনি দারা মায়ের 
শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার বাা ঘোষিত হয়। 

শোভাযাত্রা মন্দিরে ফিরে আসার পর পৃজনীয় 
অধ্যক্ষ মহারাজের উপস্থিতিতে প্রতিষ্টাকার্ধ 
আরম্ভ হয়। এদিকে আয়োজন চলতে থাকে, আর 


২৪৮ 


একটি বড় শোভাধাত্রার। ্র্রীমায়ের একখানি 
বৃহৎ প্রতিকৃতি একটি চতুর্দোলায় ম্ন্দরভাবে 
সাজানো হয় এবং শোতাধাত্রা় যোগরদানেচ্ছু 
সকলকে সিংহবাহিনী দেবীর মন্দিরের কাছে রাস্তায় 
সমবেত হতে বলা হয়। প্রথমে লাঠিধারিগণ 
অতঃপর ঢাকীর দল, পুরুষ ভক্তমণ্ডলী, কীতন পার্টি, 
মহিলা ভক্তবুনন, বাউলদল, সাধুবুন্দ সাধুদের কীতন 
পাটি? পূর্ণঘট-বহনকারিণী আটটি কুমারী, চতুর্দৌলাপ্ 
শ্রীশ্রীমা ও পেছনে ভক্তবৃন্দ চলেন। গ্রামের 
একপাশ পরিক্রমা করে উত্সব-প্রাঙ্গণের প্রধান 
প্রবেশদ্বার দিয়ে সেই বিরাট শোভাযাত্রা মন্দিরের 
সামনে অসে। অনান পীচ হাজার লোক 
শোভাযাঞএ|র ঘোগদ।ন করেন । এ সময় যঙ্ঞশালায় 
শ্শ্রীমায়ের বিশেধ পূজা ও অস্বাধাগ সম্পন্ন হয় । 
পূজান্তে মন্দিরে শ্রীশ্রীগকুর ও মারের ভোগ ও 
তৎপরে হোম সম্পন্ন হয়। পূর্বাহ্ণ ১৯॥০টা হতে 
অধিক রাত পথন্ত প্রসাদ বিতরণ চলতে থাকে এবং 
প্রীয় বিশ হাজার ন্রনারী প্রসাদ পান। মা যেন 
অন্নপূর্ণামুর্তিতে ভাগারে উপস্থিত ছিলেন এবং 
দুহাতে সমব্তে সকলের মধ্যে অন্ন বিতরণ করছিলেন। 
ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত--কাজেই কাউকেই অভুক্ত 
অবস্থায় ফিরে বেতে হয় নি। সন্ধ্যায় মন্দিরে বিবিধ 
বাগ্ঠোছ্ম-সহকারে মায়ের আরতি হয় তৎপরে 
কালীকীর্তন চলতে থাকে ॥। অন্দিকে “ইগ্য়ান 
হ্যাশনাল ফায়ার ওয়ার্ক কোম্পনী” নানারকমের 
সুন্দর সুন্দর বাঁজি পোঁড়াইয়া বাত্রীদের আনন্দ বধন 
করেন। এই সময় কামারপুকুর হ'তে শীশ্রীঠাকুরকে 
চতুর্দোলায় সাজিয়ে এক শোভাধাত্রা জয়রামবাটা 
আসে । জনতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং চারদিকে 
মানুষের মাথা ছাড়া আর কিছু দেখ! যায় না। 
সকলেই আশ্চর্ধ হয়ে যাঁন যে, এই ক্ষুদ্র গ্রামে কি 
করে এত বড় জনসমুদ্র উপস্থিত হল। প্রায় 
লক্ষাধিক লোৌকসমাগম এ দিন সন্ধ্যার পর 
হয়েছিল__সব পথই যেন এ দিন জয়রামবাটার দিকে 


উদ্বোধম 


[ ৫৬তম বর্ষ--৫ম সংখ্যা 


চলছিল। রাত সাড়ে এগারটায় যাত্রা সুরু হয় এবং 
ক্রুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ” পালা অভিনীত হয়। ভোর ৫টায় 
যাত্রা শে হয়। তখনও বহু সহমত লোক সেখানে 
উপস্থিত ছিল । মায়ের মন্দিরে রাতে দশমহাবিদ্ধা 
পুজা হয় এবং প্রার ভোর পযন্ত পুজা চলে। 

পরদিন ৯ই কামারপুকুরে শশ্রীমায়ের শতবাধিকী 
উত্সবের বাবস্থা করা হয়। প্রায় এক হাজার ভক্ত 


নরনারী উত্ত উত্সবে যোগদান করেন। এ দিকে 
যজ্ঞশালায় সপ্তশতী হোম আরম্ত হয়। দারুণ রৌদ্র 


উপেক্ষা করেও বহুলোক সেই হোম দর্শন করেন। 
যজ্ঞশালার সামনেই একদল লোক রামায়" 
গান করেন। 

১*ই এপ্রিল স্পেশাল ট্রেন বিষুপুর হতে 
কলকাতায় থাঁবে ঠিক হয়েছিল, কিন্ত সকলের স্থবিধার 
জন্য উহা একদিন আগে ৯ই রাতে করা হয়। সন্ধ্যায় 
যাব্রিপূর্ণ অনেকগুলি বাস ও লরীর বিরাট “কনভয়' 
জয়রামবাটী হতে বিষ্ুপুর অভিমুখে রওনা হয়। 
আগের দুর্দিন সন্ধ্যায় দুইজন সাধু ম্যাজিক লগ্ন 
যোগে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের জীবনীর প্রধান প্রধান 
কাহিনী বর্ণনা করেন। ছু'বছর আগে কামারপুকুরে 
ঠাকুরের মন্দিরগ্রতিষ্ঠ।র সময় বে চলচ্চিত্র তোলা 
হয়েছিল তাহাও প্রদশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
প্রচারবিভাগ হতেও রোজ সঞ্গ্যার নানাবপ চলচ্চি এ 
দেখানো হয়েছিল । ব্যায়াম-প্রদশন ও নর্দের নিমাই 
অভিনয় সকলকেই প্রচর আনন্দ দান কর। 
প্রদশনী দেখবার জন্যও লম্বা কউ' হয়। প্রদশনীর 
পাশে প্রস্ফুটিত পদ্মের মাঝে মায়ের ছবিও 
বহুলোককে আকর্ষণ করে। পরদিন নাটমন্রে 
শীশ্রীঅন্পূর্ণা-পৃজা হয় এবং এঁ দিনই উৎবের 
পরিসমাপ্তি হয়। 

বাদের এই উৎসবে যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য 
হয়েছিল তারা সকলেই অপার্থিব আনন্দ পেয়েছেন 
এবং এই মধুর ও পুণ্য স্থৃতি বহুকাল তাঁদের মনে 
জাগরূক থাকবে। জয় মা! 


ভারতীয় কার্পাস-শিন্পের এতিহ্থ 
( পূর্ানুবত্তি ) 


শ্রীলক্্মীশ্বর সিংহ 

( বিশ্বভারতী ) 
আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আঁমরা মিহি টাকাই মসলিনের ধে এঁতিহাসিক কাহিনী 
তকলি ও পাই, সেই মসলিনের সুক্্স হৃতা একটি অতি প্রাচীন-_খুব সস্ভব প্রাচীনতম একটি 
চরকার জন্ম সামান্থ যন্ত্রসাহাষ্যে কাটা হইত । ইহাঁরই নাম তকলি। চরকার জন্মও এদেশেই 


অতিপূর্বে ঘটিয়াছিল। মিহি স্থতা কাটিবার জন্ত তকলি ব্যবহৃত হইত। বস্তবতঃ এই মাঁদিম সহজ সরল 
বন্ত্রট দ্বার: এদেশের বন্ধুশিল্পী যে অনুপম শিল্প গড়িয়! তুলিয়াছিল, ইহার অন্গবূপ কিছু বর্তমান তথা- 
কথিত বৈজ্ঞানিক যুগেও এযাবৎ সম্ভব হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর ঢাঁকাঁই মসলিনের যে বিবরণ পাওয়া 
গিয়াছে, তাহা হইতে জান যায় যে একগজ চগুড়ী ও সতের গঞ্জ লম্বা! কাপড়ের ওজন মাত্র ৯০০ 
গ্রেন্‌ অর্থাৎ প্রতি বর্গগজ মসলিনের ওজন মাত্র ৬০ গ্রেন। ইওবোপের সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত 
তাতিরা যে মিহি কাপড় বুনিত, ইহার ওজন অন্ততঃ ৪1৫ গুণ বেশী | ঢাকাই মসলিনের খাতি 
একসময় দেশে বিদেশে ছড়াইয়াছিল তাহ পূর্বেই বলা হইয়াছে । বস্ততঃ এত সুঙ্ম সত! অন্ত 
কোন দেশের ভীঁতে মাজ পরধন্ত বোন। সম্ভব হয় নাই। টাকার মসলিনশিল্প আট নয় দশক পূর্বেও 
সক্রিয় ছিল। যে তকলিতে মসলিনের সৃতাকাটা হইত, ইহার চালনা-পদ্ধতির সংগে আমেরিকার 
এঁতিহ।সিক ক্রোফোর্ড সাহেব সুদক্ষ বেচালাবাদকের মুলহরী স্থট্টির উপমা দিয়াছেন |% 

তকলি-বাবহারের নৈপুণ্য অশ্ুভূতিপাপেক্ষ _ইহার বর্ণন। দেওয়া কঠিন | অভিজ্ঞতা ছ্বার। তাহ। 
অনুভব না করিলে নিছক বুঝ্ধিবুন্তিব সহায়ে বা কলের মত তকলি চালাইয়াও তাহা বুঝা সম্ভব নয়। 
তুলার ন্যায় কোমলতম বস্তদ্ধার৷ একটি সরল যন্ত্র সাহায্যে এত সুক্ষ বস্ত অর্থাৎ সুতাকাঁটার চর্চ! শিল্প- 
জগতে একটি অভিনব ব্যাপার । তকলিপন্বন্ধে আমি যে সামান্থ অনুশীলন করিয়াছি, তাহাতে আমার 
এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ইহ। একটি যোগবিশেষ এবং ইহার যথাযথ প্রব্ন শিক্ষাজগতে একটি নূতন 
অধ্যায়ের সি করিতে সমর্থ । 


ঢাকার মনলিন-সম্বন্ধে অনুসন্ধিতৎসু হইয়া কাঁজ করিবার সময় স্বর্গীয় রসিকলাল গুপ্ত-রচিত 
রাজবল্লভ' নামক একটি এতিহাদিক পুস্তকের বিশেষ অংশ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বইথান। 
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২৫৪ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ--€৫ম সংখ্য। 


১৩১১ বংগান্ধে অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর থাদি-আন্দোলনের পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজা রাঁজবল্লভের 
রাজত্বকালে রাজনগরের বর্ণনায় আছে--ণকেহই উতৎকট ধনাকাজ্ষা দ্বার প্রণোদিত হইত না, 
সকলেই সংঘত জীবন যাপন করিত। অতিথি আসিয়া! কোন গৃহস্থের আলয় হইতে বিমুখ হইয়। যাইত 
না। সমস্ত রাজনগরে একটি মাত্র সমাজ ছিল এবং রাঁজবল্ল ও তাহার উত্তর পুরুষগণ সেই সমাজের 
নেতা ছিলেন। গ্রাম্য দলাদলির ঝঞ্ধাবত কখনও এই সমাজকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। 

“মধ্যাহু-মাহারের পর সকলেই বিশ্রামসখ ভোগ করিত। এই সময় রমণীগণ ভি্প ভিন্ধ 
স্থানে মিলিত হইয়। চরকায় স্থতা কাটিত এবং সংগে সংগে থোস গল্প করিয়া একে অন্টের চিত্ত 
বিনোদন করিত। প্রাচীন ও প্রাচীনাগণ [বিশেষ বিশেষ স্থানে একত্র হইয়। রামায়ণ, মহাভারত, 
শ্রমস্তাগবত প্রভৃতি পুস্তকের পৃতকাহিনী শুনিতে শুনিতে আত্মহার। হইয়া যাইত। যামিনীর প্রথম 
ভাগে ব্্ষীয়পীরা নিজ নিজ গৃহকোণে বপিয়। চরকায় সৃতা কাটিত এবং পরিবারস্থ বালকবাঁলিকাগণ 
উপকথ। শুনিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে ঘিরিয়া বসিত। গভীর রাত্রি পর্যস্ত চরকার ধ্বনির সংগে 
সংগে উপকথা চলিতে থাকিত | 

“বিধাতার নির্বন্ধে এই আনন্দধাম অধিককাল স্থারী হয় নাই। অতি অশুভক্ষণে অনস্ত কীল- 
সাগরে বাঙ্গালা ১২৭৬ সাল সমাগত হইল । “রথখোল।” নামে যে নদী এতদিন ক্ষুত্র কলেবরে প্রবহমাণ 
হুইতেছিল, তাহা সহসা বর্ধাকালে স্ফীত হইয়া ক্ষুধা রাক্ষসীর সায় করাল বদন বিস্তার করিতে করিতে 
দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল । নগরের অধিকাংশ সৌধমাল। অল্পকাল মধ্যেই রথখোলার কুক্ষিগত 
হইয়। গেল।” 

'রাজবল্লভ" এতিহাসিক পুস্তক । ইহাতে ঢাকার রাজবল্পভের কাহিনী ও দেশের তৎকালীন 
রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির কথা৷ আলোচিত হইয়াছে । ইহার লেখক গ্রসংগান্তরে বাংল! 
দেশের একটি লুপ্ত নগরের সামাজিক পরিবেশে চরকার ব্যবহার কিরূপ ছিল তাহাই আলোচন। 
করিয়াছেন ; রাজনগর ১২৭৬ সালে নদীবক্ষে বিলীন হইয়াছিল। ইহ হইতে বুঝা ধায় যে, আঁট দশক 
পূর্বেও বাংলার স্থানে স্থানে চরকার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ইহার পূর্বততী কাঁলে যে সত হাতে 
কাটিবার প্রথা আরও ব্যাপক ছিল সে প্রমাণ বহু বিদেশী পর্যটকের বর্ণনার পাওয়া ষায়। 

রালফ. ফিচ, নামক ইংরেঞ্জ পর্টক আকণরের সময় পূর্ববংগ ভ্রমণ করিতে আপিয়াছিলেন। 
তাহার বর্ণনা হইতে জান যায়--“তৎকালে সুবর্ণগ্রামে যে সুক্ষ মলমল গ্রস্তত হইত, তাহ 
ভারতীয় কার্পাস শিল্পের মধো সর্বোতরুষ্ট ।” 

ওলন্দাজ কুঠির অধ্যক্ষ পেসসেটি সোনার গাও-এ উৎপন্ধ বস্ত্রের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 
“উড়িষ্য। হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ববংগ পর্যন্ত সমগ্র দেশ কার্পাসশিল্পের একটি বিরাট কারখানা- 
ঘুরূপ ছিল। তথায় সকল গ্রামের ও নগরের অধিবাসিগণ কার্পাস ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদি উৎপাদনে 
ব্যাপৃত থাকিত।” 

সেই সময়কার এক ফরাসী পর্যটকের বিবরণী হইতে জানা যায়, প্রতি বৎসর অন্ন 
পঁচিশ লক্ষ পাউগড রেশম উৎপন্ধ হইত এবং তন্মধ্যে দধ্লক্ষ পরিমিত রেশমের বস্ত্র এদেশেই 
প্রস্তুত হইত |” 

এখন প্রশ্ন এই যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সহম্্র সহ্শ্ব বৎসরের বস্শিল্পচর্চা আমাদের জীবন 


জৈষ্ঠ, ১৩৬১ ] ভারতীয় কার্পাস-শিরের গ্রতিহ ২৫১ 


£ইতে তিরোহিত হইল কেন? শুধু কাপড়ের কলই কী এজন্য দারী? ইহার উত্তর এই থে, রাঁজ- 
'নতিক, অর্থ নৈতিক পরাধীনত। ও সংস্কৃতিগত অন্থকরণপ্রিয়তাই এই ছুর্দশার মূল কারণ। আমাদের 
মপূর্ববস্ত্শিল্প-সাধনার পথ আবার সমাঞ্জে ও ব্যক্তিজীবনে প্রশন্ড করিতে হইলে আমাদিগকে আরও 
অন্গসন্ধিৎস্থ হইয়া এ বিষয়ে বিচার কর প্রয়োজন। কাপড়ের কল মানুষেরই সৃষ্টি । কিন্ত এই স্ত্ির 
মুল লক্ষ্য কী? সহজে সমতায় সকলের বস্ত্রাভাব পূর্ণ করাই কি কল ও কল-মাঁলিকের লক্ষ্য? যে 
পথে কাপড়ের কল আবিষ্কৃতি ও স্থিতি লাভ করিয়াছে এবং আমাদের নৈতিক, আিক পরাধীন্তাকে 
জাতিগত ভাবে স্থায়ী করিকা। আমাদের অপূর্ব শিল্পকলা-সম্পর্কে স্থৃতিভ্রম ঘটাইর়াছে, ইত্তিহাসের 
নিকষপাথরে যাঁচাই করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর আজ আবার পাইতে হইবে । কারণ, শিল্পবিকাঁশের 
উপর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মান স্থিরীকৃত হইয়া! থাকে। 

উদার মোগল রাজাদের রাজত্বকালে পশ্চিমদেশী আগন্তক ও বাবসার্িগণ রাজদরবারে 
ভারতীয় বন্তুশিল্প- সমাদর পাইতেন । পরবতী সময়ে ইহ ক্রমশঃ রুদ্ধ হইতে থাকে । ভারতের অপূর্ব 
পনের পূর্বাতান . শিল্পকলা ও তশ্বর্ষস্বন্ধে পশ্চিমাগতদের উতস্ুক্যের পরিসীমা ছিল না। স্থলপথ 
বন্ধ হইবার পর তাহার! জরপথ আবিষ্কারের পন্থ। খু'ঁজিতে লাগিলেন। ১৫শ শতাব্দীতে কলম্বাস 
জরপথে ভারতবর্ষ খুঁজিতে যাইয়া আমেরিকা পৌছিলেন। সেখানকার অধিবাসীদিগকে কার্পাসবন্- 
পরিহিত দেখিয়া তাহার ধারণ হইয়াছিল থে, তিনি ভারতবর্ষেই পৌছিয়াছেন। পরবর্তী আবিষ্কারক 
পতুগীঞজ ভাস্কোদাগামা উত্তমাশ। অন্তরীপ হইয়া ভারত মহাসাগর সাফল্যের সংগে পাড়ি দিয়া 
১৪৯৭ সালে ভারতবর্ষে পৌছেন। ভাম্‌্কোদাগামার ভারতপথ আবিষ্কারের পর পতুগ্ীজ 
বণিকের। ভারতীয় বন্মা্দি ও অন্ান্ঠ দ্রব্যের লাভজনক ব্যব্স! চাঁলাইতে আরম্ত করে। সেই সময় 
হল্যাপ্ডের বণিকেরা লিপবন শহরের সংগে ব্যবসাঁবাণিজ্য চালাইত । ফলে হল্যাগ্ডের বড় বড় 
শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রে-_আত্বয়ার্প, বাঁজেস, হারলেম প্রভৃতি স্থানেও ভারতীর রংগীন ছাপের 
কাপড় ও ক্যালিকোর আমদানী হইতে থাকে । ইহার কারণ সেদেশবাসী এদেশী বস্থা্দি খুব 
পছন্দ করিত। বহু নাবিক ব্যবসাঁধী তখন আইনকানুন উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় বস্থাদির 
চোরাকারবাঁর চালাইত এবং প্রচুর লাভ করিত। ন্পেনীর বণিকের৷ প্রায় এক শতাব্দীকাল ভারত 
ও অন্ঠান্ত পূর্বদেশের ব্যবন! একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল। স্পেনের সমৃদ্ধিও এ পথে বৃদ্ধি 
পায়। প্পেনীরুরা মেস্কিকে। ও পেরো। বিজর় করিরা গবে আরও স্ফীত হইয়া উঠে। কিন্ত বিজয়মদে 
মত্ত স্পেন ১৫৮৮ সালে ইংরেজদের সহিত সংঘর্ষে হারিয়া গেল। ফলে স্পেনীক়্ বণিকদের ভারতীয় 
বস্থসস্তার ইউরোপে আমদানী করার পথ রুদ্ধ হইল। পূর্বদেশসমূহের বাণিজ্য-বন্দরসমূহ অন্ত 
ইউরোপীর় নাবিক বাবপায়ীদের হস্তগত হইল। হল্যাণ্ডের নাবিক-ব্যবসায়ীর! ১৬৯২ সালে ডাচ 
ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী গঠন করিল। ইহার পূর্বে ১৫৮৭ সালে স্তার ফ্রান্সিস ড্রেক ( 51: চ8008 
0819) নামক ইংরাজ পূর্বদেশজাত বাঁণিজা-দ্রব্যসম্তার বোঝাই পতুরগীজ অর্ণবপোত আক্রমণ করিয়া 
হস্তগত করেন। ১৫৯২ সালে এরূপ আর একটি জাহাঞ্জ ইংরেজদের হস্তগত হয়। ইহা ক্যালিকো, 
মৌখীন বালিশ, কার্পেট অন্তবিধ মুল্যবান প্রাচ্যদেশীয় প্রব্যসস্তীরে বোবাই ছিল। ইংরেজ বণিক 
অভিযাঁনকারীর। এই প্রথম ভারতীয় পরশ্খর্ধর সন্ধান পায়; ভারতের সংগে যোগস্থাপণ করিলে 
বিপুল লাভের সম্ভাবন। অনুভব করিয়া! উৎফুল্ল হইয়! উঠে 


২৫২ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ--৫ম সংখ্য। 


১৫৯৯ সালে বুটিশ ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয়। ফরাসী বণিকেরাও বৃটিশের পদাংক 
অনুসরণ করে; ১৮৬৪ মালে ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানী স্থাপিত হয়। এদেশে ইংরেজ ও ফরাসীদেব 
মধো মাঝে মাঝে সংঘর্ষও ঘটে । এই কোম্পানীসমুহের ইতিহাস-পর্যালোচনা করিলে আমর! দেখিতে 
পাই, ভারতীয় পণ্যব্রব্-_-বিশেষ কবিয়। বস্ত্রশিল্পের ব্যবসা ইউরোপীয় বণিককুলকে কতখানি প্রলুব্ধ 
করিয়াছিল। ইউরোপে ইহার প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস উল্লেথষোগ্য । ইউরোপের বাজারে উৎকষ্টতর 
অথচ সুলভ ভারতীয় পণ্য ( বস্ত্র) সেই মহাদেশের বন্ত্রশিল্লী ও ব্যবসায়ীদদিগকে বিশেষ বিচলিত করিয়। 
তুলিয়াছিল। বিশেষ করিয়া ফরাসী, প্রাশিয়া। ও ইংলগডের বাজারে তখন ভারতীয় রংগীন ছাপে 
কাপড় ও ক্যালিকে। সেই দেশের শিল্পীদিগকে প্রায় বেকার করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে, সেই সকল 
দেশের গবন মেন্টপমূহ ভারতীয় বন্ত্রসম্তারের উপর আইন প্রণয়ন করিয়। নানারূপ বাধানিষেধ প্রয়োগ 
করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আইনের নাগপাশ এড়াইয়াও ভারতীয় চোরাই বস্ত্সম্তীর ইউবোপের 
বাজারে চলিতে থাকে ।* প্রাশিয়াতে ভারতীয় “বস্ত্র নিষিদ্ধ আইন চালু কর! হয়। ইংলগ্ডেব পশম- 
বাবসারীর1 ভারতীক় বস্ত্র আমদানীর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দৌলন আরম্ভ করে। তখনকার দিনে ভারতীয় 
বস্্রার্দির প্রভাবসম্পকে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইউরোপীয় ব্যবপায়ীর! ভারতীয় রংগীন কাপড়ের 
সমাদর বুঝিতে পারিয়! নিজেদের দেশে অনুরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠায় যত্ববান হইতে থাঁকে। প্রাশিয়াতে ১৭৪১ 
সালে ছাপের কাপড় তৈরির কেন্দ্র বালিনে স্থাপিত হয়! ওবের কাম্পফ নামক জনৈক ব্যক্তি স্থায়ী 
ংএর ছাপের পন্থা আবিষাঁর করেন। ১৭৭৬ সালে ওবের কাম্পফ জন কয়েক অংশীদার লইয়া ফরাসী 
দেশের ভাসণই শহরের নিকট 1০25 নামক স্থানে দৃঢ় রংয়ের ক্যালিকে। শিলপকেন্ত্র স্থাপন করেন। 
“ভারতীর বস্ত্র নিষিদ্ধ মাইন প্রয়োগের ফলে তাহার! যে সুযোগ লাভ করেন, সেই সুযোগে ভারতের 
অন্থরূপ রংগীন বন্ধশিল্প গড়ি তুলিতে থাকেন। ফবাসী দেশের এই নবজাত শিল্প ইংলগ্ডের 
পু'জিপতিদের মধ্যেও প্রেরণা যোগায়। 

ফরাসী, পতুগজ এবং ডাচ ব্যবসারীরা। ভারতীয় বস্তরসস্তারের ব্যবসা করিয়া প্রচুর লাভবাণ 
হইত, কিন্তু ইংলগ্ডের বণিককুলের ব্যবসাই বৃহত্তম আকার ধারণ করে । সেই ইতিহাস পর্ধালোচন। 
করিলে আমর! জানিতে পারি, কি ভাবে বন্ত্রনির্মাণের কল ইংলগ্ডে আবিষ্কৃত হয়, ভারতীয় অপুর্ব বস্ত্র 
শিল্প ধ্বংস হয়। ইংলগের কাঁপড়ের কলকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে বুটিশসাম্রাঞ্্য কি ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহ! হয়ত অনেকেরই জানা কথা, কাঁজেই ইহার আলোচনা এ স্থানে নিশ্রয়োজন। 
আসল কথা এই ভাবতীয় অপূর্ব বস্ত্রশিল্পকলার ধ্বংসের উপরই ব্রিটিশ সাআাজ্যবাঁদ এদেশে প্রতিঠিত 
হইয়াছিল। ভারতের পরাধীনতার এই এ্তিহাঁদিক কারণটি মহাত্মা গান্ধী সঠিক উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 
সত্য বটে, মহাত্মা। গান্ধীর ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করার পূর্বে প্রথম স্বদেশী আমলে শ্বদেশী শিল্পকে 
জাগ্রত করিবার উদ্যম দেখ! দিয়াছিল, কিন্তু অভিজ্ঞ বৈদ্ের ন্যায় এদেশের পরাধীনতার মূল কারণটি 
মহাত্মা গান্ধীই বিশেষ ভাবে আবিষ্কার করেন। সেই জন্ই দেখিতে পাই, অহিংস।-ধর্মের পূজারী হুইয়াও 
বিদেশী বস্তবর্জন, বিদেশী বস্ত্রের অগ্রিষজ্ঞের প্রচার তিনি করিয়াছিলেন। 
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জ্যেষ্ঠ, ১৩৬১] ভারতীয় কার্পাস-শিল্পের এতিহা ২৫৩ 


প্রাচীন ভারতীর বন্ত্রশিল্প ও ইহার ধ্বংসের ধে সকল কারণ বণিত হইল, তাহ! হইতে আমরা কি 
ইতিহাসের শিক্ষা শিক্ষা পাই? 
ও বন্ুম্বাধীনত।- (১) প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃটিশ কোম্পানীর আমল পর্যস্ত 
লাঙের প্রয়োজনীয়তা এ দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের হাতে কাঁটা স্তায় ও তাঁতির তাতে প্রস্তত 
বস্ুশিল্প এ দেশবাসীর বস্ত্রের প্রয়োজন পূর্ণ করিত। 

(২) এ দেশের বন্থুশিল্পকল। অনন্তসাধারণ উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল । 

(৩) ভারতীয় অপূর্ব বস্ত্রশিল্পকল! ইউরোপীয়দিগকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। 


(৪) ইউরোপের বাঁজারে ভারতীয় বস্ত্বের চাহিদা এক সময়ে প্রবল হইয়া উ্রিয়াছিল। 
ফলে ইউরোপীয় নাবিক ব্যবনাধী ও বণিকের। ভারতীর বস্ত্রে ব্যবস! করিয়। গ্রচুর লাভবাঁন হইত। 


(৫) এ দেশে তৈরী রংগীন কার্পাস বস্ত্র ইউরোপের বণিকদ্দিগকে ক্রমে নিজেদের দেশে 
অনুরূপ শিল্পগঠনের প্রেরণ জোগাইয়াছিল। 


(৬) অতিরিক্ত বস্ত্র উৎপাদন করিয়। লাভবান হইবার লোৌত কাপড়ের কল নির্মাণের অনুপ্রেরণা 
দান করিয়াছিল । বস্ত্রের প্রয়োজন মিটাইবার জন্) কাপড়ের কল উদ্ভাবিত হয় নাই; পরন্ত কলের 
দাহাষ্যে বন্ধের উৎপাদন বাড়াইরা অল্পমূল্যের বস্ত্র দ্রেশবিদেশের বাঁজাঁরে চালু করিয়া বাঁজার 
বিস্তার ও অধিকার করিয়া বৈষয়িক জগতে আধিপত্য করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 


(৭) কাপড়ের কলের আবিষ্কৃতি ও এ দেশে কলের বিস্তৃতির ফলে দ্বেশবাসীর বস্তুম্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে 
নাই; বরং বহুলপ্রকারে তাহা খব হইয়াছে । যে বস্ত্রশিল্পকল। একদা এদেশের জনসাধারণের 
করারুত্ত হিল, কাপড়ের কল সেই সংস্কৃতির মূলে কুঠারাধাত করিয়া দেশবাসীকে বাজারের মুখাপেক্ষী 
করিয়া তুলিয়াছে। 

ইংলগ্ডেই প্রথম কাপড়ের কল আবিষ্কৃত হয়। অনুসন্ধিৎস্থগণ সেই ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে 
পারিবেন, লাভ ও লোভের মোহ কি ব্যক্তিগত ব| কি জাতিগতভাবে কতদূর গড়াইতে পারে। ইহা 
হইতে আমর বড় শিক্ষা লাত করিতে পারি । মত ও পথ একই মানবিক স্যত্রে গ্রথিত না হইলে পরিণাঁমে 
মানবের কল্যাণ হয় না ;_ইংলগু কতৃক ভারতীয় বস্ত্রের বাজাঁর অধিকার, ভারতে বৃটিশ সরকার কায়েম 
ও সর্বশেষ ধাপে ভারতে বৃটিশ বস্তু বর্জন, ল্যাংকা শাঁয়ারের চরম ছুর্মাতি ইত্যাদি গ্রতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ 
ইহার প্রতক্ষ প্রমাণ। 

প্রথম মহাসমরের কালে ব্রিটিশ বস্ত্র আমদানি এদেশের বাজারে হ্রাস পাওয়ায় এবং ঘটনাস্রোতে 
এদেশের স্বাধীনতাপংগ্রাম প্রবল হইতে থাকায় এদেশে ক্রমে কাপড়ের কল স্থিতি ও বিস্তার লাভ করে। 
আজ দ্বিতীয় মহাসমরের পর ভারতে প্রচুর কলের কাপড় প্রস্তুত হইয়। বিদেশের বাজারেও চালান 
যাইতেছে, কিন্তু দেশবাসীর বন্ধ্সমস্তার সমাধান হইয়াছে কিন! বস্থব্যবহারকারী নাগরিকমাত্রেই তাহা 
বলিতে পারেন। প্রশ্ন এই, এরূপ কেন হইল? এক কথায় ইহার উত্তর দিতে হইলে ইহ অবশ্যই 
দ্বীকার করিতে হয়, কাপড়ের কল দর্বসাধারণের বন্ুস্বাধীনতাকে হরণ করিরাছে। ইহার প্রতিকার 
কি? কল মাম্ষেরই শ্যা্টি। কিন্তু দানবের নায় কল আজ মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছে এবং লোভ নামক বৃত্তিতে ইন্ধন ষোঁগাইতেছে । কলকে মানুষের সর্বসাধারণের মংগল-কাজে 


২৫৪ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ---€ম সংখ্য 


নিয়োগ করার উপাঁয় আজ বাহির করিতে হইবে । সকলেরই খাছের স্যার বন্ত্ের প্রয়োজন আছে । 
বস্্শিল্পে জনসাধারণের লোক-প্রতিভাকে আবার জাগ্রত করিতে পারিলেই ইহার সমাধানের উপায় 
আপনা হইতেই সর্বসাঁধারণই করিতে পারিবে । বন্ধুশিল্পের ব্যাপকতা! বিশাল। তুলার চাঁষ হুইতে 
আরস্ত করিয়া বিভিন্ন নমুনার সুতা ও সকল রকমের বস্তর-শিল্পকৌশল লোকাম্ত্ত হইলে আঙজিকার বনু 
সমস্তার সমাধান সহজ হইবে । কলকে সর্বপাঁধারণের স্বার্থে মানুষের বশে আনিবার ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা । 

লোঁকপ্রতিভাকে জাগ্রত করিতে হইলে, একাধারে প্রাচীন ভারতের অপূর্ব বস্ত্রশিল্লকলা-সম্বন্ধে 
সম্যক জ্ঞান অর্জন ও যুগোপযোগী বস্থশিল্পচর্চার পথ প্রশস্ত করিতে হইবে । ইহার নৈতিক, সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক, এক কথায় সীংস্কৃতিক শুতফল তখন প্রত্যক্ষ অন্থৃভূত হইবে। 

কিন্তু বস্ত্রশিল্পকে বিজ্ঞানসম্মত পথে লোকারত্ের পথে মানিবার, জন প্রতিভাকে জাগ্রত করিবার 
একটি উপায় বন্ধুশিল্পকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা । ইহার শুভ পরিণতি সুদুর প্রসারী হইবে। 

মনোরম নকৃসার সুরুচিসম্পন্ন ব়নশিল্লের উৎকর্ষের প্রচেষ্ট! বিশ্বভীরতীর শ্রীনিকেতনে ছুই দশক 
ধাবৎ চলিতেছে । এ পথে ব্যাপকভাবে স্ুরুচির মানকে উন্নত করার প্রয়োজন আছে । মহাজ্মা গান্ধীর 
বিদেশী বন্তবর্জন, খাদি আশ।শন ও সবশেষ ধাপে বুনিয়াদী শিক্ষানীতি প্রবর্তনের মধ্যে আগাঁগোড়। 
এক বিশাল সংগতি রহিয়াছে । খাদি-আন্দোলন দেশের রাজনীতির সংগে একীভূত হওয়ায়, খার্দিকে 
অনেকে শুধু ম্বাদেশিকতার চিন্ুম্বরূপ মনে করিত। ইহার লাতক্ষতি উপেক্ষণীয় নয় । কিন্তু প্রয়োজনের 
তাগিদে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইহার গুণাগুণ ষাচাই করার দিন আসিয়াছে । 

বুনির়াদী শিক্ষা পরিকল্পনায় সৃতাকাটা ও বসন প্রবত্তনের অন্তনিহিত বাণী অন্তরূপ, অর্থাৎ ইহ! 
রাজনৈতিক নহে; জনসাধারণের কর্মপ্রতিভাকে সহজ ও স্বাভাবিক পথে চালনা করাই ইহার লক্ষ্য | 
এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে গেলে সর্বাগ্রে বস্ত্রশিল্পকে আবগ্তিক জনশিক্ষার অংগ করিতে হইবে। কিন্ত 
ঈহার দার্থকত| সম্পূর্ণ নির্ভর করে এই শিল্পের শিক্ষানৈতিক বিবর্তনের উপর । সেজন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে 
ইহার সতর্ক গবেষণ। প্রয়োজন, নতুবা প্রচুর অপচয়ের সম্ভবন। রহিয়াছে । 

বুনিয়াদি শিক্ষাধার। দেশে বিস্তারলাত করিলে দেশে তুলার চাষ ব্যাপকতর হউবে। বিভিন্ন 
তুলার গুণাগুণ-সন্বন্ধেও জনসাধারণের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মান আপন! হইতেই উন্নত হইবে। সুতা ও 
সত! কাটিবার বস্ত্রার্দির প্রগতিতে জনসাধারণের প্রতিভ। সক্রির হুইয়। উঠিবে। কাপড়ের কলের 
অতিকার লোভ ও পরশোধণক্ষমত। আপন। হইতেই সন্কুচিত হইতে থাকিবে । ফলে কলও কালে 
দেশের অর্থনৈতিক জীবনে আপনার নৈতিক স্থান ও মান খু'জিয়! বাহির করিতে সমর্থ হইবে । 

বথাষথভাবে কোন কর্মের চর্চা করিতে হইলে ইহার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে । কিন্ত 
পুশখিজ্ঞান ও এই জ্ঞানচর্চ। নিছক পুঁথিগত হুইলে কর্ম-বিজ্ঞানটির সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা 
কর্মবিজ্ঞান হয় না। অভিজ্ঞত] দ্বার! কাজের গুণ ও উপকারিত। অনুভূত হইলে পু'খির জ্ঞানও 
আলোক প্রাপ্ত হর, সমৃদ্ধ হয়। মাজ কর্মবিজ্ঞান ও পুধিজ্ঞানকে পরস্পরের পরিপূরক করির! 
প্রত্যক্ষ সমাজজীবনক্ষেত্রে শিক্ষাকে সম্পূর্ণতর করিয়া! তুলিবার তাগিদ আসিয়াছে । কর্মচেতন! ও 
জ্ঞানের সমন্বয়ে শিক্ষানীতিসম্মত উপায়ে কার্পাস-শিল্পকে শিক্ষার অন্গীভূত করিলে আমাদের প্রাচীন 
কার্পাসশিল্পের এতিম্কের গুরন্ঘ উপলদ্ধি সহজ হইবে, মহত্তর অর্থনীতির ভিতি মাজে সুণৃচ হইবে, 
সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন নৃতন আলো কগ্রাণ্ত হইবে। 


তুমি 


শ্রীরমেশচজ্দ্র ভট্টাচার্য 

বন্ধু তুমি, নুহৃৎ তুমি, বৃদ্ধি তুমি, খানি তুমি 

মিত্র তুমি ভক্ঞযাধার শক্তি তুমি, আমার ক্ষেম 
প্রীতি তুমি, পুণ্য তুমি সাধ্য তুমি, সাধন? তুমি 

প্রণয় তুমি, শুদ্ধাচার | যজ্ঞ তুমি, আমীর প্রেম । 
শ্রন্ধ। তুমি, শাস্তি তুমি বিত্ত তুমি, চিত্ত তুমি 

স্থপ্তি তুমি, স্বপ্ন মোর হৃদয় তুমি, আমার প্রাণ 
দীপ্তি তুমি, তৃপ্তি তুমি মোক্ষ তুমি, মুক্তি তুমি 

ক্ষান্তি, ভালবাসার ডোর । ইষ্ট তুমি, আমার জাঁণ। 


তোমারে দেখেছি 
্রীঅটলচন্দ্র দাঁস 


তোমারে দেখেছি প্রভাতবেলায় চপল বালক সম, 

ধরণী জুড়িয়া বেড়াছ খেলি হে আমার নিরুপম ! 
তোমারে দেখেছি সন্ধার কোলে ঘুমায়ে পড়িতে সুখে, 
স্তব্ধ আবেগে রয়েছে যামিনী চাহিয়া! তোমার মুখে ! 
তোমারে দেখেছি রুদ্রের রূপে নিদাঘ-দিপ্রহরে 

কর্মের ফল প্রদান করিতে বিচার-আসন-পরে । 
তোমারে দেখেছি কীদিতে একাকী ঘন ঘোর বরিষায় 
পাতকীর দুখে গলিয়া পড়িতে কতো৷ সমবেদনায় । 
তোমারে দেখেছি শারদ-আকাশে, কুসুমের রাশে রাশে, 
বক্ষে আমার চেয়েছ আসিতে গ্রীতির মধুর হাসে । 
তোমারে দেখেছি হৃদয়ে আমার উপজিতে করুণায়, 
শোকের গভীবে তুখের তিমিরে দৈম্তের বেদনায় ! 
তোমারে দেখেছি হে প্রাণকাস্ত, করমে কথায় গানে 
ভিতরে বাহিরে সাথে সাথে মোর ফিরিছ সকল খানে। 


যে ঈশ্বরের জন্য পাগল সেই ধন্য 
জ্রীআশুতোষ দাস 


ভগবান্‌ শ্রীরামকষ্ণদেব বলেছেন, “অমৃতে ডুবে 
গেলেও মরণের ভয় নাই। নিমজ্জিত ব্যক্তির 
মৃত্যু সর্বত্র সুনিশ্চিত হ'লেও এ যে অমৃত ! এর 
ক্ষুদ্র কণিকাও অমর করে। তাই তার আহরণ 
আস্বাদন বিতরণ বা বিনিময় সবেতেই কল্যাণ। 
ঘমিছুরীর রুটি যেভাবে থাঁও মিষ্টি” এ অপূর্ব বাণীও 
তারই মুখের । আর সেই সাহসেই বর্তমান বিষয়ের 
ক্বতারণ!া । 

পাগলামি কথার শবার্থ যাই হ'ক, উহা যে 
সাধারণ জ্ঞানের অভাব এবং অনর্থকর কার্ষের 
উপযু্পরি অনুষ্ঠানের পরিচয় তা'তে সন্দেহ নেই । 
সচরাচর যা অপাধ্য ও অসম্ভববোধে অনেকে করতে 
নিরম্ত হয়, ত1 সংসিন্ধ এবং সম্ভব করার উদ্ধমকেও 
পাগলামি বলে। 

সাধারণজ্ঞান অর্থে বিচারবুদ্ধিসহায়ে শুভাশুভ- 
নিধণরণ এবং মঙ্গলের চেষ্টা ও অমঙ্গল-সম্বন্ধে 
সাবধান হওয়া । মানুষমীর্রেই আপন আহার ও 
আরামের জন্ত যত্বণীল। শরীররক্ষার জন্ত খাগ্ছ 
চাই, আচ্ছাদন চাই, আরও অনেককিছু চাই। শুধু 
নিজের জন্ঠ নয় ; যাঁদের নিয়ে সংসার সেই বাঁপ-মা 
স্বী-পুত্র ইত্যাদি সকলের জন্ত। যেখানে একের 
উপর নির্ভরশীলের সংখ্যা যত বেণী প্রয়োজনও 
সেখানে তত অধিক। সে প্রয়োজনের আবার 
মাত্র! নেই ; এই পরিমাণ হ'লে সকলে সন্তুষ্ট হবে 
তা'নয়। একজনের যা আকাজ্।--মার একজন 
তার শতগুণ পেয়েও অসন্তুষ্ট । কামনা-কল্পন। ছোট 
বড় যাঁই হক তার জন্ত থে কোন বাধ! সরিয়ে 
অগ্রদর হবার অবিরাম চেষ্টাই মাঁনব-জীবন। 
ধর্ূপ অন্ধ আবেগে সকলেই চলেছে । বিরাম 
নেই-_বিরক্তি নেই-_তৃপ্তি নেই। তারপর এক দিন 


শীপ্র বা বিলম্বে অপ্রত্যাশিতভাবে যাত্রার ধস্্র বিকল 
হয়ে পড়ে --তথন সব নিশ্চল, সকল আশ। 
ভরসার অপূর্ণ অবস্থায় অবসান-_-অর্থাৎ মৃত্যু ব 
দেহাস্তর । এই যে শ্রেষ্ঠ জীব মানবের স্বাভাঁবিব 
জীবন-যান্্া এও কি প্রকাণ্ড পাগলামি নয় 
সমগ্র মন্ুষ্যসমাজকে পাগল বলার স্পধণ বা উদ্দেশ 
নিশ্চয়ই আমার নেই। আমি নিজেও তারং 
একজন ;_আঁজীবন ধন মান থাগ্ঠ স্বাস্থ্য ইত্যাপ্ি, 
বার্থ অনুসরণকারী ৷) তবে দীর্ঘকালের মরুত্রান্তিতে 
মুসহথমান হরিণের যে অভিজ্ঞতা_ মৃত্যুর মুক্তিদ্বার 
সম্গিহিত ব্যক্তির বহুদিন্র বহু প্রচেষ্টার বার্থত।- 
উপস্থিত ও অনাগত পথব্তীর সাবধানতার সহা. 
হতে পারে। তাছাড়। ভূল করলেও তা” স্বীকা; 
এবং সংশোধনের প্রয়াস নিন্দনীয় ন্য়। 

যে ভুল করে এবং উপধু্পরি করে-_বাধা- 
নিষেধ সত্তেও করে তাকেই পাগল বলে। সে হিসাবে 
কমবেশী আমরা সকলেই পাগল । মিথ্যাকে সত্য 
ভাবা-_অস্থায়ীকে স্থারী মনে করা--ছায়াকে শরীর 
বলে দেখা ভ্রম বা ভুল । তবু যদ্দি পুনঃপুনঃ আমর 
তাই করি তা” কি পাগলামি নয়? পাঁচটার 
একটা খসলো-__মশেষ চেষ্টাতেও রাঁথতে পারলাম 
না ;১বাকী চারটাকে যদ্দি চিরস্থায়ী বা (নিজ 
ভাবি, তবে পাগলামি ছাড়া তা” আর কি? 
ব্যাধির তাড়নায় ভেঙ্গে পড়তে পড়তে যে শরীর 
অঙ্গহীন অবস্থায় কোনোমতে অস্তিত্ব রুক্ষ। করছে, 
তাকে অক্ষয় ভেবে আত্মপ্রাঁদ বা অভিমাঁন কি 
উন্মত্তত। নয়? চোখের উপর বনুক্ষেত্রে পাওয়ার 
বিড়ম্বন। দেখেও এই যে অহরহ ধনমান ইত্যার্দি 
চাওয়ার ব্যগ্রতা, এও কি সুস্থতার লক্ষণ? 

বন্ততঃ আমরা সকলেই অল্লাধিক পাগল। 


টঙ্জয্ট, ১৩৬১] 


ভালবাসার একট অফুরন্ত প্রেরণা অনুক্ষণ 
আমাদিগকে এটা-সেট। এদ্দিক-ওদ্দিক করাচ্ছে। 
গোল শুধু বস্তৃবিচারে--সত্যনির্ণয়ে । যার বিকার 
আছে-_বিনাঁশ আছে,যা” পেকে পরিতৃপ্ধি নেই, 
যা পান করে পিপাসার বুদ্ধি সেই ভুল ক্রমাগত 
করার পাগলামি ছেড়ে এমন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশ। 
করা উচিত নয় কি-যার বিকার নেই বিনাশ 
নেই,যে মিলনে বিভেদ নেই, বিচ্ছেদ নেই, 
যাব অন্তর্ধান নেই, আছে কেবল আবির্ভাব,-যাতে 
মাছে যা কিছু লভা-লোভনীয় আব, আর আছে 
অতুলনীয় তৃপ্তি, অসীম শান্তি, অবাধ আনন্দ । 
ভালবাসার প্রকৃত পাত্র এবং যথার্থ বস্ কি 
তাই আমাদিগকে আগে বুঝতে হবে ; এবং তার 
জন্য চেষ্টা নয় শুধুঃ জীবন তুচ্ছ করে ঝাঁপ দিতে 
হবে। টাকায় তাতকাপড় হয়, প্রকৃত কল্যাণের 
প্রায় কিছুই হয় না । আবার আঁশ্চর্ঘ এই যে, পাথিব 
প্রয়োজন থাকলেও যে জিনিস আশান্ুৰপ কেউ 
পারও না তার জন্ত আমৃত্যু অপরিপীম উৎকণ্ঠা_ 
অথবা স্ত্রীপুর-ষারা চিরসঙগী নয়-_জীবনের 
যাত্রাপথে অভা গত পথচারী মাত্র_-তাপ্দিগকে নিয়ে 
অন্নকাল অভিনয় করে' অনিচ্ছায় নিরুদ্দেশ যাত্রা 
-এই যদি মানুষের অবস্থা হয়, তবে তাৰ পশুপক্ষী 
ব1 বৃক্ষার্দির সঙ্গে পার্থক্য ব1! বেশিষ্টয কোথায়? 
এই মাসুষের দেহ নিয়েই পরম পিতা যুগে যুগে 
আসছেন; তৎকালোপযোগী পথ দেখাচ্ছেন, 
মৃত্যুর মরুভূমিতে অমৃতের পরিবেশ বেখে যাচ্ছেন। 
আমরাও এখানে মরত্েই আপি নি তা” বুঝতে 
হবে, আমার্দিগকে আদর্শ সাক্ষাৎকার করতে 
হবে-অমর হ'তে হবে। িশ' থাকবে বলেই 
আমরা মানহছুশ। ধার একাংশ এই বিচিত্র 
বন্ধাকারে সন্মথে থেকে সর্দ! আমাদিগকে 
আঁচ্ছন্সঃ় অভিভূত এবং অন্ধ করে' রেখেছে সেই 
ঈশ্বরকে চাই-_আংশিক নয়, অখণ্ড ভাবে । 
"ঈশ্বরলাত জীবনের উদ্দেস্্য” ইহা ভগবদুবাক্য। 


যে ঈশ্বরের জগ্ত পাগল সেই ধন 


৫৭ 


উদ্দোন্ত নিশ্চয়ই । তপাপি এ চরমলক্ষ্য--সব 
অভাবের অবসাঁন_-সব পিপাসার পরিতৃপ্তি সহজ- 
সাধ্য নয়। তাই সর্বভাবের সমন্বযমূতি, সর্বাধিক 
পরিস্কুট ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণচদেব বলে গেলেন, 
“ঈশ্বরকে লা করতে গেলে পাগল হতে হয়।” 
শুধু বলা নয়-_ পূর্ববর্তী ঈশ্বরাবতার বুদ্ধ-বীশু 
শ্ীচৈতন্তের মত মাদর্শলাভের অত্ুগ্ধ উৎসাহে 
আহার বিশ্রাম, এমনকি সবচেয়ে প্রি আপন 
দেহবোধ পর্বন্ত পরিত্য।গ কবে? বহু মহাত্মার বণিত 
বিভিন্ন পথে একই পবমধামে পৌছালেন এবং 
২সারগহনে পথঠাবা সংশয়াচ্ছন্ন জগদ্বাসীর জন্ 
বেখে গেলেন তাব অভিনব অবদান--“নিষ্ঠ। থাকলে 
সব পথেই ঈশ্ববকে পাওয়া যার।” সন্দিহান 
শঙ্ককুল দ্িধাগ্রন্ত মানবাত্সার জন্ত মুক্ত করে 
দিলেন সকল পথের সকল বেষ্টনী । 

এ জগতে কেউ আপন অবস্থায় সন্তু হ'তে 


পারে না। তার কারণ সাধারণতঃ মানুষ ধা? 
চায় ত প্রের মাজ- শ্রের নয। প্রকৃতপক্ষে 
সর্বাপেক্ষা প্রির়_সর্বাধিক বাঞ্চনীম-_স্্বন্বরূপ 


ঈশ্বরই আমাদের লক্ষ্য এবং একমাত্র প্রাপ্তব্য। 
এ আপণ ল্য ব! পরমণত্য-লাভের জন্ত ব্যাকুলতা 
যখন সাধারণ প্রচেষ্টার গপ্ী ছাড়িয়ে বিশেষ পধায়ে 
পৌছায়--তখনই তাকে উন্মত্ততা বা! পাগলামী 
বলা হয়! উচ্চাকাজ্ষার এ্রন্নপ উন্মাদনা ভিন্ন এ 
পর্বস্ত কোন বড় আবিক্রিপ্ন। হয় নাই।-_-আর উহাই 
অতৃপ্তির জগতে-__-অমৃ্য সাসম্বনা-_মানবজীবনে দৈবী 
সম্পদ আরও আশ্বীসের বিষয় এই যে--এরূপ 
অপাধ্য সাধন এবং অদ্ভুত আবিষ্কার ধীরা করেন 
তার! নিঙ্গের শ্রেয়োলাভেই নিশ্টেষ্ট থাকেন না। 
অনুভূতির উচ্চচুড়ীয় দঈীড়িয়ে অধিকাংশ ক্ষেক্রে 
তার আশ-পাশের অপর সকলের কল্যাণের জন্ত 
তাদের অভিজ্ঞত1--তীঁদের অর্জনের সাফল্য দিয়ে 
বান। এর ফলে জাগতিক জীবন-প্রবাহে নূতন 
শক্তি ও গতির সঞ্চার হয়,-_ তার রূপ পরিবতিত 


২৫৮ 


হয় এবং কালক্রমে সঞ্চিত ছুষ্ট ব্যাধিবীজাণু ব! 
আবিলতাঁ অপস্থত হয়। এই নশ্বর ও সব্দা- 
পরিব্নশীল পৃথিবীতে তাদের অবদানই শুধু অমর 
হয় না_ তীরাঁও স্মরণীয় ও ন্মস্ত হয়ে থাকেন। 
প্রকৃতপক্ষে তারাই সংস্কার বা পথ-নির্দেশের অধি- 
কারী ;- তীরের স্ুম্পষ্ট অনুভূতিই দুস্তর সমুদ্রে 
একমাত্র দরিগ্দর্শন | তাই জগদ্গুর শীরামকৃষণ- 
দেব জোর দিয়ে বলেছেন_- “যে ঈশ্বরের জন্ঠ পাগল 
সেই ধন্ত।” ভক্ত কবির হৃদয়োচ্ছাস সেই স্থুরে 
ভাষায় রূপায্িত হল-- “আমায় দে ম1! পাগল 
করে।? 

স্থির গ্রয়োজনে শষ্টার অনির্বচনীরা মায়া 
শক্তির প্রভাবে মচুধ আত্মবিস্থত এবং স্ুথকর 
বোধে বাধনের উপর বাঁধন জড়াচ্ছে। ইহা 
অবশ্ঠস্ভাবী অপরিহার্ধ এবং নিবিড় তমসাচ্ছুন্ 
হলেও এরই অপর দিক অবাঁধ উক্ত উজ্জল এবং 
চিরস্থন্দর । অন্ধকারের এই ছুর্দম পথ উত্তরণের 
জন্ত পূজা করতে হবে তাঁর অধিষ্টাত্রী দেবতাকে__ 
প্রার্থনা করতে হবে আতর অন্তরের সমগ্র 
এঁকান্তিকতা নিয়ে। তিনিই অভয়া মুতিতে 
পৌছিয়ে দেবেন সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রের স্ুবর্ণসৈকতে__ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ_ ৫ম সংখ্যা 


আলোকনিকেতনের বাঞ্চিত তোরণে। সর্পাকারে 
ংশন এবং ওঝারূপে আরাম তিনিই করেন। 
জীবন-পথে মানুষ মতত বাধ। পাচ্ছে প্রতিপদ 
আহত হচ্ছে; অথচ মুক্তির পথ মুক্ত থাক সত্বেও 
ঘুনির মাছের মত মৃত্যুর অপেক্ষায় আবদ্ধভাবে 
পড়ে আছে [ সাধারণতঃ এরূপ হ'লেও উপধু্পরি 
আঘাতের ফলে অথব1 হথচনাতেই সম্ভীবনা বুঝে 
কর্দাচিৎ কারুর দৃষ্টির আবরণ সরে ধায় এবং মুক্তি- 
দেবতার চিরমধুর আহ্বান সে শুনতে পায়। তব 
অনৃষ্ত হন্ডের অন্গুলি-সংকেত ধার] বুঝতে পারেন, 
তাঁরা সকল বন্ধন ছিন্ন করে আকুল উন্মাদনার 
বেরিয়ে পড়েন । সাংসারিক বিধি-নিষেধ, আবেষ্টনী 
কিছুই তাদের সঙ্কল্চ্যুত করতে পারে না। মুঢ 
মোইচ্ছ্ধ জগৎ তাদের পাগল বা যাই বলুক, 
তীরাই পৃথিবীর অলঙ্কার, সার্থক মানুষ-_ মর ও 
অমর লোকের স্বর্ণসেতু। তারাই আনেন সীমার 
মধ্যে অনীমের বাতা, মর্ডভলেকে অমুতের পণ্য__ 
জগতের বেস্ুরা বাছ্ঘযন্ত্রে তীরাই তোলেন অনাদি 
সঙ্গীতের আনন্দ-ঝঙ্কার। সেই জন্তই যুগাঁবতার 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্খ পরমহংসদেবের কণ্ঠে ধ্বনিত 
হলে।--“যে ঈশ্বরের জন্ত পাঁগল সে-ই ধন্ট | 
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অধ্যাপক শ্রীঅনিল বন্থু, এমএ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 


ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক স্বর্ণযুগ 
জন্মগ্রহণ করিয়া মহাকবি কালিদাস "আর্ট ফর 
আর্ট সেক্‌” অর্থাৎ “শিল্পের জন্তই শিল্প” এই 
মতবাদদকে কাঁব্যরচনার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং সৌন্দর্যসস্তোগের কবিহিসাবে 
কাব্যরচন। তাহার বিলাসমাত্র ছিল--এই মত 
ধাহারা পোষণ করেন তাঁহার! বস্ততই কবির উপর 
অবিচার করেন । প্রাচ্যের কৰি পাশ্চান্ত সাহিত্যের 


“আর্ট ফর আর্টস্‌ সেক” মতবাঁদের যে পক্ষপাতী 
ছিলেন না তাহ! তাহার রচনার বিশদ আলোচন। 
করিয়া জান। যাঁয়। ভারতীয় এঁতিহা-মতে যাহা 
রচনার আদর্শ হওয়! উচিত তাহাকেই অর্থাৎ বৃহত্তব 
কল্যাণের আদর্শকে কবি বথোপযুক্ত মাধ্যমে 
রূপায়িত করিয়াছেন। কবি প্রেয়কে কখনও 
শ্রেয়ের উপরে স্থান দেন নাঁই, তাহার রচনায় 
শ্রেয় ও প্রেয্র একই বৃস্তে বিধৃত হইয়াছে । বিশ্বকবি 
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রবীন্দ্রনাথের ভাষার বলিতে গেলে “তাহাকে একই 
কালে সৌন্দ্ধ'তোগের এবং ভোগবিরতির কবি 
বল। যাইতে পারে। তাহার কাব্য এবং সৌন্দর্ধ- 
বিলাসেই শেষ হইয়া যায় না--তাহাঁকে অতিক্রম 
করিয়। তবে কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন ।* 

এই প্রবন্ধে আমরা কবির প্রধান প্রধান 
কয়েকটি কাব্য ও নাটকের আলোচনা করিয় 
ঠাহার রচনার আদর্শের পরিচয় লইতে চেষ্টা 
করিব। কবির মেঘদূত-গীতিকাঁব্যে স্বাধিকার-প্রমত্ত 
বক্ষ কৈলাসস্থিত নৈসগিক সৌনদর্ধের লীলাভূমি 
মলকাঁপুরী হইতে নির্বাসিত হইলেন বহুদূরে 
রামগিরির আশ্রমে । প্রিগ্নার বিরহে কাতর যক্ষ 
'আধাচস্ত প্রথম-দিবসে' পুক্ষর"্বংশোত্তব নুতন 
মেঘকে দূত পাঠাইলেন বিরহিণী দ্রপ্িতীর কাছে। 
একজন বিরহবিধুর প্রণয়ীর দুত-হিসাবে এবং 
তত্কালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মেঘের গতি 
যথাসম্ভব ত্বরিত হওয়। বাঞ্থনীয় ছিল। কিন্ত ষক্ষ 
মেঘকে যাঁতরীপথের নির্দেশ দির রেবা, সিপ্রা, 
বেত্রবতী প্রভৃতি বিভিন্ন নদন্দী এবং বিদিশা, 
অবস্তী, দেবগিরি গগ্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের উপর 
শীতল বারি বর্ষণ করিয়া মঞ্ছর গতিতে অতিক্রম 
করিতে অন্থরোধ করিজেন। ইহাতে আপাঁত- 
অসামগ্রস্ত পরিলক্ষিত হইলেও এই অসামঞ্জশ্তের 
উপরহ বৃহত্তর কল্যাণের আদর্শ স্থগ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। ইহা দ্বার যক্ষ বুঝাইতে চাহিয়াছেন থে 
শিদাঘতাপে শুষ্প্রায় নদনদীর জলের প্রয়োজন ন। 
মিটিলে এবং বিভিন্ন জনপদের বিরহক্রিষ্ট জনগণের 
বেদনা উপশমিত ন। হইলে তাহার নিজের বিরহ্‌- 
যন্্রণারও লাঘব হইতে পারে নাঁ। এই আদশই 
উপনিষর্দে বিশদভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং 
তারতবর্ষের প্রকৃত জাতীয় কবি হিসাবে কালিদাস 
এই আদর্শকেই তাহার রচনার মাধ্যমে প্রকাশ 
করিয়াছেন। ব্যষ্টির অস্তিত্ব তখনই হয় সার্থক যখন 
বাষির স্বার্থ সমির স্বার্থের জন্ত বিস্জিত হয়। ব্যটির 
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সমস্ত আশা-আকাজ্ষা বৃহত্তর কল্যাণের জঙ্গ 
পরিচালিত হওয়! উচিত । ইহাই ভারতীয় আদর্শের 
বৈশিষ্ট্য এবং মহাকবি কালিদাসের আদর্শবাদদেরও 
ভিত্তি। 

এই আদর্শবাদই কবির বিখ্যাত শকুত্তলা- 
নাটকেও স্ুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে । দ্য্্ত 
এবং শকুস্তলার সমস্ত দুঃখ্যস্ত্রণার অবসান হইল 
রাজ্যের ভবিষ্যদ্‌ ভাগানিয়ন্ত। রাঁজচক্রবতি-লক্ষণ- 
যুক্ত পুত্রের জন্মগৌরবে। পতিগৃঠে যাত্রার 
প্রী্কালে আশ্রমের বাহিরে আসিয়া অশ্রসজল নয়নে 
শকুন্তলা মহধষি কথকে জিজ্ঞাস করিলেন, কথন 
তিনি আবার আশ্রমের এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশের 
মধ্যে ফিরিয। আসিবেন। তছুন্তারে মহবি সহজভাবে 
তাহাকে বলিলেন দৌষ্যপ্তিকে প্রতিদ্বন্িহীন 
রাজ্যের সিংহাসনে স্থাপন করিয়! এবং কুটুগ্পরি- 
বাররক্ষার গুরু দাকিত্ব তাহার উপরন্তস্ত করিয! 
স্বামীর সহিত পুনরায় আশ্রমে আগমন করিবেন । 
আদর্শ ভারতীয় জননীঠিসাবে এইখানে শকুস্তলার 
চরিত্র সার্থক ও সাঁফল্যমণ্ডিত হইয়াছে । 

মহাঁকবির কুমীরসন্তভব-মহাঁকাব্যেও একই 
আদর্শবাদের পরিচয় পাইতেছি। গিরিরাঁজছুহিত। 
পার্তীকে অলৌকিক সৌন্দর্ধষের অধিষ্ঠাত্রী করিয়। 
স্থ্টি করিবার উদ্দেশ্য এই যে, অপুর্ব রূপসী পার্বতী 
এমন এক অদ্ভুত পুত্রের জন্মদান করিবেন ধাহার 
প্রয়োজন তারকান্থর কর্তৃক উতৎপীড়িত নিখিল বিশ্ব 
অনুভব করিতেছে । কবি যদি “আট ফর্‌ আটস্‌ 
সেক্‌” মতবাদের পক্ষপাতী হইতেন, তাহ হইলে 
কেবল রুপরাশির বর্ণনাতেই তিনি তাহার কল্পনার 
অফুরন্ত ভাগ্র নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেন। কিন্ত 
তাহ! ন1 করিয়া আরও একটু অগ্রসর হইয়| কৰি 
এই অপরূপ নুন্দরীকে দিয়! কঠিন্তম তপশ্চধ! 
করাইয়। লইয়াছেন। কাব্যের প্রথমাংশে অকাল 
বসন্তের অজ সমারোহের মধ্যে গিবিরাজনন্দিনী 
অপূর্ব বূপলাবণ্য লইয়) কামদেব সমভিব্যাহারে 
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তপন্তারত গিরিশের হৃদয় জয় করিবার মানসে 
উপস্থিত হইলেন। ফল্প হইল বিপরীত-_ত্রিলো- 
চনের রোষাগ্রিতে ভন্মীভূত হইলেন মদন আর 
পার্বতী মহেশ্বর কতৃক প্রত্যাধ্যাতা হইলেন। ইহ! 
দ্বার কৰি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, কেবল কামের 
বশে বা মোহের আতিশয্যে কোন মঙ্গলকর্ম 
স্থসম্পন্ন হইতে পারে না এবং কোন মহৎ জীবনও 
চরিতার্থ হয় না। পার্বতী সেইজন্ত অনন্টোপার 
হইয়! মহেশ্বরের হয় জয় করিতে ছুশ্চর তপস্তার 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইখানে মহাদেবের 
পরাজয় হইল, ধর্ম মহাদেবের মনকে পার্বতীর অভি- 
মুথে আকর্ষণ করিলেন এবং ধর্মের দ্বারাই তাপস- 
তপশ্থিনীর মিলন সাধিত হহল। হরপার্বতীর পুণ্য 
মিলনে জন্ম গ্রহণ করিলেন উৎপীড়িত বিশ্বের শাস্তি" 
সংস্থাপক এবং তারকহ্ন্ত! বিখ্যাত সেনানী “কুমার” । 

কবির রঘুবংশ-মহাঁকাব্য পাঠ করিয়াও আমর! 
এই বৃহত্তর কল্যাণের আদর্শের সন্ধান পাঁই। কৰি 
এই মহাঁকাব্যে আদর্শরাজ্য ও আদর্শ রাজত্বের 
পরিকল্পনাকে রথুবংশীয় নৃপতিগণের জীবন ও 
কার্ধাবলীর মাধ্যমে রূপ দান করিয়াছেন । কবির 
বর্ণনা হইতে ইহা স্ুুম্পষ্ট্ূপে বোধগম্য হয় ষে, 
রাজ্যের প্রসার এবং সমাজের সর্বাঙগীণ উন্নতির জন্য 
রঘুবংশের নৃপতিগণ স্ব স্ব রাজন্ুখোপভোগ বিসর্জন 
দিতেও কুর্ঠিত হন নাই। সমষ্টির স্বার্থের জন্য 
ব্যষ্টির সার্থকতাই তী।হাদের একমীত্র আদর্শ ছিল। 
কবির মতে মহাসাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বারিবিন্দুর 
অস্তিত্ব তাহাদের নিজেদের জন্য নহে, কিন্তু বিশাল- 
কায় মহাসমুদ্রের বিস্তৃতির জন্ত। মহাসমুদ্র ত 
ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বারিবিন্নুর সমষ্টিমাত্র । 

উপসংহারে কবিমাঁনসে আদর্শের উৎপত্তি ও 
তাহার প্রকাশকৌশন সংক্ষেপে আলোচনা করিয়! 
প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। 

বখন কোন আদর্শ সম্পূর্ণরূপে অধিগত হয় 
তখন কবির স্যষ্টি, স্থজনের সমস্ত প্রয়াদ ও পাঠক- 


উদ্বোধন 
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হৃদয়ে সেই আদর্শ জাগ্রত করিয়া! তুলিবাঁর উদ্দাম 
সাফলোর চরম সীমায় উপনীত হয়। সাফল্যের 
সহিত চরম ফলপ্রাপ্তি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই অবিশিশ্র 
বিমল আনন্দলাভ করা যাঁয়। কিন্তু বিষয়বস্তবর 
মাধামকে বাদ দিয়া এই উচ্চতর আনন লাভ কর! 
সম্ভব নহে। বস্তনিরপেক্ষ আনন্দ কথাট! আমাদের 
মনে বিভ্রান্তির স্থষ্টি করে এবং এই বিজ্রীস্তিই “আর্ট 
ফর আট্”স সেক্‌* মতবাঁদের মুলেই বিগ্কমান । কোন 
উচ্চতর রচন। পাঠ করিয়। যখন বিমল আনন্দ লাভ 
করা যায় তখন ইহা বস্তুনিরপেক্ষ বলিয়া গ্রতী- 
মান হইলেও বস্ততঃ তাহা নহে । কবির মনের 
নিভৃত অংশে অশ্রভূত হয় এক তাগিদ (57৪ )-- 
যাহা কবির সত্তার প্রশীস্তিকে আন্দোলিত করিয়া 
দেয়। এই তাগিদ হইতে জন্মলাভ করে বিম্শ 
(06110519000, ) এবং বিমর্শ হইতে ভাবরাশির 
উৎপত্তি হয়। ভাবের তরঙ্গ যখন পর্ধায়ক্রমে 
কবির মনকে উদ্বেলে করিয়া অবশেষে মনের 
উপরস্তরে স্থান দখল করিয়া লয় তখন পূর্বান্থুভৃত 
তাঁগিদ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। সেইজন্ক কবির 
স্থিকে অকারণ এবং উদ্দেশ্তবিহীন বলিয়া মনে 
হয়। কিন্তু স্যট্টির সুত্র ধরিয়া বিচার করিয়। 
দেখিলে সেই তাগিদেরও সন্ধান পাঁওয়। কঠিন 
নহে। কবির মনের উৎপন্ন ভাবরাশি উপযুক্ত 
বিষয়বস্তর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যখন ভাব 


তথ৷ তাগিদ ও মাধ্যমের অপূর্ব সমম্বয় হয় তথন 
উচ্চতর বিমল আনন্দলাভ করা যায়। এই 
আনন্দকেই পাশ্চাত্য সৌন্দর্ধোপাঁসকেরা বলিয়াছেন 
৭5৮00)60:” অর্থাৎ সৌধম্য | বিশ্বকবি রবীন 
নাথ বলিয়াছেন--“সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ ।” 
মহাকবি কালিপাসের রচনাও উদ্দেশ্বিহীন 
নছে, মহৎ আদর্শের প্রেরণা তাহার পশ্চাতে 
রহিয়াছে । কবির আদর্শ ও স্যন্টির মধ্যে এমন এক 
অপূর্ব সমম্বয্ন ঘটিয্লাছে যে, আদর্শ কোথাও কাব্যরস- 
পরিশ্ফুরণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে নাই । শিব ও সুন্দর 
সমভাবে তাহার রচনায় স্থান পাইয়াছে। ইহাই 
হইল মহাকবিদের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য । 


স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতিঙ্* 
আইড৷ আন্সেল 
( দ্বিতীয় পর্ব ) 


একবার তুরীধানন্দজী জনৈক ছাত্রেব উপব 
তাব বাহ্িক রাগ সম্পর্কে আমাকে এক ব্যাখ্যা 
দিয়েছিলেন বললেন, “আসলে আমি কিন্ত বাগি 
না, একটা উদ্দেগ্ত নিয়ে আমি রাঁগেব ভান 
কবি।” আরও ব্ললেন»-_“যে বেগে উঠতে না 
পাবে সে একটি বোকা। বে জ্ঞানী সে রাগে বশ 
নয়। সবার সাথে এক হতে চেষ্টাকব। কাকব 
বিবোধিতা কোবো না । যতখানি বিরুদ্ধাচবণ করবে 
সেই পবিমাণেই তোমার একত্ববোধ ব্যাহত হবে। 
তোমাঁব বিকদ্ধে কেউ কিছু ব্ললে বেগে যেও না বা 
বাদ-প্রতিবাদ কোবঝে৷ ন। খুব সাবধানে বিচাব 
কবে দেখো! তাব কথা সত্যিকি না। যদি সত্যি 
হয, সংশোধন করে নাও; মিথ্যে হাল তাতেই বা 
তোমার কি আসে যায়?” অতঃপব বুদ্ধেক একটি 
বাণী যোগ করলেন,_“তার আবার দান কি যদি 
গ্রহীতা গ্রহণই না করল ?” 

অনন্তর তুবীয়ানন্জী বুঝিয়ে দিলেন, এক জন 
সন্ন্যাসী কি ভাবে অপরেব মতই সব কিছু উপভোগ 
করবে, তবে অপবের ইচ্ছার উপরই তার সব 
নিভর। নিজের কোন চাহিদা তার নেই। সে যেন 
মৃত। সঙ্ঞানে দে যেন মবে রয়েছে । আচা্দেব 
তব প্রিয্ন তুলসীদাসের কথা আবৃত্তি করলেন__ 

“হে তুলসী-_ 

চোঁথ মেলেছ যখন তুমি ধুলার ঘরে এই ভবে 
অঝোর ঝরে কাদলে কেব্ল উঠল হেসে হাঁয় সবে। 
আসলে! এখন তোমার পাল! শাস্তি দেবার জগতটায়, 
বাচার মত বাচতে হবে তৈরী কর জীবন-কায ) 


*. হলিলড বেদাস্ত-কেনোর *ড9081068 90 6156 


শেষ-বিদায়েব পাঁল৷ এবার আসলে পবে বিশ্বপাব 
হাসব তুমি তোমাব শোকে ক্কাদবে সবে এই ধবার ॥৮ 
আবাঁব বললেন, “হে তুলসী, চাও, সকলেবই 
সাথে বাস কবে চলো, কারণ কে জানে কোনথানে 
এবং কোন্‌ বেশে ভগবান স্বয়ং এসে হাজির হবেন 
তোমারই কাছে।” 

একান্ত আন্তবিকতাব উপর তিনি অত্যন্ত জোব 
দিতেন। “মন মুখ এক কব, কিন্তু সত্য ও দয়া 
একসাথে পালন কববে ৮ এ সঙ্গে একটি সংস্কৃত 
কি বদন্তী আবৃত্তি করে তাব ইংবেজী অনুবাদ 
শোনালেন,_-“মিষ্ট কথা বলবে, কিন্তু তা যেন মিথ্যা 
না হয়। সত্য বলবে, কিন্তু তা যেন রূঢ না হয়।” 
আবাঁব সুন্দব একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি কবে তার 
তাঁৎপধ বললেন,_ “সত্যেরই একমাত্র জয়; মিথ্যা 
নহে। বে পথ অবলম্বনে খষিগণ পূর্ণে উপনীত 
হ'ন__ তা-ই সত্যের সনাতন পথ। মুক্তিলাভ 
করার আর কোন রাস্তা নেই।” 

স্বামী তৃবীয়[নন্দের সঙ্গে ধাবা শাস্তি আশ্রমে 
প্রথম গিষেছিলেন, তীাদেব প্রায় সকলেই এলা 
মেডার 17019 ০৫67700-এব শিক্ষক ছিলেন। 
ধীরা আব আমি ছিলাম মিন লিডিয়া! বেল্‌-এর 
ছাত্রী, তিনি ছিলেন সান্ফ্রান্সিদকোর [70976 
০000১-এর অধিনেত্রী। ওখানে প্রাচ্যবিগ্তা ও 
্ীষ্টায় দর্শনের আলোচনা হ'ত। তিনি প্রথমে 
্ী্টীয় বিজ্ঞান ও নিউইয়র্কের থিওসোফি-বিষয়ে 
যে আন্দোলন চলছিল তার অন্রাগিণী ছিলেন। 
তিনি বক্তৃতাশিক্ষা দিতেন এবং মাঝে মাঝে সাৰ্‌ 


ড/০৪৮ পাত্রকায় ( [*০5911087-1)951)1)97 1952 ) 


প্রকাশিত মুল ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে শ্রীগণেশচন্দ্র বিশ্বাম কর্তৃক অনুগ্গিত। এই প্রবন্ধের প্রথম পর ( প্রীমতী নুর্যমুখী দেবী 
কতৃক ঝনুদিত ) গত বর্ধের উদ্বোধনে ( চৈত্র, ৫৯, শ্রাবণ ও তান, ৬+) প্রকাশ কর! হইয়াছিল,--উঃ লঃ 
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এডউইন আরনন্ড-এর 717 1190 06 5819 
থেকে পড়ে শোনাতেন। স্নায়বিক ছুবলতার 
জন্য আমাঁকে মিদ্‌ বেল-এর নিকট পাঠান হ'ল; 
এই দুর্বলতার জন্য আনাকে স্কুলও ছাড়তে হয়েছিল। 
স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি স্বামীজীরা যখন এলেন 
তখন আমাদের দৈনিক গীত।র ক্লাস হচ্ছিল । 
আমরা শ্বামী বিবেকাঁননের রাজ'যাঁগও পড়ে ফেলে- 
ছিলাম; ঘটনচক্রে এ বইথানাই শাস্তি আশ্রমে 
পড়া হয়। কিছুদিন ধীরা ও আমি স্বামী তুরীয়া- 
ননজীর তাবুর পরের তাঁবুতেই ছিলাম__ যে- 
দিকটায় তীবুর আগুন জালান থাকত। সান্ধ্য 
ধ্যানের পর তাঁর তাবু থেকে তুরীয়ানন্দজী আঁমাঁকে 
প্রথম শিক্ষা দেন; আমিও আমার তাবু থেকে 
তা গ্রহণ করি। আমার মিস্‌ বেলের প্রতি তাব্র 
আসক্তি ছিল; এট। ভাঙ্গিবার জন্ত স্বামীজী যে 
উপায় অবলম্বন করেন তা'কে বলা যেতে পারে মুছু 
পরিহাস ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশের মিশ্রণ। আমার 
ভাবভঙ্গীর অনুকরণের একট বাড়াবাড়ি করে 
স্বামীজী বল্লেন; “তোমার মনের দবজায় বড় বড় 
অক্ষরে লিখে রাখ £ প্রবেশ নিষেধ” যতক্ষণ না! 
বলতে পার, “এসো, সকলেই এসো” । সকলের 
মধ্যে মাকে দেখবার চেষ্টা কর, আর সকলের সঙ্গে 
সমান ব্যবহার কর।” কিন্ত আমার আমক্তি দূর 
করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য রাখতেন যাতে আমার 
শিক্ষার্দাত্রীর প্রতি আমার সম্মান ও ভালবাসা 
পুরোপুরি বজায় থাকে । একদিন স্বামীজী মিস্‌ 
বেলের কয়েকটি ক্রটিবিচ্যতি শোধরাতে চাইলেন ; 
সেদিন তিনি আমাকে ক্লাসে আসতে বারণ 
করেন; বল্লেনঃ গাছের তলায় বসে তার জন্ত 
প্রার্থনা কর।” 

তুরীয়ানন্দজীর শিক্ষাদানে কোন প্রাণহীন, 
গতান্থগতিক নিয়মানুবর্তী বহিরঙভাব ছিল না; 
তিনি আমার্দের মধোই যেন বাস করতেন, আর 
প্রত্যেকের প্রয়োজন-অনুসারে শিক্ষা দিতেন । এক 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_€ম সংখ্য। 


দিন আমি দেখলাম, তিনি ঠায় এক! বসে প্রাণ- 
ভরে হাসছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হাঁসবার 
কি ব্যাপার স্বামীজী?” তিনি শুধু মাথা নেড়ে 
হাসতেই লাগলেন। তখন আমি বল্লাম, “আপনার 
মনে কি আছে জানতে পারলে আমি পৃথিবীতে সব 
কিছুই ছেড়ে দিতে পারতাম ।” 

মুহূত্তমধ্যে তুরীয়ানন্দজী শান্ত হয়ে বল্লেন, “উপরে 
তুমি দেখতে পাবে এটা ওট1- - তুবীয়ানন্দ-- কিন্ত 
ভেতরে দেখবে সব রামকৃষ্ণ ।” আমি মাঝে মাঁঝে 
অনুভব করেছি, একথা মিশনের সব স্বামীজীদের 
সন্বন্ধেই সত্য । বাইরের দিকে তাদের মধ্যে যতই 
পার্থক্য থাক না কেন, ভেতরে তীরা সকলেই রাম- 
কুষে লীন। একজন ত্বামীজী বুঝিয়ে বলেছিলেন, 
বাইরের পার্থক্য সব দেখা যাচ্ছে ঘ্বামীজীদের প্রারনধ 
কর্মের জন্ত ; ছাত্ররা সেদিকে দৃষ্টি দেবে না। 

একদিন বিকালে একদল শিক্ষার্থী একসঙ্গে 
বসে কথাবার্তা করছিল। তুরীযানন্দজী সেখানে 
এসে বেশ উত্তেজিত ভাবে বললেনঃ “আমি দোলনা 
থেকে পড়ে গিছলাম। কেন আমি পড় গেলাম? 
থেটাকে ধরেছিলাম সেটা শক্ত ছিল না। মাকে 
ধরে থাক। তা'হলেই আমরা নিশ্চিন্ত। সেটিই 
আমাদের রক্ষার একমাত্র উপায় 1” 

অন্য আর একটি ঘটনা তিনি আমাদের বলে- 
ছিলেন। তিনি তখন প্রথম সান্ফান্লিদকোর আসেন, 
বাস করছিলেন ডাঃ লোগাঁনের বাড়ীতে । এক 
দিন কোন পয়সা না নিয়েই তিনি শহরের পথে 
বেরিয়ে পড়েন ; ঠিক যখন একটা মোটর কারে 
উঠতে যাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ মনে হ'ল “তাইত, 
আমি আমেরিকায় রয়েছি, কারের ভাড়া লাগবে ।” 
তারপর তিনি আবার দৌড়ে গিয়ে ডাঃ লোগানের 
কাছে দরকারী খরচার জন্য কিছু টাকা চাইলেন। 
মোটর কারে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর দেখা 
হ'ল; ভদ্রলোক তাকে চিনতেন। তিনি তুরীয়া- 
নন্দজীর ভাড়। দিয়ে দিলেন। স্থামীজী নিজের 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬১ ] 


নিবুদদ্ধিতার জন্য তিরস্কারের ভঙ্গীতে কপালঠুকে 
বলতে লাগলেন, “মা অনুবোগ করলেন আমি কি 
তোমার গাঁড়ীভাড়া দিতে পারতাম না?” ৮ 

আমেরিকাতে স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রথম অভি- 
জ্রতা-সম্বন্ধে আমার একট ঘটনা মনে পড়ে। 
ঘটনাটি আমাদের সকলের পক্ষেই শিক্ষাপ্রদ হয়ে- 
ছিল। তুরীয়ানন্দসীর পান্ফান্সিদকোয় "আসার 
প্রথম সপ্তাহেই একদিন বিকালে মিঃ স্্যাল্বাট 
উলবার্গ কয়েক জন বন্ধুর স'্গ তাকে একটি ফরাসী 
ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। রেস্তোরাটি 0811 3511 
৭1-এর সবচেয়ে উপরের তলায় ছিল । তখনকার 
দিনে এটিই ছিল শহরটির মধ্যে সবচেয়ে উড 
বাড়ী । তুরীয়ানন্দজীর তখন সব বিষ;য় একটি সানন্দ 
কৌতুহলী ভাব। আর আধার ভেদ ক'রে আলোর 
ঝলক ঘন ঘন দেখা দিলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 
“ওটা কি?” সাধারণ প্রশ্বেও গভীর জিজ্ঞাস 
ভাব! মিঃ উলবার্গ বসেন, “স্বামীজী, ওটা একটা 
সঙ্গানী আলো। ওটা টাটস্‌ থেকে আসছে। 
চাটস্‌ এই শহরের দক্ষিণ দিকের একটি আমোদ: 
প্রমোর্দের পার্ক । আপনি কি সেখানে যেতে 
চাঁন ?” 

"যদ? শিব। শিব! হ্যা, যাব” বঙ্পেন 
তুরীয়ানন্দজী | 

ভোজের পর নানাধর"নর পাশ্ান্যা আমোদ- 
প্রমোদের সহিত শ্বামীজীর প্রথম পরিচয় ঘটল । 
একট নৌকার সামনের দিকে তিনি বসেছিলেন, 
২) নৌকা কাত, হওয়ায় তিন হড়কে গিয়ে 
সাতারের ছোট পুকুরে পড়ে যান; পড়ে গিবেই 
হাঁপড়ুবু খেতে লাগলেন, আর চারদিকে ছড়াতে 
ণাগলেন জল। একবার তার খুব উত্তেজনাপূর্ণ 
অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কোন এক পাহাড়ের ঢালু 
পথ দিয়ে চলেছেন খোল! একটি মোটর গাড়ীতে। 
গাড়ীটি ভীষণ বেগে একবার উঠছিল, একবার 
নামছিল। তা” দেখে আমাদের কি আনন্দের ধবনি ! 


স্বামী তুরীয়াননে'র স্বতি 


২৬৩ 


তারপর তাঁকে “মেরি-গো-রাউণ্ এর একটি 
কাঠের ঘোড়ায় চড়িয়ে খানিকক্ষণ ঘোরানো! হল । 
বয়স্ক লোকদের এই ভাবে তরুণদের মতো রর্গ- 
তামাসায় মাতি৷ সম্বন্ধে আচাধদেব মনে মনে কি 
ভাবছিলেন তা অবগ্ত তিনি ব্ললেন নাঃ কিন্ত তাঁর 
মুখে একটি আমোর্দের কৌতুহল ফুটে উঠেছিল। 
এরপর আমরা গেলাম একটি থিয়েটারে । একটি 
নঙকী তার পোবকের সন্নিবেশ অদলবদল করে 
অনেকগুলি আয়নার সামান এমনভাবে বহু বিচিত্র 
প্রতিবিদ্ব ফেলছিল যে দর্শকবুন্দের মনে হচ্ছিল 
যেন গোটা একটি নঠকীর দন রঙ্গমঞ্চে হাজির ! 
তুরীযানন্দজী দেখে খুব খুশী! বলে উঠলেন, 
“দেখ দেখ! এরই নাম মায়া । বাস্তবিক রয়েছে এক 
অথচ অনেক বলে মনে হচ্ছে 1” 

আচাঁধদেব যখন কথা ব্লতেন তখন তার 
হাবভাবগুলি তার কথার মতোই খুব জীবন্ত হয়ে 
ফটে উঠত এবং তিনি যা প্রকাশ করতে চাইছেন 
তা ধেন প্রত্যক্ষভাবে সমীপবর্তীর অন্তর স্পর্শ করত। 
উদাহরণন্বরূপ বলা যেতে পারে, তিনি ধখন তীর 
নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে মাথাটা একট উপরের 
দিকে তুলে আমাকে বুল ডগের মত নাছোড়বান্দা 
হতে বলছেন,» তখন অনুভব হত মে, তার ভেতর 
দিয়ে যেন স্থির প্রতিজ্ঞার একটি বাস্তব তরঙ্গ বয়ে 
চলেছে । 

তিনি এক মুহূর্তেই অপরের মনের অবস্থা 


বুঝতে পারতেন। একদিন সকালে আমার মনে 
একটা হতাঁশভাঁব চলছে । তিনি সেই সময়ে 
এসে হাজির। বজদু্স্বরে বললেন,_পতুমি 


বুঝতে পাঁর বা না পার এটা ঠিক যে, তুমি মায়ের 
সন্তান।” তারপর শ্বর নরম করে বলছেন,_-“তিবে 
য্দি এটা ধারণা করতে পার তাহলে তোমার সব 
ভয় দূর হয়ে যাবে, সব সন্দেহ কেটে যাঁবে, হৃদয়ের 
সম্ত গ্রন্থি ছিন্ন হবে।” 

স্বামী তুরীয়্ানন্বভীর উপর আমার টান একান্ত- 


২৬৪ 


ভাবে বেড়ে চলছিল। এট! কাটিয়ে দেওয়ার 
প্রয়োজন ছিল, তাই তিনিও আমার সংশোধনের 
জন্য নির্মম উপায় অবলম্বন করেছিলেন। দিনের পর 
দিন তিনি আমার প্রতি উপেক্ষার ভাব দেখিয়ে 
চললেন, আমায় যেন গ্রাহ্থই করছেন না, এবং 
আমি যতক্ষণ তার তাবুতে কাজ করছি, তিনি 
ওদিকে আসছেনই না । তারপর আমি বখন প্রায় 
ধরেই নিয়েছি বে, তার কাছ থেকে কোন স্নেহ 
পাওয়ার আশা আর নেই--তখন অকম্মাৎ 
একদিন তিনি বুঝিয়ে দিলেন_-“তোমার বান্ধবী 
মিস বেলের উপর তোমার যে টান ছিল সেইটাই 
এখন আমার উপর পড়ছিল । তাই “অস্ত্রে পচারের' 


দরকার ওরেছিণ। এবার ঘা শুকোবার 
মলম পাবে। কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর 
ভালবাসার ফল ছুখ। “মাকে যর্দি ধর তাহলে 
সব পাবে ॥? 


এই বিশেষ শিক্ষাটি লাভ করবার পর আচাঁধ- 
দেবের সঙ্গে আমার পূর্বের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 
ফিরে এল। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে কবেকমাসের 
জন্য আমাকে আশ্রম ছেড়ে চলে আসতে হয় শাত 
আসছে। ব্যায় তাবু ছি'ড়ে জল পড়ত। ঠাণ্ডা 
লেগে আমি সর্দিতে আক্রান্ত হলাম । আবার সামনে 
আসছে শীতকাল। স্বমীজী আমাকে কাঠের ঘরে 
শুতে আদেশ দিলেন। আমি প্রথমে তীব্র প্রতিবাদ 
করেছিলাম, কিন্থ তিনি বললেন_-“অত বেশী 
আমেরিকান হয়ো নাঃ একটু হিন্দু হও, বাধ্যতা 
শেখো।” স্থির হলো আমি সানফ্রানসিন্কোতে 
থাকব__এবং বসন্তে ফিরে আসব । যদিও আমি 
শহরে গেলাম ; আমার মন সব সময় আশ্রমেই 
পড়ে থাকত। 


এই সময়ে আমি খ্বামিজীর কাছ থেকে 
কতকগুলি চিঠি পাই। তার একটিও পূর্বে 
প্রকাশিত হয়নি । এখানে দিলাম 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ষ--€ম সংখ্য। 


শান্তি আশ্রম $ পোঃ ডি ফরেষ 
স্তাণ্টাক্লারা কোং 
ক্যালিফোনিয়_ 
১৫ই জানুয়ারীঃ ১৯০১ 
শ্নেহের বেবী, 
তোমাএ স্বন্দর চিঠিখানি পেয়েছি । ভাল 
আছ জেনে আনন্দিত হ'লাম। তুমি আমার কাছে 


যে গানটি চেয়েছ তাঁর সমস্তটা অনুবাদ করে 
পাঠাচ্ছি। আমি এটা গুরুদাঁসের জন্ত করেছিলাম । 
এখানে এরা সকলেই ভাল আছে । আমি শীঘ্রই 
শহরে ধাব বলে আশা করছি। শ্রদ্ধা, পুনরায় 
ভালই বোধ করছে। এই একান্তবাস শেষ কবে 
আমি কখন ওখানে আসব তা যথাসময়ে মিসেস 
উইলমটকে লিখে জানাব । যদ্দি বৃষ না হয় তাহলে 
আসছে কাল থেকে আমি এক সপ্তাহের জন্য 
বিশ্রাম গ্রহণ করবো । গত কয়েকদিন ধরে এখাঁনে 
বুষ্টি হচ্ছে। আমার আশীর্বাদ ও ভলিবাসা সব 
সময় জানবে। এখানে অন্ুবাদটি দিলাম । 

“হে আমার মন, তোমাকে বলি যে পথই তুমি পছন্দ করো 
না কেন, কালীর ভজন কর। তোমার গুরু তোমাকে যে 
মহৎ মন্ত্র দান করেছেন তাই দিবারাত্র জপ কর। 

যখন শোবে তখন জানবে যে তুমি মাকে নমস্কার করছ । 

যখন নিদ্। বাব, জানবে যে তুমি মায়ের ধ্যান করছ, যখন 
খাবে তখন জানবে__যে তুমি গ্ভাম। ম|কে নৈবেদ্ত অর্পণ করছ। 

তোমার কানে তুমি যা শোনে।, মবই মায়ের কথা, কারণ 
ম| দকল অক্ষরেই বিরাজ করছেন। 


মহানন্দে রামপ্রসাদ ঘোষণা করছেন যে, মা সকলের শরীরেই 
বাস করছেন। হৃতরাং তুমি ধখন নগরের চারিদিকে বেড়াচ্ছ, 
তখন ভাববে থে তুমি গ্ঠামা মাকেই প্রদক্ষিণ করছ।” 


এই গানের মর্ম অনুভব করবার চেষ্টা করবে 
তাহলে তোম।র ধ্যান ধারণা প্রভৃতি খুব চমৎকার- 
ভাবে সম্পন্ন হবে। 


জগজ্জননীতে তোমাদের চির-তুরীয়ানন্দ ৷ 


আধ্যাত্মিক ভারতে তীরের স্থান 
শ্ীরবি সিংহ 


আধ্যাত্মিক ভারত-আকাশে পুণ্যতীর্থগুলি 
জ্যোতিদস্বরূুপ অপরিশ্নান হ্যতি নিয়ে ছেয়ে আছে। 
তারা নিয়তই পথ দেখাচ্ছে আপন ভাস্বর প্রভায় 
পরিপূর্ণ চৈতন্যসজম-পথযাত্রীকে । তাদের প্রাণম্পশী 
আহ্বান তীর্থপথিককে স্থির থাঁকতে দেয় না। 
কক্ষচ্যুত উদ্ধার মত সে ছুটে যায় অভাবিত গন্তব্যের 
দিকে-_ আশার পিয়াসী মনে, অনৃশ্ত শক্তির টানে । 
সংখ্যাতীত কাল হতে পুণ্যলোভাতুর ছুটে গিয়েছে 
ছুরারোহ পরবতমালায়, হুর্গম গহন অরণা, ছুস্তর 
পাঁরাবার পেরিয়ে কোন্‌ সে পারমাথিক স্ব্র্েষা 
কিছু একটা অলক্ষিত অভাবিতের দর্শন্মানসে-- 
শত বাধাবিপত্তি, শত ছুঃথকষ্ট, শত বন্ধন ছিন্ন করে। 

ভারতের তীর্থযাত্রীর! তীর্থঘাত্রা় যেমন করে 
মেতে ওঠে, তেমন করে নেচে উঠতে দেখি না অপর 
কোন বিদেশীয় রাষ্বাসীদের। তাই ভারতমানসে 
তীর্থযাত্রা এক সাধনা-তার আসলরূপ চেনার 
সাধনা । আত্মসাধন প্ফৃতিভরা মন নিয়ে আনন্দ- 
লহরীর মাঝে গা ভাসিয়ে দেয় এ পথের যাত্রী। 
কারো বা যাত্রা এরু হয় যৌবনের উদ্দামতার তালে, 
কারও বা শুরু হয় বাধক্যের শেষ সীমাষ। 

প্রকৃতিদেবীর অশেষ দানে সম্পদশালিনী এই 
পুণ্যভারতের স্তবকে স্তবকে অসংখ্য তীর্থ তাঁর 
ভূষণ হয়ে আছে। তীর্থভূষিত ভারতের জয়গান 
আমরা পাই তার প্রতিটি শানে, পুরাণে, মহাঁকাব্যে। 
দেবদেবীর কাহিনী-বিজড়িত তার ইতিকথা। 
মাধূর্ষভরা তাঁর স্ততি। রহস্তে ভর! তাঁর স্থিতি। 
অনির্ধচনীয় তার দিব্যদর্শন। কতশত ধুগ গেছে এর 
পুণাকাহিনী বুকে নিয়ে মহাগৌরবে। ছুবকালের 
আোতি এর উপর দিয়ে শতশত ঘটনায় ভারাক্রান্ত 
রথ ছুটিম্বে নিয়ে গেছে অশীস্তচঞ্চল গতিতে । তবু 


সে পিষ্ট হলো না-চুর্ণ হলো না শত বৈরীর 
নিটুর আঘাতে-_নিঃশেষ হ'লো না সহন্র লুখকের 
লুঠনে। অক্ষয় প্রভায় তার! এখনো ভাঁরত জুড়ে 
রয়েছে। 

ভারতজোড়া তীর্থশ্রেণীগুলি তীর্থকারীর দূল 
পধ্যটন কর বেড়াচ্ছে । অগণিত তীর্থ -দেবতীর্ঘ, 
কায়তীর্থ, পৈত্রতীর্থ, ব্রাহ্মতীর্থ, মীনসিক তীর্থ আরও 
যে কতপ্রকার তার ইয়স্তা নেই। কোথায় বা 
চিরতুষারমৌপি হিমগিবি, কোথায় বা নীলান্ব- 
শোভিত সরোবর । কোথায় বা পর্বতকন্মর-নিঃস্ত 
নিঝরিণী, তগ্তকৃণ্ত। ছু'তীর-ছোঁয়। সেতুবদ্ধ, 
বহুশাখাপ্রপারিত মহীরুহতল, গিরিওহা, বৃক্ষরাজি- 
শোভিত উগ্ভান, কোথায় বা আবার গগনম্পর্শী 
মন্দিরচুড়াঃ বৈব্যখচিত, বিদ্রমশোভিত গর্ভমন্দিরে 
পল্নাদনে আসীন বিগ্রহ । বহুযুগের বৈচিত্র্ে 
ভরা বহুশিল্পীর কাককাধশৌভিত দেবমন্দিরের 
প্রন্তরগান্র। নানাপ্রকার আকারবিশিঃ দেবালয় 
বহুবিধ তার গঠনভঙ্গী। অভ্যন্তরে নানা ভঙ্গীতে 
বহুপ্রকার বিগ্রহ ও প্রতিমূতি। 


বহু জাতি, বহু ধর্ম, বহু ভাষা বহু সম্প্রদায় ও 
আচার-সমম্বিত এই ভারতে বহুবিধ মতাঁমত। কত 
যে পথাঁবলম্বীর মিলন ঘটেছে এই ভারতের মিলন- 
তীর্থ তার কি ঠিক আছে? সকল আচার ও 
ব্যবহারকে নিঃসক্কোচে ভারত তাঁর নিজের মর্মমাঝে 
স্থান করে দিয়েছে সুবিস্তস্তভাবে। সকল বৈচিত্র্য, 
সকল বিভিন্নতা কেমন যেন এক অবৃশ্ত গ্রন্থিতে 
বাঁধ আছে স্বার মধ্যে এককের উপলব্ধি ক'রে-- 
তাদের সেই এককের হৃত্রটি-_যা৷ তারা আবিষ্কীর 
করেছে জ্ঞানের দীপ্ত দীপের আলোয়, প্রতিষ্ঠা 
করেছে অফুরন্ত কর্মশক্তি দিয়ে, জয় করেছে প্রেমের 


২ 


শুচিশুত্রতার স্পর্শে, প্রচারিত করেছে জীবনের উদাত্ত 
ঘোষণীয়। তাই কোন কিছু আঘাত পেলে! না তার 
অজ্ঞানের সংকীর্ণতীর কাছে। কোন কিছু বিনষ্ট 
হলো না গৌঁড়ামির নিষ্টুর হাতে। কোন কিছু 
প্রত্যাখ্যাত হ'লো না দম্ত-অহমিকার জোরে। নব 
কিছু সে বরণ করে নিয়েছে আনন্দভরা মনে; 
আহরণ করেছে কল্যাণের অনিন্য ছন্দে__ সবার 
সন্ত৷ স্বীকার করে। সত্য্রষ্টী ভারত তার মঙ্গলময় 
নিপুণহাতে বিশ্বজনীন আসরে মরণজয়ী, কালজয়ী, 
দ্বেষজয়ী একতারা নিয়ে বসেছে বিশ্বপ্দেবতার বিশ্ব- 
স্থর বাজাতে। দে একতারা সকল আত্মার পরম- 
তত্ততম্ত্রীতে বাঁধা; তার আকাশে বাতাসে অহরই 
মহেখবরের জয়গানের জর বন্কৃত হচ্ছে । চিতপুরুষের 
অগ্নন প্রভা সে বিচ্ছুরিত করেছে আপন অঙ্গন- 
সীমার গণ্ডি ছাড়িয়ে! দিগ্িজয়ীর অভিযানে সে 
বেরিয়েছে-_ বিশ্বজয়ী দিগৃবিজয়__ ছুটেছে সে 
দেশ হতে দেশান্তরে । জয় করেছে কালপুরুষকে ; 
অজাতিশত্র ভারত চলেছিল আধ্যাত্মিকতার রথে 
চড়ে, ধর্মের মুক্তকৃপাঁণ হাতে নিয়ে সংস্কৃতির অশ্ব 
ছুটিয়ে। তখন তাঁর সম্ভোগের বল্পায় টান পড়েছে, 
তামসিকতাঁর মাঝে দোলা লেগেছে, আত্মদ্দনী 
মন বলিদানের স্যৃতিতে নাচ শুরু করেছে; 
অহংভাবের সেদিন হয়েছিল মৃত্যু । তার রথচক্রের 
ঘায়ে চূর্ণ হয়েছে নান! দেশের পুণ্তীতৃত অন্ধতী, 
অজ্ঞতা, বন্ধতা-_ সর্বজয়ী তিমিরাস্তকের পরশ পেয়ে 
অভ্যুদয় ঘটেছে মঙ্গল দিনকরের। 

ভুবনেশ্বরের আরাধনা হলে! ভারতে, ধর্মের 
বেদীমূলে-_সমম্বয়ের মন্ত্রে। অধ্যাত্মবাদ হ'লো তাঁর 
পৃজারী। বহুথপ্তিত ভারত-_ বিক্ষুন্ধ ভারত এসে 
মিলিত হলো! ধর্মবেদী ঘিরে। হৃদয়বীণা বেজে 
উঠল মানবসেবী শিল্পীর ঝংকারে। চিত্াকাশে 
গ্রুব্তারার আবির্ভাব প্রাণপুরুষ জেগে উঠলো, 
ঘুচে গেল মানবের আদিম মনের প্রবৃতির ছাপ। 
গুচিশুত্র' চিতসরোবরে ফুটে উঠলো শ্বেতশতদলরাশি 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--€ম সংখ্য। 


_- সত্যম্, শিবম্, 'সুন্দরম্। যার কাছে থেমে 
গেছে হিংসায় উন্মত্ত পিশাঁচের নৃত্য । 

এই আধ্যাত্মিক ভারতে ধর্ম ছিল তার পোষক 
--তার ধাত্রী। সকল সম্প্রদায়ের শিশুদেহ তার 
ক্রোড়ে আশ্রয় পেয়েছে, সঞ্ীবিত হয়েছে তাঁর 
অমৃতরসে। আধ্যাত্মিক ভারতে ধর্ম হচ্ছে প্রাণ- 
পুরুষের চাবিকাঠি। তাই এ ধর্মপাশে তার 
মিলন ঘটবেই । সকল দাবি, বহু সিদ্ধান্তের মাঝে 
সমঘ্য়ী ধর্ম, সর্বধর্মমাঝে সাধারণ সুত্রগুলির গ্রন্থিতে 
বেধেছে এককের মহান অনুভূতিতে । তাইতো 
আধ্যাত্মিক ভারতে অধ্যাত্মের পরম প্রকাশ ঘটেছে। 
বিশ্বতেজা প্রকাশ বা” বস্তমুখী বিশ্বকে ভস্ম করে 
দেবে তার আপন কল্যাণে, তার আপন মুক্তিতে । 

আধ্যাত্মিক ভারতোগ্ঠানে তীর্থগুলি ফলে ফুলে 
ছাঁওয়া তরুরাঁজির মত শোভা পাচ্ছে। আধ্যাত্মিক 
ভারতের বুক হতে তার! সকল প্রকার রস সংগ্রহ 
করছে, বেচে আছে এর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে। 
সর্বত্র ফুটে উঠেছে মাটির বদ্ধতা ভেদ করে প্রাণ- 
পুরুষের অন্তগুঢ়ি খবর নিয়ে। চারিদিক জুড়ে 
তাঁর প্রকাশ) অনির্চচনীয় তার শোভাঃ অনিন্য 
স্থন্দর তাঁর কূপ, আত্মবিম্থৃত তার পরিমল । নানা 
আকার, নানা ভঙ্গী, নাঁনা বর্ণ নানা ছন্দে সে 
রয়েছে আধ্যাত্মিক ভারতের ধর্মোদ্যান ছেয়ে । তার 
সেই রূপ যুগে যুগে তীর্থপথিককে আকর্ষণ করেছে, 
আকুল করেছে তার গন্ধ। অন্ুসন্ধিত্সুগণকে 
জ্ঞানফলে পরিতৃপ্ত করেছে । ছুটে গিয়েছে পুণ্য- 
তীর্থের পথিক । কত ছুঃখ, কত ব্যথা যে নিষ্ঠুর 
কষাঘাত করেছে তার দেহে তার আর পরিমাপ 
নেই। হূর্ণম পথ-যাত্রায় মনের সঙ্গে দেহের বার 
বার দ্বন্দ লেগেছে । ভোগের সঙ্গে ত্যাগের, বন্ধনের 
সঙ্গে মুক্তির, আপনের সঙ্গে সবার। 

তীর্থগুলির প্রাণম্পর্শী আহ্বান যে শুনেছে, সে 
ছুটে গিয়েছে আপন সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করে 
"বে মান্লীবন্ধনে সে বদ্ধ হয়েছে সারাজীবন ধরে_ 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬১ ] 


আপন তৃপ্তি, আপন ভাবনা, আপন অভিপ্রায়, 
আপন স্পৃহা আপন রুচি মিলিয়ে তা'কে সে 
অকস্মাৎ বিদীর্ণ করে ছুটে যায় হুর্গম পথে, ছুর্দম 
বেগে। সব ফেলেযায়। ব্হু ম্্তি তাকে জড়িয়ে 
ধরতে চায়। কত স্নেহ, কত প্রীতি, সকল কাঁতি 
যে কেবলই বাধা দেয় মুক্তপথের যাত্রায়। তবুসে 
যায়, গেছে, যাবে সব কিছু পায়ে ঠেলে। 

রহস্তভরা এই পৃথিবীর রহস্ত উদ্ঘাটন করতে 
বেরিয়েছেন যুগে যুগে আচার্গণ ভারত পধটন- 
পথে তীর্ঘদর্শনে। অন্তরাত্বার অকথিত ভা 
প্রকাশ পেয়েছে তাদের শ্রামুখের বাণীতে । 
অঙ্ঞাতপুরীর খবর পেয়েছেন তারা তাদের তীর্থ- 
পথযাত্রায়। তাঁরই সঙ্গে ভীরা শুনেছেন বিচিত্র 
দেশের বৈচিত্র্যের মাঁঝে এককের আহ্বান । 
পুণ্যপুরীর পথে পথে। ঘষে আধ্যাত্মিক ভারত 
সত্যতা, সংস্কৃতি ও সত্যধর্মের আসন বিছিয়ে বসে 
আছে ধ্যানমগ্ন চিত্তে তাঁকে অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে দর্শন 
পেতে গেলে তীর্ঘযাত্রা চাই-ই। 

ভারতের প্রতিটি প্রান্তর জুড়ে, প্রতিটি 
ভাষাভাষী অঞ্চল হতে তীর্ঘযাত্রী আসে তীর্ঘভূমিতে 
নানাপ্রকার ব্যবহার, নানাপ্রকার আচার, নানা 


নির্ভর 


১৪১৩৪, 


বেশভূষা নিয়ে, নানা সামাজিক রীতি পোঁষণ 
করে। একে অপরের ভাষা বোঝে নাঃ একে 
অপরের রীতিনীতির সঙ্গে অনভ্যন্ত, তবু যেন তার 
মধ্যে ছন্দ, মধুর মিল-_তাঁরা যে একই পথের খাত্রী, 
একই পুণ্যের অভিলাষী, একই দর্শনের আঁকাজ্ী । 
বাহিরের সকল বাঁধা, সকল বিভিন্নতাঃ সকল ব্যবধান 
তার্দের অন্তরমিলনের কাছে পরাভূত হয়। সমগ্বয়ী 
ভারত মুর্ঠ হয়ে ওঠে। কারণ তাঁরা যে একই 
আকর্ষণভোরে বাঁধা_যে আকর্ষণ পন্গুকে গিরি 
লঙ্ঘন করিয়েছে, জন্মান্ধকে দেব্দর্শনে চগ্ষুম্মান 
করেছে। বৃদ্ধা চলেছে এক!কিনী- সহায় প্রার্থনা 
না করে, বৃদ্ধ চলেছে যৌবনদৃণ্ পদক্ষেপে । তার 
আঁকর্ষণের দীণ্ত দীপের আডায় যে সবার মাঝে 
স্থপ্ত মহাশক্তির জাগরণ হয় সব কিছু সাঙ্গ করে! 
যে সভ্যতা, যে ভারতীয় সংস্কৃতি বহিবিশ্বে 
একদিন পথ দেখিয়েছে, শঙ্কাকুল মানবচিত্তের 
আগামী দ্রিনের লক্ষ্য হয়ে আছে__সেই সভ্যতা, 
সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ভিত্তি ধর্মের উপর-_অধ্যাত্মবাদি 
তার ভূমি) আর তীর্থ তার ভবন, তাঁর আশ্রয়, 
তার প্রকাশ, তার ঘোবণা। আশ্রিত জনের পরে 
দেবতার আশিস নিয়তই ঝরছে-_তাই বলি 
তীর্থপথযাত্রীর জয় হৌক ! 


শর 
শর 


শ্রীঅশোক সেন 


তুমি যে অসীম, রয়েছ ছড়ায়ে ধরণীর সবখানে, 
তবুও তোমার মধুর প্রকাশ মোর সীমায়িত প্রাণে; 


হাদয়ের যত কামনা আমার 


নিয়েছ যে তুমি করি আপনার, 


তম্ু-সালঞ্চে প্রতি অণু মোর তব সৌরভ আনে। 


২৬৮ 


উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ-৫ম্‌ সংখ্য। 


বক্ষে তোমার মুখ ঢেকে মোর, নয়নে নয়ন রাখি 

তোমার অরূপ রূপ পানে আমি নিশিদিন চেয়ে থাকি, 
জানি তুমি মোর হৃদিকন্দরে 

রয়েছ লুকায়ে মনরূপ ধরে ; 

তোমার-ই দেওয়া সে মায়া-অঞ্জন রেখেছে তোমারে ঢাকি?। 


ছঃসহ দুখে যখনি হৃদয় কেঁদেছে ব্যাকুল স্বরে 
সে তো জানি, প্রভু, তোমার আশিস্-_পাঠায়েছ জেহভরে, 


বরাভয়-মাখা তব ছুই পাণি 


ব্যথার আড়ালে রয়েছে তা” জানি 
ছুখহরা তব করুণা পরশ বুলাবে সে অন্তরে । 


ক্লান্ত শরীর অসীম বাথায় ভেঙে পড়ে বারে বার, 
নিরাশায় ছাঁওয়া জীবনের পথে নেমে এলো! আধিয়ার, 


শ্রান্ত এ হিয়। কেদে কেদে কয় 


“আলো দাও মোরে, ওগো হ্যাতিময়, 
আরে। কতদূর--কবে হবে শেষ তুর্গম যাত্রার ? 


ধর্মের আহবান 


( ৬/111191) 19010০5৬111 0০0 136116৮6---189? ) 


এই প্রপঞ্চ জগতের পরপারে অৃশ্তজগৎ আছে 
কিনা আছে সে প্রশ্বের উত্তর আমার মনে হয় 
অনেকটা নির্ভর করে আমরা ধর্মের আহ্বানে কে 
কতটা সাড়া দিই তার উপর। মোটা কথায় 
বলতে চাই যে, হয়তো ভক্তের ভক্তির জোরের সঙ্গে 
ভগবানের প্রাণের শক্তি বাড়ে কমে। এ জীবনের 
ছুখকষ্ট ঘর্সপাত রক্তপাত প্রাণপাত--এ সকলের 
অর্থ বদি কিছু থাকে তাহলে এই তো তার অর্থ। এ 
জীবনের যুদ্ধ যদি সত্য যুদ্ধ না হয়, এ যুদ্ধের জয়ে 
যদি বিশ্বত্রহ্াণ্ড কোনও সত্য এবং সনাতন বস্ত 
* জীবীরেন্কুমায় বনু, জাই-সি-এস্‌ 


লাভ না করে তাহ'লে তো ইহা একটা সথেব 
থিয়েটারের অভিনয়মাত্র, যাঁর যখন খুশী এর থেকে 
সরে পড়তে পারে। কিন্ত তেমন তো ঠেকে না। 
অনুভব তো হয় এ জীবনযুদ্ধ সত্য যুদ্ধ; যেন 
সংসারের এমন কিছুটা জঙ্গলে ঢাকা কাটাবনে পূর্ণ 
স্থান আছে যাকে চাষের যোগ্য করবার জন্ত 
আমাদের কত্ব্যপরায়ণতার, আমাদের বিশ্বস্ততার 
দরকার আছে। এবং প্রথমেই দরকার আছে 
আমাদের হৃদয়ের ক্ষেত্র থেকে নাস্তিকতার জঙ্গল 
এবং ভয়ের কাটাগাছ সাফ করা । এই রকমের 


, (অবসরপ্রাপ্ত ) কতৃক জনুরদিত। 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১ ] 


কতকটা অংলা, কতকটা সাফ ব্রন্ধাগ্ডই যেন আমাদের 
স্বভাবের পক্ষে উপযোগী । আমাদের স্বভাবের 
গভীরতম স্থানই হচ্ছে আমাদের হৃদয়ের সেই গহ্বর 
যেখানে আমর! আমাদের নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছা 
ভয় বিশ্বাম নিয়ে একাকী বাস করি--যেখাঁনকার 
কথা আমরা মুখে প্রকাশ করি না। পাহাড়ের 
অন্ধকার গহ্বরের ফাটল দিয়ে যেমন পৃথিবীর 
অন্তস্থলে থেকে জল এসে ঝরণার উৎপত্তি হয়, 
তেমনি আমাদের ব্যক্তিত্বের সেই আলো আঁধারে 
টাকা গভীরতা থেকেই আমাদের যত কাজকর্মের, 
ধত সিদ্ধান্তের উৎপর্তি। এইখানেই পরিদৃপ্তমান 
জগতের সঙ্গে আমাদের আদান্প্রদানের আসল 
য্ত্রগুলি রক্ষিত আছে । এবং আমাদের আত্মার 
এই স্বচ্ছন্দগতির কাঁছে- দীর্ণনিকের মতবাদ কিন্বা 
বৈজ্ঞানিকের তর্ক নিতান্তই অকিঞ্চিংকর ও অগ্রান্থ। 
বিশেষ করে যখন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বলেন যে 


হরিনাম টহলগান 


২৬৯ 


আমাদের এ বিশ্বাস বিচারলহ নয় তখন তাদের 
কথা আমরা অর্থহীন প্রলাপ বলেই মনে কবি। 

আমার শিষ্যদিগের প্রতি এই আমার শেষ 
কথা। জীবনকে ভয় করো না। বিশ্বাস রেখো 
বে বেঁচে থাকবার অর্থ আছেঃ মূল্য আছে। 
তোমাদের এই বিশ্বাসই নিজেকে বাস্তবে পরিণত 
হতে সাহায্য করবে । যদিও মহাপ্রলয়ের দিনের 
পূর্বে হয়তো তার বেশ্ণনিক প্রমাণ মিলবে না, 
কিন্ধ এখন যাঁর! বিশ্বাস নিয়ে জীবনযুদ্ধে ব্যাপৃত 
আছে, সেই দিনে তারা কিংবা তাদের প্রতিনিধিরা 
আজকের জীবনযুদ্ধে বারা ভয়ব্রন্ত বা দিধাগ্রন্ত 
তাদের /১:0০3এর বুদ্ধ জয়ের পর 176াযাগ 1৬ 
তাঁর বিলম্বপরায়ণ সেনাপতি 00]1017কে যাহা 
বলেছিলেন তাই বলতে পারবে £--“বীরবর, গলায় 
দড়ি দাও-£১:099৩এতে আমরা ফুদ্ধ করলাম 
_তুমিতো। সেখানে ছিলে ন1।” 


হরিনাম টহলগান 


শ্রীজয়দেব রায়, এমএ, বি-কম্‌ 


বাঙল! দেশে গ্রামে গ্রামে কত অজ্ঞাত কবি কত যে স্থুরে হরিনামের গুণগান করিয়া নামগ্রচার 
করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। এ সমন্ত গানের অধিকাংশের রচয়িতা কে জানা নাই, এমন অপূর্ব স্থরই 
বা কাহার! দিয়াছেন, এত আকুল আর্তি কাহারাই বা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম পর্যন্ত 
হারাইয়া গিয়াছে । 

কেবল বাঙলার গ্রামে গ্রামে গৃহস্থঘরের ভক্তি-নত্র নরনারীরা আর বৈরাগী ভিখারীর! বছরের পর 
বছর দেই একই গানগুলি একই সুরে, একই টে গাহিয়৷ আসিতেছে । শরৎ-হ্মস্তের শেষ রাতে বৈরাগী 
টইলদার এ স্থুরকে কণ্ঠে লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, হাটে বাটে নাম্মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ফিরে। এ 
সব গান জনসাধারণের নিজস্ব সম্পত্তি, তাহারা নিজেরাই মনৌমত করিয়া সুরের রদবদল করে, প্রয়োজনমত 
কলির রূপান্তর করিয়া লয় । 

বাউল! দেশের কত পরিবর্তন ঘটল। কতবাঁর কত রাজার ব্দল হইল) গ্রামগুলি রেলপথ- 
জলপথের প্রসারে শহরের কাছে আগাইয়! আসিল। শিক্ষার প্রসার ঘটিল, সাহিত্য এবং সঙ্গীতে নূতন 
ভাব, নৃতন সুর আসিল, কিন্তু বাঙলার গ্রামবাসীদের সেই হরিনাম-গান সমান ভাবে চলিয়৷ আসিতেছে । 

সগ্ধঃগ্রয়াত রামদাস বাবান্জীর কণ্ঠে ধাহারা নামগান শুনিয়াছেন, তাহারাই সাক্ষা দিবেন-_নাম- 
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গানের অপূর্ব সুর-লহরী বাঁঙলা দেশে আজিও হারায় নাই। সারাদিনের কর্ম-অবদানে সন্ধ্যাবেলায় 
গ্রামবাসীরা ষে নাম গাহে, পালাপাঁবণে, দোল-ঝুলনে, বালে বারোয়ারীতলায় যে হরি-সংকীতনের 
আমর বসে-- তাহার মধ্যেই এ দেশের লৌকিক জীবনের নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তির সুম্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে । 
হরি বল, হরি বল» হরি বল ভাই, 
হরিনাম বিনা জীবের অন্ঠ গতি নাই ॥ 
হরিনামে উদ্ধারিল জগাই আর মাধাই, হরি নামের নৌকা ক'রে ভবপারে যাই । 
হরিনাম মহীমন্ত্র এই কর সার। হরিনাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই ॥ 

এমন অল্প কথায় এত সহজভাবে ভগবানের নামগান আর কোথাও নাই। বাঙালীর ধর্মজীবন 
এবং সংসারজীবনের সংযোগ স্থাপন করিয়াছে এই শ্রেণীর হরিনামগান। শ্রীচৈতন্তদেব সকলকেই সন্র্যাস 
গ্রহণ করিতে দেন নাই, সংসারী লোকদের মুক্তির উপায় বলিয়া তিনি নির্দেশ দেন হরিনাম গান 
করিবার। সবাই যর্দি গন্যাস লয়ঃ তবে সংসার চলিবে কেমন করিয়া? এ ভাবে হরিনাম-কীর্তন 
করিলেও সন্যাসের সমতুল্য ফল পাওয়া যাইবৰে-_সে জন্ট এই গানগুলি সংসারী লোকদের সাঁধন-ভজনের 
গান 8 

মনের আনন্দে হরিগুণ গাও । 
গাওরে আনন্দে হরিগুণ গাও ॥ 
একবার গাওরে আনন্দময় নাম 
এনাম বদন ভরে গাঁও ( হরিনাম বদন ভরে গাও )॥ 
এ নাম দিনান্তে নিশাস্তে গাও রে, 
সদা! সর্বক্ষণে গাও (হরিনাম সবক্ষণে গাঁও )॥ 
এ নাম শয়নে ত্পনে গাওরে 
হরিনাম যথা! তথ। গাঁও (হরিনাম থা তথ গাও )॥ 
এ নাম নির্ডয় নিশ্চিন্ত মনে 
গেয়ে জগৎ মাতাও ( নামে জগৎ মাতাঁও )॥ 
এ নাম গাইতে গাইতে পথে ( সংসারের দুর্গম পথে রে) 
আনন্দে চলে যাঁও ॥ 

এ সব গানের মধ্যে কোন গভীর তত্বচিন্তা, আধ্যাত্মিকতা, কোন গুঢ় গহন ইঙ্গিত, সুরের স্পর্ধিত 
কারুকার্য বা কসরত প্রভৃতি কিছুই নাই। এইগুলিতে বৈরাগ্যের নিলিগুত৷ ও অনাসক্তির সঙ্গে সংসার- 
যাত্রা-নির্বাহের মধ্যে মুক্তির নিশ্চিন্ততার সুর ফুটিয়! উঠিয়াছে-_ 

হরি বলে ডাকরে রসনা, ও তোর যাবে ভব-যন্ত্রণা। 
হরি বলে ডাকরে আমার মন, অস্তিম কালে আঁনবি হরিনামের কত গুণ) 
আবার হরিবলে যাবে চলে, যমে ছুঁতে পারবে না। 
হরি ভবকাগ্তারী, নিজগুণে পাঁর করিতে রেখেছেন তরি, 
আবার ছুঃথী তাপী পারে যাৰে 
তাদের মাসুল লাগবে না ॥ 


ল্য, ১৩৬১ ] হরিনাম টহলগান ২৭১ 


নীলকণ্ঠ অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, মধুন্থদ্দন কিন্নুর, কাঙাল ফিকিরটাদ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ 
গাতিকারের রচিত অনেক স্ত্রপরিচিত গানের ঈষৎ রূপান্তরিত নান। গানও গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে। 
তাহাদের স্বরচিত স্থরকে অবলগ্থন করিয়া আবার গ্রাম্য কবিরা নব নব গান রচনায় ব্রতী হ্ইয়াছেন। 
নিমের বিখ্যাত হরিনাম গানটি গোবিন্দ অধিকারীর রচনা-_ 
হরি হরি বলরে ও আমার মন 
হরি বিনে কে আর আছে শমন-দমন 
ভাবিলি না সে কাল-বরণ, কিসে হবে কাল নিব।রণ, 
সদা যেমন মত্ত বারণ, করেছ ভ্রমণ ॥ 
মত্ত হয়ে রাজ্য সম্পদে, না মজিলি হরিপদে, 
প্রতিফল তোর পদে পদে, দিবে যে শমন ॥ 
যে পদে লক্ষ্মীর সম্পদ, ভাবিলি না সে হরিপদ, 
ঘটালি আপন আপদ; এ আর কেমন। 
কারে বল আপন আপন কররে মন 
কি আলাপন, সে নহে কখন আপন, যেমন স্বপন। 
আপন যে চিনলি না তারে, যে তব ছুস্তরে তারে, 
গোবিন্দ কয় ভাবলে তারে, পালাবে শমন ॥ 
বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণের অথবা! শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলার সাহিত্যরসধন অলন্কত বাগৃবিস্তাস 
ইহাতে নাই, ভাগবত অথবা চরিতামুতের সঙ্গেও ইহার ঘেঁগ নাই। তত্ব অথবা তথ্যের ভারে অযথা 
গান গুলিকে বুদ্ধিগম্য করা হয নাই। এইগুনিতে আন্তরিকতার অভাব নাই। 
বাংলাদেশের প্রেমধর্ম-প্রচারের ভার ছিল নিত্যানন্দ প্রভুর উপর ম্হাপ্রভূর লীলাবসানের পরেও 
নিত্যানন্দের লীলা প্রকট ছিল। গৃহস্থ ভক্তরা গৃহে বাদ করিরাও তীহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে 
পারিতেন। এই কারণে গৌরাঙগদেৰ অপেক্ষাও নিতাই বাংলার বাউল গায়কদের অধিকতর অন্তর 
হইয়া উঠিয়াছেন__ 
তোর! কে নিবি লুট লুটে নে নিতাইটাদের প্রেমের বাজারে । 
প্রেমের কর্তা শ্রীচতন্ত পাত্র হইল নিত্যানন্দ, 
ুন্সীগিরি দিল আদ্বতরে। 
ওরে হরিদাস খাজা্চি হয়ে প্রেম বিলাচ্ছে নগরে ॥ 
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যারে ভাবে নিরন্তর 
ধ্যান করিয়ে না পাইল যাহারে, 
ওরে নারদ মুনি মগ্ধ হয়ে বীণী-স্ত্রে গান করে ॥ 
ওরে নিতাইটাদের প্রেমের বাজারে 
রূপ-সনাতন ছ'ভাই আসি প্রেমের বাজারে বসি) 
আনন্দেতে বেচোকিনি করে, 
ওরে রাড. দত্তা ফেলে সোনা নিতেছে ওজন করে॥ 


২৭২ 
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জগাই-মাধাইয়ের মতন পাষণ্ড নাস্তিক তাহার নাম করিয়! উদ্ধার পাইয়াছে, রূপসনাতনের মতন 
বিষয়াসক্ত গৃহী হরিনাম করিয়া মুক্তি পাইয়াছেন__ তখন যে কেহই তাহার নাম করিয়া ভবপারাবাঁর 
পার হইতে পারিবে । বিষয়ীদের সময় থাকিতে সতর্ক হইবার জন্ঠ গ্রাম্য কবিরা তাই গান ধর়িলেন-_ 
জীবের থাকতে চেতন হরি বল মন, দিন গেল দিন গেল। 
দিন গেল, দিন গেল রে মন, দিন গেল দিন গেল ॥ 
ওরে জগাই মাঁধাই পাপী ছিল, তাঁর! হরির নামে তরে গেল। 
ওরে রূপসনাতন ছু'ভাই ছিল, তাঁরা বিষয় “ছড়ে ফকির হ'ল ॥ 
( ওরে) রত্বীকর দস্থ্য ছিল, সে যে হরির নামে (সেধে ও নামে) তরে গেল । 
( ওরে) অহল্যা পাষাণ ছিল, সেই চরণ পরশনে মানব হ'ল ॥ 
( ওরে ) মনরে তোর পায়ে ধরি, এবার আমায় নিয়ে 
এবার আমায় নিয়ে ব্রজে চল ॥ 
এ সমস্ত গানের সুরেও মৌলিকতা আছে । বাঙলায় দুইটি প্রধান গ্রাম্য সঙ্গীতের সর কীতন এবং 
বাউলকে-_ কথকতা এবং পাঁচালীর ভঙ্গীতে সরন করিয়া টহ্লদাররা এক বিচির স্তরে নামটহল গান 


গাহিয়া থাকে । 


নামগানেরই বিশিষ্ট সুর আজ ভারতের জাতীয় সঙ্গীতকে আশ্রয় করিয়াছে-_ "রিবোল১ হরি- 
বোল, হরিবোলঃ মন আমার” এর স্ুরেই আমরা গাই 
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে ॥ 


গৃহস্থ সাধক 


শ্রীবিজয়কুষ্ণ সাহু, এম্-এবি-টি, কাবা-পুরাণতীর্থ 


বিখ্যাত তস্ত্রাচার্ধ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাঁশরের 
বংশে পূর্ণানন্দের জন্ম। তিনি হুগলী জেলায় 
সিঙ্গুরে কিছু সম্পত্তিলাভ করায় সেখানে আসিয়া 
বাস করেন। তিনি পরম শাক্ত ছিলেন। তাহার 
প্রতিষ্ঠিত পধ্চমুণ্ডীর আসন এখনও আছে। 

তাহার পুত্র সতীশচন্ত্র অল্প বয়সেই গৃহ হইতে 
চলিয়া যাঁন। তিনি কানীতে গিয়া বেদ ইত্যাদি 
অধ্যয়ন করিতে আরম্ত করেন। সেখানে তাহার 
সন্যানী গুরুর নিকট দীক্ষা হয়। তদবধি তিনি 
নাঁনাস্থানে ঘুরিতে থাকেন ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করেন। লোকসমাজে তিনি সতীশ বিগ্ভানিধি 
নামে পরিচিত হইলেও তাহার সিদ্ধাবস্থায় গুরুদত 


নাম ছিল সনকানিন্দ সিদ্ধান্তাচাধ। তিনি যখন 
পরিব্রাজকরূপে ইতস্তত; ঘুরিতেছিলেন, তখন 
হঠাৎ বর্ধমানে সর্যমঙ্গলাদেবীর মন্দিরে তাহার গুরুর 
সহিত সাক্ষাৎ হয়। গুরুদেব তখন বলেন__গুঠে 
তোমার মা তোমার জন্ত মনস্তাপ করিতেছেন -- 
তুমি ফিরিয়া গিয়া সংদারী হও। তোমার দ্বারা 
জগতের কিছু কাজ হইবে। 

তারপর সতীশচন্ত্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
বিবাহ করেন ও সংসারধর্মে মনোযোগ দেন। গৃহে 
আসিয়া! তিনি বিস্ববৃক্ষমূলে একটি ত্রিমুণ্তী আসন 
স্থাপিত করিয়া পূজারাধনা করিতে থাকেন। তিনি 
চিরদিন গৈরিক ইত্যাদি গ্রহণ না করিয়া সাধারণ 
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মানুষের মতই বেশভৃষা করিতেন। তিনি টোল 
খুলিয়া ছাত্র পড়াইয়া ও পৌরোহিত্য করিয়া জীবিকা- 
নির্বাহ করিতেন। তাহার এক পুত্র হইয়াছিল। 
যাহা হউক, মেই অবস্থাতেও প্রসন্নভাবে তিনি 
তীঁহার সাধনার সুত্র অটুট রাখিতে চেষ্টা করেন। 
বাহিরে তিনি ঘোর সংসারী--তীহাকে সাধক বলিয়া 
চিনিবার উপায় ছিল না। কিন্তু তাহার কার্ধকলাপ 
দেখিয়া লোকে আশ্চধ হইয়া যাইত। 

তাহার কয়েক জন মন্ত্রশিষ্য ছিলেন । তাহাদের 
মধ্যে অন্তরঙ্গ শিষ্যের সংখ্যা অল্পই ছিল। একজন 
অন্তরঙ্গ শিষ্তের স্ত্রীর উতকট ব্যারাম হয়। 
ডাক্তারের বলেন, আজ রারে রোগিণার রোগ 
অতিরিক্ত বাড়িব।র সম্ভাবনা, রাঁত্রিটা কাটিৰে কিন! 
সন্দেহ। সেই ক্ষীণকলেবর সংজ্ঞাহীন রোগিণীর 
শয্যাপার্থে শানমুখে স্বামী বসিয়া আছেন। রেড়ির 
তেলের প্রদ্দীপ মিট মিট করিয়া জলিতেছে । ঘরের 
দরজ! বন্ধ, সদরদরজা ও খিড়কি সব বন্ধ । বাহিরে 
বম্বম্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। এমন ছুধোগমূহ্তে 
হঠাৎ ও তং সৎ বলিষ! কমগুলুহস্তে সতীশচন্্র 
রোগিণীর শ্যাপার্থে দেখা দিলেন। দরজা বন্ধ-_ 
কেমন করিব আঁসিলেন, কিছু জানা গেল না। 
শিষ্য ধড়মড় করিয়া উঠিয়া প্রণীম করিতে গেলেন । 
ইঙ্গিতে তাহাকে নিকটে আসিতে নিষেধ করিয়া 
তিনি রোগিণাকে উঠিয়া! বসিতে বলিলেন । রোগিণী 
সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। তিনি তাহার হাতে কমগুলুর 
ঈল দিলেন! তারপর আর তাঁহাকে দেখা গেল না। 
পরদিন ডাক্তারের আশ্চধ হইয়া দেখিলেন, 
রোগিণীর রোগ প্রায় নারিয়া গিয়াছে । 

সিঙ্গুরের মন্মথনাথ মল্লিক একজন বিখ্যাত ধনী। 
তাহার মাতৃশ্রাদ্ধের সময় মুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ 
কেহ ব্যঙ্গ করিয়া বলেন- এত আড়ম্বরে লাভ কি? 
মরা গরুতে থাপ থায় না। তাহাদের বাগবিতগ্ায় 
বিরক্ত হইয়া সতীশচন্দ্র বলেন__“দেখতে চাঁও ?__ 
তাহারা আগ্রহ প্রকাশ করে, সমবেত সকলেই 
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উতস্থক হয়। উক্ত বৃষোৎসর্গকালে মন্মথ বাবু নিজে 
এবং আরও অনেকে দেখিলেন__মন্মথবাবুর জননী 
তীহার প্রদত্ত পটবস্ব পরিধান করিয়া হাসিতে হাসিতে 
আসিয়া নির্দিষ্ট আসনে বসিলেন। নিম্ষ পরেই 
অবশ্ত আর কিছু দ্রেখ। গেল না । কিন্ত এই নিমেবের 
দেখাই তাহাদের প্রাণে স্থায়ী আননের ঢেউ তুলিল। 

একদিন হঠাৎ তাহার গুরু তাহার নিকট দেখ। 
দিয়া বলিলেন-_-তুমি ভুল পথে গিয়াছ, এত 
পরিশ্রমের পর শুধু হাটিগ্না নদী পার হইলেবা 
শূন্টমার্গে অন্স্থানে গেলে লাভ কী হইল? সামান্ 
নৌকাতভাড়া বাঁ রেলভাড়া যোগাড় করিলে অতি 
সাধারণ লোকেও সে উদ্দেশ সিদ্ধ করিতে পারিবে। 
তুমি কেন্দুবিন্বে ক্ষেপাটাদের নিকট যাঁও, তাঁহার 
উপদেশমত কাধ কর। ইহার পর এই গুরুদেবের 
সহিত 'আঁর সতীশচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয় নাই । 

কেন্দুবিন্বের ক্ষেপাটাদ একজন তেজস্বী সাধক 
ছিলেন। তিনি উধ্বপদ হেঁটমুণ্ড হইয়া অনেকদিন 
সাধনা করিয়াছিলেন। গুরুদেব্র নির্দেশ-অন্ুসারে 
সতীশচন্দ্র বীরভূম জেলার কেন্দুবিন্বে গিয়! বৈষ্ণবমন্ত্রে 
দীক্ষিত হন ও তদবধি বৈষ্ণবমতে প্রেমের সাঁধন 
করিতে থাকেন। 

তিনি কথাবাতীয় বিশেষ সংযত ছিলেন 1 তিনি 
মাঝে মাঝে বলিতেন--ভগবানকে পাঁওয়! শক্ত নয়, 
কিন্তু বর্তমানবুগে মানুষ নিজেকে খুব স্বাবলম্বী 


.মনে করে__ ভগবানকে পাওয়ার প্রয়োজন হওয়াই 


শক্ত । অনেক সময় তাহার কথা হেয়ালির মত 
শুনাইত্ত, কিন্তু প্রচ্ছর ইঙ্গিত বুঝিতে কষ্ট হইত না। 
একবার এক শিষ্যাকে বলিয়াছিলেন_ তোমার ছেলে 
হয় নাই, ছুই একজনের মা হইতে চাও, না 
হাঁজার হাজার ছেলের মা হইতে চাও? শিষ্যার 
সাহস হয় না তিনি প্রথম বরই চাহেন। 

প্রায় পচিশ বৎসর পূর্বে আনুমানিক সত্তর বৎসর 
বয়সে তিনি দেহতাঁগ করেন। দেহত্যাগ করিবার 
কয়েকদিন পুর্বে তিনি একজন অন্তর শিশ্যাকে 
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বিদায় দিবার সময় বলিয়াছিলেন_-এই দেহে বোধ 
হয় আর দেখা হইবে না । এই স্থুলটাঁকে পাণ্টানো 
দরকার হইয়াছে, তবে হুক্ষে থাকিব -আবগ্তক 
হইলে দেখা যাইবে। তখন তিনি নানারকম 
শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যেও ভূগিতেছিলেন। এই সময়েই 
তিনি সহধমিণাকে মাঝে মাঝে বলিতেন-__হেরে 
গেলে! এ কথার কী ইঙ্গিত জানা যায় না। 
দেহত্যাগের প্রায় পনের দিন পূর্বে তীহার মাথায় 
্রহ্ধরন্্ের উপর প্রায় একইঞ্চি বাহুযুক্ত একটি 
সমত্রিভুজ পরিমিত স্থান হঠাৎ বসিয়া যায়। রাত্রে 
তিনি দেহত্যাগ করেন। যখন দেহত্যাগ করেন, 


উদ্বোধন 
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তখন তিনি যোগাঁসনে আসীন ; হঠাৎ কট করিয় 
একটা শব্ধ হয়। এই শব্দের পর অলৌকিব 
জ্যোতিতে সারা ঘর ভরিয়! যায়) বহুক্ষণ পে 
ক্রমে ক্রমে এই জ্যোতি মিলাইয়া যাঁয়। অনেবে 
ভাবিয়াছিলেন তিনি ধ্যানমগ্র আছেন, কিং 
জ্যোতির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় তাহা; 
মন্তডকে একটা ছিদ্র হইয়াছে ও দেহে প্রাণ নাই 
সাধক রা'মপ্রস।দের তন্ুত্যাগের বিবরণ অনেকে 
জানা ছিল। সতীশচন্দ্রের দেহত্যাগ দেখিয 
কাহারও আর সন্দেহ রহিল না_তিনি একজন, 
বড় যোগী ছিলেন। 


রামকুষ্ 
ভাস্কর? 
তে দেবতা রামকষ্জ ৷ সবগুণাকর 
জগতের সর্ধগ্লানি করিবারে দূর 
দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশে কামারপুকুর 
গাঁমে আসি জন্ম নিলে, তাপসগ্রবর । 


ভূলিলে নিজেরে, নিঃশেষে করিলে দান 
মোহময় মনিবের কল্যাণের ব্রতে; 
কাঞ্চনেরে দেখিলে যে মাটির সনান 
প্রতি নারী মাতা তব, হের জন্ম হ'তে । 


ধর্মেরে ধরিলে তুমি মতের উপরে, 
যত মত তত পথ, হেব নিঃসংশন, 
আপন জীবনবাণী বাহিরে অন্তরে, 
নিষ্কনুধ বন্ধহীন মহিমানিলয় । 


অতি দীন মূড় জন, নাহিক ভকতি, 
রুপাকণা তরে পদ্দে করিছে মিনতি । 


বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় আদর্শ 
অধ্যক্ষ শ্রীহরিপদ ঘোষাল, বিদ্যাবিনোদ, এমএ 


ইতিহাসের প্রারস্ত থেকে বহিরাগতরা! এই গঠিত নানা প্রকৃতির বহু জাতির দানে সমুদ্ধ হিন্দ 
দেশে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। উত্তরদক্ষিণে সত্যতা কিভাবে গড়ে উঠেছিল, তা সত্যই একটি 
ছুই হাজার মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে আঠারোশত বিন্ময়ের বিষয়। নানাত্বের ভিতর, বন্থত্বের 
মাইল পরিনর এই বিরাট দেশে বিভিন্ন উপাদানে বহিরাবরণের নিচে একত্বের ধারণা হিন্দু সভ্যতার 
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মর্সকথা। প্রবল ঝড়ের তাড়নায় সনুদ্রের উপরের 
জলরাশি বিক্ষুব্ধ হয় উত্তাল তরঙ্গের প্রলয়নাচন 
ভীতিসঞ্চার করে, কত বৃহৎ তরার সমাধি রচনা 
করে, কিন্তু অতলের তলদেশ শান্ত নিস্ত থাকে। 
সেখানে কোন আলোড়ন-বিলোড়ন থাকে না। নাঁন। 
রঙ, বহু ভাষা, পোষাক, আচারব্যবহার ও ধর্মীন্ু- 
্ানের বিভিন্নতাসত্তেও হিন্দু-সভ্যতা একত্বের স্দৃঢ় 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত বলে, এই বিরাট দেশের 
অসংখ্য জাতি ও ধর্মমত সুপ্রাচীন কাল থেকে 
শান্তিতে বসবাস করে এসেছে । শাখা-প্রশাখা 
ফুলফল পাত প্রভৃতি নানা অংশের সমন্বয়ে বৃক্ষ, কিন্ 
তার মুল এক। একটি মুল শিকড়ের সাহাদ্যে 
বে রস বৃক্ষদেহে পরিবেশিত হব, তারই শক্তিতে 
বৃক্ষটি জীবিত থাকে, নৃতন পর্রপুপ্পের শ্যামলিমায় 
সন্দর হয়ে উঠে। হিন্দুসভ্যতা-সম্বন্ধেও এই কথা 
খাটে। 

বৈদিক অধ্যাত্মসাধনার অপ্দতভাব_হিন্দু- 
সভ্যতার মৌলিক অক্ষয় উপাদান--এর ভিভ্তি- 
প্রস্তর । এই স্ুদুঢ় ভিত্তির উপর প্রাগৈতিহাসিক ও 
এতিহানিক যুগের নান! জাতির ধর্ম ও অনুষ্ঠান 
প্রভৃতির উপাদানে হিন্দুসভ্যতা-সৌধ গঠিত 
তযেছে। হিরা! একত্বসাধনার সোনার কাঠির 
সাহায্যে তাঁদের জাতীয় সমস্তা সমাধান কবেছিল। 
বর্তমান যুগের রাজনীতিক ধুরগ্গররা যদি তাদের 
পরাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাহলে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, জাতির সঙ্গে জাতির 
যে মনোমালিন্ঠ। হিংসা, সন্দেহ, অবিশ্বাস, ত্বণা ও 
লোভ বিশ্বের আবহাওয়াকে বিষিয়ে তুলেছে-_তা 
দূর হয়ে যেতে পারে, ব্যক্তিজীবন সমাজজীবন 
ও জাতিজীবন স্সংস্কৃত ও পরিশুদ্ধ হয়ে পৃথিবীতে 
শান্তি স্থাপিত হতে পারে। 

হিন্দুসভ্যতার এই বৈশিষ্ট্য হিন্ুধর্মের মূল নীতি- 
প্রয়োগের সুফল সনোহ নেই। ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু 
বিচার-বুদ্ধির স্থান অনুভবের নিচে দিয়েছে । নৈহ! 
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তর্কেণ মতিরাপনেয়া-_বিচারবুদ্ধির সাহায্যে, তর্ক" 
বিচারের মাধ্যমে বিভেদ নিরসন হয় না। কারণ, 
তর্ক অনেক সময় প্রকৃত জ্ঞানলাভের পরিপন্থী। 
হিন্দু বোধিকে বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে, 
ধর্মমতের চেয়ে ধর্মতাৰকে, বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে হাদয়- 
বৃত্তিকে শ্রেষ্টতর স্থান দিয়েছে-_বাইরের পরিচয়ের 
চেয়ে মন্তরের পরিচয়কে উচ্চতর বলে গ্রহণ করেছে। 
সে বস্তঝে, পরমসত্যকে খু জেনে আনন্দ পায় না 
তাকে পেয়ে পরিতপ্তি লাভ করে। 

আমাদের মনের তিনটি বৃত্তি__ অন্থৃভৃতি, মনন 
ও কর্মপ্রণোদন । অনুভূতি আনে প্রত্যক্ষ-বস্তর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পক, মনন আনে বাইরের পরিচয় । 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-__ তীর ( ডাক্তারের ) সন্বন্ধে 
তার বেজ্ঞানিক জ্ঞান হল একটি বস্তু (পুত্র ) সম্বন্ধে 
তথ্য মাত্র। সত্যের উপলব্ধি তা নয়। পুত্রের জন্ 
তার নিবিড় অনুভূতির মধ্যে তিনি পরম সত্যের 
সন্ধান পান। এ হল সন্বন্ধগত সত্য, এ হল স্যর 
মৌলিক সত্য । 

মানুষ শুধু মননশীল জীব নয়, দে অনুভূতিশীল 
জীবও বটে। সে মননের দ্বারা পায় জ্ঞান, 
পাণ্ডিতযঃ কিন্তু অন্ভূতি জ্ঞেষ বস্তুর অন্তরের 
নাগাল পাযর়। মননের দ্বারা আম্রা জ্রেয় বস্তকে 
জীনি মার্র, কিন্ত তাকে পাই অনুভূতি দ্বারা। 
আচার্ধ শঙ্কর তার শারীরকভাষ্যে সত্যসন্বনদে 
বলেছেন__ স হি ন একান্তেন অবিষয়ঃ। 

বেদান্ত জ্ঞান ভক্তি ও কর্মকে বাদ না দিয়ে 
তাদের উপর আর একটি বস্তর, অনুভূতির নির্দেশ 
করেছেন। অনুভূতি ছাড়া বুদ্ধিঃ ভ্রীতি ও কর্মের 
সার্থকতা নেই । নিছক জ্ঞীন, নিছক ভক্তি ও 
নিছক কর্ম বস্তর সমগ্র সভার স্বরূপ উদঘাটন 
করে না। মাগ্ুষের বহুমুখী বৃত্তি প্রতিটি মানুষকে 
প্রতিটি জাতিকে নিয়ত পরিচালিত করছে। 
এক একটি ধর্ম এক একটি বৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে 
জগতে বহু অনর্থের কটি করছে। বে ধর্মে 
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অনুভূতির স্থান নেই, সে ধর্মে মানুষের সে মানুষের 
গভীর পরিচয় সম্ভব হয় নি এবং এই পরিচয়ের 
অভাবে পৃথিবীতে মানবস্ভ্যতা বিপন্ন হয়ে উঠেছে। 

হিন্দুধম ব্যক্তিবিশেষের স্যষ্টি নয়। যিশুপ্রীষ্ট 
মহম্মদ বা জরতুস্ট্রের মৃত কোন যুগপ্রবক 
মহাপুরুষ এই ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করেন নি। 
দলে বেঁধে, সম্প্রদায় গঠন করে, অথবা তলোয়ারের 
সাহায্যে এই ধর্ম কখনও প্রচারিত হয় নি। রাঁজ্য- 
জয় বা সান্রাজ্য-স্থাপন কোন দিন এর উদ্দেশ্য ছিল 
না। এর লক্ষ্য মানুষের হদয়জয়; চিন্তপরিশুদ্ধি। 

ধর্মের মূলনীতির উপর হিন্দুসভ্যতা প্রতিষ্টিত 
বলে প্রাচীন জগতে এর বিস্তৃতি আশ্চধজনক হয়ে- 
ছিল এবং বহু বাধা বিপাতি বিগ্রব সেও এই 
সভ্যতা এখনও জীবিত আছে । বাইরের আঘ|ত 
থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য হিন্দু বখন কর্মবৃত্তি 
অবলম্বন করেছিল, তাতে হিন্দুধম সাময়িকভাবে 
রক্ষা পেলেও হিন্দুধর্মের মূলনীতি ব্যাহত হয়েছিল। 
ফলে যে নীতির প্রয়োগে সে পরকে আপন করতে 
সমর্থ হয়েছিল, তাহাই আবার আপনকে পর করে 
দিয়েছিল। সেই 'অধ:পতনের অমানিশার মধ্যে 
আচার্ধ শঙ্কর অ*দ্বতসাধনার আলোকবতিকা হস্তে 
ধারণ করে আসবুদ্র হিমাঁচল ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু 
শঙ্করের মনীষা কুসংস্কার ও বিকৃত ধর্মের শৈবালে 
আচ্ছন্ন জাতীয় জীবনকে রক্ষা করতে সমর্থ হয় নি। 
তারপর প্রায় হাজার বসর অন্ধকার যুগ। এর 
প্রথমে ইসলাম ও ইস্লাম সংস্কৃতি এবং শেষে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাব হিন্দুমানসের উপর যে 
প্রভাব বিস্তার করে তার প্রতিরোধের জন্য ভারতে 
জাতীয় আন্দোলনের স্থ্টি হয়, তার শক্তি ও বিশ্ব- 
পরিস্থিতি ইংরেজকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য 
করে৷ এবং ভারতবর্ষ শ্বাধীন হয়। 

স্বাধীনতা-লাভের পর ভারত পশ্চিমী রাজ- 
নৈতিক জোটে পরোক্ষভাবে যোগদান করে নি। 
কিন্ত ব্মান যুগে বিভিন্ন দেশ অর্থনীতি ও রাজ- 
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নীতির ক্ষেত্রে এমনভাবে জড়িত যে, পৃথিবীতে কোন 
বড় রকমের যুধ। বাধলে কোন রাষ্ত্রের পক্ষে নিরপেক্ষ 
থাকা যেমন বিপজ্জনক তেমনই অসম্ভব । ভারত 
শান্তি কামনা করে, যুদ্ধের জন্ঠ যুদ্ধঃ পরদেশ আক্রমণ 
বা পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপনের নীতিকে গ্রহণ 
করে নি। অন্ঠের উপর প্রভুত্ব করার ছার্মনীয় 
বাসন! পৃথিবীর ঈর্াশীল জাতিদ্দের, বিশেষতঃ ভূ'ই- 
ফৌড় আপকোওয়াস্তে রাষ্রচালকদের মধ্য থেকে 
যতদিন না দূর হয়, ততদিন পর্ন্ত-_ পৃথিবীতে প্ররুত 
শান্তিস্থাপনের আশ কোথায়? 

মিথ্যাপ্রচার ও অর্থবলে কায়েমী স্বার্থের পৃষ্ট- 
পোষকর৷ জনমনে বিভ্রান্তি সটি করে দেশের 
শাকের স্থান দখল করে । তারা নানা অজুহাতে 
এক দেশের সঙ্গে অন্যদেশের শক্রতা স্ঠি করে। 
ক্রমে এই শত্রুতা পরস্পরের ভিতর আত্মঘাতী যুদ্ে 
আত্মপ্রকাশ করে। যে দিন যথার্থ শিক্ষাবিস্তারের 
দ্বারা পৃথিবীর জনমন মানবতার উদার আদরে 
উদ্ধদ্ধ হবে, এক জাতির মানুধ অন্ত জাতির মানুষকে 
আত্মীয় বলে ভাবতে পারবে, এক মহামানবগোষ্ঠীর 
অন্তর্গত এক একটি অংশ বলে চিন্তা করতে শিখবে, 
এবং বেদিন জনগণের হাতে সামাজিক, রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক সামগ্রিক অধিকার আসবে-_ সেই 
দিনই সামগ্রিক যুদ্ধের সর্বধ্বংস কর প্রস্তুতির বিরুদ্ধ 
সামগ্রিক শান্তির সর্বাত্মক প্রস্ততি রচিত হবে-_ সে 
দিন তারা৷ তাদের সমরবিলাসী প্রচ্ছন্ন শক্রদের 
বিতাড়িত করে তাদের প্ররুত বন্ধুদের রাষ্্্যবস্থার 
উচ্চস্থান দিয়ে শান্তিতে বাদ করতে সমর্থ হবে। 

বতমান জগতে ধন্তন্ত্র গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ 
নিয়ে একটি জটিল সমন্তা দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন 
মতবাদের নিদারুণ সংঘাতে জনমন আলোড়িত 
হয়েছে। তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবিত ধ্বংসলীলার 
আতঙ্কে সার! বিশ্বের সাধারণ মানুষ চিস্তাখিত হয়ে 
উঠেছে। এজন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ শাস্তি-আন্দো- 
লন আরস্ত করেছেন । এমন কি বিবদমান মতবাদি- 
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গণ একদিকে মুখে শাস্তির বুলি আওড়াচ্ছেন, আর 
অন্তর্দিকে যুদ্ধের জন্ নূতন নূতন মারণাস্ত্র উদ্ভাবন 
করছেন। একদিকে বাইরে শাস্তিবৈঠক, অন্যদিকে 
ভিতরে অস্ত্রসজ্জরি ব্যবস্থা চলেছে । সাধারণ মানুষ 
শান্তির ভিথারী। রাই্্চালকর্দের মানসিক অবস্থা 
ব্যক্তিত্বের বা বস্তজগতের সংকীর্ণ সীমার উধ্বে” 
ওঠার পক্ষে অনুপযোগী । মহামানবতার লক্ষ্যে 
পৌছুতে না পারলে শান্তি মাত্র মুখের কথায় এবং 
শান্তি-প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পধবসিত হবে। 

দুই হাঁজার বংসর পূর্বে উপনিষদের ঝি বিশ্ব- 
বাসীকে ডেকে যে শান্তির বাণী শুনিয়েছিলেন, সেই 
বাণী ভারতীয় সভ্যতার মর্মবাণী। বস্তগতের 


শ্রীম-প্রসঙ্গে 


৭৭ 


মান্ষ যেদিন বেদান্তের সেই মহামস্ত্রের সাধনাবলে 
বস্তবোধের উপরে উঠিতে সমর্থ হবে, সেই দিনই 
বিশ্বে প্রকৃত শন্তিপ্রতিষ্ঠ। হবে। শুধু শীন্তিবঠকে 
প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করলে শীস্তিপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে 
না। যেদিন বেদান্ত-প্রতিপারদিত অন্ভূতিলব্ধ 
একত্ববোঁধ বাহিক নানাত্বের লোপসাঁধন করে এক 
অথণ্ড মহামাঁনবতাঁর বোধ স্যষ্টি করতে সমর্থ হবে_- 
যেদিন সেই মহাথজ্ঞে মানুষের রা, সমাজ-ব্যবস্থাঃ 
ও হয় পরিশুদ্ধ ও স্ুসংস্কৃত হয়ে উঠবে, সেই 
দিনই বিশে প্ররূত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, তার 
পূর্বে নয়। সে দিন হয়ত বহুদূরে, কিন্ত সে দিন 
আসতে বাধ্য । 


শ্রীম-প্রসঙ্গে 
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য ও ভক্তমণ্ডনীর 
জীবনী-আলোচনা-প্রসঙ্গে একটা কথা বারবার 
মনে পড়ে ঈশ্বরের করুণাধারায় সিক্ত না হ'লে 
মানুষের জীবন সার্থকতা লাভ করে না। শস্তক্ষেত্র 
যতই উর্বর হোক না কেন বাজ যতই 
উৎকৃষ্ট হোক না কেন তাতে ফসল হয় না, 
ফসলের জন্ত চাই__বর্ধার ধারাবর্ষণ। শ্ররাম- 
কৃষ্ণের লীলাসহচরদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন 
অসাধারণ ॥ বিদ্যায় এবং বুদ্ধিতে, জ্ঞানে এবং গুণে 
তারা ছিলেন সাধারণের অনেক উধ্বে। তবু 
তারা বুঝেছিলেন যে হৃদক্স-কুস্গমকে ফোটাঁবার জন্তে 
চাই আলো» চাই উত্তাপ । যেমন রাশি রাশি 
শুকনো কাঠ--প্রচুর দাহিকা শক্তি রয়েছে তাদের 
মধ্যে; কিন্তু তারা নিজের! শক্তিহীন অসার বস্ত- 
মাত্র। তাঁদের কাজে লাগাতে গেলে চাই অগ্নির 
সংযোগ । শ্রীরামকৃষ্ণ ছিগেন সেই অগ্শিগর্ভ 
তেজোময় বিরাট পুরুষ- খাঁর কৃপাম্পর্শে তার শিষ্য ও 


ভক্তমণ্ডলীর জীবন সার্থক হয়ে উঠেছিল। ধার ধ্যান, 
ধার শক্তি এবং সাধনার ফলে শ্রারামকঞ্চের বাণী 
আজ বিশ্ববাসীর ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে তিনি হচ্ছেন 
প্রাতংম্মরণীয় শ্রুমহেন্্রনাথ গুপ্ু- সংক্ষেপে শ্রীম। 
মহেন্রনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীতি, বিশ্ববাসীর 
প্রতি তার অবিস্মরণীয় উপহার শ্রারামকৃষ্ণ কথামৃত। 
এই বইকে বাইবেল, শ্রীমগ্ভীগবত, শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামূত গ্রসৃতি ধর্মগ্রস্থের পধায়ভূক্ত করলেও 
বোধ হয় বাহুল্যদোষ হয় না। এঁতিহাসিকের 
দৃষ্টিতে কথামত আরও বেশী মূল্যবান বলে মনে 
হবে, কেননা পৃথিবীতে এর আগে কোন 
মহামানবের বাণীকে তার জীবিতকালের মধ্যেই 
এ ভাবে যথাঁষথ রূপ দেবার চেষ্টা হয় নি। এখানে 
লেখককে অনুমান, জনশ্রুতি বা পরের কথার ওপর 
নির্ভর করতে হয়নি। গুরুর সঙ্গে প্রতিবার মিলনে 
তিনি তীর সমস্ত চেতনাকে [নিয়োজিত করেছেন 
ঠাকুরের কথামৃত-ম্ধা! পান কক্পবার জন্ত__ 


পিট 


সুধাঁকরের মত বিকিরণ করেছেন ঠাকুরের নিকট 
হতে লব্ধ জ্ঞানের বৈচিত্র্যময় ছ্যুতি। 

মহেন্দ্রনাথের জীবনে আমরা দেখি ভক্তির চরম 
পরাকাষ্ঠী। তাঁর জীবনপাত্র পূর্ণ ছিল ঠাকুরের 
প্রতি অপার শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে। মহেন্দ্রনাথের 
সমন্ত সভা ছিল দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত ঠনবেছ্ধ- 
স্বরূপ । এই নৈবেছের প্রধান উপকরণ ছিল ভক্তি । 
মহেন্দ্রনাথ ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 
জ্ঞানাভিমাঁশী শিক্ষক, কিন্ত ঠাকুরের সংস্পর্শে 
আসার পর থেকে তার মধ্যে বে পরিবর্তন আসে 
তা যেমনই অলৌকিক তেমনি বিশ্ম়কর। পুরীব 
রথযাত্রার পর মহেন্ত্রনাথ অপেক্ষা করেন হাওড়। 
ষ্টেশনে জগন্নাথের প্রসার্দের আশায় । (কউ খাম 
বা চুপড়ির মধ্যে প্রসাদ পাঠালে মহেন্দ্রনাথ চুপড়ি 
ও খামটি পর্য্ত ফেলতে দেন না সযত্রে রেখে দেন__ 
“আহাঃ থাক দর্শন পাঁব।” কেছু চ্যাটাজি স্রাটে 
যেখানে ঠাকুরের দাদা রামকুমারের টোল ছিল এবং 
ঝামাপুকুরের যে মিত্রবাড়ীতে ঠাকুব কিছুদিন পুজা 
করেছিলেন, সেখানে যেতে আসতে মাষ্টার মশাই 
মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেন। সঙ্গীরা লজ্জা পান, 
মহেন্্নীথের জ্বক্ষেপ নেই__বলেন_-“জান_--এই 
রাস্তায় যদি কেউ বেড়ায় সেও যোগী হয়ে যাবে ।” 
কখনও বা দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরেছেন, সঙ্গে 
এনেছেন অমূল্য সম্পদ একখানি ভিজা গামছা 
তাই নিঙড়ে তক্তদের গায়ে ছিটিয়ে বললেন__ 
“ঠাকুর ষে ঘাটে ন্নান করতেন সেই ঘাটের জল 
আছে এই গামছায়।” কি অপূর্ব ভক্তি! এর 
কণামাত্র পেলেও বুঝি মানুষের জীবন ধন্য হয়ে 
যায়। আমার্দের মনে পড়ে যায় ভ্রেতাধুগের কথা । 
সীতাদেবী হম্ুমানকে উপহীর দিয়েছেন বহুমূল্য 
মুক্তার মালা । হনুমান দুরে সরিয়ে দিলেন সেই 
মুক্তার হার _ব্ললেন_-“কি হবে এতে-_এতে তো 
রামিনাঁম নেই ।” অভিমানভরে হনুমান তার বুক 
চিরে ফেললেন ! দেখ! গেল__রামরসীতার মুতি। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্-_-৫ম সংখ্যা 


সারা সততায় মিশে ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র 
সম্বল রামনাম। মহেন্ত্রনাথের দমস্ত চেতনাকে এই 
ভাঁবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ঠাকুরের কথা । শয়নে, 
স্বপনে, জাগরণে তার এধু গাকুরেরই কথা, ঠাকুরেরই 
নাম। তীর কাছে কেউ ঠাকুরের কথা শুনতে 
চাইলে তিনি বুঝিয়ে বলতেন “দেখুন, আগেকার 
দিনে ছাত্ররা সম্ধ হাতে করে ধরঁধদের কাছে এসে 
বলতেন-_খধিবব, আমাদের উপনিষন্দের কথা বলুন, 
ঝাষিরা বলতেন__ আমাদের কথাই তো উপন্যিদের 
কথা। তা আমারও ঠিক তাই। ঠাকুরের কথাই 
আমার্দের কথা |” বাস্তবিকই তাই । মহেন্দ্রনাথ বে 
কেন বিষয়েই কথা বলুন না কেন, সে যুদ্ধের কথাই 
হোক আর যাই হোক, তার মধ্যে ঠাকুরের কথা 
এসে পড়বেই। ঠাকুরের প্রতি তার কি অপার 
শ্রদ্ধা ও তক্তি ছিল--তাঁর সম্বঞ্ধে একটি ঘটনার 
উল্লেখ করবো । মাষ্টার মশাইকে তখন “জীত সাপে” 
ধরেছে অর্থাৎ ঠাকুরের ককণাজালে জড়িবে 
পড়েছেন। গুকই তখন তীর ধ্যান, গুকই তার জ্ঞান। 
যখনই সময় পান, তখনই খাঁন গুকর চরণদর্শনে। তথন 
তিনি বিগ্ভাসাগর মশাইয়ের মেট্রোপলিটন স্কুলের 
শ্তামপুকুর ব্রাঞ্চের প্রধান শিক্ষক | ঠাকুর কলকাতায় 
এসেছেন শুনলে, টিফিনের ফাকে ফাকেও গিয়ে 
দেখে আসেন। এই সময় একবার স্কুলের ছাত্রদের 
প্রবেশিক! পরীক্ষার ফল খুব খারাপ হয়। বিগ্ভাসাগর 
মশাইয়ের ধারণা হয় যে, গুরুর প্রতি অতিরিক্ত 
তক্তির জন্যই মহেন্দ্রনাথ স্কুলের কাজে যথোঁচিত 
মন দিতে পারছেন না। একথা প্রকাশ হয়ে 
পড়াতে মহেন্দ্রনাথ তখনই স্কুলের কাজে ইন্তফ। 
দিলেন । স্ত্রীপুত্র নিরে অত্যন্ত ছুরবস্থার মধ্যে 
পড়তে হবে জেনেও খুরুনিন্দার গ্লানি থেকে 
অব্যাহতি লাভ করলেন । 
মহাপ্রভু বলিয়াছেন__ 
তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষণনা । 
অমানিন! মানদেন কীর্ঠনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬১] 


মহেন্দ্রনাথকে দেখি-__এই নীতির মুতিমান 
বিগ্রহরূপে। তিনি সকলকেই আপনি বলে সম্বোধন 
করতেন, নিজের খুটিনাটি কাজ নিজেই করতেন । 
জামা কাপড় কাচা থেকে নিজের খাবারের উচ্ছিষ্ট 
পযন্ত নিজেই পরিষ্কার করতেন। কোন ভক্ত 
বিছানার মশারি ফেলে দিতে চাইলে তিনি 
বলতেন-__“না না» তুমি আমার অভ্যেস খারাপ 
করে দিও না।” কিছুমাত্র ভে।গবিপাস বিষয়- 
বামনা ছিল ন! তার মধ্যে । একবার এক ভক্ত 
কিনেছেন একখানা ভাল ইটালিয়ান কম্বল-- 
তখনকার দিনেই তার দাম ছিল ১৮২1 মহেন্দ্র- 
নাথ দেখে বললেন_“আরে করেছ কি? এষে 
অরক্ষণীয়া কন্ঠা। একে সামলাতে সামলাতে এর দিকে 
যে মন পড়ে থাকবে ।” শুধু যে দেহের স্থথভোগ 
তিনি বন করেছিলেন তা নয়, ভাল থাগ্ধগ্রহণেও 
তিনি পরাম্মখ ছিলেন__ জিহ্বার কোন রকম 
লালসা ছিল না তাঁর মধ্যে, ভাল তরকারি তিনি 
জলে ধুয়ে খেতেন, কোন্‌ ভক্ত ভাল ভাল খাবার 
জিনিস আনলে তিনি বলতেন__“আহা ধস্ত আঁপনি, 
কিজিনিস এসব! অন্ত আশ্রমে নিয়ে যান 
মাধুসেবায় লাগবে ।” ১৯২৪ অথণা ১৯২৫ সালে 
পূজার পর তিনি কষেকজন ভক্তের সঙ্গে পুরী 
গিয়েছেন, ৩1৪ দিন থাকার পর এক ভক্ত বললেন, 
- একদিন মাছের ঝোল থেলে কেমন হয়। 
মহেন্দ্রনাথ বললেন-_ “হ্যা, পরের মাস থেতে খুব 
ভাঁল লাগবে । এখানে রোধে খাচ্ছি সেটাই অন্যায়। 
প্রসাদ খেয়ে থাঁকা উচিত।” এইখানেই একদিন 
সন্ধ্যার পর তিনি ভক্তদের সঙ্গে গিয়েছেন জগন্নাথ- 
দর্শনে, গরুড়-স্তস্তের কাছে তিনি প্রদীপ নিয়ে 
আরতি সুরু করলেন, তখন তিনি অন্থ জগতের 
মানগষ-_ তার মন চলে গেছে দূরে কোন এক অতী- 
নতি লোকে । প্রদীপ কখন নিভে গেছে মহেন্র- 
নাথের ত্রক্ষেপ নেই । তাঁর এই নীরব আত্মনিবেদন 
শেষ হ'ল বহুক্ষণ পরে। এই তন্ময়তাঃ এই ধ্যান- 
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মগ্রতাঁর জন্যই মহেন্দ্রনাথের পক্ষে কথাঁমুত লেখা 
সম্ভব হয়েছিল । 

মহেন্দ্রনাথের জীবনের ব্রত ছিল সকলের মনকে 
ঈশ্বরাভিমুখী করা । তিনি ঠাকুরের কথার ভিতর 
দিয়েই সকলের প্রশ্নের জবাব দিতেন । 

মূহক্্নাথ ছিলেন সংযম ও সাধনার মুতিমান 
বিগ্রহ। খরচপত্রের বেলাতেও এই সংঘমের ব্যতিক্রম 
হয়নি। তার স্বোপাজিত প্রতিটি পয়সা ঘাঁহাঁতে 
সৎকাধে ব্যয় হয়, তার প্রতিও মহেন্ত্রনাথের সতর্ক 
দৃষ্টি ছিল। নির্জনে বনে, পাহাড়ে কন্দরে, ধাঁর। 
তপন্যায় রত ছিলেন, তাদের প্রত্যেকের জন্য মাসে 
২1১ টাঁকা করে পাঁচাতেন, এতে মাসে প্রায় ২৫। 
৩০ টাক! খরচ হত। এছাড়া বেনুড় মঠে (তার 
ডায়েরীতে [0:75 1৬৪0, বলে লেখা আছে ) 
মাঝে মে ৩০1৪০ টাঁকা কর দিতেন) সংসারের 
দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেয়ে অন্ততঃ তিন মাসের 
জন্য স্বামী বিবেকানন্দ যাতে সাধনায় মগ্র 
থাকতে পারেন, তার জন্তঠ তিনি তাকে ১০০২ 
[দিয়েছিলেন । ঠাকুরের লীলাবসানের পর শ্রীমা 
সারদ/মণি জয়রামবাটাতে থাকেন। এই সময় 
মহেন্্নাথ জনরামবাটীতে উপস্থিত হযে শ্রানার 
অবস্থা দেখে স্বেচ্ছায় শ্রীমাকে প্রতিমাসে ১০২ করে 
পাঠাতে শুক করেন। শ্রীমা মহেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত 
শ্নেহের চক্ষে দেখতেন এবং কোন কিছু প্রয়োজন 
হলে ত৷ মহেন্ত্রনাথকে জানাতে কুণ্ঠিত হতেন না। 


মহেন্ত্রনাথ প্রায়ই একটি গান গাইতেন। তার 
কথ হল-_ 
হরি জগত জীবন দীনবন্ধু 
শুনেছি পুরাণে কর, 
পুনর্জন্ম নাহি হয় 
হেরিলে ও মুখ ইন্দু 
হরি জগত-জীবন দীনবন্ধু। 
পতিতপাঁবন দীনবন্ধুর মুখচন্দ্রমা দর্শন করে 
মহেন্্রনাথ পরপারে চলে গেছেন। আবার কীতিস্ত 
স জীবতি-_তিনি তার কীতিয় মধ্য দিয়েই চিরজীবী 
হয়ে থাকবেন। 


সমালোচন।! 
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আধুনিক ইংবেজ দার্শনিকদের মধ্যে সি ই এম্‌ 
জোড, দুর্বোধ্য, গুঢ দার্শনিক তত্বগুলি সহজ সাবলীল 
ভঙ্গীতে প্রকাশ করে দর্শনশান্কে জনপ্রিয় করে 
তুলেছেন। ডর সর্বপল্লী রাধাকঞ্ণন্‌কে বাদ দিলে 
ভারতীয় লেখকের মধ্যে ঠিক এঁ ধরনের জনপ্রিয় 
অথচ খাঁটি দার্শনিক গ্রন্থকার চোখে পড়েনি। 
অনেক লেখক দর্শনশাস্ত্রের জটিল তত্বগুলি সহজ 
করতে গিয়ে কোথাও বিকৃতি এনেছেন। আবার 
কখনও বা পাঠককে ভূল বুঝিয়েছেন। আবার 
ধার দর্শনের জটিল তত্বগুলি জটিলতর করে 
পরিবেশন করেছেন, তারা সাধারণ পাঠকসমাজ্জে 
সমার্দর লাভ করতে পারেন নি। আলোচ্য গ্রন্থে 
দেখতে পাচ্ছি, অধ্যাপক ডি-গ্যান্দ্রেড. পাণ্ডিত্যের 
সঙ্গে সাবলীল প্রকাঁশভঙ্গীর অপূর্ব সমঘ্বয়-সাঁধন 
করেছেন। লেখকের ভাষা এত ত্বচ্ছঃ সরল 
প্রাণবন্ত যে, বইথানি একবার পড়তে বসলে শেষ না 
করে ওঠ যায় না। লেখক ভাববাদদীঃ তাঁর 
ভাববাদের বৈশিষ্ট্য হল» ভাববাদের সঙ্গে তিনি 
বিবর্তনবাদ ও চরমমূল্যের সংমিশ্রণ করেছেন। তার 
নিজন্য দার্শনিক মতটি প্রত্যেক প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে 
ফটে উঠেছে। কিন্তু নিজের মত জোর করে 
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পাঠকের উপর চাপানোর নিক্ষল প্রয়াস নেই। 
সহৃদয় পাঠকের মন লেখকের মতের সঙ্গে সায় না 
দিয়ে পারে না। রাসেলকে সমালোচনা করতে 
গিয়ে লেখকের নিজস্ব মত তীক্ষ ও সুম্পষ্ট ভাবে 
প্রকাশ পেয়েছে (পৃঃ ১৭১-১৮৯)। 

আলোচ্য বইখানি লেখকের বিভিন্ন প্রবন্ধ ও 
বক্তৃতার সংকলন। বিষয়বস্তু মূলতঃ দর্শনশাগ্জের 
হলেও লেখনগুলির বৈচিত্র্য পাঠকের চোখ এড়ায় 
না। প্রবন্ধের কয়েকটি বিষয় হচ্ছে দর্শন ও জীবন, 
তত্ববিদ্ার বিরুদ্ধে বি্রোহ, ভাববাদের মূলস্থত্রঃ শুদ্ধ 
ভাঁববাদী “সত্য” বলিতে কী বৌঝেন, ভ্রম, চরম মূল্য, 
কাল ও পরিবঠন, স্বাধীনতা, অলৌকিক ঘটনা, 
আত্মা ও জড়ঃ ম্পিনোজাঃ জেমস্‌ ওয়র্ডি, ব্র্যাডলির 
মনোবিজ্ঞান, বাউ্রণগু রাসেলের পাশ্চাত্য দর্শনের 
ইতিহাস, হাসির তাৎ্পর্ধ, সংস্কৃতি ও চরিত্র, কল্পনা; 
স্ঠায়শাপ্ধ ও দৈনন্দিন ব্যবহার, বিবর্তন ইত্যাদি । 
বইথানির ছুটি সুলিখিত ভূমিকা রয়েছে ; একটি 
লিখেছেন ডক্টর জন্‌ ম্যাকেপ্সি, অপরটি শ্রীমতী এস্‌ 
পানানডিকর। গ্রন্থকারের স্তিগ্রসঙ্গ লিখেছেন 
্রীমিরভাই । 

গ্রন্থকার তৃতীয় প্রবন্ধে নিজের মত ও পথের 


কথা বলেছেন। তিনি বাক লীর সঙ্কীর্ণ ভাববাদকে 
থগুন করে বলেছেন যে, সত্যিকারের ভাব্বাদ 


জড়কে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে না, করার প্রয়োজনও 
নেই। ভাববাদী জড়ের উপর চৈতন্তের আবির্ভাবকে 
বিশিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে গ্রহণ করেন, সমগ্র বিশ্বের 
বিভিন্ন স্তরের ভিতর তিনি অন্তর্লান উদ্দেশ্যের 
আভাস প্রত্যক্ষ করে থাকেন। 

লেখকের অন্যতম প্রশংসনীয় ক্ষমতা হচ্ছে এই যে, 
তিনি কোন জায়গাতেই অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণ। 
করেন নাই। “সত্য ও ভ্রম' সম্পর্কে কুট দার্শনিক 
তত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সহজ, সরল উদাহরণ 


জ্যেষ্ট, ১৩৬১ ] 


বাবহার করেছেন । ফলে আলোচনাটি মনোজ্ঞ 
হয়েছে । অন্যান্থ দর্শিনিক মতবাদের সঙ্গে শুন 
ভাববাদের কোন বিরোধ নেই, বরং শুদ্ধ ভাববাদ 
ন্তান্ মতগুলিকে আত্মসাৎ করেছে-_এই কথা 
লেখক নানাভাবে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশ 
করেছেন । ষষ্ট প্রবন্ধে “মুল্যের স্বরূপ" আঁলোচন। 
করতে গিরে মুর, রস্‌ প্রভৃতি বিশিষ্ট দার্শনিকের 
মত লেখক যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্দে আলোচনা 
করেছেন। ম্পিনোজার দর্শন আলোচনা-প্রসঙ্গে 
লেখক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচর দিয়েছেন (পৃ ১৩৫- 
৩৬)। লেখক নিজে উদ্দেগ্তাত্মক এঁক্যে বিশ্বাসী; 
স্পিনোজার পত্রাবলী থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করে 
লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে, স্পিনৌজী উদ্দেষ্টীম্মক 
্রক্যে বিশ্বাসী (ষদিও এই মত ম্পিনোঁজার 
টীকাকারগণ সাঁধরিণতঃ গ্রহণ করেন না)। ম্পিনো- 
জার প্রব্য” বা ঈশ্বর বে অমৃত নন একথাঁও লেখক 
প্রতিপন্ধ করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে ঈশ্বরের বিশ্বীনু- 
গতার নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ব্র্যাড লির উপর 
লেখকের স্থগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে (পৃঃ ১৭)। 

বইথানির অকু প্রশংসা! করবার যথেষ্ট কারণ 
আছে সত্যি, কিন্ত কয়েকটি ছোটো খাটো ক্রটির 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্থতি-প্রপঙ্গে ও 
ভূমিকায় বিভিন্ন লেখক-লেখিকা মানুষ হিসেবে 
কত বড় ছিলেন গ্রন্থকার তার পরিচয় দিবেছেন। 
ভূমিকায় ( পৃঃ ১৬০ ) লেখকের একটি বাঁক্যের 
উদ্ধতি আছে ঃ “কোন লেখককে ভাল করে না 
বুঝে না! আত্মসাৎ করে কখনও সমালোচন! 
করবে না) কেনি দার্শনিককে তুমি বুঝতে পারবেনা, 
বদি তার প্রতি তুমি সহানুভূতিশীল না হও ।” কিন্ত 
আলোচ্য বইথানির ১৭২ পৃষ্ঠায় লেখক যে ভাবে 
রাসেলের সমালোচনা করেছেন তাতে মনে হয়, এই 
আদর্শ তিনি অক্ষুণ্ন রাথতে পাবেন নি। বর্তমান 
জগতের নৈতিক শৈথিল্য ও চিন্তার অরাজকতার 
জন্ত লেখক রাসেলকে দায়ী করেছেন, যদিও তিনি 


গমালেচিন! 


৮১ 


নিজ ব্ক্তব্যের সমর্থনে বিশেষ কোন যুক্তি প্রয়োগ 
করেননি । আমার মনে হয়, রাসেলের প্রতি 
তিনি একটু বেশী রূঢ় হয়েছেন। রাসেল তার 
পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাঁস'__বইখানিতে প্লেটো, 
কাণ্ট ও হেগেলের দর্শন অত্যন্ত অশ্রদ্ধার সঙ্গে 
আলোচনা করেছেন সত্যঃ কিন্তু লেখক রাঁসেলের 
প্রতি যে আক্রোশ প্রকাশ করেছেন, তা ভূমিকায় 
বণিত তার চরিত্রের সঙ্গে সামজস্তভীন হয়ে পড়েছে। 
“কাল ও অনন্ত, প্রবন্ধে রয়েস এ সমস্তা নিয়ে যে 
মূলাবান আলোচনা করেছেন সে কথার কোন উল্লেখ 
নেই। «আমি চিন্তা করি অতএব আমি আছি'_- 
ডেকাটে'র এই মৌলিক সত্যের উল্লেখ লেখক নানা 
স্থানে করেছেন। কিন্তু ডেকার্ট-দশনের অন্যতম 
টাকাকার নরম্যান্‌ কেমপ-ম্মিথ নজীর তুলে 
দেখিয়েছেন যে ডেকাট-দর্শনের মুলস্ছত্র অন্থত্র 
রয়েছে । আলোচ্য বইখাঁনির ১৩৫ পৃষ্টায় লেখক 
বার্কলীকে ত্বয়ংসদ্বাদী (50171৩00৮6 199291130 
বলে অভিহিত করেছেন। আমার মনে হয় বার্কলীকে 
নিঃসনের্বে ০00০০0%৩ 19981190” বলা চলে। 
“মূল্যের সুপ” গ্রবন্ধে হাটম্যানের উল্লেখ নেই, অথচ 
হাটম্যান্‌ এই বিষয়ে প্রামাণিক তথ্য দিয়েছেন এবং 
লেখকের মতবাদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট মিল 
আছে । “বিব্নের ধারা”_প্রবন্ধে অধ্যাপক এ ই 
টেলর-এর গ্রভাব স্ুম্পষ্ট । “508155 290 ৪ 
217110930901605 ৬/০:130০০/-অংশে লেখক 
অসামান্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। পাঠক এই 
অংশ থেকে যথেষ্ট চিন্তার থোরাক পাবেন । 
ভূমিকায় ও স্থৃতি-প্রসঙ্গে লেখক-লেখিকারা 
্ন্থকারের চরিবের অসামাগ্ঠ দৃঢ়তা, ছাত্রবাৎসল্য, 
নায়নিষ্ঠা, সত্যানুরাগ ও জ্ঞানপিপাসার যে পরিচয় 
দিয়েছেন-_ত! সত্যিই দুর্লভ। লেখক শুধু দর্শনের 
অধ্যাপক নন, তীর জীবনই তার দর্শন। বইখানির 
ছাঁপ! ও ধীধাই মনোরম । আমরা বইথানির বহুল 
প্রচার কামন! করি। 
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ( অধ্যাপক ) 


খ্্‌ 


ধূমকেতু বিজ্ঞান ), _শ্রীরাধাগোবিন্দ চনত 
€) 2. ১৮5 নক্ষঅরত্ব প্রণীত; প্রকাশক 
মেসার্ জি সি দত্ত এণ্ড কোং প্রিন্টার্স 
ও ্টেশনাস+-৯-এ, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, 
কলিকাতা-১। পৃঃ ২৭০, মূল্য ২।০ টাকা। 

এই পুস্তকেব প্রবীণ গ্রন্থকার স্বং একজন 
নক্ষত্রবিৎ ও গগন-পরিদর্শক এবং ইনি পূর্বে ভারত, 
স্রান্স, ইংনগু ও আমেরিকার বিশিষ্ট অনেক 
জোতিবিগ্-পরিষদের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। 
বঠমানেও কয়েকটি ন্ক্ষত-পরিদশন-প্রতিষ্ঠানের 
সভ্য রহিয়াছেন। 

জ্যোতিক্ষমগুলী-পরিদর্শনে নিজের প্রত্যঙ্ষনুষ্ট 
অতিশুতার সহিত পাশ্চাত্য নশএতত্রবিদগণের 
অভিজ্ঞতার স্ল মিলাইয়া জীবনব্যাগা সাধনার ফল 
বঙ্গ ভাঁষাঁষ প্রকাশে উদ্ভোগী এই মনীষীর নিকট 
বাঙালী কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিবে সন্দেহ নাই। 
তাহার “পূর্বাভাস” নামক ভমিকা হইতে জানিতে 
পাঁরা যায় যে, তাহার সাধনা কেবল এই “ধুমকেতু” 
নামক গ্রন্থটিই স্চষ্টি করে নাই, “সৌবজগৎ”, “দবিতা 
ও ধরণী! এবং “নক্ষবজগত নামক আরও তিনটি 
গ্রন্থের পাগুলিপিও রচনা করিম্াছে। এ ভূমিকার 
প্রথম তানি লিখিয়াছেন, “দীর্ঘ চাবি বংসবাধিক 
ুদ্রাযস্ত্রের কুক্ষিগত থাকিয়া আমার প্রথম বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থ ধুমকেতু লোকালাচনের প্রত্যক্ষীভূত হইল।” 
ইহাঁও আবার শ্রীধুক্ত সিদ্ধেশ্বর দত্ত নামক জনৈক 
প্রন্টাদ ও ষ্টেশনাস” এর বদান্যতায় সম্ভব 
হইয়াছে। 

আলোচ্য পুস্তকে ধূমকেতুর উতপত্িস্থান, গঠন, 
উপাদান, স্বভাব, প্রকৃতি, হূর্ধ-প্রদক্ষিণকালি, এ 
কালের পরিমাণ প্রভৃতি, প্রাটীন ও আধুনিক 
ধূমকেতুর জীবনেতিহাস, উহাদের স্থিতি, গতি, 
পরিণতি প্রভৃতি স্থন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। 
বহু পাশ্চান্ত নক্ষত্রবিদের গবেষণার সহিত তাহাদের 
জীবনীও এই পুস্তক অলঙ্কৃত করিয়াছে । এতঘ্যতীত 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ- €ম সংখ্যা 


গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়, (১৪ পৃষ্ঠা ) সৃর্ধসিদ্বাস্ত, সারদা- 
তিলক, সিদ্ধান্তশিবোমণি, জ্যোতিন্তত্ব প্রতৃতি 
জ্যোতিগ্রস্থ এবং শব্দকল্পদ্রুম» মহাভারত, গঞুড়- 
পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি হইতে উদ্ধত 
শ্লোকাদি সং কেতুসম্বন্গে জ্ঞাতব্য বিষষে পূর্ণ একটি 
গ্রবন্ধ দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে । ধুমকেতু বিষয়ে 
এই জাতীয় গবেষণামূলক তথ্যপূর্ণ পুস্তক বঙ্গভাঁবায় 
বোধ কবি এই প্রথম প্রকাশিত হইল । বাংলা 
সাহিত্যে কি ধরনের পাগ্য-পুস্তকের অভাব আছে 
তাহাব আলোচনা করিতে গিষা শ্রীযুক্ত পরিম” 
গোস্বামী মহাঁশষ “কি লেখা পড়ব" প্রবন্ধে (মাসিক 
বস্থুনতী, ফান্নঃ ১৩৬০, ৭১২ পৃঃ) ব্ড় ছুঃখ করিয়া 
বছিযাছেন -“আকাশ-রহন্ত সম্পর্কে বাংলা ভাষায় 
কোনও বই নাই।” গ্রন্থকারের বর্তমান পুস্তকখাঁনি 
ও অপ্রকাশিত তিনখানি পুস্তক এই অভাব 
কথঞ্চিৎ পৃবণ করিনে বলিতে পারা যাঁষ। 

পুস্তকখানিতে ধূমকেতুর ফটো ও রেখাচিত্রের 
১৪ খানি বক ছাঁপা আছে। 

বিদ্বৎসমাঁজের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা, 
এই আজীবন নীরব বিজ্ঞান-সাঁধক বিভ্তুহীন বুদ্ধ 
মনীবীর বহু আয়াসে প্রথম প্রকাশিত ধুমকেতু? 
নামক পুস্তক প্রতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরীর 
জন্য রাখিয়া তাহারা বিদ্যার সমাদর করুন। 

স্বামী প্রশান্তানন্ 

শ্রীমা সারদা! দেবী-_শ্রীগোরাঙ্গী রসিকল!ন 
মেহতা প্রণীত। গুজরাত শ্রীশ্রীমা শ্রীসারদাদেবা 
শতাবী-মহোৎসব-সমিতি কত ক প্রকাশিত। মডেল 
হাইস্কুল, বি কান্ত রোড, আমেদাবাদ | পৃষ্ঠা-_৩২ , 
মূল্য--1%০ আনা । 

গুজরাতী ভাষায় এই পুস্তিকাখানিতে 
শীশ্রীমায়ের আবির্ভীবকাল হইতে মহাঁসমাঁধি গধন্ত 
জীবন-কাহিনী বণিত হইয়াছে । ইহার শেষাংশে 
মায়ের অমৃতময়ী কথা হইতে নির্বাচিত ২৫টি 
উপদেশ সংযোজিত হইন়্াছে। মুখবন্ধে কবিতায় 


টজ্যন্ঠ, ১৩৬১] 


মাতৃ-প্রশস্তি, অন্তে মা সারদা” ও “দক্ষিণেশ্বর তীর্থে 
মায়ের প্রথম গমন” শীর্ষক কবিতা ছুইটি এবং 
শরশ্রীমায়ের একখানি চিত্র ইহার সৌনর্ধবৃদ্ধি 
করিয়াছে। 

সরল সহজ ভাষায় বণিত কাহিনীর মধ্যে অতি- 
রঞ্জনের বাছিল্য নাই। কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েক 
স্থানে শ্ীশ্ীমায়ের প্রামাণিক জীবনী-গ্রন্থের কাহিনীর 
সহিত কিছু কিছু অসামঞ্জস্ত ও অসঙ্গতি পরিলক্ষিত 
হয়) সম্ভবতঃ অজ্ঞতাঁবশতই এইরূপ হইয়া থাকিবে । 
পুস্তিকাঁর দ্বাদশ পৃষ্ঠায় আছে 2 এ্রশ্রীমা প্রয়াগে 
গঙ্গাবমুনা-সঙ্গমে শ্রীশ্রীঠাকুরের চুল ফেলিয়া দিলেন 
-শ্রাশ্রীমায়ের উক্তি হইতে মনে হয়--তিনি ইহার 
পরে নিজের কেশরাশিও সলিলে নিক্ষেপ করিলেন ।” 
ইহা সত্য নহে, কারণ শ্রীশ্রীঠাকুরের কেশের 
কথারই কেবল উল্লেখ দেখা যায়। ত্রয়োদশ পৃষ্ঠায় 
আছে £_“পুরীতে অবস্থান কানে শ্রীশ্রীম৷ কিছুকাল 
শাশ্ীজগন্াথদ্েবের “দাসী'ভাবে সেবা করেন ।” 
এশ্রীমায়ের মূল জীবনী পাঠে জানা যায়ঃ তিনি 
একবার পুরীতে কয়েক মাস ছিলেন। মন্দিরের 
পাণ্ডা তাহাকে শিবিকাঁয় মন্দিরে লইয়া থাইবার 
ব্যবস্থা করিতে চাহিলে তিনি বলেন নাঃ তুমি 
আগে আগে পথ চলবে। আমি দীন হীন কাঙ্গাপিনীর 
মত তোমার পেছনে পেছনে জগন্নাথ-দশনে যাঁব।” 
অতএব দেখ! যাইতেছে “দাসী”-ভাবে সেবা করার 
ঘটনাটি অতিরঞ্জিত । জনৈক সন্াসীর আর্দেশে 
শশ্রীমায়ের পঞ্চতপা করার কাহিনীর মধ্যেও 
অতিরঞ্জন লক্ষিত হইল। 

গুজরাতী পাঠক-পাঠিকার নিকট পুস্তিকাঁটি 


সমালোচনা ২৮৩ 
শরীপ্রীমায়ের জীব্ন-পরিচিতির সহায়ক হইবে। 
ভ্ীকলপলতা। দেবী 


প্রীসারদাদেবীর জীবনকথা শামী 
বেদান্তানন্দ প্রণীত; প্রকাশক-_ শ্রশটীন্দ্রনাথ 
শীল, মোঁহনালয় লিমিটেড, যেন রোড, রাঁচি; 
ৃষ্টা__১৫৪; মূল্য--১২ টাঁকা। 
ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত শশ্রীমায়ের এই 
জীবনকথা” পড়িযা আমরা আনন্দলাভি করিয়াছি । 
মায়ের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির সরস 
বর্ণনার সহিত তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সহজ ভাষায় 
সুন্দর ভঙ্গীতে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে । তরুণ- 
দিগের বইটি ভাল লাগিবে এবং ইহার মাধ্যমে 
দেবী-মান্বীর জীবনাদর্শের প্রতি তাহারা আকৃষ্ট 
হইবে বলির আমাদের বিশ্ব । অভিভাবক এবং 
শিক্ষক-শিন্সিকাঁগণ বইটি পড়িয়া ইহা, কিশোরদের 
ভিতর প্রচার করুন ইহাই আমাদের আকাঙ্ঘা । 
বইএর শল্য আকারের তুলনায় কমই বলিতে হইবে। 
পশ্চিমবঙ্গ ১৩৬১ রয়াল অক্টেভো ১৫২ 
পৃষ্টার বহু-চিত্র-শৌভিত চমৎকার কাঁগজে স্থুমুদ্রিত 
পশ্চিম বাঙলার নানা তথ্যস্থলিত এই বাঁধিকী 
প্রকাশের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রচার- 
বিভাগকে অভিনন্দন জানাইতেছি। প্রারস্তে 
কবিগুরুব আগীবাণী (১৩৪৬ সালের একটি ভাষণ 
হইতে লওয়া ) এবং তংপরব্তী প্রবন্ধ “বাঙলার 
সংস্কৃতি” ( ডক্টর সুনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ) 
বাঙালীর আত্ম-সম্থিংকে উদ্,দ্ধ করিবে। কৃষি, শিক্ষা, 
শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টার 
বিবরণ খুবই চিত্বাকর্ষক ভাবে দেওয়া হইয়াছে । 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন 
ংবাদ 


সান্ফ্রান্দিক্ষে! (উত্তর কালিফোনিয়! ) 
বেদান্ত সোসাইটি__ ২৯৬৩, ওয়েবষ্টার স্রাট, 
সান্ফ্রান্সিস্কো-_ ২৩ স্থিত বেদান্ত সৌসাইটিতে 
গত ডিসেম্বর (১৯৫৩) মাসে সোসাইটির অধ্যক্ষ 
স্বামী অশোকানন্দ “ভগবান এখানেই আছেন, এ 
মুহূর্তেই আছেন”, 'বুদ্ধি হইতে বোধি', আমার জানা 
এক মহাপুরুষঃ “আমরা কেন বাঁচি, কেনই বা 
মরি ?” “ভগবানে মানুষ, মানুষে তগবান্‌, ও খ্রীষ্ট 
যথার্থই আমাদের কি শিক্ষা দিয়াছিলেন ?” বিষয়ে 
আলোচনা করেন। সহাধ্যক্ষ স্বামী শান্তম্ববপাননোর 
আলোচ্য বিষয় ছিল “আমেরিকার যে ধর্মের দরকার 
এবং “মনের শক্তিন্মূহ”। গত জান্যারী মাসে 
স্বামী অশোকাঁনন্দের আলোচ্য বিষয় ছিল “আমাকে 
অনুসরণ কর ॥ মুতগণ নিজেদের মৃত সমাহিত 
করুক”, “অন্তরাত্মা ভগবানের জন্য ব্যাকুল', “বুদ্ধিবৃত্তি 
কতদূর যাইতে পারে?” “কুগুলিনী-শক্তি'ঃ "ভগবান 
কে ও কি?”, ঈশ্বরাবতার কিভাবে তীহার পর্ষদ 
নির্বাচন করেন” এবং "স্বামী বিবেকানন্দ ও তাহাব 
ন্বর্ম' । স্বামী শাস্তস্বরূপানন্দ “কর্তব্য ও অনাসত্তি 
এবং ঘ্ামী বিবেকানন্দের দশ'ন” সন্বন্ধে ভাষণ 
প্রদান করেন। 

স্বামী অশোকানন্দ প্রতি শুক্রবার সায়াহে 
সোসাইটির সদন্তগণকে ধ্যানশিক্ষা দেন ও বেদাস্ত- 
দর্শনসন্বন্ধে বিস্ৃত আলোচনা করেন। প্রতি রবিবার 
বালকবালিকাগণকে বেদান্তের সর্বজনীনভাব শিক্ষা 
দেওয়া হয়। সকল ধর্ম ও ধর্সপ্রব্তক মহাপুরুষ- 
গণের প্রতি শ্রদ্ধাখিত হইবার শিক্ষাও তাহার! 
লাভ করিয়া থাকে। গত ৩১শে জানুয়ারী আচার্য 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে শ্বামী 
অশোকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে আলোচনা 
করেন। 


শাখাকেন্দ্ে প্রীরামকৃষ্ঃ-জয়ন্তী__শ্রীরাম- 
কৃত মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দরে অনুষ্ঠিত 
শ্রীরামকষ্চ-জয়ন্তীর কতকগুলির বিবরণ আমরা 
বৈশাখসংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই মাসে 
আরও কয়েকটির বিবরণ দেওয়া হইতেছে । 

শিলচর শ্রীরামকুষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে উত্সব 
দিবসতয় ধরিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। 
২৭শে চৈত্র (১০ই এপ্রিল) সন্ধ্যায় জেলার জজ 
শ্রীযুত ডি এন হাঁজারিকা মহাশয়ের সভাপতিত্বে 
একটি মহতী জনসভার অধিবেশন হয়। গভরনমেন্ট 
সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীরসময় কাব্যতীর্থ, 
মহকুমাশাসক শ্রীস্থধীর ভট্টাচার্ধ, প্রাক্তন সরকাঁবা 
উকিল শ্রীনগেন্দ্রন্ত্র শ্তাম এবং স্থানীয় কলেজের 
অধ্যাপক শীদেবব্রত দত্ত প্রাঞ্জল ভাবায় শ্রীরাম 
কৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনা করেন। 
তৎপরে সভাপতি মহাঁশয় অতি মনোজ্ঞভাবে 
বর্তমান যুগে শ্রীরামরুষ্জের ভাব্ধারার প্রয়োজনীয়তা 
স্গগ্ধে ভাবপপ্রদান করেন। পরের দিন রবিবাণ 
সপুদিনব্যাপা পুজার্টনা, ভজন, পদাবলীকীত" 
এবং প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। 
অন্যুন ৮ হাঁজার নরনারীর মধ্যে ২৯শে চেত্র সন্ধ্যায় 
সেবাশ্রমের সম্পাদক স্বামী পুরুযাত্মানন্দ আলোক- 
চিত্র-সহযোগে শ্রীরামক্ষ্ণের জীবনাদশ নম 
আলোচনা দ্বার উৎসবের পরিসমাপ্তি করেন। 

রাঁচি ওয়েলফেয়ার সেন্ট ?ল হলে রামরুঞ্জ মিশন 
ও রাচির জনসাধারণ কতৃক ঠাকুরের জন্মবাঁষিকী 
পালন কর! হইয়াছে। স্বামী স্ুন্নরানন্দের সভা- 
পতিত্বে এই স্থানে এক জনসভায় শ্বামী গম্ভীরানন্দ 
শ্রীরামকষ্চদেবের বাণীর ব্যাপকতা-সম্বন্ধে আলোচনা 
করেন। রাচি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীএন কে 
গ্রোরী হিন্দী ভাষায় ব্তৃত৷ দেন। ইহার পর ইন্দুভূষণ 


জ্যেষ্ঠ) ১৩৬১ ] 


সেনগুপ্ত মহাশয় ধর্মের মহিমা নামক গল্পের অবতারণা 
করেন। গল্পদ্ারা তিনি সকলকে বলেন বে, 
ধর্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে অবশেষে জয় হইবে। 
সভাপতি মহারাজ বলেন, ভারতবর্ষ বর্তমানে গণতন্ত্- 


প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছে । কিন্তু ভারতবাসীর 
মন্রে পরিবর্তন হয় নাই। প্রথমে তাহাদের মনের 
পরিবর্তন করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন, 


মান্ষকে যদি আমরা সন্মান না দিই বা 
শ্রদ্ধা না করি, তাহা হইলে আমরা ধ্বংসের দুখে 
অগ্রসর হইব। সেই জন্ত আমাদিগকে ভগবতপ্রেমে 
উদ্দ্ধ হইয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে। এই 
সভায় বিহার-সঙ্গীত-শিক্ষালয়ের শিল্পিবুন্দ শ্রীরাম- 
কৃষ্ণদেব-সন্বন্ধে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। 

মাদ্রাজ শ্রীরামরুঞ্চ মঠে ঠাকুরের তিথিপুজার দিন 
যথারীতি পুজাগনার্দির অনুষ্ঠান হয়। প্রায় ছুই 
সহম্্ম ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ 
করেন। সন্ধ্যারতির পর স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ শ্রীরাম- 
কষ্ণ-কথামৃত (ইংরেজীতে) পাঠ এবং মঠাধ্যক্ষ স্বামী 
কৈলাসানন্দ ইংরেজীতে ও শ্রকে বালসুত্রঙ্গণ্য 
আয়ার তামিলে শ্রীঞ্ঠাকুরের বিষয় আলোচিন৷ 
করেন। ১৪ই মার্চ সাধারণ উৎসবের দিন সকালে 
প্রায় ষাট. জন ভক্ত ( আধকাঁংশই তরুণ ) “গন্পেল 
অব. শ্রারামকৃষ্ণ এবং “শরামকৃষ্চ দি গ্রেট, মাষ্টার? 
্ন্থদবয় হইতে “পারাঁয়ণ” করেন। অতঃপর মঠের 
কয়েকজন সন্যারসিকর্তক শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও 
শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনা এবং মধ্যান্তে শ্রীরামস্বামী 
ভাগবতার কতৃক উক্ত বিষয়েই “হরিকথা 
কালক্ষেপম” ( কথকতা ) নির্বাহ হয়। অপরাহ্ণ 
ভারতের সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচার- 
পতি শ্রীপতঞ্জলি শান্সীর নেতৃত্বে একটি জনসভায় 
অধ্যাপক শ্রী এন্‌ ভক্তবৎসলম্‌ তেলেগুতে, শ্রী পি 
রামকষ্ণন্‌ (মাদ্রাজের প্রধান জেলা-শাসক ) 
ইংরেজীতে এবং অধ্যাপক আরু বিশ্বনাথন্‌ 
তাঁমিলে মনোজ্ঞ ভাষণের মাধ্যমে বুগাব্তারের 


শীরামরৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৮৫ 
জীবন 
করেন। 

উতকামণ্ড (নীলগিরি) শ্রীরামকৃষ্চ-আশ্রমে উৎসব 
আয়োজিত হইয়াছিল ২৮শে ফেব্রুয়ারী । উহার 
সহিত শ্রীশ্রামায়ের শতবারধিকীও সংযুক্তভাবে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । উতৎসব-স্চীর অঙ্গ ছিল সকালে পুজ! 
ও ভজন, মধ্যান্কে “অন্নদানম্ঠ ও কণ্ঠসঙ্গীত এবং 
সায়ান্কে জনসভা । সভাপতি ছিলেন বোণ্বাই- 
কেন্দ্রের অধাক্ষ শ্বামী সনুদ্ধানন্দ। বক্তৃতায় অংশ 
গ্রহণ করেন শ্রী এম বি বেণুগোঁপাল পিল্লাই এবং 
স্বামী চিদ্ভবাঁনন্দ | 

শিলং-কেন্দ্রে ভগবান শ্রীরামরুষ্ণদেবের ১১৯- 
তম জন্মজয়ন্তী আসাম রাজ্যের সরবরাহ্মন্ত্রী 
শ্রীবেছ্নাথ দুখাজীর সভাপতিত্বে ২৩শে ফাল্ধন 
( ৭ই মার্চ) অনুঠিত হয়। অধ্যাপক কে এন দত, 
শ্রী আর এন চ্যাটাজী এবং স্বামী প্রণবাত্মানন্দ 
আলোচনা-সভায় শরীরমিরুষ্ণ এবং আধুনিক জগৎ- 
সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। 

জামতাঁড়া (সাঁওতাল পরগণ ) শ্রীরাম মঠে 
তিথিপৃজার দিন ( ২২শে ফাল্গুন) যোড়শৌপচারে 
পূজা, হোম, চত্ডীপাঠি প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। 
স্থানীয় দুইশত ভক্ত আশ্রমে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ 
করেন। পরদিবন (২৩শে ফাল্তন, রবিবার ) 
১২০০ নরনারায়ণকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করানো 
হয়। বৈকালে একটি জনসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের 
জীবনী ও বাণীর আলোচন! করেন স্বামী ্রবাত্মানন্দ 
ও চিত্ররঞ্ন কারখানার শ্রী এম্‌ এন্‌ ঘোষ। 

বাগেরহাট (পূর্ব পাকিস্তান) শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রমে ১*ই বৈশাখ উৎসব অন্ুঠিত হয়। এই 
উপলক্ষ্যে প্রায় দেড় সহশ্র নরনারীকে পরিতোষ- 
সহকারে প্রসাদ দেওয়া হয়। বেলুড় মঠের 
স্বামী পূর্ণানন্দ তাহার মধুর ও প্রাণম্পর্শা 
ভাষায় এ দিন আশ্রমপ্রাঙ্গণে ও পর দিবস 
প্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে শ্রীশ্রঠাকুর ও শ্রীম 


এবং বাণীর মর্ম ও প্রভাব বিশ্লেষণ 


২৮৬ 


সারদার্দেবীর জীবন, লালা ও নবধুগের প্রব্নকারি- 
রূপে তাহাদের আগমন-বাতা ও উপদেশ-সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন। 

গো-প।লন- বেলুড় শ্রারামকৃ্চ মঠের নিজন্ব 
গোশালা-_“নুরভি-কানন'-এর ১৯৫২ সালের কাধ- 
বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে । শ্রীরামকৃষ্ণ 
মিশন শিল্প বিদ্যালয়ের দক্ষিণ দিকের “মাড়োয়ারা 
বাগানে? । যাহা কয়েক বৎসর পূর্বে বেলুড় মঠ ক্রয় 
করিয়াছেন ) এই গোশালা স্থানান্তরিত হইয়াছে । 
আলোচ্যবর্ষে গাভী, ষাড় এবং বস মিলিয়া ৩০টি 
পশু ছিল। এক সময়ে ৪ হইতে ১০টি গাভী দুধ 
দিয়াছে । মাসিক উৎপন্ন দুগ্ধের পরিমাণ ছিল 
১১৫১ (এর হইতে ১৫৫০ সের পর্স্ত। আ।.প1৮বষে 
গোশালার মোট আয় ১৬,১২৯%০ আনা, মোট 
ব্যয় ১২১৪৪৩1৬৮১৫ পয়মা। উন্নত বৈজ্ঞানিক 
রীতিতে গবাদ্দির পালন এবং চিকিৎসার বহুবিধ 
ব্যবস্থা এই গোশালায় কর! হইগ্লাছে। গো-পালনে 
উৎসাহী ম্ঠ-দর্শনাধিগণ এই গোশাল। দেখিয়া প্রচুর 
অভিজ্ঞতা ও প্রেরণা লাভ করিতে পারেন। 

শ্রীপ্রীমা-শতাব্দীজয়ন্তী__ ঞীসারদাদেবীর 
শততম জন্ম-জয়ন্তী এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্ম-বাঁষিকী উপলক্ষ্যে আসানসোল 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ৬ই চেত্র হইতে একপক্ষ- 
ব্যাপী আনন্দোখসব অনুষ্ঠিত হয়। আন্দুলের 
কালী-কীতন, শ্রশ্রীমায়ের ও ঠাকুর-স্বামিজীর 
সুসজ্জিত প্রতিরূৃতিসহ এক বিরাট শোভাবাত্রা, 
শ্রীমপ্তাগবত-ব্যাখ্যাঃ ময়নাডাল সম্প্রদায় কতৃক মাথুর 
ও মানভঙ্জন কীর্তন এবং সশিষ্য শ্রীনবনী দাসের 
বাউল নাচ ও গান প্রথম পাঁচদিনের কর্মস্থচীর 
অঙ্গীভূত ছিল । ১২ই চৈত্র প্রাতে বিশেষ পূজা, 
হোম ইত্যাদি ও সায়ান্ছে কলিকাতা স্ুরেন্্রনাথ 
কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী পি কে গুহের পরিচালনায় 
জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী সবুদ্ধান্দ ও দ্বামী 
বোধাত্মানন বৃতাপ্রসঙ্গে স্বামিজীর জাতিগঠনমূলক 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-- ৫ম সংখ্যা 


ভাবধারার আলোচনা! করেন। ১৩ই প্রাতে বিু- 
পুরের সঙ্গীতনায়ক শ্রীঅতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 
উচ্চাঁজ সঙ্গীত হয় এবং অপরাহু স্বামী সন্ুদ্ধানন্দের 
সভাপতিত্বে অধ্যাপক শ্ীজনাদন চক্রবর্তী, অধ্যাপক 
শীশিউবালক রায় ও স্বামী বোধাত্মানন্ন ভাষণ দেন। 
১৪ই ও ১৫ই চৈত্রের সভায় বক্তা ছিলেন অধ্যক্ষ 
ডক্টর শ্রীরম৷ চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেন, 
অধ্যাপক শ্রাশিউবালক রায় ও স্বামী সন্ুদ্ধানন্দ ) 
শ্রীমতী অনগপ। দেবী, স্বামী ধ্যানাম্মানন্দ ও স্বামী 
ৃত্যুয়ানন্দ। শ্রীমতী ছবি বন্ব্োপাধ্যায় পদ্কীর্তন 
পরিবেশন করেন। ৩০শে মাঁচ (১৬ই চৈত্র) শিক্ষা- 
বিষয়ক মালোচনা এবং আশ্রমস্থ হাই স্কুলের ছাত্রদের 
পুরস্কার বিতরণ হয়। শিশুসাহিত্যিক শ্রাঅখিল 
নিয়োগী ও স্বাণী ধ্যানাত্মানন্দ ভাষণ দেন। বাকী 
কয়দিনের কর্মনটী ছিল প্রখ্যাত সুরশিলপীদের সঙ্গীত, 
নরনারাবণসেবাঃ আশ্রমে নাট্যাভিনয়, শারীরিক 
ক্রীড়াকৌশল, আশ্রমবিষ্ঠাশয়ের ছাদের হস্তশিল্প- 
প্রদর্শনী । 

৪ঠা বৈশাখ কলিকাতা হইতে ৮ মাইল দূরে 
ব্লেঘরিয়্ায় রামকৃষ্খ মিশন কলিকাতা ইভেন্টস 
হোমের নূতন আবাসে শ্রম! সারদা দেবীর জন্ম- 
শতবাধিকী সারাদিনব্যাপা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে 
যথোচিত নিষ্ঠা ও গাণ্ডীধের সহিত উদ্যাপিত হয়। 
আশ্রমের নবনিমিত মন্দিরে এই দিন বিশেষ পুজা, 
হোম, ভজন ও কীতনের ব্যবস্থা! করা হইয়াছিল। 
দিপ্রহরে প্রায় ছুই সহস্রাধিক নরনারীর মধ্যে প্রসাদ 
বিতরণ করা হয়! অপরাহে স্ুপ্রশত্ত মণ্ডপতলে 
এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হম্ন। সভাপতি 
ছিলেন বিধানসভার স্পীকার শ্রীশৈলকুমারি 
মুখোপাধ্যায় ; অন্য বক্তা! ছিলেন শ্রীবিমল ঘোষ 
( মৌমাছি ) এবং স্বামী সাধনানন্ন। 

কলম্বে রামরুধ্খ মিশন কেন্দত্রে ২০শে 
মার্চ অপরাহ্থে শ্রীমতী বিজন্বলক্ী পণ্ডিতের 
উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীমা নারদাদেবীর জন্মশত- 


জ্যষ্ঠ, ১৩৬১] 


বাধিকী উৎসব আরম্ত হয়। একটি সুসজ্জিত 
বেদ্দিতে শ্রীমার এক রডীন চিত্র রক্ষিত হইক্মীছিল। 
শ্রীমতী বিজয়লক্্মী পণ্ডিত আশ্রম-প্রাঙ্গণে উপস্থিত 
হইলে মিশনের কার্ধকরী সভার কতিপয় সদন্ত ও 
কর্মকতাদিগের সহিত কেন্দ্র-পরিচালক স্বামী 
অসংগানন্দ, কলম্বোর অর্থমন্ত্রী মাননীয় স্তার অলিভার 
গুণেটিলেক এবং কলম্বোর পৌর-সভার সভাপতি 
প্রাটি রুদ্র তাহাকে অভ্যর্থনা করেন। বক্তৃতা- 
কক্ষে শ্রীমার নতবাধিকী-মভার সভ্যদিগের সহিত 
তাহাকে পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর 
মন্দিরে বাইয়া তিনি দেব্তার উদ্দেশ্রে পুষ্পপ্রদ!ন্‌ 
করেন। ইহার পর তীাহাঁকে মঞ্চে লইয়া যাঁওষা 
হয়। শরীযুক্তা পণ্ডিত শ্রীমা সারদ|দেবীর আলোক- 
চিত্রে মাল্যপ্রদানা করিলে পর শতবাঁধিকী 
অনুষ্ঠান আরম্ভ হয। প্রার্থনা এবং প্রারস্তিক 
ভাষণাদির পর শ্রীযুক্ত! পণ্ডিত সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের 
সমক্ষে বক্তৃতা করেন । ( এই সংখ্যায় ২৩৯ পৃষ্ঠায় 
উা পৃথক ভাবে মুদ্রিত হইল )। 

ফরিদপুর শ্রীরামরুঞ্চ মিশন আশ্রমে অনুষ্ঠিত 
শ্ীমা-শতবাধিকীর কর্মস্থচী ছিল বিশেষ পৃজা? 
হৌমাঁদি এবং একটি মহিলামভা | জাঁতিধর্মনিবিশেষে 
প্রায় আটশত মহিলা সভায় যোগ দেন। সভানেত্রী 
ছিলেন জেলাশাসকের পত্রী মিসেস বি কে রাষ। 

শিলং রামকুষ্চমিশন গ্রাংগণে ২১শে ফালস্তন 
(১*ই মার্চ) হইতে শ্রাশ্রীমার পঞ্চদবসবাপী 
জন্মশতবাধিকী উৎসব ও তংসহ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও 
শ্রীশ্রী সারদাদেবীর জীবন-ও বাঁণী-মূলক একটি 
প্রদর্শনীর দ্বারোদথাটন করন আসামের অর্থমন্ত্রী 


বিবিধ 


প্রাচ্যবাণী-মন্দির-_ সম্প্রতি প্রাচ্যবাণী- 
মন্দিরের বাষিক অধিবেশন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত পামা- 
লাল বস্থু মহাশয়ের অনিবাঁধ কারণে অন্নপস্থিতিতে 


বিবিধ সংবাদ 


চে 


শ্রীমোতিরাম বোরা। শেষের দিনে জাতিধর্ম- 
নিধিশেষে প্রায় ছয় হাজার নরনারীর মধ্যে প্রসাদ 
বিতরিত ও নরনারায়ণ দেব হয়। শিলং ও তৎ- 
পার্বতী সকল দিক এবং খাসিয়। পাহাড়ের 
আন্তান্তর অঞ্চল হইতে সহ সহ নরনারী এই 
প্রদর্শনী দেখিতে আসেন । 

এই উৎসবের কাধস্থচীর মধ্যে ছিল মঙ্গলাঁরতি, 
ভজন, বেদপাঠ, বিশেবপুজাঃ ভোম, চণ্তী গীতা ও 
উপনিষতপাঠ, ধমস্ভা, রামনাম-স২কীঠ্ন্, কালী- 
কীহন, প্দকীতনঃ সঙ্কীতনসহ শোভাবা এরা, ভক্তি- 
মূলক ও উচ্চাংগ সংগত, কুমারীপূজা, ব্যায়াম- 
প্রদর্শন, আলোকচিত্র, প্রদশন, সাধারণ সভা এবং 
পাঁচদিনের মধ্যে একদিন মহিলা্দিবস। বিভিন্ন 
দিনের সভার পরিচালনা করেন আসামের শিক্ষা মন্ত্রী 
ও শিলং রামরুষ্খ মিশনের কার্করী সভার 
সভাপতি আীঅমিয়কুমার দাস লেডি কেইন 
কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী উধা! ভট্টাচার্ধ, শ্রীমহীদেব 
শর্মা, আসামের একউপ্ট্যাণ্ট জেনারেল শ্রী একে 
নুখাজি এবং বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী 
অবিনাশানন্দজী | বিভিন্ন বক্তা ও রামকুঞ্জ মিশনের 
সন্যাসিগণ ইংরেজী, আসামী, খাসী, হিন্দী ও বাংলা 
ভাষায় বক্তৃতা করেন। আসামের বিখ্যাত মহিল৷ 
কৰি শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী স্বয়ং উপস্থিত হইতে না 
পারায় যে লিখিত প্রবগ্ধ পাঁঠান তাহা মহিলািবসের 
সাধারণ সভায় পঠিত হয। কলিক!তার কয়েকজন 
বিখ্যাত গায়কের সংগত জনসাধারণ কতৃণক খুবই 
আদূত হইয়াছিল । শিলংএর সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে 
এই অনুষ্ঠান এক প্রবল আলোড়ন আনিয়! দিয়াছিল। 


সংবাদ 


শ্রীযুক্ত অতুলচন্ত্র গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন 
হইয়াছে। প্রাচ্যবাণা-মন্দিরের প্রতিষ্াতৃ-যুখ্মসম্পাঁদক 
ডর ভ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিগত এক বংসরের 


২৮৮ 


মধ্যে প্রায় দশ সহম্ম টাকা পরিষদের উন্নতিকলে 
প্রদানের নিমিত্ত ধন্টবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি 
আরে। বলেন ষে, প্রাচ্যবাণী-মন্দিরে প্রায় চারি 
হাজার হস্তলিখিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে এবং 
বিগত ১১ বতসরে তাহারা ১১০টি গবেধণা গ্রন্থ 
প্রকাশিত করিয়াছেন! ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের শাখাসমূহ বিশেষভাবে ভারতীয়- 
সন্যতার প্রচারমূলক কাধে ব্যাপূত রহিয়াছে । এই 
সভার উদ্বোধনকারী ডক্টর শ্রীনলিনীরঞ্রন সেনগুপ্ত 
ও স্ভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলচন্ত্র গুপ্ত ম্হাঁশয়ও 
প্রাচ্যবাণীর কষ প্রচারমূলক কাধের বিশেষ প্রশংসা 
করেন। এই উপলক্ষ্যে প্রীচ্যবাণী মন্দিরের 
সন্ত ও সদন্তাগণ কতৃক শ্রীহর্ষের £নগান্ন্দ 
সংস্কৃত নাটক অভিনীত হয়। অভিনেতগণের, 
বিশেষতঃ অভিনেত্রীগণেক্র উচ্চারণ-বৈশ্বদ্ধ্য ও 
নট্যকৌশল সকলের বিশেষ প্রশংনা অর্জন করে। 

বসিরহাটে অনুষ্ঠান স্থানীয় টাউন হলে 
গত ১২ই বৈশাখ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবারধিকী 
উপলক্ষ্যে অপরাহ্থে বেনুড় মঠের স্বামী গোবিন্দা- 
নন্দের নেতৃত্বে একট সভার অধিবেশন হয়। উত্ত 
সভায় বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী অভয় চৈতন্য, শ্রীগণেশ 
বিশ্বাস চৌধুরী, অধ/পক হপেন গোস্বানী ও শ্রীমতী 
কমলরাণী ঘোষ স্বামী বিবেকানন্দের আদশ? 
জীবনী, বাণী ও ভাবধারা-সম্বন্দে বক্তৃতা 
করেন। 

বহিবঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ঃোসব-_ আজমীর 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২২ংশে ফাল্গুন শ্ররাম- 
কৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মোখিসব উপলক্ষ্যে বিশেষ 
পূজাহোমাদি ও প্রার্থনা এবং ভজন্গান হয়। 
শ্রশ্রীঠাকুরের একটি মর্মরমূতি আশ্রমের নবনিমিত 
মন্দিরে প্রতিষ্ট। কর! হইয়াছে । আজমীরের রাজা 
পাল শ্রী এ ভি পণ্ডিত প্রমুখ বহু গণ্যমান্ত 
ব্যক্তি পুজোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। 
অপরাহ্রে একটি জনসভায় অধ্যাপক পি শেষাপ্রিজী, 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ _€৫ম সংখ্যা 


শ্ীকিষণলাল ছবে, আজমীর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীহরিভাউ উপাধ্যায় ও শ্রীসলিল বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীশ্নীাকুরের জীবনী ও উপদেশ-সম্বন্ধে ইদয়গ্রাহী 
বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৩শে ফাল্গুন স্থানীয় টাউন 
হলে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। 
শ্রীপ্ীঠাকুর, শ্শ্রীমা ও ম্বমীজীর প্রতিকৃতি 
মধ্চোপবি পুষ্পমাল্য সুশোভিত করা হইয়াছিল। 
আজমীরের রাজ্যপাল শ্রী এ ডি পণ্ডিত মহোদয় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এ্রীব্রহ্মদত্ত 
ভার্গব, শ্রীকিষনলাল ছবে ও ব্রহ্মচারী মনোভর্লাল 
এবং আশ্রম-সেবক স্বামী আদিভবানন্ন শ্রীশ্ীঠাকুরের 
জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন । সভাপতি 
মহাশর তাঁহার সশ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণে হিন্দুর 
মধ্যে ধর্মগ্রচাব ও জাতিবর্ণ-নিবিশেষে জনসেবায় 
স্বামী বিবেকানন্দেব অব্দান-সন্বন্ধে আঁলোচন। 
কবেন এবং ভাবতের রাজনৈতিক ও সামাজিক 
প্রগতিকল্পে শ্রবামরুষ্*বিবেকীনন্দের অনুপম ত্যাগ 
ও সেবার আদশ সাফল্যমণ্ডিত করার মহান্‌ কর্মে 
শ্লোতৃমগ্ডলীকে আহ্বান জাঁনান। 

রামগড়ে ( হাঁজারিবাগ ) গত ৭ই চৈত্র ভগবান 
শ্রীরামকষ্ণদেবের জন্মবাষিকী প্রচুর উৎসাহের সহিত 
উদ্যাপিত হইয়াছে । পৃজাকৃত্যাদিব্তীত অপরাত্রে 
রশাচি শ্রীরামকৃষ্জ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ এবং 
উিদ্বোধনে”র ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বামী স্থনারানন্দেব 
পরিচালনায় এক জনসভা হয়। এই সভায় 
জাঁতিধর্মনিধিশেষে রামগড়ের বিশিষ্ট নাগরিকের 
যোগদান করেন। রাচি ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক 
শ্রীবীরেশ্বর গাঙ্গুলী ও অধ্যাপক শ্রীসরোজকুমার 
বস্তু যথাক্রমে হিন্দী ও বাংলাতে ঠাকুরেক সর্বধর্ম- 
সমঘ্বয়ের বাণী এবং তাঁহার উপদেশাবলী-সম্বন্ধে 
ভাষণ দেন। সভাপতি মহারাজ দেশের বর্তমান 
পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকষ্-বাঁণীর তাৎপর্য 
তাহার বিশ্লেষণাত্মক হৃদয়গ্রাহী ভাষণে ব্যাখ্যা 
করেন। 





দর্শন-প্রতীক্ষায় 


মহান্তোধেস্তীরে কনককচিরে নীলশিখবে 

ব্সন্‌ প্রাসাদাস্তে সহজবলভদ্রেণ বলিন। । 
সুভভ্রামধ্যস্থচ সকলম্ুরূসেবাবসরূদে 

জগন্নাথ: স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ 


কপাপারাবার সজলজ্লদশ্রেণিকচিরো 
রমাবাণীরামঃ স্ফুরদমলপদ্দেক্ষণমুখঃ। 
সুরেন্দৈরারাধাঃ শ্রুতিগণশিখা গীত্চরিতে। 
জগন্নাথ; স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ 
__গ্রীকৃষ্ণচচৈতন্টোক্ত শ্রীজগন্নাথস্তোত্র 


মহাসাগরের তীরে, কনকবর্ণ নীলচলশিখরে, পাবন পুকষোভমক্ষেত্রে গগনচ্ী দেব-প্রাসাদ । 
মন্দিরবেদির এক পার্থে সহোদর মহাবীর ব্লভদ্র এবং মাঝখানে ভগিনী সুভদ্রাদেবীকে লইয়া প্রত 
জগন্নাথ তাহার লোকোত্তর মহিমায় সমাসীন। সমস্ত স্থরগণ পরাৎপর শ্রীভগবানের সেবায় উন্মুখ । 
মর্ের সামান্ত মানুষ আমিও যুগ বুগ সঞ্চিত কত প্রতীক্ষা লইয়া মন্দিরঘারে উপস্থিত হইয়াছি। 
জগন্নাথ, আমি তো জগৎ ছাড়া নই, নাথ। অহেতুক কৃপাময়, আমার নয়নপথে আসিয়া এই 
অকি্চনকে আজ কৃতার্থ কর। 

দয়ার যিনি পারাবার, সজল জলদশ্রেণীর স্ায় গ্তামল স্থন্দর যাহার অঙ্গকাস্তি, সর্ব- 
সৌভাগ্য্দাত্রী লক্ষ্মী ও সর্ববিগ্তারূপিনী সরম্বতীর যিনি গ্রীতিবর্ঘন, বিকসিত নির্ল নয়নপদন্মশোভিত 
বাহার মুখ দেখিয্পা চিত্তের সকল মোহ, সকল ছুঃখ ঘুচিয়! যাঁয়, সেই স্কলদ্ব্গণারাধা সকলবেদবন্দিত 
জগন্নাথ স্বামী দৃষ্টিপথে আসিয়া আজ আমার মানব জন্ম ধন্য করুন। 


কথা প্রসঙ্গে 
ধর্স ও অঢেলীকিকভ। 


“যোগী ইন্দ্িয়গ্রাম ও চিত্ত দংষত করিয়া অন্তরলোকে যে 
নতোর ও শীস্তির সুম্পষ্ট সদ্ধান পান তাহা স*সারের হাজার 
হাজার লোকের নিকট বাত্রির অপ্ধকারের গ্ঠায় ছুনিরীক্ষয। 
এই হাঙ্গার হাজার লোক প্রাতাহিক জীবনের আহার, নিন্ত্রা, 
ইন্জি্পরিতৃপ্ডি, টাকা রোজগার--ইউহাদের বেশী বড় কিছু 
ভাবিতে পারে না, চীয়ও না। এইগুলিই তাহাদের কাছে 


দিবালোকের মতে। পগিষ্কার। 
অতিমূলাবান এই যে খিষয়/ভাগের পশ্চাতে ছুঢাছুটি_ সত্য 
মুনি ওখানে জাগির়া নাহ, তাহার কাছে উহাদের সার্থকনা, 
আকর্ষণ, মুলা-এহ সব কিছুব উপরেহ যেন এক নৈশ গা 


অপ্ধকারের প্রলপ মাথানে! রহিয়াছে । 


এই কথাগুলি শ্রীমন্তগবদগীতাব দ্বিতীয় 
অধ্যাযেব ৬৯ সংখ্যক শ্রোকেব ভাববিস্তাব। সাধাবণ 
বিষয়ী লোক আব তত্রপ্ঞ পুরুষ এই ছুইজনেব পার্থক্য 
যে শুধু তাহাদেব চোখে চশনায__জগৎ সংসাবের 
প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে_ এই জিনিসটিই বেন শ্রীকুষ্ঃ 
এখানে বুঝাইতে চাহিতেছেন। একজনেব কাছে 
বাহা দিন, সেখানে অপবে দোখ রাত্রি। একজন 
যাহা মনে কবে কুহেলিকাঁময়ী নিশি, তাহাই হইব। 
দাড়ায় অপবেব চোখে হুধোদয় । ছুইজনই বক্ত- 
মাংসেব মানুষ, পৃথিবীব দেহধাবী মানুষ, কিন্ত 
ছুইজনেব ভিতবটা সম্পূর্ণ আলাদা । একজনকে 
শব্স্পর্শরূপবসগন্ধ অন্ববত নাকাঁনিচোবাঁনি 
থাওয়াইতেছে, একটও বিশ্রাম দিতেছে না 
অপবে বিষয় আকর্ষণের মূলদেশে শ্রীভগবানকে 
আবিদদার কবিয়া ক্ষণিক ভোগবাঁসনা বর্জন 
করিয়াছেন, শাশ্বত সত্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ বাখিয়া পবমা 
শীস্তিলাভ কবিয়াছেন। একজন মোহাচ্ছন্নঃ অপব- 
জন মোহমুক্ত । একজনেব জগৎ ও জীবনের প্রকৃত 
তাৎপর্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে কোন হুশ নাই অপবের 
নিকট নেই তথ্য সম্পূর্ণ উদঘাটিত। 

ধর্মরীবনে ধর্দি কোন অলৌকিকতা৷ থাকে তো 


পক্ষান্ত র_- মতিবাদ্তব, 


উহা উপঝোক্ত বিশ্লেষণ হইতে যেটুকু পাওয়া যায় 
সেইট্রকুই । লক্ষ লক্ষ লোৌকেব দেখা দ্রিবালোককে 
যিনি বাত্রিব অন্গকাবেব হ্যায় মনে কবেন তীহাব 
দৃষ্টি অণৌকিক তো বটেই__কিস্তু উহা তাহা 
নিজেব হদয় মনেব একটি বপান্তব ছাড়া 
আব কিছু কি? ধর্মসাধনায় এবং উহাব সিদ্ধিতে 
যদ্দি কোন বহস্ত থাকে তবে তাহা এই ব্যক্তিত্রে 
পবিবর্তনই, অপব কিছু নহে। আমাদেব ভিতবে 
যে একটি ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধ বিষয়ভোগমত্ত পশু মা 
ব্সিযা আছে, জীবনেব বঙ্গমঞ্চে একনাযকত 
কবিতেছে, তাহ!কে নূতন কাপঙ পবাইতে হইবে, 
তাহীব প্রবৃত্তিগুলিব মোড ধিবাইয়া তাহীব অহ 
মিকাব উধব মক্ভূমিতে ভগবানেব প্রেমধাবা 
ব্াইতে হইবে। কঠিন কাজ জীবনভোব 
অক্রান্ত অকুণ্ পবিশ্রমেব কাজ _কিগ্ড যদি 
কোনক্রমে সিদ্ধ হয়, তখন দেখা বাইবে 
কী অদ্ভুত ত্রিলোক-বিস্ময়কব কাজ । দেবতাবা 
পৰন্ত সুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিবেন মর্ভ্য দেহধাঁব। 
মানুষেব সেই সিদ্ধি দেখিষা। আগুনে উপব দিয়া 
হাঁটিযা যাহবাঁব, ভূমিগর্ভে কুস্তক কবিয়া থাকিবাঁ 
বা কষেকমাঁস অনাহাবে কাটাইবাব সিদ্ধি নয়, 
অণিমা লঘিম ব্যাপ্তি, ব্যাধি সাঁবানো, ভবিষ্যৎ 
বলিয়া দেওয়া ইত্যাগ্চাকাঁব সিদ্ধিও নয়__ছ্বঠৰ 
ইন্দরিয়গ্রীম বশীকবণেব সিদ্ধি, চিত্তে সমতা, হৃদয়ে 
পবিভ্রতাব, প্রাণে বিশ্বাম-ভক্তিব সিদ্ধিঃ নিঃস্বার্থ 
জীবনে উদার মৈত্রীব, সেবার সিদ্ধি। 

অনেক সময়েই কিন্ত আমবা ধর্মীন্ুভূতিব এই 
লক্ষ্যকে শ্রেষ্ট মর্ধাদা দিতে চাই না। মনে কৰি 
উহা যেন অতি একথেফ়ে, বৈচিত্র্যহীন, নির্জলা 
ব্যাপাৰ। কিছু আডম্বর না দেখিলে আমবা৷ যেন 
থুণী হইতে পারি না, কিছু “যোগশক্তি'র পৰিচয় ন1 


আষাঢ়, ১৩৬১ ] 


পাইলে ধর্মাদর্শকে পুরা গ্রহণ করি না। আমাদের 
মনে রাখা উচিত শ্রীরামকৃষ্ণজদেব তাহার বালক 
ভক্তগণকে কিভাবে সাবধান করিয়া দিতেন। 
স্বামী সারদানন্জী বর্ণনা করিতেছেন__ 

“ঠাকুর আমাদের অনেককে অনেক সময়ে বলিতেন, "যে 
মাধু ওষধধ দেয়, যে সাধু ঝাড়ফুঁক করে, ষে সাধু উাক| নে, 
যে নাধু বিভূতি-তিলকের বিশেষ গাঁড়ণ্বর করে, খড়ম পায়ে 
দিয়ে যেন স|ইনবোট (১189-১০৪৭) মেরে নিজেকে বড় সাধু 
বলে অপরকে জানায়, তাঁদের কদাচ নিশ্বাস করনি নি।"” 

(শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রলঙ্গ, গুরুভাব উত্তরধ্ধ, ৪র্থ অধ্যায়) 

নাট্যকার শ্রাগিরিশচন্দ্র ঘোষের সহোদর ভ্রাতা 
শঅতুলচন্দ্র ঘোষ (ইনি শ্রীরামকৃষ্ণজদেবের দর্শন ও 
সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন ) বলিতেন, ঠাকুরের 
1717801৩ (যোগবিভূতি) বদি দেখতে চাও তো 
নাটমহারাজকে দেখ ।” সমাজের নিরস্তরের একজন 
শিক্ষ।দীক্ষাহীন সামান্য মেষপালক বাণকের মধ্যে 
উচ্চতম আধ্যাম্মিকতার বিকাশসাঁধন -ইহাই' বক্তার 
মতে শ্রীরামকৃঞ্চের শ্রেষ্ঠ অলৌকিক শক্তি। 


উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন, _ 

“নকল অনিত্যবস্তর মধো সর্বকারণ শিতা পরমাজ্! 
বাহয়াছেন, সকল সজীব প্রাণীর তিনিই চেতনা, সকল বহুত্বের 
[পিছনে তিনিই “এক” থাকিয়। সব কিছু বিধান করিতেছেন। 
যাহারা নিজের সত্তার ডাহাকে দেখিতে পারিয়াছে তাহারাই 
ধীর-_যখার্থ কৌশলী, তাহারাই শাশ্বত শান্তির অধিকারী, 
অপরে নহে ।” (কঠোপনিষত, ২২১৩) 

অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে, মানবপ্রকৃতির মধ্যে 
ভগবানকে আবিষ্ষারই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য। 
এই কাম্যকে লাভ করিতে গেলে অবশ্তই কিছু 
অসাধ্যসাধন করিতে হয় (সাধক কমলাকান্ত গাহিয়া- 
ছিলেন,_শিবেরও অসাধ্যসাধন মন মজানো 
রাডাপায়, নিগুণ কমলাকান্ত তবু সে চরণ চাঁয়। ), 
অবগ্তই উজান্পথে নৌকা বাহিতে হয় ; কিন্তু সেই 
অসাধ্যসাধন নিশ্চিতই এমন কিছু নয় যাহা রাস্তার 


লোকের ভিড় টানিয়া আনিবে। আবার কমলা . 


কথাপ্রসঙ্গে 


৯১ 


কাস্তেরই ভাষায়-_“মন, তুই দেখ. আর আমি দেখি, 
আর ধেন কেউ নাহি দেখে ।” 

ধর্মজীবন যে নীরব চেষ্টার জীবন, ধর্মীন্থভৃতি বে 
নিভৃত অন্তরলোকের দীপ্ডিবিশেষ__এইটিই ভাল 
করিয়া মনে রাখিবার। ইহাই ধর্মের অলৌকিকতা । 
আর বাহা কিছু তাহা শঙ্করাচাধের মোহমুদগরের 
ভাষায়-_-উদরনিমিত্তং বহুকৃতবেধঃ-_উদরপুতির 
জন্ক নানা বিচিত্র সাঁজসজ্জার আড়ম্বর মাত্র; অথবা 
ফ্রান্সিস বেকনের সংজ্ঞান্ুসারে__ মানুষের চিত্ত 
বিভ্রমকারী 'নাট্যমঞ্চের পুতুল' (1491১ 01 075 
0১০৪০) সাজানো কতকগুণি কুলি, মনগড়া 
রঙীন কতকগুলি কল্পনা-সত্যের সহিত যাহাদের 
সম্পর্ক অতি ক্ষীণ । 

আরামক্ক্চ বলিতেছেন__ 

“যদি কেরাণীকে গ্লেলে দেয়, সে জেন খাটে বটে, কিন্তু যখন 
এসে ধেহ 





জেল থেকে তাকে ছেডে দেয়, তধন পে কি রাস্তায় 
ধেই করে নেও নেচে বেডাবে? সে আবার কেরাণীগিরি 
জুটিযে লয়, দেই আঁগেকাখ কাজই করে। গুকর কৃপায় 
জ্ঞানলাভের পবেও সংসারে জীবনুক্ত হয়ে থাক! যায়। 
( প্রীরামকৃষ্ক কথানৃত, ২৬৩ ) 

ধেই বেই করিয়! নাচার অর্থ আড়ম্বরঃ অনাবশ্তক 
আত্ম-প্রচার। শীরামরুষ্ণ বলিতেছেন, ধর্মীন্গভূতির 
সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। সংসারের আর 
দশ্জনেরই মত বেশভৃষা লইয়া, দশজনের একজন 
হইয়া দশজনের মতো হাটবাজার করিয়া; খড়ের চাঁল 
মেরামত করিয়! চলিতে থ|কিলে তত্রজ্ঞান পচিয়! বাঁ 
না। হয়তো দশজনের মধ্যে বসিয়া থাঁকিলে তত্বঙ্রকে 
ধরিতেই পারা যাইবে না ( শ্রীরামরুষ্চকে কত 
সোনার চশমা আটা কলিকাতার বাবু কালীবাড়ীতে 
আসিয়! মনে করিয়া গিয়াছেন বাগানের মালী !) 
কেন না, শ্রীমা সারদ| দেবীর ভাষায় ভগবানকে 
লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাহার মাথায় ছুটি শিং 
গজায় নাই । কিন্ত দেই ঠিকানায়-পৌছিয়! যাওয়া 
লোকটির হৃদয়-মন ? উহ যে স্বর্ণ-নিমিতা বারাণসী ! 


২৯২ 


উহার যে তুলন! নাই? উহার অলৌকিকতা ঘে মূল! 
দিয়া পাওয়া ফায় না। 

আজিকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বপ্রক্কাতির 
কোন ক্ষেত্রেই জটিলতা, কুয়াসা সম করিতে পারে 
না। যাহা ভারী তাহাঁকে হাক্কা করিয়া দেওয়া, 
যাহা মন্থর তাহাতে গতি সংক্রামিত করা, যাহা 
অনৃ্ঠ তাহা দৃষ্টির কক্ষে লইয়া আসা-__ইহাই আজ 
বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার লক্ষ্য। বিজ্ঞান আজ শুধু 
ভৌতিক প্রকৃতি লইয়াই নাড়াচাড়া করে না, উহার 
গবেষণা-পরিধি বিস্তৃত হইযা চলিয়াছে মানুষের চিন্তা 
আবেগ অন্তুভৃতির ক্ষেত্রেও_তাহার মনন্তকে, সমাজ- 
নীতিতে, ইতিহাসে, দর্শনে । ধমও বাদ পড়িবে 
না। ধর্মের মধ্যে যাহা সত), চিরন্তন তাহা থাঁকিকে। 
পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী মধাদা পাইবে _ খা 
মিথ্যা) ভুর্বল, মাত্র সামগ্মিকউত্তেজনা-দারী তাহাই 
লোপ পাইবে, তাহাদের প্রবঞ্চনা ধরা পড়িয়া যাইবে। 

ধর্মের সহিত যে সকল 'অলৌকিকতা জড়িত 
করিয়া সহ সহত্র “বিশ্বাসী” ভ্রান্ত মুগ্ধতায় ধনের 
শ্রেষ্ঠ ফল হইতেই বঞ্চিত গাঁকিয়া যাইত উহাদের 
অনেক কিছুই যদি এই বিশ্লেষণ ও আঘাতে ধাঁসিযা 
পড়ে তাহাতে মানবের লাভ ছাড়া লোকসান নাই। 
ধর্সেব মধ্যে বাহ যথার্থ অলৌকিক তাহা মান্চম 
গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া প্ররুত ধাম়িকতা 
সাধিতে পারিবে । 


ক্ষিভাঢ্ব এবং কতটা ভাঙিৰ ? 

(ক) "হিন্দু সমাজের মূল গঠন সম্বন্ধে ধার একটুও ধারণ! 
আছে তিনি বেশ কল করেই জানেন যে, ধতদিন পধন্ত বর্ণ 
( জাতি )-ভেদ প্রথ! খাঁকবে ততদিন অস্পৃ্চত| দুর হবার নয়। 
খতএব বর্ণপ্রথার উপর লামনানামনি আক্রমণ চালানে। 
দরকার। %%* * * একটি অন্পৃষশ্ঠের ঘত গুণই থাকুক হিন্দু 
ধর্মে এমন কোন ব্যবস্থ। নেই, যার দ্বারা সে ব। তার পরবতা 
সহশ্রতম বংশধর অন্পৃগ্ত ছাড়! পর কিছু হতে পারে। এ 
অব্যর্থ বিধান ঘুচবে ন! যতগ্ষণ বর্ণপ্রথ|! রয়েছে । অতএব ধারা 
জন্পৃ্ঠত। বন্ধ করতে শুধু মুখের নয়-হদয়ের উচ্ছ! পোষণ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ব-্ঠ সংখ্যা 


করেন, উাদের উচিহ ব্ন্প্রথ ভেঙে ফেলার জঙ্কা কাকী 
উপায় অবপন্বন কর|। 


জাতিভেদ প্রধার ম।রাজ্বক বিষ হিন্দুসসজে এমন ভগ 
মিপে গেছে যে, ধিনি খুব প্রগতিশীল তিনিও পর্যপ্ত অজানতে 
নিজের জাতির দিক চেয়েই চিন্তা ও কাজ করেন। বাহিঃ 
থেকে মনে হয় ঘে ইচ্ছাপূর্বক জাতিবিচার তিনি করছেন না, 
কিন্তু নন্ত্য/সের শক্তি এমনই দৃঢ় যে, অনেক ক্ষেত্রেই কোন্‌ এক 
অনিজ্ঞ1ত প্রভাব তাকে চালিত করে জাতিভেদ মানতে।” 


_-প্ীজগজীবন রাম 


(খ) “চারটি সহজ শব্দ_-শিক্ষা দাও, রক্ষা করো।, পুষ্টি 
দাও, সেব| করো। যিনিই কোন পরিবারের কর্ত।, পোস্ত- 
বর্গের প্রতি তাহার ধেমন এইগুলি আবষ্কক কর্তব্য সেইরূপ 
বৃহৎ-পরিকার অর্থাৎ সমাজের প্রতিও শাসকবর্গের ইহাই করণীয় 
কাজ। শিক্ষাদান সম্পন্ন করিতে গেলে চাই বিহুৎসম্প্রনার-_ 
মনম্বিবৃন্দ অর্থাৎ প্রাচীন সংজ্ানুসারে “ব্রাঙ্মণাগণ (বর্তমান 
কালে এই শব্দটি তুলিয়া শিক্ষক ঝ অধাপক শব্দ বসানে! 
উচিত, কেননা আা্গণের প্রকৃত অর্থ যাহ! তাহ। আজকাল আব 
ত শব দ্বার! বুঝায় না)। নিরাপত্ত। রক্ষার জন্য প্রয়োজন 
শিবাছিক বগ-_মাজিষ্রেট, পুলিস, সৈন্ত অর্থাৎ 'ক্ষত্রিধ 
( 'রক্ষক' বলিলে ভাল), 'পুষ্টি' সম্পন্ন করিতে হয় ব্যবসায়ী 
সম্প্রপায়েক্ সহায়তায় অর্থাৎ 'বৈশ্) (বা পোষক )দের দ্বারা 
সমাজের নানাবিধ সেবার কাজের জন্য চাই শিল্পজীবী- 
ধাহার। হাতের কাজ কারবে অথাৎ 'শুদ্' ( সহায়ক, ধারক ব। 
আমিক বরং ভাল কথ/)। এই চারটি সুনিদি্ট 'আকার* দ্বান। 
প্রবূতি মানুষকে চার বৃহৎ শ্রেণীতে ভ।গ করিয়াছেন। আকিকা 
নোঠিয়েট বাঁশিযা এবং কমুনিষ্ট চীনে এই বিভাগ বর্তমান। 
জীবনের বহু দুবিপাক, ভ্রান্তি, ব্যর্থত|_-যাহাদের পরিণার্ম অনেক 
সময়ে আত্মহত্য। ও উন্মাদ অবস্থ!_ঘটে, মানুষকে তাহার মান- 
সিক গঠন ও স্বাভাবিক যোগাতার বিরোধী কাজে অবস্থার চাপে 
বাঁধ) হইয়। যোগ দিতে হয় বলিয়া । পাশ্চাত্য দেশে এই বিষয়টি 
সম্বন্ধে তাহাদের হুশ হইয়ছে-তাই তাহার! আজকাল স্কুপ 
কলেজে মনস্তত্বাভিজ্ঞ 'বৃত্তি-নির্দেশক' (07997 11595915) 
নিধুক্ত করতে আরম্ত করিয়াছেন। ইহার! নানা পরীক্ষার 
মাঁধ)মে প্রতে]ক ছাত্রের মানসিক ঝেঁ!ক ও ক্ষমত। নির্ণয় করিয়! 
লন এবং তবিধ্যৎ বৃত্তির সুবিধার জন্ঠ কে কোন্‌ বিষয় অধায়ন 
করিলে ভাগ হইবে তাহা বলিয়া! দেন। প্রাচীনকালে শারতবধে 
এই কাজটির তার লইতেন গুরুকুলের আচার্ষের | * রি ্ 


আষাঢ়, ১৩৬১ ] 


আচার্ধই বলিয়! দিতেন কোন্‌ বিস্কা থা রাক্গপ-কাজের যোগা, কে 
ক্ষত্রিয়-বৃদ্ধির উপযোগী, বৈষ্ঠ-কাধই ৰ| কাহার করা উচিত 
ইতা।দি। উহাই হুইত বিভ্তার্থীর প্রকৃত জাতি ব| বর্ণ__- 
জন্মগত জাতি নয় । * * * সমাজের সুনংহতি বলতে 
কি বুঝায় তাহ! চারিপ্রকার 'বর্ণের” নামগুলি হইতে সুম্পষ্ট । 
বধার্থ যোগাতা সম্পন্ন ব্রাদ্দগগণের আমাদের অবন্ঠই প্রয়োজন 
আছে-কিস্ত আমর! চাইনা ব্রাঙ্মণরাজা, পৌরোহিত্যের 
অত্যাচার, পু'থি-শাহী। ক্ষত্রিয় চাই বই কি-কিন্তু চাইন! 
সার্বভৌম নরপতিত্ব, একনায়কত্ব, যুদ্ধবার, সাস্্রাজ্যব।দ, লাঠি- 
শাহী। ক * বৈশ্তেরও দরকার আছে, কিন্তু দরকার নাই 
বৈগ্ঠরাজোর, বাধনহীন পু'জিবাদের, 'থলিশাহী'র। সর্বশেষে 
শৃদ্ধও আমাদের চাই__শারীরিক শ্রম ধাহার| করিবেন। ভরণ- 
পোষণ এবং সুস্বাচ্ছন্দ্রর সুব্যবস্থা ইহাদের দিতে হইবে 
কিন্ত আমর চাইন।, শুঞ্জরাজ্য, মজদুর“বাদ, “ছলড়-শাহী? ॥ * 
* * শান্্রবল, শস্ত্রবল, ধনধান্থবল, শ্রমবল এই চারিপ্রকার 
শক্তির প্রতীক ব্রাজ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্ব-শু্ধ এই চারিবর্ণের পরস্পরের 


সহিত হুসন্বন্ধ হওয়] প্রয়োজন । উহার! মাথা, হাত, সধ্য-দেহ 
এবং প--শরীরের এই চারি অংশের স্ঠায় পরস্পরের সহায়ক, 
প্রতোকেই সমাজের অপররিহার্য। প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে 
কাজ করুক সমাজের পুষ্টি ও হুপরিচালনার জন্গ, কিন্তু কেহ 
অপরের অধিকার ও কর্মে ষেন ব্যাঘাত না| আনে ।” 


_ডক্টর ভগবান দাস 


একই বিষয়ের একটি পূর্ণতর চিত্র দেখিবার 
জন্ক পর পর আমর! ছুটি উদ্ধ তি সাজাইয়াছি। 
হিন্দুমমাজে জাতিভেদপ্রথা বর্তমান আকারে ঘেরূপে 
আছে এবং ক্রিয়াশীল রহিক্মাছে তাহার বহুতর 
অনিষ্টকারিতা! সম্বন্ধে আমাদের ব্যাপক সচেতনতা 
প্রয়োজন । কেন্্রীয় মন্ত্রী শ্রীজগজীবনরামের বিকানীরে 
প্র্দ একটি সাম্প্রতিক বক্তৃতা হইতে যে কথাগুলি 
আমরা তুলিয়াছি (ক' উদ্ধ তি) তাহার জায়গায় 
জায়গায় এই আবেদনই পরিস্ফুট ৷ এমন সহশ্র সহ 
উচ্চশিক্ষিত হিন্দু বাসশ্তবিকই আছেন ধাহারা হিন্দু- 
ধর্সের হয়তো কিছুই মানেন না কিন্তু হিন্টুসমাজের 
জাতিভেদের নাগপাঁশ হইতে নিজেদের তাহারা 
মুক্ত করিতে পারেন নাই এবং বোধ করি মুক্ত 
হইতেও চাঁন নাঁ। জানিয়! শুনিয়াও তীহারা সমাজ- 
* দেহের অনেক বিষ সহা করিয়া চলেন। যে বিচার, 


কথা প্রসঙ্গে 
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তীক্ষবিশ্রেষণ, চিন্তা ও আবেগের বিদ্রোহ লইয়া 
তাহারা পপুতুলপূজা” মঠ-মন্দির-তীর্ঘন্নান-ত্রত-জপ- 
শীষ্ষপাঠ প্রভৃতির বিরুদ্ধে “মুদাবাদ' ঘোবণ! 
করেন, সেই বীরত্ব ও সাহস থমকিয়া যাঁয় খন 
জাতি-সংক্রান্ত কোন কুরীতি বর্জন করিবার কথা 
উঠে। আজ আথিক বিপর্ধষে ব্রাহ্মণসন্তান যখন 
জ্তার দোকান দিতেছেন, তাতিবংশোদ্তৰ শিক্ষিত 
ব্যক্তি যখন অধ্যাঁপনার কাঁজ করিতেছেন তন 
জাতিগোরবের অর্থ নিশ্চিতই আর পূর্বের মতো 
নাই। জাতিভে্দের বন্ধন শিথিল করিবার নিশ্চিতই 
প্রয়োজন আছে। তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমহাঁশয় এবং 
তাহার ন্যায় বর্ণপ্রথাকে সন্মুখাক্রমণ (00৫91 
26৪০1 ) করিতে ধাহারা ইচ্ছুক তীহার্দের ছু' একটি 
জিনিস মনে রাখিলে ভাল হয়। 

(১) হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাঁজ এক জিনিস নয়। 
বর্ণপ্রথা হিন্দুসমাজেরই প্রথা । বর্ণপ্রথার অপ- 
প্রয়োগের জন্য দায়ী হিন্দুদের ধর্ম নয়-_সমাজ । এ 
গ্রথা সামাজিক প্রয়োজনে বিস্তারলাঁভ করিয়াছে__ 
ধর্মের প্রয়োজনে নয়। 

(২) বর্ণপ্রথা সহ সহস্স ব্ত্সর পূর্বে যখন 
প্রথম প্রবতিত হয়, তখন উহা একটি উদার 
বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসরণ করিয়াই হ্ইয়াছিল। এ 
বৈজ্ঞানিক ব্লীতি আজও পরিবঞনীয় নয় । ডক্টর 
ভগবান দাস ইহাই তাহার প্রবন্ধে (হিন্দস্থান -্্যাণ্ার্ড, 
৮।২।৫৪) দেখাইয়াছেন। ( উপরোক্ত “খ/ উদ্ধ তি) | 

(৩) জাতিভেদ প্রথার্ই যে অন্পৃশ্ঠতার জন্ট দায়ী 
তাহ! বলা চলেনা । অস্পৃশ্ঠত৷ রীতির সহিত কোন 
আপোষ থাকা! উচিত নয়-_সন্মুখেঃ পশ্চাতে, পার্ে, 
সবদিক দিয়াই অন্পৃশ্ততাকে ভাঙিতে হইবে কিন্ত 
চতুর্ব প্রথা সম্বন্ধে আরও ধীরভাবে অগ্রসর হওরা 
বিধেয়। নিষ্রবর্ণীরগণ উচ্চবর্ণের সংস্কতি যাহাতে 
ক্রমশঃ আয়ত্ত করিতে পারেন, সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়। 
গ্রয়োজন । হিন্দুসমাজের প্রধান চাঁরিবর্ণের মধ্যে যে 

খ্য শাখা প্রশাখা আছে সেইগুলির সংখ্যা ফত 
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কমিয়া আসে ততই মঙ্জল-_-কেননা, এই সকল শাখা- 
প্রশাখার উদ্ভব যে কারণে হইয়াছিল-_জীবিকাবৃত্তির 
পারম্পধরক্ষা-সেই কারণ এখন আর নাই। 
সুত্রধরের ছেলে এখন সুত্রধরই হয়না তন্তবাঁয়ও হয়। 
অধ্যাপকের পুত্র দাস্তবৃত্তি করিলে এখন আর কেহ 
টিটকারি দেয় না। কিন্তু মানবসমাজে চাতুবণ্য- 
বিভাগের বৈজ্ঞানিক কারণটি এখনও রহিয়াছে এবং 
ডন্টর ভগবানদাসের উদ্ধত প্রবন্ধান্্ায়ী চিরকালই 
থাকিবে । অতএব চাতুর্বপ্যবিভাগকে 'ফ্রণ্টাল 
আযাটাক্‌' বুঝিয়া শুনিয়া করা উচিত। চাতুবর্য- 
বিভাগের প্রাচীনকালের মৌলিক রীতিটি যদি 
ফিরাইয়া আনিতে পারা যাঁয় তাহা হইলে সমাজের 
পক্ষে সবাক দিয়াই মঙ্গল। ডক্টর ভগবানদাস 
তাহার প্রবন্ধে বোধ করি ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন। 
স্বামী বিবেকানন্দের এই কথাগুলি স্মরণীয়-- 
*সমস্তার সমাধান উ“চুকে নীচুতে নামাইয়। আনিয়! নয়-- 
বরং নীচুককে উচ্চগুরে উঠাইয়!। এই কর্মধরাই আমাদের 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ__-৬ঠ সংখ্যা 


শান্্রগ্রঞ্থে নিণীত হইয়।ছে। অবগ্ঠ কোন কোন লোক হয়তে। 
অন্যরূপ বলিবেন_ ফাহাদের নিজেদের শান্ত সন্বন্ধে জ্ঞান এবং 
প্রাচীনদের বিশাল পরিকল্পনাগুলি বুঁঝধার ক্ষমত| ছুইই শুম্য 
বলিলে চলে। কিসেই পরিকল্পনা? একগ্রান্তে ব্রাহ্মণ, 
অপর প্রান্তে চণ্ডাল--সমন্ত কাজটি যেন হইতেছে চগালকে 
ব্রাহ্মণের জায়গায় উঠাইয়া৷ লইয়। হওয়া । দেখিতে পাওয়। 
যায়, ক্রমশঃ ধীরে ধারে উহাদিগকে বেশী বেশী অধিকার 
দেওয়! হইয়াছে । 


থেদ হয় যে, আজকাল নানাবর্ণের ভিতর এত বেশী। বাঁগ 
(বিতগ! চলিতেছে । ইহা বন্ধ হওয়| অতি প্রয়েজন। উভয় 
পক্ষেই ইহা! নিষ্কল-বিশেষতঃ উচ্চতর বর্ণ ব্রাহ্মণের পক্ষে 
কেনল1, এই সকল সুবিধা এবং বিশেষ দাবীর দিন চলিয়। 
গিয়ছে। সকল অতিজ্জাত সম্প্রদায়েরই উচিত এখন আভিজাত্য 
বিসর্জন দেওয়।- যত শত্ব ইহ! হয় ততই মঙ্গল। যতই তাহাব! 
ইহাতে দেরী করিবেন, ততই তিক্ত! বাঁড়িৰে এবং বঠিনতর 
আঘাতের সম্মুখীন ভইতে হইবে। অতএব ব্রাহ্মণের এখন 
কর্তব্য ভারতের অন্যন্য জাতির উন্নতির জন্য কাজ করা। 
হদি ইহা তিনি করিতে পারেন ও করেন তবেই তিনি 
যথার্থ বান্গণ ।” 


ভক্তি 
স্বামী বিরজানন্দ 


মানুষ এ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে এক 
অপরিমিত শক্তি নিয়ে, যা” সতত তার জীবনের 
প্রত্যেকটি মুহূর্তে প্রকাশের পথ খুজে ফিরছে। 
আমরা যা কিছু কর্ম করি, যা কিছু ভাবি, যা কিছু 
অনুভব করি, সব হচ্ছে এই শক্তিরই খেলা । 
পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার ও সঞ্চিত কর্ম আমাদের 
মধ্যে এত স্থগভীরে মূল বিস্তার করে যে, এজন্মে 
ওগুলি যেন দ্লাড়িয়ে যায় আমাদের স্বভাবে | 
এই শ্ৰভাবের বিপুল ক্ষমতার কাছে মান্থধ এতই 


ছুর্বল যে, একে সে কিছুতেই বাঁধ। দিতে পারে না 
এবং এরই প্রবাহে গা ভাসিয়ে ইন্্রিথপরিতৃপ্তি ও 
ভোগের মধ্যে একান্ত অসহায় ভাঁবে হাবুডুবু খায়। 
এইভাবে, সে তাঁর শক্তির অপচয় করে চলে ভোগ- 
স্থখ আয়ত্তের জন্ত বহির্জগতে একে প্রয়োগ করে। 
দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক মানুষেরই একটা আদর্শ 
মুখের কল্পনা আছে। সেই কল্পনালোকেরই- অন্থ- 
সন্ধানে ফেরে সে বহির্জগতে । তারই অনুধ্যানে হয় 
সে বিভোর। এ তার প্রকৃতিগত; বিষয় হতে 


ক শ্রীরাদকৃ্। মঠ ও মিশনের পরলোকগত ষষ্ঠ অধ্যক্ষের অপ্রকাশিত বুল ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অধা।পিক! জ্রীমতী 


সান্বন! দাশগুপ্ত, এম্‌-এ কতৃক অনুদিত । 


আযাঢ়, ১৩৬১ | 


বিষয়াস্তরে এই কল্পিত সুখের আদর্শকে সে প্রক্ষেপ 
করে চলে। এই বিষয্পগুলিকেই সে ভালবেসে ফেলে 
এবং প্রীণমন এরই উপর উজড়ি করে ঢেলে দেয় । 
এগুলিরই উপর সে তার কল্পনার আকাশচুষ্বী প্রাসাদ 
গড়ে তৌলে, তার মনের সকল উচ্ছ্াম ও আবেগ 
এদেরই উপর ভেঙে আছড়ে পড়ে। আর তখন 
নিজেকে সে মনে করতে থাকে এই দৃশ্তমান জগতের 
একমাত্র অধীশ্বর। ছূর্ভাগ্যবশতঃ একবারও তার 
মনে হয় না যে বালির বাধের উপর গড়ে তুলেছে সে 
তার এত সাধের, এত সুখের প্রাসাদ? যে কোনও 
মুহূর্তেই উহ৷ ভেঙ্গে ধুলিসাৎ হয়ে যেতে পারে । তার 
প্রিয়তমা পত্বী, প্রাণপ্রতিম পুত্র, ধারা তার নয়নমণিঃ 
তার সকল আঁণা। ও আনন্দের উৎস, মৃত্বার করাল- 
গ্রাসে অকস্মাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই নিদারুণ 
'আঁঘাতে অন্তর তার দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে পড়ে। সন্মুখে 
প্রসারিত ভবিষ্যৎ তার কাছে আশাহীন, আনন্দহীন 
অতলম্পর্শী মহাশূন্বাবং কেবল গভীর তিমিরাবৃত। 
এমনই একসময় অকন্মাৎ অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ 
হয়ে যায়, অপসারিত হয় দৃষ্টির বাধা । উদ্ভাসিত 
হর স্বতীব্র আলোকলেখ-“আমি কিসের জন্য 
আমার জীবন দিতে বসেছি? এই কতকগুলি 
ক্ষণস্থায়ী মিথ্যার পিছনে আমার মনঃ্রাণ সমর্পণ 
করেছি । আমি কার? এ বিশ্ব-সংসারে এমন কি 
কেউ নেই যাকে আমার আপনার বলতে পারি? 
কেন আমি এই ছায়াময়, প্রবঞ্চনা পূর্ণ সংসারে উদ্দেগ্ত- 
হান ইতস্তত ভ্রমণকরে মর্ছি। হায়! কেউকি 
আছ আমার আপনার ? তবে দেখা দাও। আমি যে 
তোঁমায় ছেড়ে আর মুহূর্তমাত্রও বাঁচতে পারছি না ।” 
প্রেমময় ঈশ্বর এই কাতর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে 
পাঁরেন না। ভক্তের সেই সুতীব্র তৃষ্ণা, সেই অসম 
অন্তজ্লার দহন তার পক্ষে চেয়ে দেখা অসহনীয় 
হয়ে পড়ে। টলে ওঠে তাঁর আসন, ভক্তবৎসল 
ভগবান অবশেষে এসে দীড়ান তার ভক্তের সম্মুখে | 
কিন্ত, এইরকম সৌভাগাবাঁন পুণ্যাত্া ভক্কের 


ভক্তি 
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সংখ্যা খুবই কম, কদাচিৎ মানব-ইতিহাঁদে এদের 
দর্শন মিলে থাকে । 

সাকারি ঈশ্বরে বিশ্বাস মাঁচুষের পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজন । কিন্ত, সে ত দূরের কথা, আমরা পায়ই 
ঈশ্বরের অন্তিত্বেই সন্দেহ প্রকাশ করে থাকি। 
বলা বাহুল্য, এরূপ সন্দেহ প্রকাশ উন্মাদের বাতু- 
লতামার । ভগবান শ্রীরামরুষ্ঙ ঠিকই বলতেন-_ 
“গলায় কাটা বিধলে বেড়ালের পায়ের তলায় লুটিয়ে 
পড়িনা। আর তোর যত সংশয় ঈশ্বরের আশ্রয় 
নিতে ?” তিনিই বলেছেন, যেমন আকারঙগীন জল 
হিমে জমে যাঁয় তেমনি ভক্তিহিমে জমে গিয়ে 
নিরাকার ঈশ্বর সাকার মুতি গ্রহণ করে থাকেন । 
দ্েহসীমাবদ্ধ বস্তজগতে বিচরণণীল জীৰ আমর 
সাকার ব্যতীত সকল গুণময় পর্মবস্তুর ধারণ 
কি করে করব? অবশ্য, দুই শ্রেণীর মানুষ সাকার 
ঈশ্বরের উপাঁসনা করে না। এক, মানবদেহধারী 
পঞ্চ যার ঈশ্বর সম্বদ্ধে কোনও ধারণা নেই। আর 
মাঁনবগ্রকৃতির সীমা ধারা অতিক্রম করেছেন সেই 
সকল পরমহংস দেবমানবেরা । এই উভয় প্রকৃতি- 
বিশিষ্ট মানব ভিন্ন অপর সকলেরই ঈশ্বরকে মানবীয় 
আকারে চিন্তা করা ভিন্ন উপায় নেই। 

বের্দোক্ত সনাতনধর্ম, যা একদিন অতি প্রাচীন 
কালে, ইতিহাঁসেরও জন্মের পূবে, খধিগণ প্রত্যক্ষ 
অনুভূতিতে লাভ করেছিলেন, তা" সাধককে ঈশ্বর- 
দর্শনের অসংখ্য পথের সন্ধান দিয়েছে । স্মরণ রাখতে 
হবে আমাদের ধর্ম বড় বড় কথায় এবং বাছ। বাছা 
শব্দ প্রয়োগেই সীমাবদ্ধ নয়; এ ধর্ম নিছক মতবাদ 
কেব্ল কন্পনাপ্রহ্থুত অসার তত্ও ন্য যাতে বিশ্বাস 
করলেই ফুরিয়ে গেল। এ হচ্ছে প্রত্যক্ষ অনুভূতির 
বস্ত। এই অনুভূতিই ত” মানুষকে করে দেবতা, 
মাটির জীবকে করে দেবত্বগুণে বিভূষিত। মানুষের 
সাধনায়ই এই সিদ্ধি সম্ভব । আমরা এখন যা”, তা 
আমাদের অতীত সাঁদনার ফল, আর ভবিষ্যতেও 
আমরা যা হব, তা” আমাদের বর্তমান সাধনার উপর 
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নিভর করছে৷ একপ্রকারে অভ্যাসের কলকাঠি 
চালনা করে আমরা আমাদের বর্তমান প্ররতি 
পেয়েছি, আবার বিপরীত দিকে যদি অভ্যাসের 
কলকাঠি ধোরাই ভিন্ন প্রকৃতি পাব। কেবল 
ইন্দ্রিধগ্রাহা জগতের কথা ভেবে ভেবে আমরা 
বর্তমান জড়-প্রকৃতি পেক়েছি। জড়বস্তর এই 
নিবিডবদ্ধন ছিন্ন করতে পারলে আবার আমরা 
স্স্থরূপে যা _-সেই চিন্ময়-আত্মীরূপে উদ্ভাসিত হব। 
পূজা ও উপাসনা ধর্মের গবেষণীপঞ্চতি মাত্র। 
উপাসনা ও পুজাদধারা আমরা আধ্যাত্মিকতার 
পথে বান্তবে এগিয়ে চলি। ভক্তির অভ্যাস 
ব্যতীত আমরা শুন্ধাভক্তির সেই মহাঁতশ্বধময় অবস্থা 
সংপ্রাপ্ত হতে পারি না,-যে অবস্থায় ঈশ্ববেব 
সঙ্গে মিলিত হওয়ায় হদযের সকল গ্রন্থিমোচন 
হয় সকল সংশগু নাশ হয়। সকল কমবন্ধন 
ছিন্ন তয়। 

কি উপাষে এই ভক্তির সাধনা আমর করব? 
শাস্্ বলছেন-__ 

তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা । 

অমানিন! মানিদেন কার্তনীয়ঃ সদা! হরি ॥ 
“নিজেকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র চিন্তা করে, তরুর হ্যায় 
সহিষ্ণুতা অভ্যাপ করে, কোনও সম্মানই নিজে না 
গ্রহণ করে, এবং যোগ্যব্যক্তিতে তা অর্পণ করে, 
ভক্ত ভগবানের উপাসনায় সর্বদা নিমগ্ন থাকবেন ।” 

শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তির নয়টি অবস্থা বর্ণনা 
করেছেন 

শ্রবণং কীর্তনং বিষে; স্মরণং পাদসেবনং 

অর্ভনং বন্দনং দান্তং সধ্যমাত্মবিনি গ্রহঃ | 
শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদ্দসেবা, অনা বন্দনা, 
নিজেকে তার দাস, তার সথা কল্পনা কর! এবং 
আত্মনিগ্রহ করা-_এই নয়টি ভক্তি সাধনার বিভিন্ন 
পর্ধায়। এই নয়টি অবস্থা অতিক্রম করলে তৰে 
পরাভক্তি লাভ হয়। অন্রক্ষণ স্মবণই প্রকৃত পৃজা। 
মনে সতত ঈশ্বরচিন্তা করবে। খুবই শক্ত কাজ। 


উদ্বোধন 


(৫৬তম বর্ঘ-_শঠ সংখ্যা 


কিন্ত, অভ্যাসযোগে এও সম্ভব হয়। গীতায় 
অঙ্গন বলছেন__ 

চঞ্চলং হি মন; কঞ্চ প্রমাথি বলবদৃঢ়ং। 

তশ্তাহং নিগ্রহং মন্তে বায়োরিব স্ু্ষরং ॥ 
“হে কৃষ্ণ । মন সব্দা চঞ্চল, প্রমন্ত ও অনমনীয়। 
বাষুবেগ সংযত করা যেমন ছুঃসাধ্য, প্রমত্ত মনকেও 
সংযত করা তেমনই ঢঃদাধ্য 1৮ 

ভগবান উত্তর দিলেন-_ 

অনংশয়ং মহাবাহো মনো ছুনিগ্রহং চলম্‌ | 

অভ্যাসেন তু কোন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহাতে ॥ 
“হে মহাবাহো 1 সন্দেহ নেই মন সর্বদী চঞ্চল ও 
ছুমিগ্রহ। কিন্ত, হে কৃন্তীপুত্র, অভ্যাসযোগ ও 
"বরাগ্যের দ্বারা সম্ভব হয়, মনকে সংযত করা যাঁ”, 
সদাসনদা ঈশ্বব চিন্তা কর, যখনই মন অন্যবস্ততে 
ধাবিত হবে, সজোরে তাকে শাসিত কর, তাকে 
বারস্থার টেনে এনে ঈশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত কর। 
একেই বলা হয় অভ্যান। 

বাসনাত্যাগ বা বৈরাগ্য মনঃসংযমের প্রকৃষ্টতম 
উপায়। এ জন্ত সকল বাসনার গুলোচ্ছেদ করা 
প্রযষোজন। বাসনা হৃদয় ছুযার রুদ্ধ কবে রাখে। 
জমিযে তোলে সেখানে প্রচুর ধুলোকাদা, সকল 
কুপ্রবৃত্তির লীলাস্থল করে তোলে তাকে । ভগবান 
শ্রীকষ্ণচ গীতায় অজুনকে বারঘার বলছেন “হে 
অজুন। কর্ম কর, কম কর, কিন্ত বাসনারহিত 
হয়ে কর।” জানবে এই বাসনাই সকল ছুঃখের 
আকরঃ বাঁসনাই মনের সাম্যরক্ষা ছুঃসাধ্য করে 
তোলে। মনঃসংযোগ না করতে পারলে আর কি 
করেই ব! আমরা ঈশ্বর চিন্তা করব? মনের 
আবর্জন| বে টিয়ে আগে তাকে পরিচ্ছন্ন ও নির্মল 
করে তোলা প্রযোজন। তবেই না মনঃসংযোগ 
করতে পারব ? মনে রাখতে হবে, কাম ও কাঞ্চন__ 
এই ছুইটি ধর্মপথে প্রবল বাধা । এ পথে যারা নূতন 
ব্রতী তাদের সযত্বে এই ছুইাটি পরিহার করতে হবে। 
এই ছুইটি সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের 'অভিশগ্থ ফল যা 
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নিখিল বিশ্বের অনন্ত ছুভোগ বহন করে আনে। 
অগ্রিশিখা দেখে প্রনুন্ধ হয়ে পতঙ্গ যেমন ধ্বংসোশ্মুথে 
পতিত হয়, কামকাঞ্চনের মোহিনী-মায়ায় প্রলুব্ধ, 
প্রমন্ত মুজনের আত্মাও ঠিক তেমনি করেই ধ্বংস 
কবলিত হয়। সাংসারিক সাধারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীতি 
যেন শিশুর খেলার মতই । এ গুলিকে অন্তর হতে 
বিদায় করে দিয়ে সেখানে বসাতে হবে শ্ীভগবানের 
জন্য নির্মল ভক্তির, সুমহান প্রেমের সিংহাসন, 
যেখানে চিরপ্রেমময় তিনি এসে আসন গ্রহণ 
করবেন। ভক্তি হচ্ছে জদয়ের অনুভূতি, ভাব, 
বুদ্িবৃর্তির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নাই। 
এ হচ্ছে অন্তরবিগভিত ধারা, জদয-যমুনা প্রবাভ, 
বিচারপ্রস্তত কোনও সংগ্রাপ্তি নয় । কিন্, পরম 
সুন্দরকে জানবার এইই দে জাপথ। অনুক্ষণ মনে 
মনে তার কাছে প্রার্থনা কর, তোমার সকল অভাব, 
সকল অভিযোগ তীকে জানাও, তোমার ক্রুটী- 
বিচ্যতির জন্ত তার কাছে অনুতপ্ত হৃদধে ক্কাদ। 
তিনি নিশ্চয়ই সাড়া দেবেন । চাও, চাইলেই পাবে। 
তার বিরহে পাগল 5ও। কোনও সময় এক ভক্ত 
শ্রীরামকষ্ণদেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি এবং 
তার পূরবপুরুষেরা বন্ধ পুণ্য কর্ম করেছেন, তবে কেন 
তারা ঈশ্বরের দর্শনলাজে ধন্য হন নি বা হচ্ছেন না। 
তার উত্তরে ঠাকুর বল্লেনঃ “তুমি তোমার রামকুষ্ণকে 
বতখানি ভালবাস, বল, ঈশ্বরকে কি ততখাঁনি 
ভালবাপ ?” বলা বাল্য রামরুষ্ ভক্তটির পুত্রের 
নাম। ভক্তটি উত্তর দিলেন “না, তা” নয়।” তখন 
ঠাকুর বপন “লোকে নাম যশ ও টাঁকার জন 
ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে, কিন্তু ঈশ্বরের অদর্শনে 
কে একবিন্দু চোঁখের জল ফেলছে ব্ল দেখি?” 
বুঝে দেখ । অতএব, তৃষ্ণার্ত হরিণ যেমন জলাশয়ের 
সন্ধানে কাতর হয়ঃ তেমনিই ঈশ্বর দর্শন আকাঙ্ান্ 
কাতর হও। অশেষ অধ্যবসায় ও অদম্য দৃঢ়তা 
সহায়ে আপন অন্তরের নীচবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
ঘোষণা৷ কর, অবিশ্রন্ত যুদ্ধ চালাও । যদি আপনার 


ভক্তি 


৯৭ 


অন্তরে কুবেরের সম্পর্দ পেতে চাও, তবে সজাগ 
থাক। যতক্ষণ না যুদ্ধে জয়ী হচ্ছ ততক্ষণ যেন 
কোনও মতেই আলম্তভরে ঘুমিয়ে পড়” না, নিরন্তর 
অভ্র দৃষ্টি িয়ে জাগ্রত রাখ । অন্যথায় অনিষ্টকারী 
দস্্যুদল কোন ফাকে হানা দিয়ে লুঠে নেবে তোমার 
সব সম্পদ । রন্ধনশালায় বসাও প্রহরী, নতুবা কখন 
মারজীর ও কুকুরশ্রেণী প্রবেশ করে নষ্ট করে দেবে 
তোমার মুখের অন্ন । জেনো, ধর্মের পথ কুস্থমাস্তীর্ণ 
রাজপথ নয়, ক্ষুরের ধারের ন্যায়ই শাণিত দুর্গম সেই 
পথ। এ পথে আছে সহশ্র বাধা, সহম্র বিপধয় ) 
শত শত প্রলোভন, মোহিনীমায়৷ তোমায় হাতছানি 
দিষে কতবার ডাকবে ; কত মিথ্যা আশা, অলীক 
মরীচিকা তোমায় বিভ্রান্ত কববে ১) বনবনানী, গহন 
অরণাসঙ্কল এই পথে একক ধাঁত্রী, তোমার পথ 
হারাবার কত ন! সম্ভাবনা । একলা পথিক এ পথে 
অপকারে হাতড়ে হাতড়ে বেড়ায় ধর্মের গুঢ রহস্ত যে 
গহনে নিহিত তারই উদ্দেশে । যুক্তি বিচার 
সহায়ে দীপ্ত বুদ্ধির ওজ্জল্য বহুতর বুদ্ধি করেও সে 
অন্ধকার দীর্ণ করা যাঁয় না। বহু মহাত্মা, মহাপ্রাণ 
সাধক এরপ প্রয়াস করে বিফল হপ়েছেন। আত্মা 
শুধু অপর আত্মার স্পর্শে জেগে ওঠে, অন্ঠ কিছুতেই 
সে সাড়া দেয় না। আধ্যাত্মিক পথে এরূপ 
সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। এ সম্পর্কে নিয়োক্ত 
উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ৫ 

“ছুলভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবান্ুগ্রহহেতুকং | 

মনুষ্যত্্‌ঃ সুসুক্ষুত্বং, মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥ 

“এ সংসারে তিনটি বস্ত হুলভ- মনুষ্যত্ব, মুযুক্ষৃতু 
এবং মহাপুরুষের আশ্রয় ; ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত এ 
তিনটি সম্পদ লাভ হয় না” সদ্গুরুর সংস্পর্শে 
যে এসেছে, সে ধন্ত হয়ে গিয়েছেঃ জীবনে তার 
স্ব্হ্াতি ঝলকে উঠছে। সদ্‌গুরুর দিব্ম্পর্শে 
চৈতন্তলাভ হয়, অন্তরের সকল বাধ! ভেঙ্গে চুরমার 
হয়ে যাঁয়, পবিত্র ও নির্মল হয়ে ওঠে সেই অশেষ 
ভাগ্যবান। যে ব্যক্তি এই দিব্যম্পর্শ সঞ্চার করতে 


৯৮ 


পারেন, তিনিই সদ্গুরু। তার মধ্যে শ্বয়ং ঈশ্বর 
আবিভূতি। তার আদেশ বেদবাকা বলে শিরোধাধ 
করতে হবে! তাঁর করুণাই সাধকের মোক্ষলাভের 
তরণী। জন্মমৃত্যুর ভয়াল অপার মহাসাগর 
পারাপারের পথে তিনিই একমাত্র আলোক-সন্কেত, 
তিনিই একমাত্র পথপ্রদর্শক । তার প্রতি বিশ্বাস, 
তার প্রতি ভক্তি বিনাঃ অশেষ দীনতা এবং তার 
চরণে আত্মসমর্পণ বিনা ধর্মের পথে, আধ্যাত্মিক 
জীবনে অগ্রগতি লাভ করা অসম্ভব। একমাত্র 
নিষ্ঠানহকারে গুকপাদপন্ম সেবা করে সাধক 
আধ্যাত্মিক অন্তভৃতির সধৌচ্চ শিখরে আরোহণ 
করতে পারে । অব্য তাকে সিদ্ধগুক হতে হবে 
যিনি নিজে সশ্বর সাক্ষাৎ লাভে ধন্ঠ হয়েছেন । 
নতুবা অন্ধের ছারা পরিচালিত অগ্ছের হায় গুরুশিব্য 
উভয়েরই পতন ঘটবে মন্ত্রসায়ে গুরু শিষ্ের 
মনে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বীজ বপন করে দেন। 
শিষ্য সেই মন্ত্র নিবন্তর ধ্যান করবে। মন্ত্রকে স্বয়ং 
ঈশ্বর, তারই বিগ্রহ বলে মনে করতে হবে। মন্ত্রের 
অনুধ্যাঁন ও উচ্চারণই জপবজ্ঞ নামে অভিহিত। এই 
জপযজ্ঞ সকল ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্যে শ্রেষ্ট । শরীক, 
গীতায় বলেছেন £-িজ্ঞানাং জপধজ্জোহস্মি”__ 
“যজ্ঞের মধ্যে আমি শ্রেষ্ট ধজ্ঞক জপবজ্ঞম্বরূপ।” 
এই জপবজ্ছদ্বারাই মনঃসংযোগ লাভ করা যায় এবং 
এইরূপে চিত্তচাঞ্চল্য রহিত হলে প্রশান্ত হদের বক্ষে 
চন্দ্র যেমন প্রতিবিদ্বিত হয়, তেমনই অচঞ্চল মনে 
স্বয়ং ঈশ্বর গ্রতিফলিত হন। 

সাধনার প্রথম অবস্থায় আমাদের পথ চলতে 
চাই ধরা ছোয়া যায় এমন কিছুর সহায়তা । পুরাণ- 
কথা এবং প্রতীক উপাসনা প্রভৃতি ধর্মের অঙ্গ তখন 
পরিহার করা যায় না। ভক্তির এইগুলি বহিরঙ্গ, 
এর সহায়তা ভিন প্রথম প্রথম সত্যের পথে অগ্রসর 
হওয়া যার না। পাছে ছাগল ভেড়া থেয়ে ফেলে 
এই ভয়ে কেমন চাঁরাগীছের চারপাশে বেড়া 
দিতে হয়ঃ তেমনই প্রবর্তক সাধককে বহিরঙ্গ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_স্ঠ সংখ্য। 


ভক্তিসাধনার মাধ্যমে আপনার ভাব রক্ষা করতে 
হয়। কালে এই চারাগাছই চতুর্দিকে শাখা প্রশাখা 
পরিব্যাপ্ত করে মহামহীরুহে পরিণত হয়। যে সকল 
শক্তিধর মহাসাঁধকেরা জগতের ভাগ্যনির্ণয় কবেছেন, 
মাঁনবসভ্যতা ও চিন্তাজগতে ঘটিয়েছেন বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন, তারা সকলেই এমন ধর্মের ছায়াতলে বধিত 
হয়েছেন যা ক্রিয়াকাণ্ড এবং কাহিনী কথায় সমৃদ্ধ । 
বহিরাবরণশৃষ্চ বীজ রোপণ করলে তাঁর থেকে কোন 
মতেই গাছ জন্মাতে পাবে না। ঝিনুকের খোলা 
থেকেই ত' মুক্তার জন্ম। অতএব এই সকল 
ক্রিযাঁকাণড প্রভৃতি বাহিক অনুষ্ঠানের বিশেষ গুরুত্ 
আছে দেখা বায়। এ সত্যের প্রকুষ্ট প্রমাণ আমরা 
ভগবান শ্রীরামক্কষ্জের জীবনেই পাঁব। ঈশ্বরে শ্রেষ্ট 
আবিভাব তাঁর মধ্যে মূর্ত, এবং সকল অবতারপুক্ষদের 
মধ্যে একমাত্র তিনিই প্রত্যেক ধর্মের খুঁটিনাটি সকল 
ক্রিয়াকাণ্ড নিজে অনুষ্ঠান করে অনুভূতির সবোচ্চ 
শিখরে আরোহণ করেছেন। তার পক্ষে এপ 
অনুষ্ঠানের কোনও প্রযোজন ছিল না। তবুও কেন 
তিনি এরূপ করেছেন? তিনি কি ঈশ্বরসন্থন্ধে 
নিগুণ অব্যয়-তত্ব অনুধাবনে অক্ষম ছিলেন বেঃ এই 
সকল সগুণ সাকরি উপাসনা ব্যতীত তার কোনও 
গত্যন্তর ছিল না, না তার সেই প্রজলন্ত প্রেম, প্রচণ্ড 
ভক্তি-যার কাছে ভগবান নাধরা দিয়ে পারেন 
না- তার অভাব ছিল? এ বিষয়ে তার অক্ষমতা 
চিন্তা করাঁও মহাপাপ । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন £-- 
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্শুভ্দেবেতরো জনঃ। 

স যত প্রমাণং কুরুতে লোকল্তদন্বতততে ॥ 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যা আচরণ করে থাকেন, 
সাধারণেও তাই অনুকরণ করে। তারা যা প্রামাণিক 
বলে অন্নষ্ঠান করেন, অন্তলোক তাই অনুসরণ করে 
থাকে ।” 

ভগবান আরও বলেছেন £-- 

যদি হহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতক্রিত: | 

মম বত্মনুবর্তস্তে মন্বস্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ 


আবাঢ়ঃ ১৩৬১ ] 


আমি যর্দি অনলস হয়ে কর্ম না! করি তবে, 
হে পার্থ, মানবগণও সর্বপ্রকারে ঠিক আমারই 
পথের অনুসরণ করবে ।” ভগবান নিজে আচরণ 
করে জীবকে শেখান কি করতে হবে, কি 
করণীয় । মানবকল্যাণার্থে ই ভগবান পরমহংসদেব 
এত কঠোর সাধনা, এত ক্রিয়াকাণ্ডাদির অনুষ্ঠান 
করেছেন। কিন্তু এইসকল বাহ্িক কর্মাদি, 
মৃতিপূজা--এ সকলই প্রবর্তক সাধকের জন্ত। 
ভগবান রামরুঞ্চ এ প্রসঙ্গে বলতেন__“বহিরঙ্গ 
ভক্তিসাধনা ততক্ষণই প্রয়োজন বতক্ষণ না হরিনাম 
নে তোমার চোখ দিয়ে প্রেমাশ্র ঝরে পড়ছে ।” 

ভক্ত হতে যে ইচ্ছা করে সে দ্র ধারণা! করে 
নেবে ষে, যত মত তত পথ । যেপথ তোমার ন্য় 
তাকে ঘ্বুণা ক'র না॥ ব্যক্গ ক'র না, সে পথও পথ । 
তবে তোমার পথে তুমি দৃঢ় থাকবে, তোমার 
ট্টপদে দু নিষ্ঠা রাখবে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে একই 
পরমেশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হয জাঁনবে। 
এইভাব আয়ত্ত হলে তবে ত তাকে ঠিক ঠিক 
ভালবাসা বাঁয়। 

চিত্তশ্রদ্ধির জন্যই এইরূপ বহিরঙ্গ ভক্তির 
সাধনা । ত্যাগই চিত্তশুদ্ধির প্রধান উপায়। 
জীবনে ত্যাগ বিনা এ সকলই ভম্মে ঘি ঢালা । 
ত্যাগই আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি। ত্যাগ ছাড়া 
সাধকের আধ্যাত্মিকতার পথে একপাও অগ্রসর 
হওয়া অসম্ভব। ভক্তের পক্ষে এই ত্যাগ 
অনায়াসল। যখনই তোমার উচ্চ আদর্শের প্রতি 
ভালবাসা জন্মাবে তখনই তুচ্ছ কষুত্র যা কিছু এতদিন 
পরম মমতাঁভরে আকড়ে ছিলে, সে সব কিছুর 
উপরেই তোমার আকর্ষণ ক্রমশঃ হাঁস পাবে। এর 
জন্ত তোমার কোনও জোর করতে হবে না, কোনও 
্রয়াম করতে হবে না) সুর্য যন আকাশে 
উদ্দিত, চন্ত্রতারার ছাতি তখন ঘ্রান হয়ে যায়। 
তেমনি ঈশ্বরকামনা সাধকের অন্য সকল কামনাকে 
ভাসিয়ে নিয়ে যাঁয়। ভগবতপ্রেম যখন প্রবল 


ভক্তি 


চা 


আকার ধারণ করে পরা ভক্তিতে পরিণত হয়ঃ তখন 
কোথায় লাগে ইন্দিয়ন্বথ, কোথায় লাগে বিলাঁস- 
ভোগ! ভক্তি বলে ভক্তকে--“আমি তোমীর 
কিছুই ধ্বংদ করতে চাই না» আমি তোমায় পূর্ণ 
করতে চাই ।” তোমার স্বভাবজ বাসনাকামনার 
শ্বাস রুদ্ধ করবার দরকার নেই, শুধু তাদের মোড় 
ফিরিয়ে দাও ঈশ্বরের অভিমুখে । যদি ক্রোধেরই 
বশবর্তী হও, তবে এইবলে ঈশ্বরেরই প্রতি ক্রোঁধ 
কর ধেঃ কেন তোমার এত চাঁওয1 সত্তেও তিনি দর্শন 
দিচ্ছেন নাঃ কেন তিনি দূরে সরে রয়েছেন? যদি 
প্রাণে শৃন্যত৷ অনুভব কর, তবে তীকে আলিঙ্গন- 
চুম্বন করে প্রাণের মাবেগদ্ধারা তাকে দূর কর। 
যদি অহঙ্কার থেকে থাকে, তবে এই অহঙ্কারই থাঁক 
যে তুমি তার সন্তান, আবার কার কাছে তুমি মাথা 
নোয়াবে? যখন সকল কামনার মোড় এমনই করে 
ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারবে, তখনই তীঁকে 
হৃদ্যমন উজাড় করে ভালবামতে সক্ষম হবে। 
তখনই তুমি অনুভব করবে তিনি প্রেমময়, 
প্রেমস্বরূপ তিনি । অবশেষে এইভাবে এই সর্বগ্রাসী 
প্রেম» এই তীব ভালবাসা, এ হতেই জন্ম নেবে 
পরিপূর্ণ নিভরতা। ভক্ত তখন দেখবে তার ইচ্ছা 
ব্যতীত কিছুই হয় না। একমাত্র এই অবস্থায়ই 
মানুষ সকল ছুঃখকষ্টঃ এমনকি মৃত্র্যু পযস্তও হাসিমুখে 
ও প্রশান্তচিত্তে বরণ করে নিতে পারে । একমাত্র 
এইরূপ ভক্তই ব্লতে স্‌ক্ষম হয়__-“তোমাঁর ইচ্ছাই 
পূর্ণ হোক, হে প্রভু আমার 1” 

ভক্ত চীয় ভগবানকে আশ্বাদন করতে। 
এইজন্য তীর প্রতি পিতা, মাতা, পুত্র সখা, প্রভু, 
প্রেমিক প্রভৃতি নানাভাব মে আরোপ করে 
থাকে । আমাদের পবিত্র শাস্তগ্ন্থ রামায়ণ মহাভারত 
ও শ্রীমদ্ভাগবতে পবিত্রতা, এরকান্তিক নিষ্ঠা, 
পিতৃন্নেহ, ভ্রাতৃপ্রেম, আজ্ঞা্বতিতা, সত্যনিষ্ঠা, 
আত্মনিগ্রহ ও প্রেমের যে আরশ অষ্ষিত আছে 
জগতের ইতিহাসে আর কোথাও তার তুলনা মেলে 


৩০৩ 


কি? সভ্যঙাঃ সংস্কৃতি, সমাজ-সংগঠন-কৌশলে 
গবিত কোনও জাতি রাম, লক্ষণ, হনুমান, ঘুধিষ্টির, 
সীতা বা গোপী- এদের কোনও একটিকেও দেখাতে 
পেরেছে? কত নাম করব? সংখ্যাহীন এই সকল 
পুণ্য নাম ভারতত-ইতিহাঁসে । এ জন্মে হোক বা 
শতজন্ম পরে হোঁক একদিন না একদিন সব মান্ুষ- 
কেই চরম সত্যের প্রত্যক্ষ করতে হবে। এ চরম 
সত্যটি কি? সে হচ্ছে প্রেম) এবং ভগবান এই 
প্রেমস্বরূপ । সেইজন্ই ভক্ত ভগবানকে আস্বাদন 
করতে চায়। রাম "সাদ যেমন আর কি বলেছেন_- 


“ম চিনি হতে চাই নাঃ চিনি খেতে চাই |” তক্ত, 


ভগবানকে শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর, 
ইতণার্দি বিভিন্ন ভাবের মাধ্যম উপাসনা করে 
থাকে । ভক্ত যখন উচ্ছ্বাসহীন শান্ত ও স্থির শ্রদ্ধা 
ও ভক্তিসহায়ে তাকে প্রার্থনা করে, তাকে ব্তা 
হয় শান্ত ভক্ত । পরবর্তী উচ্গাবস্থা দীশ্তভাব। যখন 
নিজেকে ঈশ্বরের দা মনে করা যাঁষ, তখনই এই 
ভাব উপস্থিত হয়। তন্নিকটব্তী শ্রেয়তর প্রেম 
সখ্যভাঁবের মধ্যে নিহিত। ভক্ত তখন মনে করে 
ভগবান তার সখা? তখন বধূর মত তার জন্য 
সমবেদনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে 
আমে সে। তাকে সে খেলার সাথী এবং 
সব্বতোভাবে নিজের সমকক্ষ একজন বলেই চিন্তা 
করে থাকে। তারপরই আসছে বাৎসল্যভাব। 
এ ভাবে ঈশ্বরকে আর পিতা বলে মনে করি না 
আমরা, পুত্র বলে তাঁকে গ্রহণ করে থাকি তখন। 
বাংসল্যভাব ঈশ্বরকে তার শক্তি ও এশ্বর্বিষুক্ত 
করে একান্ত আপনার করে ভাববার প্রকুষ্টতম 
উপায়। এশ্বরধধের ভাব থাকলেই ভয় উৎপন্ন 
হয়। ভয় থাকলে ভালবাসা যান না। এই 
বাৎসল্যভাবেই আবার ঈশ্বরকে মাতৃরূপে কল্পনা 
কর! চলে। ভক্ত তখন নিজেতে পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর 
ভাব আরোপ করে থাকেন। অবোধ শিশু যেমন 
মার কাছে সায় হোক, অন্যায় হোক সব আবদারই 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ সংখ্যা 


করতে পারে; ভক্তও তেমনি ঈশ্বরের কাছে সব 
কিছুই চাইতে পারে এবং প্রাথিত বন্ত না পাঁওয়া 
পর্যন্ত শিশুর মতই সে কেঁদে চলে। সন্তান ক্বাদলে 
কোন মা আর স্থির থাকতে পারেন, কোন ম না 
তাকে সব আবদার পূর্ণ করে শান্ত করবার চেষ্টা 
করেন? আর কোন শিশুই বা মাতৃক্রোড়ে উঠে 
ভয় না হয়? ভক্তও জগজ্জাননীর অঙ্কে স্থান 
নিয়ে তীরই মুখচুষ্ধন করে, জগজ্জননীও সন্তানকে 
সাদরে চুম্বন করেন। এ আশ্বাস তখন সে পায় 
যে, সে যাই করুক না কেন, মা তাঁর অপরাধ নেবেন 
না, মা তাকে কোনও শাস্তি দেবেন না। 
জগজ্জননীর শ্েহময় ক্রৌোড়ে সে একেবারে নিয় । 
সবশেষে আঙছে ভক্ত-ভগবানের মধ্যে প্রেমের 
শরে্ঠভাব__মাধুষে এ ভাবের তুলনা নেই। এর 
নাম মধুরভাব। এ ভাবে ভক্ত ভগবানকে আপনার 
প্রিয়তম পতি বলে ভজনা করে থাকে । স্ত্রী-পুরুষের 
মধ্যে যে ভালবাষা জন্মেঃ তার মত আর কোন্‌ 
ভালবাসা মান্বকে এত উন্ম্ভ কবে তোলে? ছূর্বার 
উদ্দীম আবেগে তার ব্যক্তিত্ব, তার পদমধাদা 
সব কিছুকে নিষে যায় ভাসিবে? তার সমস্ত 
সত্তাকে আলোডিত করে তাঁর আপন প্রকৃতির 
বিরুদ্ধে তাকে কাজ করায়? এই প্রীতির 
তিনটি রূপ, যথা -সমর্থা৮ অর্থাৎ নিঃস্বার্থ প্রেম, 
সমগ্জসা--অর্থাৎ আদান-প্রদানে সমান ভালবাস! 
এবং সাধারণী- অর্থাৎ স্থার্থপূর্ণ ভালবাস! যা আমরা 
স্বদাই দেখে থাকি। প্রথমোক্তরূপ ভালবাসায় 
প্রেমিক প্ররেমাম্পর্দের কল্যাণ ও সুখের চিন্তায় 
বিভোর থাকেন, নিজের ছুঃখকষ্ট জ্ঞান তীর 
থাকে না। কৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপীর্দের এইরূপ 
উন্মভ ভালবাস! ছিল। তাকে প্রকাঁশ করবে কোন 
ভাষা? বৃন্দাবনের কুঞ্জে যখন পরমন্ুন্দর প্রেমমুতি 
কষ্ণ বংশীবাদন করতেন তথন নিশীথ রাতে ঘন 
অন্ধকারময় পথে সে আহ্বানে সাড়া দিতে ছুটে 
চলতেন অসামান্ রূপবতী ব্রজগোপীরা ।- ভুলে 


আযাঢ়, ১৩৬১ ] 


যেতেন জাতি, কুল, মাঁন, সমা'জসংসার, কাজকর্ম, 
দুঃখ সব কিছু । অনভ্যন্ত পথ চলতে কাটায় ছডে 
যেত তাদের কোমল পা । রক্তক্তিপদে প্রেমভরে 
তবুও ছুটে যেতেন তারা প্রিয়তমের উদ্দোন্তে । 

এ অবস্থায় মাঝে মাঝে বিরহ আসে, ঈশ্বরের 
অদর্শনে অসম্থ হৃদয়বেদন! উপস্থিত হয়। বিরহ 
হচ্ছে সেই পরমমধুর বেদনা যা ভালবাসাকে 
গভীরতব করে তোলে। বিরহের দশদশা বৈষ্ণব- 


শান বর্ণনা করেছেন । এদশীষ ভক্ত বিরহজনিতি 
সহনীয় যাতনা ভোগ করে। অবশ্ত এ বেদনা 
মাধুযরসে পরিপূর্ণ । অতএব, এ দশদশায় ভক্ত 


বিরহমাধুরধ উপভোগ করে এও বলা চলে। এ 
দশায় সে কখনও ক্লাদে+ কখনও হাঁসে, পুলক 
কম্পনে শরীর স্পন্দিত হয়, অসহা আবেগে বাক কদ্ধ 
হযে বায়, বাহাজ্ঞান লুপ্ত হওয়ায় কথনও বা এলো, 
মেলো পদক্ষেপ হয়। সে কখনও অস্থির কখনও 
চিত্রাপিতের ন্যায় স্পন্দনহীন, শান্ত ; কখনও তাঁর 
ধমনীম্পন্দন যায় থেমে, চৈতন্থহাঁবা হয়ে মুতবৎ ধুলায় 
লুটিয়ে পড়ে তার দেহ। কখনও সে অন্ত কাকে 
দর্শন করে আনন্দে ওঠে হেসে। তখন কার 
সঙ্গে কথা বলে, কি মাধুষ যে উপভোগ করে তা' 
সাধাবণের কাছে ছুর্বোধ্য। লোকে তাঁকে পাগল 
বলে এবং মনে করে হয়ত বা ভূতেই পেয়েছে 
তাকে । সেকিন্ত বিষক়বাসনায় উন্মসড মুঢজনদের 


ভক্তি 


৬১ 


একমাত্র সুস্থম্তিক্ষ নিজেকে উন্মাদ বলতে দেখে 
হাসে। মুতেবা যেন জীবন্তকে প্রাণ দিতে চাইছে । 
এতে সেকি কবে না তেসে থাকতে পাবে? 
যে এই আনন্ময় অবস্থা প্রাপ্ত হব়েছে সে রসসাগরে 
ডুবে যায়, প্রেমাম্পদের সঙ্গে উচ্ছল মিণনে নিজেকে 
ইারিষে ফেলে মে সম্পূর্ণরূপে । সে তখন আর 
কিছু চায় না, মুক্তি চায় না, স্বাতন্ত্য চায় নাঃ 
দেবগণেব সাভ্চধে অক্ষয় স্বগম্তথ চায় না। তখন 
ঈশ্বরকে প্রেমাম্পদরপে পেলে সহশ্রবাঁর 
কীটবোনিতে জন্মাতে সে দ্বিধাবোধ করবে না। 
এই জন্য ভক্ত প্রার্থনা করে-_ 
“নাথ যোনিসহশেষু বেমু বেধু বজাম্যহম্‌। 
তেধু তেঘচলাভিক্িরচ্যতাহস্ত সদা ত্বয়ি ॥ 

সারা বিশ্ব তখন সে দেখে প্রেমের রঙে অন্থুরঞ্জিত ৷ 
প্রেম পেম - প্রেম ছাড়া আর কিছু নেই সার! 
বিশ্বে। ঠাকুর রামরুঞ্জ এই প্রেমে মাতোয়ারা 
হয়েই কালীমন্দিরে বিগ্রহকে ভোগ না নিবেদন 
করে ব্ডালকে খাইয়েছেন সে ভোগ। দৈবী ভক্তির 
এই মত্তাবস্থাই একমাত্র আমাদের ভবরোগ দূর 
কবতে পারে। ভক্তির পরাঁকাষ্ঠা তখনই লাভ 
হর যখন উপাশ্ত-উপাসক এক হয়ে যায়, যখন 
এ পরমতত্ আর অজ্ঞাত থাকে না যে প্রেম, 
প্রেমিক ও প্রেমাম্পদ এক) ভগবান, 
ভাগবত এক । 


৩৩৫০ 





“ভক্তিতেই সব পাওয়। যায়। 
ধরে থাকে, তারা ব্রহ্গজ্ঞানও পাবে। 


ভক্তি মেয়েমান্ুষ, তাই অন্তঃপুর পর্যস্ত যেতে পারে । 


পর্যস্ত যায়।” 


যাব! ব্রন্মজ্ঞান চায়, যদি ভক্তির রাস্তা 


জ্ঞান বারবাড়ী 


_-শ্রীরামরুষ্ণ 


স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পত্র্* 


(১) 
[ অংশতঃ ইংরেজী হইতে অনুদিত ] 
নিউ ইয়র্ক 
62 ৬/6৪৫ 71 ১0:26 
২৮শে জানুয়ারী ১৯০৭ 

ভাই শশী, 

বহু দিন তোমার পত্রার্দি না পাইয়া ভাবিত 
আছি; তুমি কেমন আছ লিখিয়া চিন্তা দূর করিবে। 
বসন্তের মুখে শুনিলাম যে তুমি ৬রামেশ্বর-দর্শনে 
গিয়াছিলে বাবুরাম ও তাহার মাকে লইয়া । আশ! 
করি নিতিদ্ে ৬বামন্বর দর্শন করিয়া মান্্রীজে 
ফিরিয়া আসিয়াছ। তোমার কার্ধ কিরূপ চলিতেছে 
এবং খগেন কেমন আছে তাহাও লিখিবে। 

বসন্ত ১ আমার সঙ্গে ইংলগ্ড হইয়া এখানে 
আসিয়াছে ও ভাল আছে । গতকল্য সে তাহার 
প্রথম ব্ক্ৃত৷ দিয়াছিল। উহা! চমতকার উত্রাইয়াছে। 
বিষয় ছিল আত্মসংযম। সকলেরই বসন্তের কথা 
ভাল লাগিয়াছে। গত সপ্তাহে আমি পিটস্বার্গে 
একটি শাখাকেন্ত্র স্থাপন উপলক্ষ্যে বন্তৃতা করিতে 
গিয়াছিলাম । আমার অনুপস্থিতিতে বসন্ত এখানকার 
ক্লাসের ভার লইয়াছিল। হুরিপদকে২ পিট্স্বার্গে 
রাখিক্৷া আসিয়াছি। 

৬ সা রী ঙ্ 

বসন্ত অতি খাসা ছেলে। এই আটমাঁস 
তাহাকে দেখিলাম, আমার খুব পছন্দ হইয়াছে। 
তাহার ভিতরকার যে সব সদগুণ আছে সেগুলি 
বিকাশের জন্ত আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। 
বাস্তবিকই উহার ভবিষ্যৎ খুব উজ্দ্রল। হাঁজার 
হউক তোমাদের হাতের বানান চরিত্র। তোমার 

১ স্বামী পরখানন্দ 

২ স্বামী বোধানন্দ 


শক্তি কি বিফল হবার? &% *% *% তুমি ভাই 
আমার প্রতি দা রেখো । ওথানে এবং মাদ্রাজ 
প্রেসিডেন্সীর অন্ঠান্য স্থানের বন্ধুদের আমার প্রীতি ও 
"ভেচ্ছা জানাইও। মহীশূরের দেওয়ান ও ডাক্তার 
পালপুকে কি চিঠি দিয়াছ? উভয়কে আমার 
ভালবাস ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিও। আমি 
নানাকাজে ব্যস্ত রহিয়াছি। আমাদের সোসাইটিব 
স্থায়ী বাড়ী শীঘ্রই হইবে । আমি একটি নৃতন 
বিষয়ে কতকগুলি ধারাবাহিক বন্তৃতা দ্িতেছি। 
সঙ্গের কাগজটি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে । 

ভালবাসা ও সাষ্টাঙ্গ-_ইতি 

দাস 
অভেদানিন্দ 

পুনশ্চ 22 

থগেনকে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা দিও । 
বাবুরাম ও মঠের অন্যযন্ত ভাইদের ও । 


০২) 


| হংপেজী হহতে অনুদিত ) 


নিউ ইয়র্ক 
১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৭ 
ভাই শশী, 
তোমার সহদয় ও শ্নেহমাথা চিঠিটি এইমাত্র 
পেলাম। এ জন্যে বনুৎ ধন্যবাদ । পত্রটি ২৪শে 
জানুয়ারী তারিখের । তুমি লিখেছ যে আমার 
ভারতবর্ষ থেকে রওনা হওয়ার পরে আমায় চিঠি 
দিয়েছিলে। দে চিঠি তো আমার হস্তগত 
হয় নি। 
বসন্ত আমার ক্লাশগুলোর তার নেবার উপযুক্ত 
হয়েছে। সে ছোট থাঁট সভায় বক্তৃতা দিচ্ছে 


* জীরামকৃক মঠ ও মিশনের অধাক্ষ পৃজ্যপাদ জীদৎ খামী শঙ্করানদদজীর নিকট প্রাপ্ত। 


আধাঢ়, ১৩৬১] 


এবং এখানে আমাদের কাজের বেশ সহায়ক হয়ে 
দাড়িয়েছে ৷ * * মায়লাপুরে শীঘ্রই মঠ তৈরী হতে 
চলেছে জেনে আনন্দিত হলাম। ওখানে তোমার 
বন্ধুবর্গের যার যার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল 
সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা দিও । 

বসন্ত আমাদের ভ্রমণের একটি বিবরণী লিখছে । 
শেষ হয়ে গেলে সংশোধনের জন্তক তোমার কাছে 
পাঠাবার ইচ্ছা আছে। তোমাব নিজের চোখে 
দেখা বিষয়গুলির বর্ণনা যদি তুমি লেখ তা হলে 
আরও অনেক ভাল হবে। তারিখগুলোর জন্ত 
এভবো না। সাধারণ ভাবে স্থনি, অভ্যর্থনা এবং 
লোকের উতৎসাহাদ্দির বিষয় বর্ণনা করে যাঁবে। 
তারিখ সহ সমস্ত স্বাগত অভিনন্দনগুলি আমাদের 
এখানে রয়েছে । ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর, কুস্তকোণম্‌ 
কাড্ডালোর, বন্ান্বাডী এবং ধর্মপুরীতে প্রদত্ত আমার 
ভাষণগুলি ঘা সংবাদপত্রে মু্টিত হইয়াছিলো ওদের 
কেটে আমাকে পাঠাতে পার কি? কলোষ্থোয় 
আমাদের বন্ধুদের একট জিজ্ঞাসা করে দেখো থে 
জীফ না, কাণ্ডতী এবং সিংহলের অন্ান্ত জায়গায় 
আমি ঘে সকল বক্তৃতা দ্রিষেছিলাঁম তা 'আামাঁকে 
পাঠাতে পারবে কি না? ওরা ছোট কোন 
বই ছাপিয়েছে কি? * * 


আশা! করি তোমার শরীর ভাল আছে। 
ভালবাসা ও নমস্কার গ্রহণ করো । 
ইতি দাস 
অভেরদা নন্দ 
(৩) 
1017001) 


1৬৪% 30১ 1908 
ভাই শশী, 
তোমার ভালবাসাপূর্ণ পত্রগুলি যথাসময়ে 
পাইস্থাছি এবং অদ্থ তোমার [71১6 700101655 


স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পত্র 


৩৬৩ 


০৪০৮ নামক পুস্তকথানি পাইয়া বড়ই আনন্দিত 
হইলাম । 17১6 ৬553805 ০৫ 8810810018128 
0158065£ (রাঁমকুষ্জের বাণী-_এই অধ্যায় )টি পাঠ 
করিয়া সখী হইলাম । ইহা অতি সুন্দর হইয়াছে । 
তোমার বক্তৃতাগুলি যেমন সরল তেমনি স্থপাঠ্য । 
অধিক আর কি বলিব, পুস্তকখানি সবধাঙ্গস্ন্দর 
হইয়াছে । 


এখানে প্রায় ৪ মাস ধরিয়া কাধ করিতেছি । 
৬০নাঠাঞ। 59019 ০100 40 (লগুন বেদান্ত 
সমিতি ) খোলা হইয়াছে। শীঘ্ই উহার 17০8. 
087150 স্থাপিত হইবে এবং জুন মাসে একটি 
বড় হল-এ 7১019110590 10000158 ( সর্ব- 
সাঁধারণের জঙ্গে প্রতি রবিবারের বক্তৃতা ) দিব 
স্থির হইয়াছে । নিউইয়র্কের কাধ বেশ চলিতেছে । 
বসন্ত আর সেরূপ ছেলেমানুষ নাই ) বেশ কাজের 
লোক হইয়াছে। তুমি তাহার জন্ত কিছুই ভাবিওনা । 
সে এত কার্ধক্ষম হইয়াছে থে নিউইয়র্ক সোসাইটির 
কাধ করিয়া ক্রান্ত হওয়া দুরে থাকুক 102 
(১191-এ একটি 0০৮6 ( কেন্দ্র ) খুলিয়াছে। সে 
একলা! সমস্ত ভার লইতে অত্যন্ত ইচ্ছুক ছিল। তজ্জন্য 
তাহাকে রাখিয়া আম এ্রস্থানে আসিতে বাঁধ্য 
হইয়াছি। এখানে একজন উপযুক্ত লোক পাইলে 
তাহাকে এখানে বসাইয়া দিয়া 1875এ একটি 
(১6705 খুলি। এখানকার কাধ চালাইতে উপযুক্ত 
কেহ কি আমাদের মঠে আছে? যদি থাকে তাহা 
হইলে সত্বর আমাকে লিখিবে। 


বসন্তকে এক্ষণে নিউইয়র্কে থাকিবার জর্ত তুমি 
লিখিবে। সে তোমার কথা খুব মানে। 
ভাল আছি। আশা করি তুমি স্বাস্থ্য ভোগ 
করিতেছ। তুমি আমার ভালবাসা ও নমস্কারাদি 
জানিও। ইতি 


চা 


দাস 
অভ্দোনন্দ 


নিঃসঙ্গ যাত্রী 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


জীবনের পথে যতই আগাই যত হয় বোঝা ভারী, 
সঙ্গীর! তত একে একে যায় ছাড়ি”, 

তফাৎ ঘটেছে কাহা!বা সঙ্গে জীবনাদর্শে ত্রতে, 

যত দিন যায় কাহারো সহিত মিলে নাক আর মতে। 

কেহ দ্রুত গতি আগাইয়। চলে কিছুতে ফিরে না চায়, 

কেহ মন্থর, বু অন্তর তার সাথে ঘটে? যায়। 

বহু আশা ক'রে ছিল যারা সাথে নিরাশায় তাবা ছাড়ে, 

পথপাশে কেহ বটস্ফায়ার মায়! না ছাড়িতে পারে। 

সুদিন য।হ।র। শর্গ লইল স্থখের অংখা হঃয়ে 

দুদিনে দিল ভক্গ তাহারা নান। ছলকথা কয়ে । 

জীবনের পথে যতই আগাই তত ঘুচে অবসর, 

বিচার কবিতে ভূলে যাই পথে কেব। আত্মায় পর। 

কান্ত চরণে যতই আগাই তত হই উদাসীন, 

উদ্রাসীনে ছেড়ে সবে চলে দূবে ক্রমে তাই সাথীহীন । 
জীবনের পথে একল। এখন চলি, 

আগে পাশে পিছে চেয়ে ক্ষোভ মিছে সাথী নাই সাথে বলি। 

দিনত ফরায় অশধার ঘনায় পশ্চিমে ডুবে চাকী, 

গোধুলি-ধুলায় বুঝিতে পারি ন! পথ কতটুকু বাকী । 

দেখি সাথে সাথে কেহ চলে নাক আজ নিয়ে হাতে আলো, 

সাজের অশধারে একলা চলার অভ্যাস করা ভালো । 
জীবনমরণ-সন্ধির পরপারে 

অন্ধকারের সুদীর্ঘ পথে সঙ্গী পাইব কারে? 

জানি না সে পথে কোথা সীমা তাহা অশধারে যায় কি চিনা ? 

জানি না সে পথে তারা জলে কিনা খগ্ঠোতও জ্বলে কিনা । 

জানি শুধু তাহা অনাবিষ্কৃত চিররহস্তময়, 

রাজা বাদশারো দিগ.বিজয়ীরো একল। যাইতে হয়| 
সাথীহার। হয়ে চলিতেছি পথ বলি, 

ক্ষোভ নাই তাই গোধুলি ধুলায় একলাই পথ চলি। 


আমি কে? 
( শ্রীরমণ মহযির উপদেশালোকে ) 
'দাছু' 


অখণ্ড সচ্চিৰানন্দমব।উ মনসগে|চরম্‌। 

আম্মানমখিলাধারমাশ্রয়েতভীষ্টসিদ্ধয়ে ॥ 
“ঘিনি অবিভাজা সণ, জ্ঞান ও আনন্দস্ববূপ, চরাচর 
বিশ্ব গ্রপঞ্চ ধাগাতে অবস্থিত, সেই বাক্য ও মনেব 
মগোচব পরনাআ্াকে আমি আশ্রয় করিতেছি ।” 

মহধি শ্রীরমণের শ্রপ্রান্তে বসিযা “মানি 
কে? _এই জিজ্ঞাসা বা আম্মতন্বেরে কথা থা 
এশিয়াছি ও বুঝিয়াছি, বাক্তিগত আঘাগাতা পর্তেও 
সেহ বিয়ে কিছু আলোচনা করিতেছি । 

অশার্দিকান হইতে ভাবতবক্ষে _মাভৈ; মাঁভৈ, 
মভয়বাঁণী ধ্বনিত হইযষা আসিতেছে । বেদ ও 
উপনিষৎসকল একবাক্যে বলিতেছেন, হে অমুতেব 
সন্তানগণ! ভব নাই, দুশ্বপ্র ত্যাগ করিয়া দাড়াও । 

“মরণের রোনে পড়ি কেন তুমি বার! 

মাথি হুতাশের ছায়া 

ব্যাপিয়৷ সমগ্র কায়া-_ 

কেন এত যাতনা অধীর? 

কেন পাধাণের ভার-- 

বুকে চাপা অনিবার-_ 

কেন এত বিষাদ প্রবীর । 

ওই শুন ওই বাজে ব্যোদ ব্যেম্‌ বোম্‌ 

আমার আনন্দভেরী ওম্‌ ওম্‌ ওম্‌॥” 
ভয়ই পাপ, ভয়ই ছুঃখ, ভয়হই অধঃপতনের নিশ্চিত 
কারণ। ভরই মৃত্যু। তোমার অভাবের রোদন, 
ভয়ের কম্পন, দেশ্যের হাহাকার--শুধু তোমার 
স্বরূপজ্ঞাীনের অভাব হইতেই। তুমি তৌমার “আমি 
কে” জান না বলিয়াই। কুরক্ষেত্র-যুদ্ধের হ্চনায় 
অঙ্গুন যখন আত্মবিস্বত হইয়া মায়ামোহে ভীত 
ও ছুঃম্বগ্রে পীড়িত হইয়া পড়িতেছিলেন, তখন 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে তীহার সত্যন্বরূপ দেখাইযা 
গ্রুতিস্থ করিষা ধমযুদ্ধে উদ্ধ,্। করিয়াছিলেন । 
মম্মবিশ্বতিহ সকল ছুখ ও ভয়ের কারণ। 
উহাই মৃত্যু । এই পুণ্যভূমিব মহীমাঁনবেরা, খধিবা, 
শাগ্জ ও দর্শনসকল, পুনঃ পুনঃ একবাঁক্যে বলিয়াছেন 
--তুমি তোমাৰ 'আমিকে' জান । নিজেকে» সব- 
চেয়ে আপন যে তাহাকে চেন। তোমার অন্তরে 
যিনি শিতা জাগ্রত সেই চেতনাময় পুঞ্ষই 
তোমার মান্সা। তিনিই সম্চিদ।নন্দ-স্ববপ ব্রহ্ম 
তোমাৰ আমি। সেই আমিকে জানিলে সৰ 
জানাব অবসান হয় তখন আর ততুমি-আগি' এই 
চেদ থাকে না ছুইটি ভাঙ্গিবা হয় জগৎংজোড়া 
একটি আমি । তাই সাধক গাহি্বাছেন-_ 
“আপন চিন্বে যেদিন 
বিশ্ব সেদিন 
আপন হয়ে যাবে ।” 
তোমার আজিকার এই জীববোধের খোসাটি তখন 
আপনা হইতেই খসিয়। পড়িবে । তুমি ভয় হইতে 
ত্রাণ পাইঘা অভযের বুকে এসে দাড়াইবার অধিকার 
পাইবে। মুক্ত হইয়! পরমানন্দে ভাসিবে। সকল 
অভাব, ভয় ও দুঃখের অবসান হইবে। ভয়ের 
অবসানেই হয় প্রকৃত জীবন আরম্ত। 
ন ত্বং দেহো ন তে দেহো 
ভোক্তা কর্তা ন বা ভবান্। 


চিদ্রপৌহসি সদা! সাক্ষী 
নিরপেক্ষ; স্থং চর ॥ 


“তুমি ত শরীর নহ, শ। তষ শরীর 
নহ কর্তী, নহ ভোক্তা, জেনো ইহ। স্থির। 


৩০৩ 


অসঙ্গ চৈতন্য সাক্ষী স্ববূপ তোমার 

নিরপেক্ষ সানন্দে করহ বিহার ৷” 

ম্হামহিমময় ব্রহ্মধি ব্যাসদেব কঠোর তপস্তায় 
মানবজ্ঞানের পরিসীমাঘ উত্তীর্ণ লইয়া যে উপলব্ধ 
সত্যের সন্ধান ত্রহ্মহূত্রে দিয়াছেন তাহার মর্ম এই 
_ত্রঙ্গ সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবে ব্রা্মব কেবলম্‌।” 
ব্রন্ষই একমাত্র সত্য, পরিদৃশ্তদান জগত মিথ্যা, 
সবপ্নবৎ অলীক ; জীব ত্রদ্ধ হইতে ভিন্ন নহে । এই 
মহাবাক্যে সদা মরণ-ভীত, ছুঃক্বপ্র-পাড়িত, মোহীচ্ছন্ন 
নাঁনব পাইয়াছে তাহার অমরত্বের সঙ্ধান। তাই 
শামিয়াছে সত্যান্সসঙ্গিতস্থ মানব নাধনসমরে, 
মুছিয়া ফেলিতে তাহার অঙ্ঞাণের শেষ রেখাটি। 
দেহে আত্মবুদ্ধি মিখ্যা ১ কিও মিথ্যা হহলেও 
দেহাতিরিক্ত আম্মার উপলব্ধির পৃবে তাহা সত্য 
ব্লিবাই প্রতীতি হয়। জগত মিথ্যা হইলেও আত্ম- 
দর্শন না হওয়। পধন্ত জগৎ ও জীব সত্য বলিয়াই 
জম হয়। আত্মদর্শন হইলে জীব ও ব্রহ্ম বিভিন্ন 
বলিয়া আর ধারণা হয় না। সেখানেই দ্বৈত-ভাবের 
অবস|ন হয়। ইহাই গুরুবাক্য ও বেদবাক্য। 

যতদিন না সত্যের দিব্যালোক অন্তরে পাওযা 
বায়,--ততদিন মানুষের মন বাহিরে, বিষয়ে, বিভ্তে, 
ভোগে আনন্দ অন্বেষণ করে । নামরূপের মোহা- 
কষণেই ছুটাছুটি কবে। অভাব তাঁর মেটে না, 
ওধু ক্ষতবিক্ষত হইয়া সে কিরিয়া আসে। এই 
ভাবে মন আত্মীকে ত্যাগ করিয়া পুনঃ পুনঃ 
ভোগের তাড়নায় ছুটিয়। বায় মরীচিকীপানে । 

পিপাসার নিবৃত্তি তাহার হয় না, অভাবের 
জালায় “ধু সে দগ্ধ হয়। ইহাই জীববোধের 
অভিশাপ। এই জীববোধই মন। ভোগবাসনা, 
আুথছুঃখ, জন্মমৃত্যু আত্মধর্ষ নয়, একথ! মন 
কিছুতেই মানুষকে বুঝিতে দেয় না। বুঝিতে 
দিলে যে তার জগৎ-রচনার খেল! ভাভিয়া যাঁয়। 
অভ্যাসে সে গড়িয়৷ তুলিয়াছে- সংস্কারের প্রস্তরের 
উপর প্রন্তর সাজাইয়! _এক মনোরম ছুর্গ। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ব _্ঠ সংখ্যা 


জীব তাহাতেই বন্দী। ঠাকুর শ্রীরামকষ্চ তাই 
বলিয়াছেন 

“পঞ্চভূতের ফাদে ব্রহ্ম পড়ে কাদে” 

সপ্তধাতু-নিমিত এই স্থুল দেহ আমি নহি। 
শব্ধ স্পর্শ রূপ রস গঞ্গ নামক পঞ্চ বিষয় এবং 
উহাদের পৃথক পৃথক গ্রাহক শ্রোত্র, ত্বকৃ, নেত্র 
জিহ্বা ও নাসিকা নামক পঞ্চ জ্ঞানেক্ড্ি্সও “আমি 
নহি। তেমনি ব্চন, গমন+ গ্রহণ, বিসর্জন এবং 
প্রজনন এ পঞ্চবিধ কমের করণ--বাক্‌, পাদ, 
পাণিঃ পাঁধু ও ভপস্থনামীয় পঞ্চ কর্মেজ্িয়ও 
আমি নহি। আবার সববিধয় ও সর্ববৃত্িশূন 
বাসনামাব্রাবশেন অজ্ঞানও “আমি” নহি ॥। আমি 
ইহা নহি আমি উহা নহি, এই ভাবে সকৎ 
উপাধি বজন করিলে সববিনক্ষণ যাহা থাকে সে 
জ্ঞানসত্তাই 'আমি'_যাহা স্ষ্টিগ্রাপঞ্চের উধে্ব 
নিরানম্থ সন্তা। আত্মবিস্বৃতি »তেই আসে জগত- 
প্রতীতি, আবার আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই যা 
মুছিয়া । যেমন ভ্রমবশে দড়িকে না দেখিতে 
পাইলে সর্প বোধ হয়, আর রজ্জকে রজ্জু জ্ঞান 
করিলেই সে ভ্রম দূর হইয়া বায়। 

জীববোধই মন বা অঙ্ঞানতা, মোহ ও বন্ধন। 
মনই আত্মদর্শনের পথের কণ্টক, অনিত্যে নিত্য 
বৃদ্ধি, অশুচিতে এচিৎদ্ধি, ছুঃখে সুখবুদ্ধি, অনাত্মাথ 
আত্মনুদ্ধি জন্মাইয়া মানবজীবনকে মিথ্যাজ্ঞানে 
টাকিয়া রাখিনাছে। এইবপ বিপখয়-জ্ঞানের নাম 
অবিষ্ঠ।। মনের এই চাত্ুরী বা খেলাই মায়ার 
ছলনা । পঞ্চভূতকে “আমি” বলিয়া সেব৷ করাইয়া 
প্রতিনিয়ত মানুষকে প্রতারিত করিতেছে । প্রকৃত 
'আমি'হারা জীব ভাপিয়া চলিয়াছে এক গহন 
আধারের অকূল পাথারে। 

সীমাহীন সেই ছুর্ভেগ্ভ মহা আধারে, ক্ষণে ক্ষণে 
তাহার আর্তনাদে, তাহার করুণ ক্রন্দনে, আকাশ 
বাতা আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে! হায়! 
তুমি যে জান না, জীবনের পর জীবন লইয়৷ কেবলি 


আধাঢ়, ১৩৬১ ] 


ছটিয়া চলিয়াছ আলেঘার পিছু পিছু । সেখানে 
সত্য নাই, আনন্দ নাই, শাস্তি নাই। স্থলত্বের 
মোহপাঁশ কাটিয়া ফিরিয়! এস নিজ বাঁসভূমে, নিজ 
অন্তরে । তুমি যে আনন? অন্বেষণ করিতেছ সে 
আনন্দ তোমার অন্তরেই, বাহিরের কোন বস্তুতে 
নর, নামেঃ রূপে? রসে, গন্ধে বা স্পশেও নয়। 
অবাধ আনন্দ তোমার পুর্ণ ম্বরপ। খবিরা 
বণিয়াছেন, আনন্দই বর্গ, ব্র্মত্ই আমার স্বরূপ-_ 
আমার আমি'। এই 'আমি'কে জানিলে আর 
কিছুই জানিবার বা পাইবার অবশিষ্ঠ থাকে না। 
জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত অজ্ঞানরাশি মুহূর্তে বিবুরিত 
»র। আত্মপারিচয় না পাওয়া পধন্ত মানব গোলোক 
ধাঁধায় ঘুরিয়া মরে। তাশার কল্লনারচিত জগদ্ঠষ্ট 
ধুর হয় না। স্বপ্ন ভাঙ্গে না, মোহ টুটে না। মন 
আত্মাকে পাইনেই সক্ণ কামনা বাসনা শৃশ্ত 
হইয়া মুক্তি পাষ। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির পূর্ণনাশ 
হইলে মন আম্মারামকে পাইখা তাহাতেই মিশিয়। 
মভিনত্ব-লাভ করে। স্বতন্ব আঁ্তত্ব তার আর 
তথন থাকে না । 

চাহ স্ব্গুরুর কৃপা । 
পথে চলা বায় না|" 

“তত্ববিদ্‌ গুরু যদি 
করেন জ্ঞান দান 
তবেই তো এই তত্ব 
হবে মুতিমান।” 

যাহারা সদগুরুর আশ্রয়ে আশ্রিত, তাহাদের 
হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। তিনিই ভগ্ন 
হদয়ের ঘন তমসার পর্দা সরাইয়া আত্মজ্যোতি 
দেখাইয়া দেন। 

গুরু মহধি রমণ বলেন ঈশ্বর, আত্ম! ও গুরু _ 
বার্থ ভিন্ন নহেন। ব্যাপ্রের কবলে পাঁতিত শিকার 
যেমন কোন গ্রকারেই ফিরিতে পারে না, তত্রপ- 
সদ্গুরুর কৃপাকটাক্ষে ধাহারা পতিত হইয়াছেন, 
তাহারা কোন কালেই পরিত্যক্ত হইবেন না। 


কপ বুতীত শুক্তির 


আমি কে? 


৩৩৭ 


তাহারা সদগুরুর কৃপায় সত্যের সন্ধান পাইয়া দিনের 
পর দিন উধব তম স্বরূপের পথে অগ্রসর হইবেন। 
চাই শুধু লক্ষ্যে একান্তিকতা, নিষ্ঠাঃ ধৈর্য ও পাঁধন]। 
আত্মজ্ঞানলাতের উপায় নিদেশ করিয়। 
আরমণ মহযি বণিয়াছেন িনোনাশ কর” --তবেই 
তুমি তোমার মামি কে জানিতে পারিবে । তোমার 
সকল অভাব পূর্ণত্বে অবসিত হইবে। মৃত্যু 
অমুতময হইবে। ভয় চিরতরে মুছিয়া যাইবে। 
তখনি বুঝিবে তুমি--তোমার “আমি' নিত্য শুদ্ধ, 
চিরবুক্তঃ বুদ্ধঃ নিবিকার, নিবিকল্পশ্বরূপ । 
মহধষি এরমণ-বিরচিত উপদেশসার পুস্তিকার 
২৭নং শ্লোকে তিনি বণিয়াছেন__ 
অহনি-নাশি ভাজ্যহমহং তয়! । 
স্কুরতি তস্বয়ং পরমপূর্ণসঙ ॥ 


মনোবু্ডিমুন অহংকারের বিনাশে। 
পূর্ণসত্য আখি, আগি প্দয়েতে ভাসে। 


মনোবুভিব শুনে যে অহংকার, বা জীবত্বের বোধ 
উহা নিঃশেষে বিলুপ্ত হইনে পুর্ণসতা, সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপ “মাগি” খদয়েতে প্রকাশিত হয়। এই 
অন্মিতা-বোধ, বা আমি্ময় জ্ঞান বা প্রকাশ 
অত্যন্ত স্বচ্ছ ও স্থখময়। এই বোধ সম্যক প্রতিষ্টিত 
হইলে স্বপ্ধপে স্থিতি বলা হয়। মহবি পুনরায় 
রমণগাতায় এ কথাই বণিতেছেন। 

গদয়কুহরমধ্যে কেব্ণং ব্রহ্মমাত্রম্‌ 

অহম্‌ অহম্‌ ইতি সাক্ষাৎ আত্মকপেন ভাঁতি। 

হৃদি-বিশ-মনসা স্বং চিন্নতাঃ মজুতা বা 

পবন চলন রোধাত্মানিষ্টো ভব ত্বম্‌॥ 

অর্থাৎ হৃদয়াকাশের গুহামধ্যে একমাত্র ব্রহ্মই 
অবস্থিত। যিনি কেবল “আমি, আমি” আত্মরূপে 
প্রকাশিত। হৃদয়ের অতলতলে শ্বাস, প্রস্থান রুদ্ধ 
করিয়। ভুব দিলে মহীবিজ্ঞানময় সভার পৌছিয়া 
স্থিতিলাভ সগ্তব হর। 

মনোগত অহং-যাহা উপাধি দ্বারা আবৃত-- 


৩০৮ 


আমি রূপে উদিত হয় তাহার পূর্ণনাশেই 
আত্মম্বরূপ চিৎ বা জ্ঞানময় 'আমি'র প্রকাশ। 
মহষি শ্রারমণ বলেন, মন আত্মম্বরূপে অবস্থিত 
এক আশ্চষ শক্তি-যাহাৰ প্রভাবে এক সত্তা 
বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মনের বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর, আত্ম! ও জগৎ-রূপী ত্রধীর ঘটে 
আবির্ভাব। স্ুযুপ্তির মাঝে এই তিনটি বিভিন্ন 
বস্ত একাকার হইয়া যায়। মনই দৃশ্ত জগতের 
মূলবীজ বা আছ্চাশক্তি। উহাই সকল বৃত্তি 
জন্মাইয়! থাঁকে। চিন্তার সমট্টিই মন; উহাই 
আমিরূপে দেহে উদ্দিত হয়। এই মনোগত মামিই 
বিদ্াঃ বুদ্ধিঃ বিত্ত, অহংকার, কর্ম, কল্পনা, বাসনা, 
প্রকৃতি, মায়া ও ক্রিয়া । সকলই একমাত্র মন। 
শব্দবৈচিত্র্য ব্যতীত অন্ত কিছুই নঙে। তবে 
বুঝিলাম, মনই অদ্বয় চৈতন্যসত্তাকে অবণম্বন করিয়া 
নানা উপাধির পরিচ্ছেদে আবৃত হইয়া বহুরূপে 
বহুভাবে সাজিয়াছে। (ইংরেজীতে যাহাকে ১০11- 
00130109)030,933, 15০, 
76150972811 ইত্যার্দি বলা হয়) যোগবাশিষ্ঠ 
রামায়ণে মহানুনি বশিষ্টদেব এ কথাই বলিতেদছন। 
মনই সকল বস্ত, কল্পনার আধার। মনই আত্মার 
ভোগায়তন -ব! প্রথম শরীর । মহযিও বলেন 
চিন্তাসমষ্টিই মনরূপে প্রতীত হয়। অহংবৃত্তিই 
মূল ও প্রথম বৃত্তি। উহার উদয় হইলে পশ্চাতে 
আর সব চিন্তার উদয় হয়। 

উত্তম পুরুষ “আমির' উদয় হইলে পরেই মধ্যম 
পুরুষ__ তুমি ও প্রথম পুরুষ “সে'র স্ফুরণ হয়। 
উত্তম পুরুষ ব্যতীত মধ্যম ও প্রথম পুরুষ থাকে না। 
মনই জগতের প্রথম অন্কুর। এই অঙ্কুরেই সৰ 
সমুতপন্ন হইয়াছে। এই বিচিত্র রঙ্গভূমির স্জন 
কর্তা একমাত্র মনই ৷ মন ভাবময়__যাহ ভাবা যাঁয় 
তাহাই দংসাররূপে প্রতীত হয়। অতএব বৃত্তি বা 
চিন্তাই মনের ন্বরূপ। চিন্তা ব্যতীত জগৎ বলিয়া 
অন্ত কোন বসত নাই। স্ুযুণ্তিতে চিন্তা নাই, জগৎও 


1731190911৮, 


উদ্বোধন 
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নাই । জাগ্রতে ও স্বপ্নে চিন্তা আছে, তাই জগংও 
আছে। মাঁকড়সী থেমন আপনার ভিতর হইতে 
স্্িচুত্র বাহির করিয়! পুনরায় উহ! নিজেরই ভিতরে 
আকর্ষণ করিয়৷ লয়; মনও তেমনি স্বস্থান হইতে 
জগৎ প্রতীতি বিস্তার করিয়া পুনরায় উহা আপনার 
মধ্যে গুটাইয়া লয়। মন আত্মস্বূপ হইতে যখন 
বহিগত হয় _তখন জগৎ “প্রতিভাত হয়। সুতরাং 
যখন জগৎ প্রকাশিত হয় তখন শ্বরূপ প্রকাশিত 
হয় ন। যখন স্বরূপ প্রকাশিত হয় তখন জগং 
প্রকাশিত হয় না । যেখানে আলো সেখানে অন্ধকার 
নাই। তেমনি যেখানে জ্ঞান, সেখানে অজ্ঞান 
নাই। জ্ঞানই অজ্ঞানের নাশক । উভয়ের জন্ক 
একাসন নহে । 
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যাহাবা মনোনাশপ্রাথী বা মাত্মজ্ঞান-পিয়াসী, 
তাহার বিচারের উদয়-কামন। করিবে । অবিগ্যারূপ 
মেঘ যতদিন না সম্পূর্ণূপে জানা যায়, ততর্দিন 
আত্মদর্শন সম্ভব ণয়। একমাত্র সঙ্কল্প দ্বারাই 
মনে!নাশের উদ্দেগ্য সিদ্ধ হইতে পারে । অন্ত কোন 
তপশ্তার আবগ্তক হর না। বশিষ্ঠদেব রামচন্ত্রকে 
বলিতেছেন--হে রাম, তুমি বিবেকদারা সঙ্কল্প উত্থাপন 
করিয়া বিশ্ববিকল্প মনকে জয় কর এবং অধ্যাত্ম- 
জান উদিত কর। মনের নাঁশই মহান অভ্যুদয় 
এবং মনের উদদয়ই মহা অনর্থের মূল। অতএব 
তুমি মনের নাশ বিধানের জন্। যত্বুবান হও । এই 
মনই মহারোগগ্রস্ত সংসার। মনই জগৎ বিস্তৃত 
করিয়াছে__স্থতরাং মনের অভাবেই অধম পরমাত্মা 
অবশিষ্ট থাকেন । “সঃ অয়ম্‌ অহম্”-_ শুদ্ধ চৈতন্তরূপ 
বস্তটিই হইতেছি আমি-_“অয়মূ অহম্‌ ন” মায়া- 
কার্ধ বিশ্বরূপ বস্তটি আমি নহি। তবেই বুঝিলাম 
মনোগত আমিরূপে যাঁহা উদ্দিত হয় উহা সত্যিকার 
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আমি নহে-_অজ্ঞানের আমি। সে আমি 
আত্মবিস্বৃত, ভোক্তা আমি-_কল্পনার আমি,_মায়ার 
আমি” _পঞ্চভূতের আমি হইয়! দিশাহারা পথিকের 
স্যাম অকারণ জন্মমৃত্যুর পথে কখনা ব্যক্ত, কথনো। 
অব্যক্ত হইয়া ঘুরিতেছে-_ইহাই অবিগ্ারূপী মনের 
খেলা । এখানে একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করিবার এই যে, মন জগতের সব কিছুই জানিতে 
বা পাইতে চাহে» কিন্তু চাহেনা ধু নিজেকে। কারণ 
নিজেকে জানিতে যাওয়া মানেই তাহার ন।শ। 
রনণমহধি বলেন “আমি কে ?' অর্থাৎ অইংবৃত্তিধাপ 
এই অহংকার কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? এই 
আত্মবিচারই অন্ত সকল চিন্তার লোপ করিয়া 
শবদাহক বংশদপ্ডের ন্যায় পরিণামে নিজেই লুপ্ত হয়। 

প্রত্যেকটি চিন্তার উদয়কাশেই হিহা উঠিয়াছে 
কাহার ?--এইরূপে সাবধানে বিচার করিলে 
'আমার'--এইরূপ বোধ হইবে । অতঃপর “আমি 
কে"? এইরূপ বিচার করিনে মন নিজ উৎপ- 
স্থান দক্ষে প্রত্যাবৃ্ হয় এবং ডার্দত চিন্ত/ও 
বিনয়প্রাপ্ত হর ॥। এইরাপ অভ্যাসের ফলে দেহগত 
মনের ব জীবের ন্জ মাশ্রগ্নুলেঃ অথাৎ জন্ম 
আয্মসত্তাত্ব থাকার শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ইয়। 
হৃদয়ে ব আত্মসন্তায় অবস্থান করিলে নামরূপ 
জগৎ তিরোহিত হয় । মন বহিমুখী হইলেই নাম- 
রূপের জগৎ ভাসিয়া উঠে। মনকে বহিমুখী হইতে 
না দিয়া হৃদয়ে ধরিয়া রাখার নাম অন্তমু বীনতা | 
এবখিধ রীতিতে মন হৃদয়ে স্থিতিলাভ করিলে, 
সকল বৃত্তির যাহা মূল সেই অহংভাব বা দেহগত 
আমি নিঃশেষে লোপ পাইলে নিত্য বর্তমান সদ্বস্ত 
আত্মগত আমিমাত্র প্রকাশিত থাকে । যে 
অবস্থায় অহংভাবের দেহের বা মনের আমি কিঞ্চিৎ 
মাত্রও থাকে না তাহাই শ্বরূপে স্থিতি। বস্ততঃ 
উহাকেই মৌন বলা হয়। এই মোন স্থিতির 
অপর নাম জ্ঞানদৃষ্টি। আত্মন্বরূপ ত্যাগ না 
করাই জ্ঞান। উহাই আত্ম-সংস্থিতি। 


আমি কে? 
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তাহা হইলে মনোনাশের পর যাহা নিত্য 
বর্তমান থাকে সেই সদ্বপ্তই আমার “আমি”, আত্মা 
বা ব্রদ্মশন্ববাচ্য। আমার নিত্যজাগ্রত 'আমি- 
বোধহ জ্ঞানের মুন ভিত্তি। আমার এই জ্ঞানের 
ভিতর দিয়াই “আমি'র স্বতঃসিদ্ধ'ফুতি। এই 


মামিই জ্ঞানের কেন্দ্র বা আত্মস্বরপ। “আমি'ই 
সত্যন্ত সত্যম্‌॥ হহা অন্ুভবসিদ্ধ সত্য । এবিষয়ে 
কাহারো কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। মহযি 


রমণ তাই বার বার বলিয়াছেন, তুমি শুধু তোমার 
আমিকে জান, তবেই তোমার সব জানা ও পাওয়ার 
অবসান হইবে। আমরা সকলেই জানি যে আমার 
“আনি” বা জাম্মাই আমার পরমাত্মীয়। মানুষ বা 
জীবমাত্রেই ভালবাসে বা প্রিয়তম জ্ঞান করে 
আপনাকে । নিজেকে সে বত ভালবাসে ত৩ 
আর কোন কিছুকেই ভাণবাসে না॥। এই চিরন্তন 
সত্য আমাদের না মানিয়া উপায় নাই । এই “আমি'র 
বা আত্মগপ্তর জন্থহ তাহার জাবনব্যাপা সংগ্রাম । 
তাভারই ভোগের নৈবেগ্ঠ সাজাইতে অহনিশ জীবের 
ব্যস্ততা ও ব্যাকুলতা। আমরা সহজেই দেখিতে 
পাই, মাঞ্ষে? সকন কাজের পশ্চতে রহি্বাছে 
একটা আস্ততৃপ্তির আকাজ্া, আনন্দলাভের এষণা। 
তাহার সকল কামনা-বাসনার লক্ষ্য রহিয়াছে এ 
একদিকেই ৷ মানুষের প্রকৃত সতার স্বরূপটিই হইল 
আনন্দ । আমরা স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন, বিষয়, নাম- 
যশ চাই এ আত্মতপ্ডির জন্তই। সংসারে কি ধনী, কি 
দ্বরিদ্র, কি পণ্ডিত, কি মুর্খ, সকলেই চীহে আনন্দ, 
শু আনন্দ। প্রত্যেকটি মানুষই আনন্দলাভের 
উদ্দেপ্তে কোন না কোন গপঙ্থা অনুসরণ করিয়া 
চাতেছে। কেহ বা লইতেছে ধর্মের আশ্রয়, কেহ 
বা ছুটিতেছে বিষয়ভোগের পশ্চাতে । কিন্তু পন্থা 
ঝাহাই হউক উদ্দেগ্ত একই, অর্থাৎ আনন্দলাভ। 
আপাতদৃষ্টিতে ব্যাবহারিক জীবনে, মান্ধষে 
মানুষে রহিক্সছে অনেক পার্থক্য, কিন্ত বিচার 
করিলে দেখা যায় এ ব্যবধানের পশ্চাতে 
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সকলেরই অন্তপে রহিয়াছে আনন্দের জন্য তীব্র 
আকাঙ্ফা । সে চাহে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, নিত্যানন্দ, 
অখণ্ড আনন্দ, পূর্ণানন্দ__যে আনন্দে ছূঃখের 
লেশমাত্রও নাই। বেদ ও উপনিষদের খষিরাও 
বলিয়াছেন_ সেই কেবলানন্দই আমার “আমির 
স্বরূপ। আমি সেই আনন্দ হইতেই জাতঃ সেই 
আননেই আমার স্থিতি । আনন্দ অনুসন্ধানের 
ধগে ওতপ্রোত হইয়া আছে আত্মাহুসন্ধান__কারিণ 
আনন্দ চাওয়ার মানেই হইল আত্মবস্তকে চাওয়া । 
আত্মবস্ত অমর । ইহাকে লাভ করিলে তবেই মানুষ 
সেই আনন্দকে লাভ করে_যাহার শেষ নাই। 
“স্বরূপে আনন্দ মোর সিদ্ধ চিরদিন। 
আনন্দ সাঁধিতে শ্রম কারু বুদ্ধিহীন ॥” 
জীবের বুকে অর্থাৎ মনোগত “আমি'র বুকে 
ফুটিয়া আছে স্বতই একটা অভাব, কারণ আত্মস্বরূপ 
সম্বন্ধে সে অজ্ঞ। সেই অভাবের মোহই তাহাকে 
লইয়া যায় বাহিরে, বিবন্ষে আনন্দ অন্বেষণে । বাহার 
উপাদানই আনন্দ, যাহার শ্বরূপই আনন্দ তাহাকে 
কি বাহিরের বস্ততে অন্বেষণ করিয়া আনন্দ 
লাভ করিতে হয়? আনন্দ বিবয়ে জড়িত নাই। 
উহ] যে জীবের অন্তরেই। ঘধিনি অন্তরের অতল 
তলে ডুবিয়াছেন, তিনিই সেই আনন্দে পৌছিয়! 
আনন্দময় হইয়াছেন। 
খাধিরা ও শাস্ত্র বলেন 'আমি'ই সচ্ছিদানন্দস্বরূপ 
পরমাত্মা ॥ সচ্চিপ্ানন্দ মানে-_-স২+ চিৎ+ 
আনন্দ। সংঅর্থে সত্বাঃ থাকা-_51305006। 
আমি আছি ইহাতে ভুল নাই, সংশয় নাই । আমি 
রহিয়াছিঃ নিক্তই থাকিব। এই “আছি'-বোধই 
সত্তা। চিৎ মানে চেতন, জ্ঞান বা জানা 
[0705/15৭89। আমি যে আছি ইহা জানিতেছি। 
এই জান! বা আত্ম-অস্তিত্বের জ্ঞানই চিৎ বা চৈতন্য । 
জ্ঞানস্বরূপ ্বপ্রকাশ আত্মা স্বীয় চৈতন্ত-প্রভাবেই 
সবজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা হইয়াছেন। আত্মা নিজেই জ্ঞান 
'্বরূপ হওয়ায়-_নিজের জ্ঞানের বা প্রকাশের জন্- 
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জ্ঞানাস্তরের অপেক্ষা রাখেন না। তিনি নিজেব 
ত্বরূপেই নিজে প্রকাশিত । বাহাদারা সমস্ত জানা 
যায় সেই বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানা 
যাইতে পারে? সে ম্বত:স্ফুর্ত। ইহাই অনির্চচনীয় 
স্বয়ংপ্রকাশত্ব । সাধারণতঃ আমরা যে জ্ঞানকে 
অনুভব করি, উহা শুধু বিষয়প্রকীশরগীা জ্ঞান। 
কিগু তাহার স্বরূপকে জানি না। 

মহ5ষি এখানে বলিতেছেন £-- 

'জ্ঞানবজিতাহজ্ঞানহীনচিৎ। 
জ্ঞানমস্তি কিং জ্ঞাতুমন্তরম্‌ ॥ 

অর্থাৎ বৈষয়িক জ্ঞানশৃহ্য এবং অজ্ঞানশূন্ত চিত 
জ্ঞানের বথার্থ স্বরূপ । প্রশ্ন হইতে পারে জ্ঞানে 
জ্ঞান্বিবজিতত্ব কিরূপে সম্ভব? তাই কারণ 
দেওয়া হইতেছে । জানিবার অন্ত পৃথক বস্ত না 
থাকায় দ্বৈতবিবজিত জ্ঞানস্বরূপ চিৎকে জ্ঞানশৃহ্ধ 
ব্না হইয়াছে । জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অতীত । 
পারমাধিক সত্তার জ্ঞানি জ্রেয় ও জ্ঞাতা এই ব্রিপুটা- 
বিভাগ বস্ততঃ নাই। উহা পাই "ধু অজ্ঞানেতেই। 
আলো! অপরকে প্রকাশ করে» কিন্ত প্রকাশ করা 
তাহার স্বরূপ নহে-তাহার স্বরূপ দীপ্তি। যিনি 
আপনি আপনাকে_-আপনার দ্বারাই সদা জ্ঞাত, 
যে জানায় ক্রিয়াত্ব নাই, সেই স্বতঃসিদ্ধ স্বপ্রকাশ 
তন্বই পরমাত্মতত্ব। আমি আছি, 'ইহা আমি 
জানি, ইহা! আমাকে কাহারে! জানাইয়! দেওয়ার 
আবশ্তক হয় না। জানি আছি। তাহা হইলে 
সৎ (সভা ঝা থাকা), চিৎ (জ্ঞান; চৈতন্ত বা 
জানা ) উভয়ে অভিন্ন । আমি আছি, আমি জানি, 
এই যে জ্ঞানময় অস্তিত্ব-বোধে থাকা__অতি স্খময় 
--এই জ্ঞানই আনন্দ (91753) শুদ্ধ চৈতন্তময় বস্তাটই 
“আমি । অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছি ও থাকিব। 
কি আশ্চর্য এই-__“আমি' ! এই “আমির নাশ 
নাই, জর! নাই-মৃত্যু নাই__ভয় নাই, অভাব 
নাই__ছুঃখ নাই। দেহবিশিষ্ট হইয়াও নিবিশেষ ও 
গমনাগমনের অতীত হইয়াও বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া 


আযাট়, ১৩৬১ ] 


বরাজিত এই “আমি” । তথাপি যে ছুঃখবোধ হয়, 
»ঠা দ্বৈতমূলক। যাহা কিছু জানা হয় বা পাওযা 
'র সবই অসৎ । কারণ মনোগত আমিই জানে। 
এ জ্ঞানস্বরূপ তাহার আবার জানার কি 
কিতে পারে? অঙ্ঞানাৎ মবা উপাধি কল্পিত, । 
,মাহবশে আপনাতে পেত) মন, প্রাণ, অহংকার 
প্রভৃতি কন্ননা করিয়া ছুখ পাইতেছি। এই 
মামি চিন্মাত্রত্ববূপ, মাধা ও মায়াবচিত প্রপঞ্চ- 
গজাণের অতীত একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌। প্রতীয়মান জর্ড- 
পমৃহ মিথ্যা, পাবমাথিক নহে। 

'হদম্‌ বিশ্বম্‌ ভ্রান্তিমাত্রম্” _এই বিশ্ব কেবল 
শান্তি বাবাই সিদ্ধ । দ্রষ্রী হইতে ইহাব পুথক সপ্ড 
নহ। স্বপ্নরাঙ্জে প্রাসাদ ও বিণয়াদি বেনন স্বগে 
মাচ্ছন্ন থাকা কালান সত্য বাণিয়া প্রতাত হয়, 
মাবাব স্বপ্ন ভাঙিষা গেলে উহাদেব অসাবতা প্রকাশ 
পায় _ইহাও তেমনি । স্বপ্নের ভিতর বু দেখা ভিন্ন 
অন্ত আব কিছুই নয়। মাত্মম্বৰপেব জ্ঞান ভিন্ন, 
ঢখের নিবৃত্তি সম্ভব ন্য। সকল ছুথই দ্বৈত 
পান্তিজনিত, অহংকারজনিত, নানাত্বদশনেব কল। 
মহামুনি অগ্ঠাবক্র হুক্তসংহিতার ১৬ শ্লোকে 
বনিতেছেন £- 

দ্বৈতমুলমহো ছুঃখং শান্তনুগ্তান্তি ভেষজম্‌। 

দৃপ্তমেতন্ম ষা সং একোত্হ চিদ্রসোহমলঃ ॥ 

তথাপি বে করি অগে ছুঃথ অনুভৰ 

আওত্ম ভিন্ন বস্ত গান আনে ছু-থ সব। 

আম বস্ত ছুঃথ মুল মায়ার অতাত, 

অদ্বৈত চিন্মা ্ররূপে চির প্রতিষ্ঠিত | 

যাহ। দৃশ্য তাহা মিথ্যা, গুধু এই জ্ঞান 

অমোথ করিতে মোর হুঃখ অবসান ॥” 
ঞ্ ও ০ 

আমি, পূর্ণ) আমি' কেবলাননস্বরূপ | 
শর্বাবস্থায়__এই “আমি” অপরিধর্তনশীল। বাল্যের 
আমি, এই যুবক আমি হইয়াছে । এই ধুবক আমিই 
কৈশোর পরিত্যাগ করিয়া আবার বুদ্ধ আমি 


আমি কে 


৩১১ 


হইয়াছে। রোগে, শোকে, ছুঃখে, দৈন্ে, দেহের 
পরিবর্তন ঘটাইঘাছে বটেঃ কিন্তু আমাব আমির 
পরিবর্তন হয় নাই, হইবেও না। “আমি' নিত্য 
নিবিকার। আমার আত্মগত “আমি' বিকাবগ্রস্ত 
হগনা। তাই আগি মন নহি, প্রাণ নহি, দেহ নঙি, 
ভোগ্য বা ভোক্তাও নহি। ইঠাব একটিও আমি 
হইলে বণিতাম না আমার মন আমার প্রাণ, 
আমাব দে ইতাদি। মামির বুদ্দিও নাই, হাসও 
নাই । যেমন ছিল” তেমনই আছে ও থাঁকিবে। 
এই “আমিহ” এক স্বকাষ সংস্ববপে নিত্য জাগ্রত। 
কিন্ত জগতের থে কোন দুগ্ধ পদার্থই অপরেব 
সাহীথা ঘষা নিত্য অবস্থান কবিতেছে। দৃশ্ঠয- 
মাই ত অন্পশ্রিত। শিবাণঙ্থ অবস্থান্বে সামর্থ্য 
নাই।  একশার জ্ঞানব্বপণাপ “মামি'ই নিরানদ, 
খ্বতঃম্বাধীন। এই জ্ঞানম্বপ “মামি” কিছু 
হইতে জন্মান শা। বাহা জন্মায় তাহার ণাশও 
আছে । “মানি” অমব, অক্ষন, অবায়। জ্ঞানম্বরূপ 
মআমিব নাশ নাহ। এহ আগিকেই খনিরা কেৰলং 
ওান্মুতিম্, বলিয়াছেন । কেবণ জানম্বরূপ আমি” | 
কারণ আমিই আমাব অপ্তিত্বেব জ্ঞাতা। অতএব 
জ্ঞানই আমাৰ একমার স্ববপ। আমি আছি 
ইহাহি সখ (11১15০০৫), আব আমি বে আছি এই 
জ্ঞানই প্রকাশ বা চিৎ (700৮1549591 
0910) যে জানার কোন হেতু নাই, অবলগ্থন নাই, 
উহা চিং। নিজ বোধস্ববপ স্বপ্রকাশই চিৎ। 
তবে ধুঝিলাম, সং+ চিৎ ( সত্ভা+ চৈতন্য ) আমার 
নিত্যস্বরূপ, যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি 
অভিন্ন। এই নিত্য স্বরূপই সবাপেক্ষা প্রিয্নতম, 
তাই আনন্দময় । “আমি যে আছি এই জ্ঞান বা 
চৈতন্তই আনন্দ । আমার এই শ্রদ্ধ চৈতন্ম্বরূপে 
দুঃখের লেশমাত্রও নাই বলিয়া--“আমি' সচ্চিদীনন্দ- 
স্বরূপ_-তাহা হইলে 'আমি'-ই কেবলং জ্ঞানমৃতিম্‌। 
মহষি শ্রীরণ উপদেশসার পুস্তিকার নিয়ে উদ্ধৃত 
শ্লোক কয়টিতে বলিতেছেন ঃ 


৩১২ উদ্বোধন [৫৬তম বর্ষ-_্ঠ সংখ্যা 
কিং শ্বরূপ মিথ্যাত্ম দর্শনে । কিছুই নয়। মহামুনি অগ্টাবক্র সুক্ত-সংহিতায় 
অব্যয়াহ ভবাহ-হ পৃর্ণচিৎ সখম্‌ ॥ বলিতেছেন ঃ 

স্বকপ-সন্ধানে যদি আত্ম হয় মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বন্ধো বন্ধাভিমান্তপি | 
পূর্ণ চিদ্দানন্দ তাহা অজ ও অব্যয় ॥ কিংবদন্তীহ সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গর্তিভবেৎ ॥ 


নিজের যথার্থ স্বরূপ কি তাহ! অন্সঞ্গান 
করিতে কবিতে আত্মসাক্ষাৎকার হইলে অথগ্, 
সচ্চিদানন্দস্ববপ অবিনাশী,- অকৃত্রিম, অন্থপাদের 
ব্রহ্ধানন্ প্রাপ্তি হয়। 
বন্ধমুক্্যতীতং পরমস্থখম্‌। 
বিন্দতীহ জীবস্ত দেবিকঃ। 
মুক্তি বঞ্চনাতীত এই চিদনন্দপপ 
জীব থথাঁ লভিছেন ঈশ্বব স্ববপ ॥ 
স্ব্ধপত; আমি বধ নাহ; আনার মোক্ষও 
নাই, কেননা আমি নিত্য চিদ্রপ। মনেগত “আমি: 
বা অঙ্ঞানের আমি" বিচিত্র বিশ্ব রচিয়া প্রতারিত 
করিয়া আসিয়াছে । খু চিন্মাত “আমি” তে 
বিশ্ব নাই, নাম নাই, বপ নাই-ছিল না বা 
থাকিবে না। অ'দ্বত চেতন্তে তলাভ করিলেই 
জগদ্লরম-_নিরস্ত হইয়া যায় ॥। জীববোধিই বন্ধন 


মুক্তিনাপেক্ষ। কোন দিন কোন কালেই এই 
আমির বন্ধন ছিল না; আজও নাই। কোন 
দিন হওয়াও সম্ভব নয়। অসীমকে সীমায় আনা 


যায় না। তাহাকে বীধা যায় না। একমাত্র মনেরই 
বন্ধন ও মুক্তি সম্ভব। £11001200 01 11061- 
(97 3 0020 ৬10. 006 3615 ০1 
001096.+ 

মুক্তিচিন্তায় বন্ধনচিন্তা জড়িত। ইহাও 


সংস্কারের বা মনেরই খেলা ছাড়া যে আর 


'মানিলে আপনে মুক্ত মুক্ত হয় নর 

জানিনে আপনে বন্ধ বদ্ধ নিরন্তর । 

লোকিক প্রবাদ জেনে।, সত্যি অতি' 

যাব ঘথা হয মতি তার তগা গতি ॥৮ 

খিনি আপনাকে মুক্ত মনে কবেন, তিনি 
নিশ্চয়ই খুক্ত;) আর যিনি আপনাকে বদ্ধ মনে 
করেন তিনি বন্ধই । প্রবাদ প্রচলিত আছে থে, 
বার বেমন মতি তার তেমন গতি । ইহা মিথ্া 
নহে ক্ষ, মোক _বস্তত, মনেরই বিশেষ বিশেন 
গ্রতাষ। ক।বণ বন্*প্রতায়ে বিলোপ ও মোক্ষ- 
প্রতায়ের প্রতিষ্ঠা বিচ।রবুদ্ধি দ্বারাই সাধিত হয়। 

ব্ববপে বঙগন্খুক্তি কিছুই নাই; উহা সনা- 
বন্থাতীত চিত, স্বগ্রকাণ, নিবঞ্জন জ্ঞানস্ববপ | পূর্ণ 
জ্ঞানী সদাহ সাক্ষিবপে অবস্থান করেন। 

অহমপেতকং নিজ বিভানকম্‌। 
ম্হদিদং তপো৷ রম্ণবাগিষম্‌ ॥ 

অনাম্মাৰ্প মনোশুল অহংকার বিনষ্ট হইলে থে আত্ম 
স্বরূপের প্রকাশ তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্তা। নিত্য 
আত্মস্ফুরণ হইতে শ্রেষ্ট অন্ত কোন তগপন্তা নাই, 
ইহাই শ্ররমণ বলেন । 

শাস্ত্রে আর তীর্ঘে তার না মেলে সঙ্গান 

তারে “ধু পাওয়া বায় হ'লে আত্মঙ্ঞান 

সে যে আমি, ছাড়া নাহি কিছু আব 

একমাত্র সত্য “আমি' সবসারাৎ্সার ॥ 





"জগৎ এই মহান্‌ আদর্শের ঘোষণায় প্রহিধ্বনিত হউক--কুসংস্কারদকল দুর হউক। দুর্বল লোকদিগুকে ইহা শুনাইতে 
থাক-_ ক্রমাগত গুনাইতে থাক-_তুমি শুদ্ধস্বরূপ--উঠ, জাগরিত হও । হে মহান, এই নিদ্র! তে|মায় সাজে না । উঠ, এই 
মোহ তোমার সাজে না। তুমি আপনাকে দুর্বল ও ছুংথী মনে করিক্ছে 1 হে সর্বশক্তিমান, উঠ, জাগরিত হও, আপন 


স্বরূপ প্রকাশ কর়।” 


_স্বাসী বিবেকানন্দ 


